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টারজন গ্যাড দি সিটি অফ গোল্ড 


১__বন্য শিক্লার 


জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্বস্ত টাইগার ও আম্হারা থেকে বৃষ্টির ধারা 
নেমে এল গোজাম, শোয়া ও কাফার বুকে; সেই সঙ্গে আবিসিনিয়। থেকে 
নিয়ে এল পলিমাটি ও সমৃদ্ধি দক্ষিণ নুদান ও মিশবের জন্তু, আর আবিসিনিয়ার 
কপালে জুটল কর্দমাক্ত পথ ও জল-ভর! নদী, এবং মৃত্যু ও সমৃদ্ধি । 

বৃষ্টির এই সব অবদ্দানের মধ্যে স্বদূর কাকা পর্বতশ্রেণীর বাসিন্দা একটি 
ছোট দন্থ্যদলের একমাত্র আগ্রহ কর্দমাক্ত পথঘাট, জল-ভব! নদী আর 
মৃহ্াকে নিরে । এই অশ্বারোহী "দন্থার দল কঠোর পরিশ্রমী, নির্ষম অপরাধী ; 
সভাতার বিশেষ ধার তার! ধারে না। তার! কাফিচে। ও গাল্ল। উপজাতির 
গর্দ। মাল--পমাজ থেকে বিতাড়িত; তাদের মাথার জন্য ঘোষণা কর! হয়েছে 
অর্থমূল্য | 

এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না; বর্ধাকাল শেষ হতে চলেছে; সময়টা 
পেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি; কিন্তু নদীতে এখনও অনেক জল, সাম্প্রতিক বর্ষণের 
ফলে মাটি বেশ নরম । ও 

দস্থযরা ঘোড়ায় চেপে চলেছে, নিঃসঙ্গ পথিক, দলবদ্ধ যাত্রী ও গ্রামবাসীদের 
লুট করার ধান্ধায়। তাদের ঘোড়ার খুনের পরিফার ছাপ পড়েছে নরম 
মাটিতে ; অবশ্ত তা নিয়ে দন্থ্যাদলের কোন মাথা ব্যথ। নেই, কারণ কেউই 
তাদের পিছু নেয় নি) এ অঞ্চলের সকলেই চায় এই দস্থাদলকে এড়িয়ে 
চলতে । 

তাদের থেকে কিছুট। দুরে একটা শিকারী প্রাণী শিকারকে তাড়া কছে 
তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে । বাভাস বইছে অশ্বারোহীদের দিকে ; ফলে 
তাদের পায়ের নীচেকার রম কাদার গন্ধ শিকারী প্রাণীটার নাকে ঢুকছে না, 
আবার শিকানর ধববার উত্তেজনার ফলে তাদের পায়ের মুছু শবও কানে 
ধাচ্ছে না। 

এক্ষেত্রে শিকা্বীটি.মাটেই শিকাস্বী প্র মত দেখতে নস, অথচ লে তো! 
শিকারী প্রাণীই বটে; কারণ একমাঁআঅ শিকার যেই সে তার পেট ভতায়। 
দাবার একজন বিশিষ্ট বৃটিশ লর্ডের যে ছবি আমাদেরচোখে ভাসে সে তার 


[প্বজন--.২-১ 
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মতও নয়, অথচ সেতে। একজন বৃটিশ লর্ডই বটে-_-সে হল বানর দলের 
টারজন। 

বর্যাকালে সব শিকারী প্রাণীদেরই শিকার জোটাতে কষ্ট হয়, টারজনও 
তার ব্যতিক্রম নয়। দুদিন যাবৎ বৃষ্টি পড়ছে; ফলে টারজন ক্ষুধার্ত । একটা 
হবিণ-শিশু ঝোপ-ঝাড় ও লঙ্কা নলবনের আড়ালে দাড়িয়ে জল খাচ্ছে। 
আর টারজন ছোট ঘরের ভিতর দিয়ে বুকে হেটে এমনভাবে এগিয়ে চলেছে 
যাতে একসময় তীর বা বর্শা দিয়ে হবিণটাকে আক্রমণ করতে পাবে। 
মে রুঝতেই পাবে নি ষে একদল অশ্বারোহী তার পিছনে উচু জায়গায় ঘোড়া 
থামিয়ে নিঃশব্দ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। 

বাতাপরূপী উধ1 “যেমন গন্ধ বহন করে তেমনি শববও বহন করে। আজ 
কিন্তু উষ! দন্থাদলের গন্ধ ও শব্ধ ছুইই নব-বানকটির তীক্ষ নাক ও কাঁন থেকে 
হরণ করে নিয়েছে। তীস্ষ অন্ুভব-শক্তি-সম্পন্ধ টারজনের উচিত ছিল, 
শত্রুর উপস্থিতি অনুভব করা, কিন্তু “হোমাবের মত সক্ষম মানুষও এক এক 
সময় তন্দ্রাচ্ছন্ম হয়ে থাকে |” 

একটি প্রাণী যতই ন্বয়ং-সম্পূর্ণ হোক না কেন, কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থ' 
তার থাকবেই, কারণ কোন প্রাণীই একেবারে শক্রহীন নয়। তৃণভোজী 
দুর্বলতর প্রাণীদের সব সময়ই সিংহ, চিতাবাঘ ও মানুষ সম্পর্কে তর্ক থাকতে 
হয়) হাতি, গণ্ডার ও সিংহ কখনও মানুষের আক্রমণ সম্পর্কে তাদের 
সতর্কতাকে শিথিল করে না; আর মান্যকে তো সর্বদাই এই সব প্রাণী ও 
অন্য অনেকের সম্পর্কে জাগ্রত দৃষ্টি বেখে চলতে হয়। তথাপি একথা বল! চজে 
ন। যে এই সতর্কতা তাদের ভয় বা ভীরুতার পরিচায়ক ; কারণ শ্বভাঁবত 
নির্ভীক হলেও টারজন ঘেন সতর্কতার প্রতিমূতি; বিশেষ হ আজকের মত 
সে ঘখন নিজের বিচরণ-ক্ষেত্র থেকে অনেক দুরে চলে আসে? এখানে প্রতিটি 
প্রাণীই তো তার শত্রু । 

তীব্র ক্ষুধার মুখে ক্ষুরিবৃত্তির স্থযোগ মিলে ধাওয়ায় হয়তো এই মুহূর্তে তার 
সত্তর্কতায় ভাটা পড়েছে; আরও অনেকবারই নিজের শক্তির গর্বে সে বেশ 
কিছুটা! বেপরোয়া! ভাব দেখিয়েছে । সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্যি থে 


এই নৃশংস ছোট দহ্যদলটার উপস্থিতি সম্পর্কে টারজন সম্পূর্ণ অনবহিত) সে ' 


জানেই ন। ঘে এই দন্ু'দল কিছু বাজে অন্তবশস্ত্রের জন্য, অথবা একেবারেই অকারণে 
তাঁকে বা অন্ত কোন লোককে খুন করতে পারে। 

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে টার্ন উত্তরাঞ্চলের কাফায় চলে এসেছে তার 
সঙ্গে এই গল্পের কোন সম্পর্ক নেই। হয়তো কোনরকম জরুরি প্রয়োজনও তার 
ছিল না; কারণ সভ্যতার সর্বধ্বংসী হাতের ছোয়ায় এখনও পর্যস্ত অপবিত্র হয় 
নি এমন লব দূরতম অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেই জঙ্গলের রাঁজাটি ভালবাসে; সেজন্ত 
তার কোনরকম আস্ধপ্রেরণার দরকার হয় না। তার আডতেঞ্াবের নেশা 


৮» এরি». 
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এখনও মেটে নি; আর সেই কারণেই আবিসিনিয়ার তিনশ' পঞ্চাশ হাজার 
বর্গ মাইলব্যাপী অর্ধঅসভ্য দেশের অপার রহশ্যময়তার দুর্বার হাতছানি হয়তো! 
তাকে এখানে টেনে এনেছে । 

কত যে পর্যটক, অভিষাত্রী ও নির্বাসিতের দল, কত যে গ্রীক সৈম্ত ও রোমক 
টৈন্য আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করেছে ইতিহাস ও উপকথার পাতায় তার বিবরণ 
লেখ আছে । অনেকেই বিশ্বাস কবে যে ইজরাইলের হারানো উপঙ্গাত্ির 
রহন্তও আবিপিনিয়ার বুকেই ঢাঁক। পড়ে আছে। তার দুরতম অঞ্চলে কতযে 
বিদ্ময়। কত যে রোমাঞ্চ আজও অনাবিষ্কত রয়েছে তা কে জানে ! 

অবশ্য এই মৃহূর্তে টারজনের মনে কোন আযাডভেঞ্চারের চিন্তা নেই; তার 
পিছনে যে বিপদ ও২ পেতে আছে সে খেয়ালও তার নেই; এই মুহুর্তে তীব্র 
ক্ষুধা মেটাবার উপঘোগী হবিণ-শিশুটিই তার একমাত্র আগ্রহের বস্ত। সতর্ক 
পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলেছে । চিতাবাঘও এর চাইতে নি:শব্‌ সতর্ক পায়ে 
চলে না। 

পিছন থেকে সাদা পোশাক পর৷ দঙ্যরা। নীচে নামতে লাগল; তাদের 
হাতে বর্শা ও লম্বা! নলের গাদা বন্দুক । তারাও অবাক হয়ে "গছে। এ ধরনের 
কোন সাদা মানুষকে তারা আগে কখনও দেখে নি; কিন্তু তাদের মনে যত 
কৌতৃহলই থাক, তাদের একমাত্র চিন্তা এখন নরহত্া]। 

হর্রিণট। মাঝে মাঝে মাঁথ। তুলছে; সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দক তাকাচ্ছে। 
হঠাৎ হরিণটির দৃষ্টি মুহতের জন্য ন-বানবটির উপর পড়তেই সে এক পাক ঘুরে 
ছুট দ্রিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনও পিছন ফিরে তাকাল; দেখল, আধ ডজন 
অশ্বারোহী ধীরে ধীরে তার দিকেই এগয়ে আসছে; সে বুঝতে পারল এবা 
কারা, আর এদের উদ্দেশ্তই বাকি। এরা সব দস্থা, লুন ও হত্যাই এদের 
একমাত্র কাজ__শকত্র হিসাবে এব। “ম্ুম।৮র চাইতেও নিম | 

দহ্থযরা ঘখন বুঝল টারজন তাদের দেখতে পেয়েছে তখন তারা হাতের অস্ত 
ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার করে জোড় কদমে সবেগে তার দ্রিকে ছুটে গেল। 
আদিম অস্ত্রে সজ্জিত এই শত্রপক্ষটির প্রতি তাচ্ছিলাবশতই তারা বন্দুক থেকে 
গুলি ছু'ড়ল না) মনে হল, তাঁদের ইচ্ছ। হয় তাকে ঘোড়ার পাশের নীচে পিষে 
মারবে, আর না হয় তো বশীায় গেঁথে ফেলবে । হয়তে। তারা ভেবেছে, 
লোকটা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে , ফলে তাদের শিকারের মজাটা আরও 
বাড়বে । হায়রে! মানুষের চাইতে মজাদার শিকার আর কি হতে পাৰে। 

কিন্তু টারজন না মুখ ফেরা'ল, না ছুট দ্িল। যতদূর চোখ যায় ততদূর 
পর্যন্ত যে কোন বিপদের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষ। করার সব রকম উপায় 
তার জানা আছে? বনের প্রাণীদের বেচে থাকতে হলে সে সব কিছুই জান! 
একান্ত দরকার । কাজেই সে ভাল করেই জানত যে ছুটে পালিয়ে অশ্বায়োহীদের 
হাত থেকে পার পাওয়৷ যাবে না। তাই বলে সেষে খুব ভয় পেয়েছে তাও 
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নয়। যুদ্ধ করা স্থির করেই সে রুখে দীড়াল। 

দীর্ঘ হুসমঞ্জস দেহ, মাংসপেশী হারকিউলিসের মত নয়, অনেকটা এপোলোর 
মত) পরনে একটিমাত্র দিংহের চামড়া ; লেজটা বেরিয়ে আছে সামনে ও 
পিছনে, আদিম মানবতার এক চমৎকার প্রতিমৃত্তি__মানষ তো নয়, যেন 
অরণ্যের দেবতা | পিঠের উপর ঝুলছে তীরভত্তি তৃণীর ও একটা ছোট হাক্কা 
বর্শা; আল্গাভাবে পেচানো ঘাসের দড়িটা রয়েছে এক কাধে ; কোমরে ঝুলছে 
বাবার শিকারী-ছুরিটা ; এই ছুরি দিয়েই একদা বালক টারজন অবণা-রাজ্যে 
তাৰ প্রথম আধিপত্যের স্বাক্ষর রেখেছিল বোল্গানি নামক গরিলার বুকে 
সেটাকে আমূল বসিয়ে দিয়ে; তার বা হাতে রয়েছে ধনুক, আর আঙ্খলের 
মাঝথানে চারটি বাড়তি তীর । 

বিছ্যতের দেবী “আরা”-র মতই ক্ষিপ্র গতি টারজনের। ঘে মুহূর্তে সে 
বুঝতে পারুল ঘষে পিছন থেকে এগিয়ে আসা অশ্বারোহীদের হাতে তার 
বিপদের সম্ভাবনা আছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠে ধন্থকে টংকার দিল । 
দহ্যরা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হবার আগেই টারজন ধহ্ুকটাকে ঝাকিয়ে 
তীর ছুড়ল। 

প্রথম তীরটি সোজা এসে বিধল সামনের দক্থ্যটার বুকে ; দুই হাত উপরে 
তুলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে নীচে পড়ে গেল। ততক্ষণে বিদ্যুৎ 
গতিতে ছুটে এল আরও চারটি তীর; কোনটিই লক্ষভ্রষ্ট হল না। মাটিতে 
ছিটকে পড়ল আরও এক দস্থ্য ; তিনজন আহত হল। 

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চার অশ্বারোহী এসে তাকে ঘিরে ফেলল। 
আহত তিনজন নিজেদের শরীর থেকে পালকওয়াল! তীর টেনে তুলতেই 
বান্ত, কিন্ত চতুর্থ অনাহত দস্থাটি বর্শা উচিয়ে সশব্ধে টারগ্নের উপর 
ঝাপিয়ে পড়ল 

পালাবার পথ নেই, একপাশে সরে যাঁবারও উপায় নেই, কারণ যেকোন 
দিকে এক প! বাড়ালেই মুখোমুখি হতে হবে যে কোন একজন অশ্বারোহীর। 
ঘত তুচ্ছই হোক বীচবার একটিমাত্র উপায়ই খোলা আছে, আর সেই 
উপায়কেই আকড়ে ধরল টারজন । ধনুকের ছিলাটাকে গল। থেকে খুলে নিয়ে 
সেট। দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করল শক্রর বর্শার হাতলে; তারপর 
লোকটির হাত চেপে ধরে একলাকে তারই ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল । 

ইস্পাত-কঠিন কয়েকটা! আঙ্ল চেপে বসল অশ্বারোহী দস্থযর গলায়, 
মাত্র একটিবার মৃত্যু-আর্তনাদ ধ্বনিত হুল তার কণ্ঠে; একটা ছুরি আমূল বিদ্ধ 
হল বাম কাধের লীচে; টারজন তার দেহটাকে ছু'ড়ে ফেলে দিল ঘোড়ার 
পিঠ থেকে । ব্বাশ-ছাঁড়া ঘোড়াটাও ভয় পেয়ে ঝোপ-ঝাড় ও নলবনের ভিতর 
দিয়ে ছুটতে লাগল নদীর দিকে। অবশিষ্ট আহত দস্থ্যরা সেখানেই থেমে 
গেল, যদিও তাদের একজন হাতের বন্দুকট। তুলে ছুটন্ত ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে 


টারজন এড দি গোল্ডেন লায়ন € 


একটা গুলি ছুঁড়ল। 

নদীটা সংকীর্ণ । অল্প শ্রোত। কিন্ত মাঝখানে বেশ গভীর । ঘোড়াটা 
জলে নামতেই ভাটির দিকে কয়েক গজ দূরে জলের মধ্যে কিছুটা আলোড়ন 
দ্বেখা গেল, আর তার পরেই দেখা গেল একট! দীর্ঘ, কুটিলগতি দেহ তাদের 
দিকেই এগিয়ে আসছে । সেটা “গিম্লা”_কুমীর | ঘোড়াটা। তাকে দেখতে 
পেয়ে ভয়ে উজান দিকে পালাতে চাইল । কিন্তু টারজন নিরাপদে নদীর অপর 
পারে পৌছবার জন্য কুমীরটাকে ঠেকাতে বর্শা ছড়ে মারল । 

গিম্‌ল। যেমন দ্রুতগতি, তেমনি সর্বভৃক। ইতিমধ্যেই সে ঘোড়ার পাছাটা 
কামড়ে ধরেছে । ঠিক সেই সময়ই গর্জে উঠল দক্থ্যর হাতের গাদ] বন্দুকটা। 
তাতে টারজনের ভালই হল। বন্দুকের শব্ধ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুমীরট। জলে 
ডুবে গেল; তার চারদ্রিককার জলের উথাল-পাথাল দেখে মনে হল, গুলিতে 
কুমীরটা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে । 

মুহূর্তকাল পরেই টারজন ঘোড়ার পিঠে চেপে নদী পেরিয়ে ওপারের শক্ত 
মাটিতে পাদিল। এবার সে নিরাপদ । ওপারের ক্রুদ্ধ দস্যদের লক্ষা করে 
একটা! তীর ছঁড়ল। তীরটা গিয়ে বিধল সেই আহত দস্থ্যটার উরুতে 
ঘটনাচক্রে যার গুলিতে কুমীরটা আহত হওয়ায় এ ধাত্রায় সে নিজে রক্ষা 
পেয়ে গেছে । 

আরও ছু'একট। তীর ইতস্তত ছুঁড়তে ছুড়তে বানরদের বাজ! টারজন জোর 
কদমে ঘোড়া ছটিয়ে নিকটবর্তাঁ বনের মধ্যে ঢুকে ক্রুদ্ধ দ্াদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ 
আড়ালে চলে গেল । 
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বহুদূর দক্ষিণে একট! সিংহ তার শিকার ছেড়ে উঠে দাড়াল ; রাজকীয় 
ভঙ্গীতে হাটতে লাগল কাছাকাছি একটা নদীর দিকে । তাকে এবং তার 
শিকারকে ঘিরে একদল হায়েনা ও শেয়াল যে এতক্ষণ তার চলে যাবার 
প্রতীক্ষায়ই অপেক্ষা করে ছিল এবং সে উঠে দ্রাড়াতেই দূরে সরে গেছে, সেদিকে 
নিংহটা একবার চোখ মেলেও তাকাল না। এমন কিসে চলে আসার পরে 
হায়েনাগুলে। যে তার ফেলে-আস! শিকারকে ছিড়ে থেতে ছুটে এল সেদিকেও 
মিংহট। তাকিয়ে দেখল না। 

এই শক্তিমান পশুটির আচরণে রাজকীয় গর্ব ও ভঙ্জিম! প্রকাশ পাচ্ছে; 
তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার বিশাল দেহ, হুল্দে সোনালী চামড়া, আন 
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বড় ঝড় কালো লোম। আক জল খেয়ে প্রকাণ্ড মাথাটা তুলে দে একবার 
গর্জন করল? সেই বজ্তগম্ভীর কণন্বরে মাটি কেঁপে উঠল, সারা জঙ্গলে নেমে 
এল স্তব্ধতা | 

এবার তার নিজের আস্তান। খজে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা; যাতে রাত 
হলে আবার শিকারে বের হতে পারে। কিন্তু মেরুকম কিছুই সে করল 
শা। মাথাট। তুলে বাতাসে কি ষেন শুকল , তারপর শিকারের গন্ধ-পাওয়! 
কুকুরের মত মাটিতে নাক বেখে এগুতে-পিছুতে লাগল । শেষ পর্যন্ত থেমে 
নীচু গলায় গর্জে উঠল? তারপর মাথাটা তুলে উত্তর দিকে চলে গেল। 
সিংহটাকে যেতে দেখে হায়েনীরা খুব খুশি? খুশি শেয়ালরাও; তারা তে 
চাইছিল হায়েনারাঁও চলে যাক | শকুন “ম্ক'” মাথার উপর পাক খাচ্ছিল; 
মে তো চাইছিল অন্য সবাই চলে যাক। 

ওদিকে তিনটি তুদ্ধ আহত দস্তা তখন মৃত সহকমীদের দিকে তাকিয়ে 
নিজেদের ভাগাকে অভিশাপ দিতে লাগল; তারপর তাদের গা থেকে 
জামাকাপড ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিয়ে আবার কখনও দেখা হলে এর শোধ নেৰে 
বলে জোর গলাদ টঁচাতে টেচাতে ঘোভা ছুটিয়ে চলে গেল। 

' বনের মধ্যে ঢুকবার পরেই মাথার উপরকার একটা গাছের ভাল ধরে ঝুলে 
পড়ে টারজন ঘোডাটাকে ছেডে দ্রিল। সেখুব রেগে গেছে; দস্থ্যরা এসে 
পড়ায় তার মুখের খাবার হাতছাডা হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে 
তাকে খাবার খুজতে হবে। একবার পেটটা তো! ভরুক, তারপর এই দঙ্থ্য 
বেটাদের সঙ্গে বোঝাপড়। হবে । 

দন্থাদের ঘোড়াটাকে দিয়ে ভুঁড়িভোজনের কথাটা একবার মনে এসেছিল, 
কিন্তু পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিয়েছে । অতীতে বারকয়েক সে ঘোড়ার 
মাংস খেয়েছে, কিন্তু সেটা! মোটেই মুখরোচক মনে হয় নি। তাই সে অন্ত 
জীবের খোঁজ করতে করতে অচিরেই তা৷ পেয়ে গেল এবং ভোজন-পর্ব সমাধ। 
করল। 

এবার বেশ হৃষ্ট চিত্তে টারজন নদীর দিকেই ফিরে চলল | নদীটা পার হয়ে 
দস্থ্যদের পথটাই ধরল। তাদের সঙ্গে একট! চুড়ান্ত বোঝাপড়া করতেই হবে। 
কয়েকটা! ছোট পাহাড়ের চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে একটা সংকীর্ণ উপত্যকায় 
পৌছে গেল। উপত্যকাটা বন-জঙ্গলে ঘের1) নদীট| তারই ভিতর দিয়ে 
একে-বেঁকে চলে গেছে । পথটাঁও চলে গেছে সেই বনের ভিতর দিয়ে । 

অন্ধকার হয়ে এসেছে ; নিরক্ষবৃত্তাঞ্চলের সংক্ষিপ্ত গোধূলি ভ্রত মিলিয়ে 
ধাচ্ছে বাতের অন্ধকারে; জেগে উঠছে অবণ্যের নৈশ জীবন; দূরে শোনা 
যাচ্ছে শিকারী সিংহের গর্জন। উপত্যকা থেকে পাহাড়ের দিকে উঠে আসা 
গরম বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল টাবজন; সে বাতাসে মিশে আছে 
শিবিরের গন্ধ, মানুষের পায়ে চল! পথের গন্ধ । মাথাট! তুলল? বুকের ভিতর 
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থেকে বেরিয়ে এল একট! প্রচণ্ড গর্জন । বানরদের রাজা টারজনও তো 
শিকারী । 

বনের ছায়ায় সে নীরবে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে বইল? পার্বত্য উপত্যকায় 
একক গাভ্তীর্ধে দণ্ডায়মান একটি নিঃসঙ্গ মৃতি। নিঃশব্ধ রাত্রি অতি দ্রুত তাকে 
ঢেকে ফেলল ; যে অন্ধকার পর্বত, উপত্যকা, নদী ও অরণ্যকে একাকার করে 
দিল তার মধ্যেই মিশে গেল টারজন নিজেও । তারপরই নিঃশব্ব পদক্ষেপে 
সে এগিয়ে চলল বনের দিকে । সজাগ হয়ে উঠল তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়, কারণ 
বড় বিড়ালরা এবার শিকারে বেরুবে । মাঝে মাঝেই বাতাসে কিসের যেন গন্ক 
পেয়ে তার নাসারন্দ কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল; ক্ষীণতম শব্দও তীক্ষ কানকে 
এড়িয়ে যেতে পারছে না। 

সে য" এগোচ্ছে মানুষের গন্ধ ততই তীব্র হচ্ছে; সেই গন্ধই তাঁকে পথের 
নির্দেশ দিচ্ছে । সিংহের কাশির শব্ধ ক্রমেই নিকটবর্তাঁ হচ্ছে? কিন্তু এই 
মুহুর্তে “ন্ুমা”কে নিয়ে টারজনের কোন ভয় নেই, কারণ বাতাসের বিপরীৎ দিকে 
থাকায় বড় বিড়াল তার উপস্থিতি টের পাবে না। টারজনের গর্জন অবশ্ঠই 
“নুমার কানে গেছে, কিন্তু গর্জনকারী ষে তার দিকেই এগিষে চলেছে তা সে 
জানে না। এই মুহূর্তে সিংহ “নুমাগ্র সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষ ঘটাতে টারজন 
চাইছে না। খাছ্যের সন্ধানেও সে ধাচ্ছে না, কারণ তার পেট এখন ভন্তি; 
এই মুহূর্তে সে চলেছে তার পরম শক্র মানুষের খোঁজে । 

টারজন যেন কিছুতেই নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে পাবে না; তার 
মানসিক গঠন মানুষ অপেক্ষা বন্য প্রাণীরই বেশী কাছাকাছি । নিজেকে মাছষ 
ভেবে কোনবকম গর্বও সে অনুভব করে না। সেম্বীকার করে যে বুদ্ধির 
দিক থেকে মানুষ অন্য সব প্রাণীর চাইতে উচুদরের, তবু মানুষকে সে দ্বণা করে, 
কারণ জন্মস্ত্রে পাওয়। মনুষ্যত্বের একটা বড় অংশই যে তার জীবনে বৃথা হয়ে 
গেছে । অন্ত অনেক প্রাণীর মতই টারজনের জীবনেরও পরমতম লক্ষ্য সন্ত্ি) 
স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির ছুই প্রধান পথ ধরেই মানুষ সেই লক্ষ্যে পৌছতে চায় । 
টারজন ঘ্বণার সঙ্গে লক্ষ্য করছে ঘে অধিকাংশ মানুষই এ ছুটি গুণের যে কোন 
একটি অথব! ছুটি গুণ হতেই বঞ্চিত। মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা, ভীরুতা ও 
নির্ষমত। সে অনেক দেখেছে ; তার মনে হয়েছে সস্তষ্টির স্বর্গ থেকে চিরনির্বািত 
মানুষ আধ্যাত্সিকতার বিচারে পণ্ড অপেক্ষ। নিম্ন স্তরের জীব। 

শিবির-জীবনের ঘোড়া» মান্ষ খাগ্য ও ধোয়ার একট! মিশ্র গন্ধ ক্রমেই 
তীব্রতর হয়ে তার নাকে আসছে । আপনি বা আমি যখন কখনও অন্ধকান্বাচ্ছন্ধ 
নির্জন অরণ্যে অগ্রসরমান শিকাকী সিংহের প্রায় মুখোমুখি হতে বলি, তখন এ 
ধরনের মিশ্র গন্ধ খুবই ম্বাগত হয়ে দেখা দেয়; কিন্তু টারজনের কাছে 
প্রতিক্রিয়া হল অন্ত রকম; মাম্ষকে সে জানে শক্রর্ূপে; তাই তার 
মাংনপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল; মুখ গিয়ে বের হল একটা মৃছু গর্জন । 
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টারজন যখন বনের প্রান্তে পৌছে গেল সিংহটা তখন তার দক্ষিণে সামান্ত 
দুরে এগিয়ে চলেছে । তাই টারজন গাছে চড়ে ডাল থেকে ভালে ঝুলে নিঃশবে 
দক্্যদের শিবিরের দিকে এগিয়ে চলল । সেই সময় “ম্থমা” তার সাড়। পেয়ে 
একবার হুংকার ছাড়ল; শিবিরের লোকরা অগ্রিকুণ্ডে আরও কিছু কাঠ গুজে 
দিল। ৮ 

টারজন শিবিরের ঠিক মাথার উপরকার একটা গাছে পৌছে গেল । নীচে 
জন। বিশেক লোক এবং তাদের ঘোড়। ও অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পেল । বন্য জন্তর 
হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্ত ডালপালা ও বঝোপঝাড় দিয়ে একটা বেড়ামতন 
তৈরি করা হয়েছে; কিন্ত আবাসিকদের বেশী নির্তরত দ্বেখ! যাচ্ছে শিবিরের 
ঠিক মাঝখানের জলত্ত অগ্নিকুণ্টার উপরে । 

একবার চকিতে চোখ বুলিয়েই টারজন নীচেকার সব কিছু ভাল করে দেখে 
নিল; কিন্তু তার সাগ্রহ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হল একটি জিনিসের উপর ; অগ্নিকুণ্ডের 
কিছু দূরেই একটি সাদা মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে বাখা হয়েছে। 

সাধারণত সাদা বা কালো কোন মান্ষের ভাগ্য নিয়েই টারজন মাথা 
ঘামায় না; বানরদের রাজা টারজনের কাছে বানরের চাইতে মানুষের জীবনের 
দাম অনেক কম। কিন্তু এক্ষেত্রে ছটি কারণে এই বন্দীর 'জীবনের প্রতি জঙ্গলের 
রাজাটির মনে আগ্রহের স্থষ্টি হল। প্রথমত, আর সম্ভবত এটাই মুখ্য কারণ 
ষে দহ্থ্যর। তাকে অকারণে আক্রমণ করেছিল তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার 
একট! নতুন হেতু সে পেয়ে গেছে; দ্বিতীয় কারণটি হল কৌতৃহল, কারণ অন্তত 
পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে এতকাল যত সাদ! মানুষ সে দেখেছে তাদের 
চাইতে এই বন্দী সাদ! মান্থ্ষটি স্বত্ত্র। 

গোড়ালি, কর্জি, গলা ও মাথার অলংকার ছাড়। তার সাবা দেহের 
একমাত্র আচ্ছাঁদন হাতির দাতের গোলাকার চাকৃতি পরপর সাজিয়ে তৈৰ্রি 
এক রকম গ্রীবা ও বক্স্ত্রান। এছাঁড়। তার ছুই বাহু ও ছুই পা সম্পূর্ণ উলঙ্গ । 
মাথাটা মাটির উপর পড়ে আছে; মুখট। টারজনের বিপরীৎ দিকে ফেরানো; 
ফলে টারজন লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না; দেখতে পাচ্ছে শুধু তার ঘন 
কালো! চুলের রাশি। 

শিবিরের উপর নজর রাখতে গিষ্বে টারজনের হঠাৎ মনে হল, এই দস্থ্যার 
যেমন তার মুখের গ্রাস হরিণটাকে হাতছাড়। করে দিয়েছে, তেমনি সেও ওদের 
কাছ থেকে একটা কিছু হরণ করবে । একথ। ভাবতে গিয়েই তার মনে হল, 
আষ্টরেপৃষ্ঠে বাধা! ওই সাদ! মানুষটাকে চুরি করতে পারলেই তো ব্যাটাদের বোকা 
বানানো যায়। তাছাড়া, লোকটির বিচিত্র পোশাকও তার মনে যথেষ্ট 
কৌতুহল জাগিয়েছে। 

এই মতলব মাথায় নিয়েই সে শিবিরবাসীদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় . 
একট! গাছের দোভালায়, বসে সময় কাটাতে লাগল । কয়েকজন দন্থ্য বন্দীটির 
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সঙ্গে কথ! বলতে চেষ্টা করলেও স্পষ্ট বোঝা! গেল যে তাবর। একে অন্যের ভাষ। 
বোঝে না। 

কাফিকো৷ ও গান্তাদের ভাষার সঙ্গে টারজনের পরিচয় আছে; কাজেই 
তারা বম্দীটিকে যে সব প্রশ্থ করতে লাগল তাতে তার কৌতৃহল আরও বেড়ে 
গেল । : একই প্রশ্ন তার! নানাভাবে, নানা কথ্য ভাষায় এমন কি নানাবিধ 
ইন্সিতেও করে চলল; কিন্তু বন্দী হয় তাদের কথা বুঝতেই পারল না, আর ন! 
হয় তো না বোঝার ভান করতে লাগল । টারজনের মনে হল শেষের সম্দেহ- 
টাই সত্যি, কারণ আকার-ইজিতগুলে। এতই সহজবোধ্য ঘে সেগুলি না বোঝার 
কোন কারণই থাকতে পারে না। এমন একট! জায়গার পথের সন্ধান তারা 
জানতে চাইছিল ধেখানে প্রচুর হাতির দাত ও সোন। পাওয়া যায়; কিন্ত 
লোকটির কাছ থেকে কোন তথ্যই জানা গেল ন1। 

একজন দন্থ্য বিরক্ত হয়ে বলে উঠল) “শুঘোরটা আমাদের কথ! ঠিকই 
বুঝতে পারছে; ইচ্ছা করেই না৷ বোঝার ভান করছে ।” 

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, “ও যদি কোন কথা নাই বলে তাহলে ওকে 
খাইয়েদাইয়ে সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়িঘে কি লাভ? এখুনি ওকে মেরে 
ফেললেই তে৷ হয়|” 

এবার যে কথা বলল সে সম্ভবত দহ্থাদের সর্দার । সে বলল, “আজ রাতটা 
ওকে ভাবতে সময় দেওয়া হোক, কাল সকালেও ধদ্দি সব কথা না বলে তখন 
মেরে ফেললেই হবে ।” 

কথায় ও ইঙ্গিতে দন্থ্যবা এই সিদ্ধান্তটা বন্দীকে জ্যনিয়ে দিতে চেষ্টা করল; 
ভারপর আগুনের চারপাশে শুয়ে পড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচন? শুরু করল । 
আলোচনার প্রধান বিষয়বস্ত--একটা বিচিত্র সাদা দানব তাদের তিনজনকে 
মেরে ফেলেছে এবং অপর একজনের ঘোড়ায় চেপে পালিয়েছে । এই নিয়ে 
কিছুক্ষণ আলোচনার পরে তারা যার যার ডেরায় চলে গেল ঘুমতে । বরাতের 
অন্ধকারে জেগে রইল টারজন, “মুমা” ও একটি মাত্র শান্ত্রী। 

গাছের ছায়ার আড়ালে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল টারুজন । 
কতক্ষণে দস্থ্যর৷ গভীর ঘুমে ঢুলে পড়বে, কতক্ষণে তাদের শিকারকে নিয়ে সে 
পালাঁতে পারবে-_-তাঁরই অপেক্ষা । এক সমর “ন্ুমা” রব তীব্রগন্ধ তার নাকে 
এল। অবশ্য সে ভালভাবেই জানে, ঘোড়ার গন্ধে আকরুষ্ট হয়ে “হুমা” শিবিরের 
কাছে এলেও যতক্ষণ আগুনট। ভালভাবে জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ সে কিছুতেই 
শিবিরে ঢুকবে না, কারণ অস্বাভাবিক রকমের ক্ষিধে না পেলে “হুমা” কখনও 
জলস্ত আগুনের কাছে ভিড়ে না। 

শেষ পর্যস্ত একসময় টারজনের মনে হল, পরিকল্পনামাফিক কাজ করার 
সময় এসেছে। শাস্ত্রী ছাড়া সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে । শান্ত্রীও ঘুমে ঢুলছে। 
ছায়ারও ছায়ার মত নিঃশব্ে টারজন গাছ থেকে নেমে এল । 


১০ টারজন সমগ্র , 


মৃহূরতকাল কান পেতে দাড়িয়ে রইল । দূরে অন্ধকারে হুয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের 
শব্ধ কানে আসছে। শান্ত্রীটি তখনও তার দিকে পিঠ দিয়েই বসে আছে। 
নিঃশব্ে সে খোলা জায়গায় গিয়ে দীড়াল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল 
দৃহ্যটার দিকে । গাদ। বন্দুকটা তার হাটুর পাশাপশি রাখা আছে। 

ক্রমেই সে শিকারের আরও কাছে এগিয়ে চলল। এবার ঠিক তার 
পিছনে । কোন শব্ধ নয় কোন আর্তনাদ নয়। টারজন অপেক্ষা করতে 
লাগল । অগ্রিবলয় থেকে দূরে অপেক্ষ। করে আছে সুমা; সেও দেখছে যে 
আগুনের শিখা ক্রমেই নিভে আসছে । একট! কঠিন হাত দ্রুত বেরিয়ে এল, 
ইম্পাত-কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে বসল শান্ত্রীর বাদামী গলায়, আর ঠিক 
সেই মুহূর্তে একট! ছুরি আমূল বিদ্ধ হল তার বাঁ কীধ থেকে হৃদপিও পর্যস্ত। 
মতা ষে তার পিছনে ওঁৎ পেতে ছিল সেটা জেনেই শাস্ত্রী মারা গেল। বড়ই 
করুণ পরিণাম ! 

অনাড় দেহ থেকে টারজন ছুরিটা তুলে নিল; শান্ত্রীর সাদা পোশাকেই 
ছুরিটাকে মুছে নিল; তারপর এগিয়ে চলল বন্দীর দিকে | বন্দীর জন্য ওরা 
কোন আচ্ছাদন তৈরি করে দেয় নি; সে খোল] জায়গাতেই শুয়ে আছে। 
দন্থ্াদের ছুটো ঝুপড়ি পেরিয়ে সে বন্দীর কাছে পৌছল। নিভন্ত আগুনের 
অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেল, বন্দীর চোখ ছুটি ফোলা ; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে 
টারজনের দিকে তাকিয়ে আছে । ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে টারজন 
তাকে চুপ করে থাকতে বলল। হাটু ভেঙে তার পাশে বসে হাত-পায়ের 
শক্ত চামড়ার দড়ি কেটে দিল। শক্ত করে বাঁধার জন্য বন্দীর পা ছুটি অবশ 
হয়ে গিয়েছিল ; টারজন তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল । 

মৃহ্র্তকাল পরেই সে ইসাবায় বন্দীকে বলল তাকে অনুসরণ করতে । 
কিন্তু বাদ সাধল সিংহ হুমা। যে কারণেই হোক সে হঠাৎ বস্্রগ্ভীর কে 
গর্জে উঠল। 

সে গর্জনে রাত্রির স্তর্ূতা খান্থান্‌ হয়ে ভেঙে গেল; চমকে জেগে উঠল 
প্রতিটি নিত্রিত দস্থ্য । এক-ডজন লোক গাদ! বন্দুক হাতে নিয়ে ষে যার ভেরা 
থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল । আগুনের নিভন্ত আলোয় কোন মিংহ তাদের 
চোখে পড়ল না; চোখে পড়ল তাদের মুক্ত বন্দী; তার পাশেই দাড়িয়ে আছে 
বানরদের রাজা টারজন । 

সব চাইতে অল্প আহত দন্থ্যটি দেখামান্রই ব্রোগ্রকঠিন সাদ! দানবকে 
চিনতে পাঁরল। চীৎকার করে বলে উঠল, “এই তো সে! এই তো! সেই 
সাদা দানব যে আমাদের বদ্ধুদের আজ খুন করেছে? 

আর একজন চীৎকার করে উঠল, “ওকে মেরে ফেল । 

সর্দাবও চীৎকার করে বলল, “ভুজনকেই মেরে ফেল ।" 

ছাটি সাদা মানুষকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে দন্থ্রা। তাদের দিকে এগোতে 


টারজন এযাণ্ড দি গোল্ডেন লায়ন ১১ 


লাগল। গুলি ছু ডজে সাহস পাচ্ছে না পাছে তাদেরই একজন গুলিতে আহত 
হয়, মে যে এর মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তা তো তার! জানে ন1। 
টারজনও তীর বা বর্শা ছুঁড়তে পারছে না, কারণ একমাত্র ছুরি ও দড়ি ছাড়। 
অন্য সব অস্ত্রই £স গাছের উপর লুকিয়ে রেখে এসেছে, পাছে সেগুলি সঙ্গে 
নিয়ে নামলে চলাফেরা! করতে কোন রকম শব্দ হয়। 

একটা দস্থ্য হয় তো তার বুদ্ধি কম বলেই বেশী বেপরোয়া হয়ে গাদ। 
বন্দুকটাকে উল্টো করে ধরে আরও কাছে ছুটে গেল। টারজন ওৎ পেতে 
বসে গড়গড করতে লাগল । দস্থ্যটা বন্দুকের কুঁদো তুলে তাকে আঘাত 
করতেই সে দ্রুত সবে গিয়ে বন্দুকটাকে অতি সহজেই দন্থযর হাত থেকে 
কেড়ে নিল। 

বন্দুকটাকে সঙ্গীর পায়ের কাছে ছুড়ে দিয়ে টারজন সেই বেপরোয়া 
গাল্লাকে সজোরে তুলে ধরে চারদিকে ঘোরাতে লাগল; তাকে ব্যবহার 
করতে লাগল প্রতিপক্ষের অস্ত্রের মুখে বর্মের মত। অন্য দস্থার! কিন্তু তাতে 
যুদ্ধে ক্ষান্ত দ্িল না । তারা দ্রেখল, তাদের সামনে প্রায় অসহায় ছুটি মানুষ? 
দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করতে করতে তারা৷ এগিয়ে এল । 

দুজন ছুটে এল টারজনের পিছন দিকে, কারণ তাকেই তাঁদের বেশী ভয়; 
কিন্ত তারা তখনও জানে না যে তাদের পূর্বতন বন্দীটিও হেলাফেলার বস্ত নয়। 
টারজনের ছুঁড়ে দেওয়। বন্দুকের নলের দিকট। ধরে মুগুরের মত বাগিয়ে তাই 
দিষে সে সজোরে আঘাত করল প্রথম দস্থ্যর মাথায়; এক আঘাতেই সে 
গলা-কাটা ষাঁড়ের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । বন্দুকটা আর একবার বাগিয়ে 
ধবুতেই দ্বিতীয় দস্থ্য চকিতে সরে গিয়ে কোন বকমে প্রাণ বাচাল। 

অতি দ্রুত একবার পিছনে তাকিয়েই টারজন বুঝতে পারল যে বন্দীটি 
সঙ্গী হিসাবে যোগ্যই বটে; তবু তারা মাত্র ছুজন যে এতগুলি লোকের সঙ্গে 
বেশীক্ষণ লড়তে পারবে না সেটাও সে বুঝতে পারল। কাজেই যেভাবেই 
হোক এই লোকগুলির বাহ ভেদ করে তাদের পালাতে হবে। এই কথাই সে 
পিঠে পিঠ দিয়ে ঈাড়ানে। বন্দীকেও জানাতে চাইল । প্রথমে ইংরেজিতে, পরে 
আরও কয়েকটি ইউরেখপীয় ভাষায় সে কথাগুলি বলল, কিন্তু প্রতিবারই ষে 
ভাষায় জবাব এল তা সে আগে কখনও শোনে নি। 

এখন সেকি করবে? তাদের এক সঙ্গেই যেতে হবে, আর সে কথা তাকে 
বোঝাতেও হবে। কিন্ত কেমন করে তা সম্ভব হবে? টারজন ঘুরে দাড়িয়ে 
বন্দীর কীধ স্পর্শ করল; তারপর যেদ্িক দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে চায় সেই দিকে 
আঁঙ্ল বাড়িয়ে মাথাট। নেড়ে তাকে ইসারা করল। 

লোকটি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে জানাল যে সে বুঝতে পেরেছে । ছুই হাতে 
মৃত দস্থ্যর দেহটা ঘোরাঁতে ঘোরাতে টারজন ছুটল । লোকটিও বন্দুক হাতে 
ছুটল তার সঙ্গে, কিন্তু দহ্থ্যরাও স্থির-সংকল্প--তাঁদের কিছুতেই পালাতে 


১২ টারজন সমগ্র 


দেবে না। বন্দুকের কুঁদো ও বশ বাগিয়ে তারাও রুখে দাড়াল। অরপ্যের 
রাজা ও তার সঙ্গী বুঝল, অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। 

হাতের লোকটিকে ঝাড়নের মত ব্যবহার করে টারজন মুক্তিপথের 
প্রতিবন্ধক লোকগুলিকে হটিয়ে দিতে লাগল; কিন্তু সে চেষ্টা বেশীক্ষণ 
ফলবতা হল ন1; প্রতিপক্ষ যে সংখ্যায় অনেক বেশী। শেষ পর্যন্ত তারা 
তাদের লোকটিকে টারজ্নের হাত থেকে কেড়ে নিজেদের দখলে নিয়ে নিল। 
এবার সাদ। মানুষ ছুটির অবস্থা একাস্তই অসহায়; এবার তো দস্থ্যরা সহজেই 
বন্দুক ছুড়তে পারবে । দহ্থ্যরা তখন বাগে অন্ধ; এই ছুই শত্রুকে তার 
নিপাত করবেই । কিন্তু টারজন ও তার সঙ্গী তখন এত কাছে এসে *তড়ছে 
যে বন্দুক চালাবার সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কয়েকজন অতি ভ্রু 
একপাশে সরে গিয়ে দাড়াল । 

একজন তো! এমন জায়গায় গিয়ে দাড়াল যেখান থেকে সঙ্গীদের কোন 
বিপদ না ঘটিয়েই গুলি ছোড়! যায়। গাদা বম্দুকটা কাঁধের উপর ভূলে সে 
টারুজনের দিকে নিশান। স্থির করল । 


৩-রাতের বিড়াল 


টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছু'ড়বার জন্য লোকটি সবে বন্দুকটা কাঁধের উপর 
তুলেছে এমন সময় অপর এক দস্থ্য সহসা আর্তনাদ করে উঠল, আর সে আর্ত 
নাদকে ছাপিয়ে শোনা গেল সিংহ হুমার গর্জন; একলাফে সে এসে হাজির 
হল শিবিবের মাঝখানে । 

যে দহ্যটি টারজনকে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল সে একবার পিছন ফিরে 
তাকিয়ে সিংহটাকে দেখেই ভয়ে চীৎকার করে উঠল। উত্তেজনাবশে রাইফেলট! 
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিংহের থাবা থেকে পালাতে গিয়ে ছিটকে পড়ল টারজনের 
হাতের মধ্যে । 

আগুনের আভা এবং লোকজনের ক্রতগতি ও টেঁচামেচিতে হতচকিত 
সিংহট। মুহূর্তের জন্য থেমে ভাইনে-বায়ে তাকাতে লাগল । সেই ক্ষণিক সুযোগে 
টারজনও পলায়মান দশ্থ্যটাকে ছুই হাতে মাথার উপর তুলে হ্ুমার মুখের সামনে 
ছুঁড়ে ফেলে দিল। হুমাঁও সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হা করে হতভাগ্য লোকটির মাথ। 
ও গল! ঢুকিয়ে দিল মুখের "ভিতরে । এদিকে টারজনও সঙ্গীটিকে অনুসরণ 
করার ইঙ্গিত করে এক ছুটে দিংহটাকে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল গাছের 
সেই দো-ডালা” যেখান থেকে হুমা লাফিয়ে নেমে এসেছিল। শ্বেতকায় 
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বন্দীটিও সজে সঙ্গে তার পিছু নিল। সিংহের আকম্মিক আবির্ভাবে 
হতচকিত দস্থ্যরা সঠিক বুঝে ওঠার আগেই সাদ! মানুষ ছুটি রাতের অন্ধকারে 
অনূষ্ঠ হয়ে গেল। 

শিবিরের ঠিক বাইরে পৌছেই সঙ্গীটিকে মুহূর্তের জন্য সেখানে রেখে টারজন 
ডালে ভালে ঝুলে সেই গাছটাতে গিয়ে পৌছল যেখানে সে রেখে গিয়েছিল 
তার অন্ত্রপাতি। তারপর উপত্যক! পেরিয়ে পৌছে গেল পাহাড়ের উপবে। 
তার পাশে পাশেই নিশেবে ছুটতে লাগল সেই সাদ। মানুষটি যাকে উদ্ধার করে 
এনেছে কাফিচো৷ ও গাল্পা দন্থযদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে । 

শিবিরের ছোটখাট সংঘর্ষ থেকেই টারজন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে অপরিচিত 
লোকটির শক্তি, কর্ম তৎপরতা ও সাহন। ফলে তার প্রতি অনুভব করছে 
একটা আগ্রহ ও কৌতৃহল। লোকটি এমনিতে শান্তশিষ্ট হলেও যেমন সাহসী 
তেমনি সংগ্রামী । লোকটির ব্যক্তিত্ব, তার আনুগত্য ও নির্ভরষোগ্যতায় 
তার বিশ্বাস জন্মেছে । তাই যদিও সাধারণত টারজন একাকি থাকতেই 
ভালবাসে তবু এই অপরিচিত মানুষটি সঙ্গ তার কাছে অপছন্দ মনে 
হচ্ছে না । 

পৃবের আকাশে প্রায় পূর্ণ চাদ উঠেছে কালো পাহাড়ের ওপার থেকে । 
পাহাড়, উপত্যক। ও অরণ্যের বুকে তার নরম আলো পড়ে পুরো দৃশ্যটাকেই 
আবার একট৷ নতুন জগতে রনপান্তরিত করে তুলেছে । বিচিত্র আলোছায়৷ ও 
রূপালি সবুজের এই জগত্টা যেন দিনের আলোর জগৎ এবং চন্ত্রহীন বাতের 
জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ]। 

পাহাড়ের জংলাঢাক। খাঁড়ি পথ ধরে মেঘের ছায়ার মত নিঃশব্দে দুজন 
এগিয়ে চলল ; তবু উপবের আধার-ঢাক। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একজনের 
কাছে কিন্ত তাদের আগমন-বার্তা অজ্ঞাত বুইল না, কারণ উষার বাতাসে 
তাদের উপস্থিতির গন্ধ আগেই পৌছে গেছে শিকারী-রাজের ধূর্ত কানে । 

চিতাবাঘ “শীতা” এখন ক্ষুধার্ত। কয়েকদিন যাবৎ কোন শিকার 
জোটে নি। এতক্ষণে তার নাকে এসেছে মানুষের গন্ধ । চিতাবাঘ “শীতা” 
সাগ্রহে মানুষের অপেক্ষায় রইল । 

এদিকে বনের মধ্যে টারজন রাতটা কাটিয়ে দেবার মত একটা গাছ খুঁজতে 
লাগল। তার খাওয়। হয়ে গেছে সে এখন ক্ষুধার্ত নয়। সঙ্গীর খাওয়। 
হয়েছে কিনা সেটা তার নিজন্ব ব্যাপার । এটাই জঙ্গলের নিয়ম । সে ষদি 
কোন শিকার ধরত তাহলে সঙ্গীর সঙ্গে সেটা ভাগ করে খেত ; কিন্তু এখন 
তার শিকার ধরার কোন গরজ নেই। 

টারজন একট। গাছ খুঁজে বের করল যার দুটে। ভাল সমাস্তরালভাবে বেরিয়ে 
গেছে। হাতের ছুরি দিয়ে আরও কিছু ভালপাল! কেটে তার উপর বিছিয়ে 
দিয়ে একটা শধ্যার মত তৈরি করে তার উপর শুয়ে পড়ল। ওদিকে উপরের 
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দিকে আর একটা গাছের ডাল থেকে শীতা৷ তার উপর ঠিকই লক্ষ্য রাখছে। 
লক্ষ্য রাখছে ছুটি গাছের মাঝখানে মাটিতে বিশ্রীমরত* আর একটি মান্ষের 
উপরেও | বড় বিড়ালটি কিন্তু মোটেই নড়াচড়। করছে না) এমন কি নিঃংশ্বাসও 
ফেলছে না। টারজন পর্যন্ত তার উপস্থিতি টের পান নি, ঘ্দিও একটা! অস্থিরতা 
সেবোধ করছে। সেকান পেতে থাকল, বাতাস শু কল, কিন্তু কিছুই বুঝতে 
পারল না। নীচে তার সঙ্গীটি ঘাস-পাত। বিছিয়ে বিছানা করতে বাস্ত; 
গাছের উপরে শোয়ার অভ্যাস তার নেই। ভপর থেকে শীতা কিন্তু ভূমি-শয্যার 
লোকটির উপরেই নজর রেখেছে । 

অবশেষে মনোমত বিছান। বানিয়ে টারজনের সঙ্গীটি শুয়ে পডল | শীত 
অপেক্ষমান | ধীরে ধীরে শীতা লাফ দেবার জন্য প্রস্তত হতে লাগল । ওৎ 
পাততে গিয়ে শরীরের সামনের দিকটার উপর বেশী ভর দিতে গাছের ভাল- 
গুলি ঈষৎ নড়ে উঠল, পাতায় পাতায় উঠল একটা সর্-সর শব্ধ । সে শব্দ 
আপনার-আমার কানেই ঢুকত ন।, কিন্ত টারজনের কান তো আপনার-আমার 
কানের মত নয়। 

শবট। সে শুনতে পেল; ভ্রত চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল অবাঞ্চিত 
অতিথিকে ৷ ঠিক সেই মুহূর্তে শীতা লাফিয়ে পড়ল নীচে পত্রশধ্যায় শায়িত 
লোকটির উপর । সঙ্গে সঙ্গে টারজনও লাফিয়ে পড়ল । ব্যাপারটা ঘটে গেল 
অতি দ্রুত; মাত্র কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যে । 

লাফ দিল ছুটি জানোরার | টারজনের কণ্ঠে বাজল একট। তীক্ষু গর্জন, 
উদ্দেশ্য একই সঙ্গে সঙ্গীটিকে সতর্ক করে দেওয়া! এবং শীতার মনোষোগকে 
শিকারের উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া । আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই পীচের 
লোকটি লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। মাটিতে নামার আগে চিত।বাঘের 
শরীরট। তাকে ছুয়ে গেল? কিন্তু ততক্ষণে শীতার মনোযোগ সামনের শিকার 
অপেক্ষ! তীক্ গর্জনকারীর দ্রিকেই অধিক নিবদ্ধ হয়েছে । 

এক চক্কর ঘুরে ফিরে তাকাতেই লোকটি দেখতে পেল, টারজন সেই 
মাংসাশী হিংন্র জন্তটার পিঠের উপর চেপে বসেছে। যুদ্ধরত দুজনের গলার 
গর্জনই সে শুনতে পেল। মাংসাশী অন্তটির গলার শব আর তার সঙ্গীর গলার 
শব্ধ একই ব্রকম পাশবিক | ব্যাপার-শ্যাপার দেখে তার মস্তিষ্ক জমে যাবার 
মত অবস্থা । 

টারজন টুটি চেপে ধরেছে চিতার, আর চিত। সঙ্গে সঙ্গে উন্টে গিয়ে চিৎ 
হবার চেষ্টা করছে যাতে পিহনের ছু'পায়ের ধারালে। নখরাঘাতে শক্রর 
দেহটাকে হিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে । চিতার এই কৌশল আগেভাগেই 
বুঝতে পেরে শীত। চিৎ হবার লক্ষে সঙ্গেই টারজন দুই পা শীতার পেটের সঙ্গে 
লাগিয়ে তাকে আটকে দিল। চিতা তখন বাধা হয়ে এক লাফে দাড়িয়ে 
পিঠ থেকে টারজনকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। টারজনেন ছুই 


টারজন এাণ্ড দি গোল্ডেন লায়ন ১৫ 


শক্ত হাত কিন্ত চিতার গলাটাকে সমানে চেপে ধরে তার দম বদ্ধ করে দিতে 
চাইছে। 

চাদের আলোয় চিতাটা পাগলের মত লাকফঝাপ শুরু করে দিল। 
টারজনের নিরস্ত্র সঙ্গীটি অসহায়ভাবে তাই দেখতে লাগল । দু'বার সে ছুটে 
গিয়েছিল টাথ্জনকে সাহাধা করতে, কিন্তু ছু'বারই যুযুধান অন্তর ধাক। খেয়ে 
সে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেছে । এতক্ষণে লড়াইয়ের একটা নতুন মোড় তার 
চোখে পড়ল? টারজন তার ছুর্িটা টেনে বের করতে পেরেছে । মুহূর্তের জন্য 
ছুরির ফলাট। তার চোখের সামনে ঝল্সে উঠল ; তারপরই সেটা আমূল বিদ্ধ 
হল শীতার শরীরে | ক্রোধে ও যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে নে দ্বিগুণ 
চেষ্টায় টারজনকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল । কিন্তু সেই স্ৃতীক্ষু 
ছুরি আবার নেমে এল তার দেহকে লক্ষ করে। 

দ্বিতীয় আঘাতের পরেই শীতার দেহট। থর্‌ থব্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে এক- 
সময় নিশ্চল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আর টারজন তার দেহের নীচ থেকে 
পাক খেরে উঠে দাড়াল। 

এবার সঙ্গীটি এগিয়ে এসে তার কাধে হাত রাখল; নীচু গলায় কি যেন 
বলল, কিন্তু সে ভাষা টারঙজন কিছুই বুঝতে পাবল না। তবে এটুকু বুঝল যে 
লোকটি আন্তরিক রুতজ্ঞতা প্রকাশ করছে । 

টারজনের সঙ্গীটি তখন কি ভাবছে? এক ঘণ্টার মধ্যে এই মানষটি ছু; 
দু'বার তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়েছে। কেন ঝীচিয়েছে তা সে জানে না, 
বুঝতেও পারছে ন1। 

হুম! দূরেই কোথাও আছে বুঝতে পেরে টারজন ইসারায় লোকটিকে গাছে 
উঠে আসতে বলল? হুজনে মিলে সেখানে নিজের মতই আর একটা বাস। 
বানিয়ে নিল। বাকি বাতা তারা৷ শান্তিতেই ঘুমিয়ে কাটাল। পরদিন 
সকালে ঘুম যখন ভাঙল স্ধ তখন এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে এসেছে । টারজন 
উঠে শরীবের আড়মোড়া ভাঙল । 

কাছাকাছি অপর লোকটিও উঠে বসে তার দিকে তাকাল। দুজনের 
চোখাচোখি হতেই 'লাকটি হেসে মাথ। নাড়ল। নবপরিচিতকে দিনের 
আলোয় ভাল করে দেখবার এই প্রথম সুযোগ পেল টারজন | বাতের এক- 
মাত্র জামাটাও সে গ! থেকে খুলে ফেলেছে, শরীরটাকে ঢেকে রেখেছে ডালপালা 
ও পাতীয়। সে যখন উঠে দাড়াল তখন তার গায়ে একটিমাত্র 9 মাকা 
ফিতে। স্থসমগ্রস মাংসপেশীসমন্থিত ছ'ফুট উচু সুগঠিত দেহ; তার উপরকার 
মাথাটিতে শিক্ষা ও বুদ্ধির ছাপ। মুখটা যত না সুন্দর তার চাইতে বেশী শক্তি 
ও পৌরুষের আধার । 

টারঙজনের ভিতরকারি বন্ত পশুটি নবাগতের বাদামী চোখ ছুটির দিকে 
“তাকাল; খুশি মনে ভাবল; এ লোকটিকে বিশ্বাস কয়া চলে। তার 
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ভিতরকার মানুষটির চোখে পড়ল তার মাথার কালো চুলে বাধা ফিতেটা 
কপালের মাঝখানে হাতির দাতের বিচিত্র অলংকার, বুঝে বীধা বক্ষত্ত্রাণ, আর 
কজ্জি ও গোড়ালির হাতির দ'তের অলংকার । টারজনের কৌতুহল আরও 
বেড়ে গেল । 

মাথার ফিতের মাঝখানের হাতির ঈাতের অলংকাবটা বাকানে। কন্সিকের 
মত লোকটির মাথার উপর দিকে উঠে গেছে। কজি ও গোড়ালিতে বাধা 
চামড়ার দড়ি দিয়ে আটকানে। লম্বা-লম্বা হাতির দাতের টুকরো! । পায়ে 
ভারী চামড়ার চটি, সম্ভবত হাতির চামড়ার ; চামড়ার দড়ি দিয়ে পায়ের 
সঙ্গে বাধা । 

প্রত্যেক বাহুতে কাধের ঠিক নীচে একট] করে হাতির দাতের চাকতি বীধা + 
তার.উপর একটা প্রতীক খোদাই কর]; গলায়ও ঝুলছে খোদাই-করা! ছোট 
ছোট চাকতির একট মালা; আর তার নীচ থেকে একখণ্ড চামড়া নেমে 
এসেছে বক্ষত্ত্াণ পর্যস্ত। মাথার ফিতে থেকে ছুই পাশে ঝুলছে আরও ছুটি 
বড় আকারের হাতির দাতের চাকতি, আর তার উপরে একটা করে ছোট 
চাকতি। বড় চাকতি ছুটে। তার ছুই কানকে ঢেকে রেখেছে । 

এই সব গয়না-পত্র থে শুধু মাত্র অলংকার হিসেবেই পরা হয়েছে সেট! 
টারজনের বিশ্বাস হল না। সে বুঝতে পারল ষে প্রতিটি অলংকারই কোন ন! 
কোনভাবে তরবারি ব! কুঠারের মত অস্ত্রের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় 
রূপেই পরিকল্িত হয়েছে। মে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই সৰ 
অলংকারধারী দীর্দেহী ঘোদ্ধাটি কোন্‌ দেশের মান্ুষ। টারজনের জানা 
জগতের কোথাও তে। এমন কোন জাতি বাস করে না! ধার৷ এই ধরনের বর্ম-চর্ম 
ও অলংকার পরে থাকে । ৰ 

কিন্তু এসব চিন্তা আপাতত তোলা থাক। আপাতত বড়ই ক্ষিধে 
পেয়েছে। টারুজনের মনে পড়ল, গতকালের খাছ্যের অবশিষ্টাংশকে সে 
নদীর অনেকটা উজানে একটা উচু ভালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে । অতএব 
সহজেই গাছ থেকে নেমে তরুণ যোছ্ধাটিকে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে 
টারজন সেই গাছের থোজে যাত্রা করল । 

লতাপাতা য় স্থকৌশলে লুকিয়ে রাখা মাংস তখনও বেশ তাজাই ছিল। 
কয়েকটা টুকরে। কেটে নীচে অপেক্ষমান যোদ্ধাটির জন্ত ছুড়ে দিল? তারপর 
আরও কয়েকটা টুকরো কেটে নিয়ে কাচাই খেতে লাগল। সঙ্গীটি অবাক 
হয়ে কিছুক্ষণ তার দ্রিকে তাকিয়ে রইল; তারপর ইম্পাৎ ও পাথরের সাহাষ্যে 
আগুন জালিয়ে নিজের খাবারটা ঝল্সে নিল। 

খেতে খেতেই টারুজন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে লাগল । একটা 
বিশেষ উদ্দেশ্ত নিয়েই মে আবিমিনিয়ায় এসেছে, যদিও তা নিয়ে তার মনে 
কোন তাড়াহুড়া নেই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এ লোকটির সঙ্গে তে৷ আকার-ইিত 
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ছাঁড়া ভাববিনিময়ের আর কোন উপায় নেই । যাই হোক, খাওয়া শেষ কৰে 
নীচে নেমে এসে টারজন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, সে কোন্‌ দিকে যেতে 
চায়। যোদ্ধাটি আঙুল বাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের উচু পাহাগুলিকে দেখাল 
এবং ইঙ্জিতে টাবরজনকেও তার সজী হতে বলল। টারজন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করে ইঙ্গিতে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে ষেতে বলল। 
দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছুটি মানুষ বিরাট এক পর্বতমালার 
গভীব্ব থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল । টাবরুজনের মন সদ। সর্ভক ও 
জানান্বেষী। দীর্ঘ দিন ধরে একসঙ্গে চলাফেরার স্থযোগে সে সঙ্গীর তাষাটি, 
আয়ত করতে সচেষ্ট হল, এবং স্থঘোগ্য ছাত্র হিসাবে অচিরেই একে অন্যকে 
বুঝবার মত একট। অবস্থায় পৌছে গেল । 
টাবজন প্রথমেই জেনে নিল ষে তার সঙ্গীটির নাম ভাল্‌তোর, আর ভাল্‌তোর 
গোড়। থেকেই টারজনের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল । 
সঙ্গীটি নিরস্ত্র হওয়ায় টীরজন তার জন্য একটা বর্শা ও তীর-ধস্থক তরি করে 
দিল। তারপর থেকেই ভাল্‌তোর জঙ্গলের রাজাকে শেখাতে শুরু করল তার 
ভাষায় কথ। বলতে, আর টারজন তাকে শেখাতে লাগল ধন্ুবিগ্া ; বশ 
চালানোর সঙ্গে ভাল্‌্তোর আগে থেকেই পরিচিত ছিল। 
এইভাবে অনেকদিন আর অনেক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্ত ভাল্‌তোরের 
দেশটা তখনও যে দুরে সেই দুরেই বয়ে গেল। পাহাড়ে শিকারের অভাব নেই» 
তাই খাগ্যের কোন সমন্যা নেই। একদিকে প্রচুর শিকার, অন্যদিকে অক্ষত 
প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্ঘ ; টারজন সময়ের কথ] ভুলেই গেল। 
কিন্ত ভাল্‌তোবের অত ধৈধ নেই; অবশেষে একদা দিনশেষে পথবোধকাৰী 
একটা সুউচ্চ পাহাড়-প্রাচীবের সামনে পৌছে সে পরাজয় ত্বীকার করল। 
অসংকোচে বললঃ “আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি ।” 
টারজন বলল, “লেট আমি অনেক আগেই তোমাকে বলতে পারতাম ।” 
ভাল্তোর অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল । শুধাল; “তুমি কি করে 
জানলে? আমার দেশ যে কোন্‌ দিকে তা তো তুমি জান ন1 ?” 
টারজন জবাব দিল, “জ্ঞানি | গত সপ্তাহে তুমি কম্পাসের চার পয়েণ্টের 
দিকে এগিয়েছ, আর আজ আমর! পৌচেছি গত সপ্তাহে যেখানে ছিলাম তার 
পাচ মাইলের মধ্যে । আমাদের ভান দিককার পাহাড় বরাবর পাচ মাইলের 
মধোই আছে সেই ছোট নদীট। যেখানে আমি হুরিণটাকে মেরেছিলাম; আর 
সেখানেই আছে সেই বুড়ে! গাছট। সাতদি আগে যাব ভালে শুয়ে আমর! 
ঘুমিয়েছিলাম |” 
ভাল্‌তোর বিব্রতভাবে মাথ। চুল্‌কে বলল, “হয় তে। তোমার কথাই ঠিক, 
কিন্ত এখন আমর! কি করব?” 
“যে শিবিরে তোমার সজে আমার দ্রেখ। হয়েছিল সেখান থেকে তোমাৰ 
টার জন-_-২-২ | 
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দেশটা কোন্‌ দিকে বলতে পার?” টারজন শ্বধাল। 

ভাল্‌্তোর জবাব দিল, “সেখান থেকে থেনার সোজা পূবদিকে ; সেবিষয়ে 
আমি নিশ্চিত।” | | 

“তাহলে এখন আমর! সেখান থেকে খাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমে। তোমার দেশ 
ঘদি এই পর্বতশ্রেণীর ভিতরে হয় তাহলে উত্তর-পূর্ব দ্বিকে সোজা এগিয়ে গেলে 
সেদেশে পৌছে ঘাওয়া আমাদের পক্ষে খুব শক্ত হওয়া উচিত নয় ।” 

ভাল্তোর বলল, “কি জান, এই পাহাড়ের অন্ধিসন্ধি দেখে আমার মাথা 
গুলিয়ে গেছে । জীবনে কখনও আমি থেনার ছেড়ে ওন্থার উপত্যকার ওদিকে 
যাই |ন। শুধু এই দুটি উপত্যকাই আমি ভালভাবে চিনি। তার বাইরে 
কিছুই চিনি না। তোমার কি বিশ্বাম যে এই.পাহাড়ের গোলক-ধাধা পেরিয়ে 
উত্তর-পুর্ দিকে এগিয়ে যেতে, পারবে? তা দি পার তাহলে এখন থেকে পথ 
দেখাবার ভারট। তুম নাও |” . 

টারজন আশ্বাস দিয়ে বলল, “উত্তর-পূর্ব দিকে আমি ঠিকই যেতে পারব, 
কিন্ত ঠিক আমাদের পথের উপর না পড়লে তো তোমার দেশটাকে আমি চিনে 
নিতে পারব না।” 

ভাঁল্‌তোর বলল, “আমর! দি সেদেশের পাশ ব! এক শ' মাইলের মধ্য 
পৌছতে পারি, তাহলে কোন উচু জায়গা থেকে জারাটরকে আমরা দেখতে 
পাবই। সেখান থেকে থেনারের পথ আমি চিনতে পারব, কারণ এখনি 
শহরটা জারাটর থেকে প্রায় খাঁড়। পশ্চিমে |” 

“জারাটর ও এথ.নিটা কি?” টারজন জানতে চাইল । 

“জারাটর একটা বিব্বাট পর্বত-শিখর; তার কেন্দ্রস্থল অগ্নি ও গলিত 
পাথরে পরিপূর্ণ । সেটা ওন্থার উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ; স্বর্ণ শহর 
কাথনির লোকবাই সেটার মালিক । আমি নিজে গজদত্তের শহর এথনির 
অধিবাসী । ওন্থার উপত্যকার অন্তর্গত কাথনির অধিবাসীর। আমাদের 
চিরশক্র |” 

টারজন বলল, “তাহলে কাল আমর থেনার উপত্যকার এখনি শহবের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। 

টারজন ও ভাল্‌তোর যখন আগের দিনের মাংসটা! কেটে কেটে খাচ্ছিল 
তখন দক্ষিণে অনেক মাইল দূরে একটি কালে। কেশরওয়ালা সিংহ সগ্যনিহত 
একটা যোষের বাচ্চার উপর.থাবা বেখে সক্রোধে লেজ আছড়াচ্ছে আর গর্-গবৃ 
শব্দ করছে; তাব্ব কয়েক গজ দূরেই গর্গে। নামক মহ্ষি সক্রোধে ক্ষুর দিয়ে 
মাটি ছড়াচ্ছে আর গজরাচ্ছে। অচিরেই ছুই ভয়ংকর জন্ত হুম! ও গর্গোর মধ্যে 
বেধে গেল মরণ-পণ লড়াই । সে এক ভীষণ যুদ্ধ। শেষ প্যস্ত গর্গো আহত 
হনে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। 

স্থম! পেটপুরে আহারপর্ব সাধ! করল, কিন্ত নিংহের ন্বভাবমত তথনি শুয়ে 
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পড়ল ন!; দীর্ঘদিন ধাবৎ যে রহস্যময় পথ ধরে চলে আসছে সেই পথেই 
এগিয়ে চলল উত্তর দিকে । 


৪-বন্যার আোতে 


নতুন দিনের শুরু হল মেঘমেছুর ভয়ংকর পরিবেশে । বধাকাল পার হয়ে 
গেছে, 1কন্ধ দেখে মনে হচ্ছে, যে পাহাড় শ্রেণীর ভিতর দিয়ে টারজন ও 
ভাল্তোর হারানো থেনার উপত্যকার পথ খুঁজে বেভাচ্ছে তারই স্ুুউচ্চ- 
শিখরের মাথায় বিলম্বিত ঝড় যেন পুণ্তীতৃত হচ্ছে । রোদের উত্তাপেও 
বরাতের ঠাণ্ড। কাটে নি। ভালপালার বিছান। ছেড়ে উঠে মানুষ ছুটি শীতে 
কাপতে লাগছে। 

টার্ন ঘোষণ1 করল, “কিছুটা চড়াই ভেডে বক্ত গনুম হলে তবে আমরা 
খেতে বসব ।” 

“অবশ্য ভাগাক্রমে কিছু খাবার যদি জুটে যায়”, ভাল্তোর যোগ করল। 

টারজণ জবাব দিল, “টারজন কখনও ক্ষুধার্ত থাকে না, আজও থাকবে 
না1” 

সারাট! দিন তারা উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে অল্প বৃষ্টি 
হচ্ছে, কিন্তু আরও বুটটির ভয় সব সময়ই থেকে যাচ্ছে । ছুপুরের আগেই 
টারজন একট শিকার করল; ছুজনে তাই খেল । 

পড়ন্ত বিকেলে একটা গভীর খাদ বেয়ে উঠে উঁচু উপত্যকার উপর তারা 
দাড়াল । সামনের দিকে কাছাকাছি কোন পাহাড় (নই, কিন্তু দুরে অল্প 
অল্প বৃষ্টির ধারার ভিতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি উঁচু শিখর। 
হঠাৎ ভাল্তোর সানন্দে চীৎকার করে উঠল, “পেয়েছি, পেয়েছি! এতো 
জারাটর !” 

টারজন সেদিকে তাকিয়ে দেখল দূরে একটা চওড়া-মাথা পর্বত-শিখর 
ম্ঘভাঙ। রাড আলোয় ঝলমল করছে । বলল, “তাহলে ওটাই জারাটর ! 
আর থেনার ওর ঠিক পূব দিকে ?” 

ভাল্তোর জবাব দিল, “হ্যা! ? তার অর্থ এই উপত্যকার নীচে ঠিক আমাদের 
সামনেই ওন্থার। চলে এস!” 

ঘাসে ঢাক! সমতল ভূমির উপর দিয়ে ছুজনে খুব ভ্রুত হেঁটে মাইল ছুয়েক 
পথ পার হয়ে উপত্যকার শেষ প্রান্তে পৌছে গেল। নীচে প্রসারিত একটা 
বিস্তীর্ণ উপতাকা। | 


২০ টারজন সমগ্র 


ভাল্‌তোর বলল, “ওন্থারের প্রায় দক্ষিণ সীমান্তে আমরা পৌঁছে গেছি। 
এ তো স্বর্ণশহর কাথনি। দেখতে পাচ্ছ__বনের শেষে নদীটার বাকের উপর ? 
ধুবই সমৃদ্ধ শহর, কিন্তু অধিবাসীরা! আমার জাতির শক্র |” 

বুষ্টিধারার ভিতর দিয়ে বন ও শদীর মাঝখানে একটা প্রাচীর-ঘের। শহর 
টারজনের চোখে পড়ল । বাড়িগুলে। প্রায় সবই সাদা, অনেকগুলি গন্থজই 
মেটে হলুদ বডের। নদীর উপরে একটা সেতু আছে; অপরাহ্ৃকালের 
ঝড়ের গোধৃলিতে সেটাকেও হল্দেটে দেখাচ্ছে । চৌদ্দ-পনেরে। মাইল লম্বা 
নদীট। উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রাস্ত পর্যস্ত বয়ে চলেছে; পাহাড় 
থেকে ছোট ছোট বর্ণা এসে মিশেছে। পূর্ণ দৈধ্যের একট! রাস্তাও পরিষ্কার 
দেখা যাচ্ছে । উপত্যকার কেন্দ্র থেকে রাস্তাটা ছুই ভাগ হয়ে গেছে-_একটা 
পথ চলে গেছে ঝর্ণা বরাবর পূব দিকে | ঠিক তাদের নীচে ওন্থারের উত্তর 
প্রাস্ত পর্যস্ত বিস্তৃত বুক্ষশোভিত একটা সমতল ভূমি ; নদী বরাবর একটা বন 
তীর থেকে ওন্থারের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের পর্বতমাল। পর্যন্ত বিস্তৃত। 

টারজন আর একবার কাথ্নি শহরের উপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্থ করল, 
“ওটাকে তোমর। ক্ব্ণ-শহর বল কেন?” 

ভাল্তোর বলল, “সোনালী গম্বজ আর সোনার সেতুটা দেখতে পাচ্ছ না? 

“ওগুলে। কি সোনালী রঙে মোড় ?” টারজন শুধাল। 

ভাল্‌্তোর জবাব দিল, “ওগুলে| নিরেট সোনা দিয়ে মোড়া। কোন 
কোন গম্ুজের সোন1। এক ইঞ্চি পুরু, আর সেতুটা নিরেট সোনার ইট দিয়ে 
ঠতরি |” 

টারজন তৃরু তুলে তাকাল প্রশ্ন করল, “এত সোনা ওরা পায় 


কোথায়?” 
“শহর থেকে সোজা দক্ষিণের পাহাড়ে সোনার খনি আছে,” ভাল্‌্তোর 


জবাব দিল। 

“আব তোমার দেশ থেনার কোথায়, টারজন প্রশ্ন করল। 

“ওন্থাবের পূর্ব দিকের পাহাড়ের ঠিক ওপারে । শহরের প্রায় পাচ মাইল 
উপরে যেখানে নদী ও রাস্তাটা বনের মধ্যে ঢুকে গেছে দেখতে পাচ্ছ? লক্ষ্য 
করলেই দেখতে পাবে বনের ওপারে ছুটোই পাহাড়ের ভিতরে ঢুকেছে ।” 

“হ্যা দেখতে পাচ্ছি” টারজন বলল। 

“রাস্তা এবং নদী “সৈনিক গিবিবক্সেণর ভিতর দিয়ে থেনার উপত্যকায় গিয়ে 
পড়েছে; উপত্যকার কেন্দ্র থেকে কিছুট। উত্তর-পূর্ব দিকেই গজন্ত-শহর এখনি? 
গিরিবর্সের ওপারে সেখানেই আমার দেশ ।” 

“এখনি থেকে আমর! কতদুরে আছি?” টারজন শুধাল। 

“প্রায় পচিশ মাইল, সম্ভবত কিছু কম হবে,” ভাল্তোর জবাব দিল । 
টারজন বলল, “তাহলে তো! আমর! এখনই রওনা দিতে পারি; এই বৃষ্টির 
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মধ্যে সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকার চাইতে পথ চলতেই বেশী আরাম হবে; 
তাছাড়া তোমাদের শহরে নিশ্চয়ই ঘুমবার মত শুকনে। জায়গা পাওয়া 
যাবে ।” 

ভাল্‌্তোর বলে উঠল, “অবস্থাই পাবে'; কিন্ত দিনের আলোয় ওন্থার পার 
হবার চেষ্টা করাট! নিরাপদ হবে না। কাথনির ফটকে শান্ত্ীবা নিশ্চয় 
আমাদের দেখতে পাবে, আর যেহেতু ওরা আমাদের শত্র তাই হয়ত আমাদের 
খুন করবে, নয় তো বন্দী করবে। রাতেও ওপথে দিংহের ভয় আছে, কিন্ত 
দিনের বেলায় অবস্থা আরও শোচনীয়, যেহেতু তখন আমাদের লড়তে হবে 
মানুষ ও সিংহ ছুইয়েব বিরুদ্ধে 1” 

“কোন্‌ সিংহ?” টারজন জানতে চাইল । 

ভাল্‌্তোর বলল, “কাথনির মানুষরা! সিংহ পালে; গোটা উপত্যকায় অনেক 
সিংহ ঘুরে বেড়ায় । নীচে নদীর এপারে যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা দেখতে পাচ্ছ 
ওটার নাম “সিংহ-ক্ষেত্' । ও জায়গাটা সন্ধ্যার পরে পার হওয়াই নিরাপদ ।” 

"তোমার ধেমন ইচ্ছা,” কাধ ঝণকুনি দিয়ে টারজন বলল ৷ ”এখনই যাত্রা 
কর। অথবা রাত পর্যস্ত অপেক্ষা কর। আমার কাছে ছুই-ই সমান :» 

এথ.নিবাসী বলল, “এ জায়গাটা! খুব আরামদায়ক নয়। খুব ঠাণ্ডা |” 

টারজন জবাব দিল, “বিনা আরামে কাটানোর অভ্যাস আমার আছে। 
বৃষ্টি তে। চিরকাল থাকবে ন11” 

ভাল্তোর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, “ঘি এখনিতে থাকতাম তো খুব 
আবাম হত। আমার বাবার বাড়িতে অগ্রিকুণ্ড আছে; এখনও বড় বড় 
কাঠের ধুনি জলছে ; সেখানে কেমন গরম, কী আরাম 1” 

টারজন বলল, “মেঘের উপরে স্থধ কিরণ দিচ্ছে, কিন্তু আমরা তত মেঘের 
উপরে নেই, আছি এখানে যেখানে হৃর্য কিরণ দেয় না, যেখানে অগ্নিকুণ্ড নেই, 
সবই ঠাণ্ডা । আগুন বা হুর্ষের নাম শুনলে তো। আর শরীর গরম হবে না 1” 
টারজনের ঠৌটে ঈষৎ হাসি খেলে গেল । 

ভাল্‌্তোর তবু বলতে লাগল, “তথাপি এখনিতে থাকতে যদি পারতাম । 
চমৎকার শহর) থেনার বড় মনোরম উপত্যকা । (থনাবে আমরা ছাগল, ভেড়া, 
ও হাতি পুষি। ওন্থার থেকে ছিটকে আম! ছাড়া অন্য কোন সিংহ সেখানে 
নেই। যেগুলি ছিটকে চলে আমে তাদের আমর! মরে ফেলি । আমাদের 
চাষীর! সঞ্জি, ফল ও খড় ফলাঁয় ; আমাদের কারিগরর। চামড়ার নানা জিনিস 
বানায় ; ছাগলের লোম আর ভেড়ার পশম থেকে তারা কাপড় বানায়; 
আমাদের খোদাই-শিল্পীরা হাতির দাত ও কাঠের কত রকম জিনিস 
বানায় । 

বাইরের জগতের পঙজে আমাদের কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে ; য। কিনি 
হাতির দীত ও সোনাতে তার দাম দেই । কাথনিরী না থাকলে আমরা কত 
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অখে-শাস্তিতেই না বান করতে পাক্ুতাম।” 

“বাইরের জগৎ থেকে তোমরা কি কেন এবং কার কাছ থেকে কেন?” 
টার্জন শুধাল । 

ভাল্‌তোর বলল, “আমবা. কিনি নুন, কারণ ও জিনিসটা আমাদের একে- 
বারেই নেই। অন্ত্রশস্ত্র তৈরি করার জন্য ইস্পাত কিনি, কালে ক্রীতদাস 
কিনি, শ্বেতকায় সুন্দরী, যুবতী নারী পেলে তাও মাঝে মাঝে কিনি । এসব 
কিনি একদল দন্থার কাছ থেকে । ন্মরণাতীত কাল থেকে তাদের সঙ্গে 
আমাদের লেন-দেন চলে আসছে । কত দহ্থা-সর্দার, এখনির কত বাজ। এল- 
গেল, কিন্তু এই দক্থ্যদলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের নড়চড় হয় নি। পথ 
হারিয়ে আমি তাদেরই খুঁজছিলাম, এমন সময় অন্য একট! দল আমাকে 
বন্দী করে ।” 

“কাথনির লোকদের সঙ্গে কি তোমরা কগনও বাবসা কর নি?” টারজন 
প্রশ্ন করল । 
৮. *প্রতি বছর এক সপ্তাহের জন্য সন্ধি হয়; সেই সময় আমর! নিধিবাদে 
তীদের:লঙ্গে লেনদেন করি । দস্থাদের কাছ থেকে আমরা যেসব নারী, স্ুন, 
ও ইম্পাত খরিদ কি তার বিনিময়ে এবং আমাদের নিজন্ব কাপড়, চামড়। ও 
গজদজ্র বিনিময়ে তার] আমাদের দের সোন? খাগ্যবস্ত ও খভ | 

“খনিজ সোনা ছাড়াও কাথনির! যুদ্ধ ও খেলার জন্য সিংহ পালন করে? 
ফল, সব্জি, ভাল ও খড় জন্মার; পোনার জিনিস এবং কিছু কিছু হাতিব 
দাতের জিনিসও- প্রস্তৃত করে। আমাদের কাছে সব চাইতে বেশী মূল্যবান 
তাদের সোনা ও খভ। কারণ খড় না পেলে আমাদের হাতির সংগা কমিয়ে 
ফেলতে হত |” 

টারজন বলে উঠল, “পরম্পবের উপর এতথখানি নির্ভরশীল ছুটে। জাতির 
মধ্যে তাহলে যুদ্ধ হয় কেন?” 

ভাল্তোর কাধ ঝাকুনি দিল। “আমি জানি না) হয়তো। এটাই 
রেওয়াজ্জ। তবু মুখে ঘতই শাস্তির কথা বলি না কেন, নিরাপদ শাস্তি থাকলে 
তো! জীবনের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনাই আমর। হারিয়ে ফেলতাম ।” 

ভাল্তোবের চোঁথ ছুটি জল্‌ জল্‌ করতে লাগল । চীৎকার করে বলল, 
“আক্রমণ! আহ সেটাই তে। মাসুষের খেলা! আর সব চাইতে বড় খেলা 
হুল অনেক সোনার বিনিময়ে একটা নারীকে বেচে দিয়ে তারপর তাদের 
উপর হান! দিয়ে তাকে লুঠ করে নিয়ে আসা। আমার তো! মনে হয়না 
'আমরা বা কাথনির অধিবাসীরা কেউই শাস্তি নিয়ে সত্যিকারের মাথা 
ঘামায় 

 ভাল্তোবের কথা বলার ফাকে আনৃষ্ঠ সু পশ্চিম দিগন্তে আরও ঢলে 
পড়ল? ধন কালো মেঘ উত্তরের পর্বত শিখরকে ঢেকে ফেলল । ভাল্‌্তোক 
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বলল, “এবার আমবা যাত্রা করতে পারি; অচিরেই অন্ধকার নেমে আসবে। 

একটা গিবিপথ ধবে দুজনে নীচে নামতে লাগল । ছু'পাশের খাড়া পাহাড় 
কাথনি শহরের দৃষ্টি থেকে তাদের আড়াল করে রাখল । ঝড়ের সঙ্গে বিছ্যুৎ 
চমকাতে লাগল | জঙ্গে বজ্জ্ের গর্জন । ঝড়ের দেবতার সব রোষ যেন ঝরে 
পড়তে লাগল উপত্যকার বুকে; শুরু হল প্রবল বর্ষণ; দূরের পাহাড় ঝাপসা 
হয়ে গেল তাদের চোখে । 

যতক্ষণে তারা সমতলে নেমে এল ততক্ষণে ঝড় ভেডে পড়ল তাদের 
মাথায় , যে খাঁড়ি-পথ ধরে তার! নেমে এসেছে সেটার বুকে বয়ে চলেছে প্রবল 
জলম্মোত। রাত নেমে এল দ্রুত পায়ে ; নিরদ্ধ অন্ধকার তাদের ঘিরে ধরল; 
মাঝে মাঝে শুধু বিদ্যুতের চমক | বভ্রের অবিরাম গর্জনে কানে তালা লাগে। 
বুষ্টির ধারায় যেন সমুদ্রের €ঢচউ তাদের ঘিরে কেলল। এত প্রচণ্ড ঝড়-জল বোধ 
হয় এব! দুজন আগে কখনও দেখে নি। . 

কোন কথাও বল! যাচ্ছে নী; বিদ্যুতের আলোয়, কোন বকমে পথ দেখে 
তারা ঘাঁসে-ঢাকা উপত্যকার বুক বেয়ে চলল ন্বর্ণ শহরেব্‌ দিকে ; সেখান থেকে 
“সৈনিক গিরিবক্েপর ভিতর দিয়ে যাবে থেনার উপতাকায় । 

ক্রমে শহরের আলো তাদের দৃষ্টিগোচর হল? জানালাগুলিতে আলোর 
আবছা আভাষ; পরের মুহুর্তেই তারা৷ গিরিবস্কেরি ভিতর দিয়ে চলল উত্তরমুখে । 
ঝডের দাপাদাপি তখনও তৃঙ্গে। মাইলের পর মাইল তাদের লড়তে হচ্ছে 
ঝডের দেবতার প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে, দেবতাও যেন আজ বেপরোয়া হয়ে 
উঠেছে দুটো পুঁচকে মানুষকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখে । অকন্মাৎ 
বিছ্যুত্ের একট! প্রচণ্ড ঝিলিক কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গোটা উপত্যকাটিকে 
ঝলসে দিল? অভূতপূর্ব প্রচণ্ডতায় গর্জে উঠল বাজ; প্রচণ্ড এক জলধারার 
ধাক্কায় ছুজনেই মাটিতে পড়ে গেল। 

কোন রকমে আবার যখন উঠে দ্রাডীল তখন তার৷ দাড়িয়ে আছে প্রচণ্ড 
জলক্রোভের মধ্যে । কিন্তু ঝড়ের দেবতার সব জারিজুরির বুঝি সেখানেই 
ইতি ঘটল। বৃষ্টি থেমে গেল। ভাঙা মেঘের ফাক দিয়ে চাদ সবিশ্ময়ে উকি 
দিল নীচের জলমগ্ন পৃথিবীর দিকে । ভাল্তোর আবার পথ দেখিয়ে এগিয়ে 
চলল | বর্যাকালের শেষ ঝড়ের অবসান হল7; 

থেনারের বাস্তাটা যেখানে নদীকে অতিক্রম করেছে সেই জায়গাটা স্বর্ণসেতু 
অর্থাৎ কাথনি শহরের ফটক থেকে সাত মাইল দূরে । তিন ঘণ্টায় সেই পথটা 
পার হয়ে ছুজনে এসে দাড়াল নদীতীরে । 

সম্মুখে কল্পোলিত নদী । ভাল্‌তোর ইতস্ততঃ করে বলল, “সাধারণত জল 
থাকে ফুটখানেক গভীর । এখন তিন ফুট গভীর |” 
. টারজন বলল, “অচিরেই জল গভীরতর হবে। পাহাড় ও উপত্যকার উপর 
থেকৈ ঝড়ের সব জল এখনও এসে পৌছায়নি । আজ রাতেই যদি নদী পার 
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হতে হয় তো এখনই পার হতে হবে ।” 

তাল্‌তোর বলল, "ঠিক আছে । আমাকে অনুসরণ কর; আমি খালটাকে 
চিনি ।” 

জলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চাদের মুখ আবার মেঘে ঢেকে গেল। পুথিবী 
অন্ধকারে ডুবে গেল। টারজন তার সশ্মুখস্থ পথ-প্রদর্শককেও আর ভাল করে 
দেখতে পাচ্ছে না। খালটা ভাল্তোরের পরিচিত, তাই সে বেশ ভ্রুত- 
গতিতেই সেট! পার হতে লাগল । ফলে টারজন ক্রমেই তার থেকে পিছিয়ে 
পড়তে লাগল । তবু প্রাণপণ শক্তিতে সে খালট। পার হতে লাগল । 

জলের শ্রোত প্রবল? টারজনের মাংসপেশীও প্রবল শক্তিধর । তিন ফুট 
গভীর জল ক্রমে ফুলে-ফেঁপে টারজনের কোমর পথন্ত উঠল। হঠাৎ পথ তল 
করে মে একটা গর্তে পা দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শ্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে 
গেল। প্রবল শক্তিধর / টারজ্নও সে বন্তাম্োতের সঙ্গে এটে উঠতে 
পারল না| 


এক্ষেত্রে নিজের আম্থরিক শক্তিকেও অসহায় ও ছূর্বল বুঝতে পেরে টারজন 
খালের ওপাবে পৌছবার চেষ্ট। ছেড়ে দিয়ে ক্ুদ্ধ বন্যার জলের উপরে নাকটা 
ভাসিয়ে রাখার চেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করল। মে কাজটাও খুব সহজ নয়! 
জলের প্রচণ্ড তোড়ে বারে বারেই তাকে নাকানি-চুবাণি খেতে হচ্ছে । তবু 
জলের টানেই একসময় সে নদীর এ-পারে বা ও-পারে উঠতে পারবে এই 
আশাতেই সে আপ্রাণ চেষ্টায় শরীবটাকে ভাদিয়ে বাখল। 

সেজানত, কাথ্‌নি শহব থেকে মাইল কয়েক ভাটিতে নদীট! একটা 
সংকীর্ণ গিরি-খাতে প্রবেশ করেছে । ভাল্তোর তাকে আরও বলেছে, গিরি- 
খাত ছাড়িয়ে কিছু দূরেই নদীটা একশ' ফুট নীচে একটা জলপ্রপাতের আকারে 
পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়েছে । সংকীর্ণ গিরি-খাতে ঢুকবার আগেই সে 
ঘদি এই শ্োতের টান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে না পারে তাহলে তার 
সমূহ বিপদ। এতেও কিন্তু টারজন ভয়ে-ত্রাসে মুসড়ে পড়ল না। অরণা- 
জীবনে অনেক রকম বিপদের মুখে পড়েও মে আজও বেঁচে আছে। 

তার শুধু ভাবনা হল, তাল্‌তোবের কি হয়েছে । হয় তো! সেও তার আগে 
বা পিছে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে । কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ভাল্তোর 
নিরাপদে অপর তীরে পৌছে টারজনের অন্য অপেক্ষা করে আছে । একটা 


নিিই সময়ের মধ্যেও সে যখন এল না, তখন ভাল্‌্তোব তাব নাম ধরে অনেক 
ডাকল, কিস্ক কোন লাড়। মিলল ন1। 


তখন ভাল্‌তোর স্থির করল» ভোর না হওয়। পর্বস্ত অপেক্ষা করবে; সম্পূর্ণ 
অপরিচিত জায়গায় বন্ধুকে ফেলে রেখে কোথাও যাবে না। সারাটা রাত লে 
অপেক্ষা করে রইল । ভোরের আলে! ফুটল। তবু বন্ধুর দেখা নেই। বন্ধুর 
্রত্যারর্তনের ক্ষীণ আশাটাও মিলিয়ে গেল। অবশেষে তার দৃঢ় ধারপা হল, 
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উন্মত্ত বন্তার টান টারঙজনকে মৃত্যুর মুখে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ক্ষন্ধ হৃদয়ে নদীর 
তীর ছেড়ে সে পরিত্যক্ত পথেই আবার ধাত্রা শুরু করল “সৈনিক গিরিবক্” ও 
থেনার উপত্যকার দিকে । 


৫ স্বর্ণ শহর 


উচ্ছমিত নদীর জুদ্ধ জলধারার সঙ্গে প্রাণরক্ষার যুদ্ধে সতত ব্যস্ত টারজন 
সময়-জ্ঞান একেবারেই হারিয়ে ফেলল । মৃত্যুর বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের যেন শুরু 
নেই, শেষ নেই । আত্মরক্ষার জবিক প্রবৃত্তি বশেই একান্ত যাস্ত্রিকভাবেই সে 
অনিবার্ধ নিয়তিকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে চলেছে । ঠাণ্ডা জল তাঁর দেহ ও 
মনের শক্তিকে পঙ্গু করে তুলেছে; তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ? কিছুতেই 
সে হার মানবে না। অবচেতন মনের প্রেরপাতেই সে বাচার সংগ্রাম চালিয়ে 
যেতে লাগল। 

নদীর বাকগুলিতে সে কখনও এ-পারে কখনও ৰা ওপারে আছড়ে পড়তে 
পাগল, আর প্রতিবারই আপ্রাণ চেষ্টায় একট। কিছুকে আকড়ে ধরতে চেষ্ট। 
করল, যাতে জলপ্রপাতের আঘাতে অনিবার্ধ মৃত্যুর হাত থেকে বাচতে পাবে। 
শেষ পধন্ত সে চেষ্টা জয়যুক্ত হল; একট! মোট! দ্রাক্ষালত! তীর থেকে জল 
পর্যন্ত ঝুলে ছিল; তাতে হাত লাগতেই সে প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে আ্বাকড়ে 
ববুল। 

মুহূর্তের মধ্যে নতুন জীবনীশভ্ভি যেন উদ্বেল হয়ে উঠল টারজনের প্রতিটি 
বমণীতে। ছুই হাত মূঠো৷ করে সে সজোরে জড়িয়ে ধরল দ্রাক্ষালতাকে । ক্ষ্যাপা 
নদী চাইল তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যেতে; কিন্ত জয় হল দ্রাক্ষালতার, 
জয় হল টারজনের। 

একটু একটু করে সে নিজের দেহটাকে টেনে তুলল নদীর তীরে। কয়েক 
মিনিট চুপচাপ পড়ে বইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাড়াল? দিংহের মত 
শরীরটাকে একবার ঝেড়ে নিল? নিশ্চিত রাতের অন্ধকারে চারদিকে দৃষ্টিপাত 
করল। ঝোপঝাড়েষ ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা যেন চোখে 
পড়ল। আলে। খন আছে খন নিশ্চয় মানুষও আছে। টীবরজন সতর্ক 
পায়ে এগিয়ে চলল । 

হাটতে হাটতেই ভাল্তোরের কথা মনে পড়ল। ভয় হল, তারই মত 
সেও হয় তো বন্তার তোড়ে ভেসে গেছে । নদী থেকে কয়েক প। এগোতেই 
সামনে একট। প্রাচীর । প্রাচীরের কাছাকাছি হতেই আলোটা আর চোখে 
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পড়ল না। হাত বাড়িয়ে দেখল প্রাচীব্রের মাথাটা তার *“আঙ্লের জীমানার 
বাইরে । মনের পাশবিক কৌতৃহল আরও বেড়ে গেল। কয়েক পা পিছিয়ে 
এক দৌড়ে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দিল লাফ । বাড়ানো আঙ্ল দিয়ে 
প্রাচীরের মাথাটা! ধবে ঝুলে পড়ল। ধীরে ধীরে উপরে উঠে ঘোড়ার মত 
প্রাচীরের দুইপাশে ছু'টি পা ঝুলিদ্ে বনে প্রাচীরের অপর পারে তাকাল । 

বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না । চল্লিশ ব! পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা অস্পষ্ট 
চৌকো। আলোর রেখা । বাস, এ পধস্তই, কিন্তু এতে তাব কৌতৃহল মিটল 
ন1। নিংশবে মাটিতে শুয়ে পড়ে আলোর দিকে এগোতে লাগল । পায়ের 
নাচে পাথরের স্পর্শ পেয়ে বুঝতে পারল, একটা বাধানো চত্বরে সে পৌছে 
গেছে । 

আলোর দিকে অর্ধেক পথ পৌছনে। মাত্রই অবসিতপ্রায় ঝড়ের শেষ 
বিছ্যৎটি ঝল্সে উঠল । মুহুতের জন্য চারদিকের অন্ধকার কেটে গেল: 
টারজনের লামনে দেখা দিল একটা নীচু বাড়ি, একট1 আলোকিত জানালা, 
একটা ঢাকা-দেওয়! দরুজ। ও তার আশ্রয়ে দণ্ডায়মান একটি মানুষ । সেই 
ক্ষণিক আলোয় টারজনও সেই মানুষটির দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না। 

সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার কর্কশ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান্থান্‌ হয়ে ডে পড়ল । 
দএজাঁটা সপাটে খুলে গেল, বাইবে বেরিয়ে এল টর্টধারী অনেক মাহুষ। পশুর 
'্বাভাবিক সতর্কতা বশেই টারজন উন্টোদিকে ছুট দিল? কিন্ত হায়! তার 
পিছনেও অনেকগুলি খোল দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে টর্চধারী সমস্ত 
মানুষের দল। 

বুঝতে পারল, পালাবার চেষ্টা বৃথা । দুই হাত বুকের উপর ভাজ করে 
সে চুপচাপ দীড়িয়ে রইল। তিন দিক থেকে লোকজন এসে তাকে ঘিরে 
ধরল। নে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, নিশ্চয় এটা স্বর্ণশহর, আর তাতেই তার 
কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল । 

কিছু লোকের হাতে মশাল ছিল। তারই আলোয় টারজন দেখল একটা 
বাধানো চতুভূজ চত্বরে দে ফ্লাড়িরে আছে; তার তিনদিকে বাড়িঘর, আর 
চতুর্থ দিকে প্রাচীর । আরও দেখল, প্রায় পঞ্চাশজন বর্শাধারী লোক তাকে 
ঘিরে আছে; সবগুলি বর্শাই তাকে লক্ষ্য করে উদ্যত | 

তাদের ভিতর থেকে একজন প্রশ্ন কবল, “কে তুমি?” ঘে ভাষায় সে কথা 
বলল সেট। ভাল্তোবের ভাষা । বোঝা গেল, দুই শক্র-শহর এখনি ও কাথনির 
ভাষা এক । 

“অনেক দক্ষিণের এক দেশ থেকে আমি এখানে নবাগত,” টারজন জবাব 
দিল। 

"নেমোন-এর প্রাসাঁদ-গ্রাচীরের ভিতরে ঢুকে তুমি কি করছিলে?” বক্তার 
ভাষায় শাসানির সুর, ন্থম্পষ্ট অভিযোগের আভাষ । 
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“অনেক উত্গানে নদী পার হতে গিয়ে বন্যার তোড়ে ভাসতে ভাসতে 
এখানে এসে মাটি পেয়ে গিয়েছিলাম 1” 

লোকটি কাধ ঝাকুনি দিয়ে বলল, “ঠিক আছে । তোমাকে জেরা করার 
কাজ আমার নয়। চল, তোমার গল্প একজন অফিসারকে শোনাবার স্থষোগ 
পাবে। তবে সেও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।” 

টারজনকে তার! নিয়ে গেল নিচু সিলিংওয়াল! একটা বড় ঘরে । ঘরে 
শিচু নিচু মোটা টেবিল ও বেঞ্চি পাত । দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে বড় বড় 
অন্ত, বর্শ। ও তলোয়ার । আব আছে হাতির চামড়ার বর্ম, তাতে সোনার 
'থাবনা বসানো । আরও অদ্ভুত জিনিসও আছে? দেয়ালে দেয়ালে আছে 
নান। জন্তর মাথা_ভেভা, ছাগল, লিংহ ও হাতি। ভীষণ দর্শন নরমুণ্ডেরও 
অভাব নেই। ্‌ 

দুজন টারজনকে পাহার। দিতে লাগল । একজন গেল উধ্বতন অফিসারকে 
ধবর দিতে | বাকি লোক গুলো গল্প-গুজব করতে লাগল । কেউ বা অস্ত্রশস্ত্র 
ঝাডপুছ করতে বসল। এই ম্বযোগে বন্দী লোকগুলিকে ভাল করে 
দেখে নিল । 

অনেকেই অজ্ঞ ও নির্মম-দর্শন হলেও সকলেই বেশ স্বসজ্জিত | তাদের 
শিপগ্রান, বক্ষত্ত্রান, কর্জি-বন্ধনী ও গুল্ফ-বন্ধনি সবই সোনার (পেরেক বসানে। 
ভারী হাতির চামড়ায় তৈরি । সবকিছুর মাথায়ই সিংহের কেশর জড়ানো । 
বক্ষস্্রানে হাতির চামড়। চাকতির মত করে কাটা; সেগুলির নির্মাণ-কৌশল 
শাল্‌তোরের হস্তিদন্তের বক্ষন্ত্রীনেরই অনুরূপ । প্রতিটি বর্ষের মাঝখানে নিরেট 
সোনার ভারী চাকতি বসানো । 

ছুটি যোদ্ধা ঘরে ঢুকল । সঙ্গে সঙ্গে সাব! ঘর চুপ। টারজন বুঝল এরা 
অপার । তাদের উন্নত মানের পোশাক দ্রেখেও সেটা বোঝা যায়। তাদের 
শ্িস্্রান, বক্ষস্রান, গুল্ফ-বন্ধনী ও কম্তি-বন্ধনী--সবই সোনা ও হাতির দাতের 
তৈরি । ছুরির মত ছোট তরবারির হাতল এবং কোষও সোনা ও হাতিব দাত 
দিয়ে বাঁধানো । উজ্জল পোশাকে দুজনই ঝলমল করছে । 

তাদের একজনের হুকুমে সাধারণ যোদ্ধার! পিছনে সরে গেল, ঘরের একটা! 
দিক ফাকা হয়ে গেল। তখন ছুঙ্জন একটা টেবিলে বসে টারজনের রক্ষীদের 
এগিয়ে আমতে বলল । জঙ্গলের রাজা তাঁদের সামনে এসে দীড়াল। 

একজন শুধাল, “কেন তুমি ওন্থারে এসেছ ?” 

টারজন এই প্রশ্ন এবং আরও অনেক প্রশ্নের জবাৰ দিল । কিন্তু প্রশ্ন 
কর্তাদের হাবভাবেই বুঝতে পারল ঘে তার কথা তাবা বিশ্বাস করে নি। 

ছুজনের মধ্যে তরুণতর অফিসারটি বলল, “একে দেখে তো এথনির লোক 
বলে মনে হয় না” 

অপরজন বলে উঠল, “তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। নাঙ্গ মানুষকে অন্ঠ 
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নাজ মানুষের মতই দেখায় । তোমার মত সাজ-পোশ]ক পরিয়ে দিলে একেও 
তোমার ভাই বলে চালিয়ে দেওয়া যায় ।” 

“হয় তো৷ তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু লোকট1 এখানে এসেছে কেন? একা। 
একা কেউ তো ওন্থার অভিযানে আসে না।” একটু ইতস্তত করে বলল, 
“অবশ্ত ওকে যদি পাঠানো। হয়ে থাকে বাণীকে খুন করতে সেকথা শ্বতন্ত্র।” 

প্রবীণ অফিপারটি বলল, “সেকথাও আমি ভেবেছি । আমাদের সর্বশেষ 
এখীয় বন্দীদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তারপর থেকেই এথ.নিবাসীর! রাণীর উপর 
ভীষণ রেগে আছে। হ্যা, তাকে খুনের চেষ্ট। তারা করতেই পারে ।” 

“কিন্ত সেকারণে কোন অপরিচিত লোক কি বাণীর প্রাসাদে ঢুকতে সাহস 
করবে? সে তো জানে ধর! পডলে মৃত্যু অনিবার্ধ 1” 

“নিশ্চয় লোকটি প্রাণ বলি দিতে প্রস্তত; কিন্ত তার আগে সে রাণীকে খুন 
করে শহীদ হতে চেয়েছে ।” 

টারজন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “আমি জীবনে কখনও এথ.নিতে থাকি 
নি। এসেছি বছুদুব দক্ষিণের একট! দেশ থেকে । ঘটনাচক্রেই এখানে এসে 
পড়েছি । আমি তোমাদের শত্র নই । (তোমাদের রাণীকে, বা অন্য কাউকে 
খুন করতে আমি আসি নি।” নে যেনিরপরাধ সেকথা বোঝাতে টারজন 
লম্বা বন্তৃতা1 দ্রিল। ছুটি লোকের ভিন্ন চরিত্রের কথ! সে ধরতে পেরেছে । 
প্রবীণ লোকটি অনেক ক্ষমতার অধিকারী; লে ধূর্ত, নির্মম, নিষ্ঠুর । তাকে 
টারজনের ভাল লাগে নি। তরুণটির চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ; সে বুদ্ধিমান কিন্ত 
ধূর্ত নয়; তার মুখ দেখলেই ভাল লোক বলে মনে হয়; সে সৎ ও সাহসী । 
তার মনে হল, প্রবীণ লোকটিকে কোন কথা বলে লাভ হবে ন1; কিছুতেই 
তার মন নরম হবে না| বরং স্বল্প ক্ষমতার অধিকারী হলেও তরুণ অফিসারটিকে 
প্রভাবিত করা সম্ভবপর হলেও হতে পারে । কাজেই সে তরুণটির উদ্দেশ্টেই 
কথ। বলল । 

“এথনির লোকর। কি আমার মত দেখতে ?” 

একমুহ্র্তের জন্য ইতস্তত করে অফিসারটি জবাব দিল, “না, তার! তোমার 

মত দেখতে নয় । আমার দেখা কোন মাহ্ুষের মতই তুমি নও |” 

“তাদের অস্ত্রশস্ত্রকি আমার মত? ওই তো। তোমার লোকর। আমার 
অন্ত্রশস্ত্রগুলো ঘরের কোণে রেখে দিয়েছে । ভাল করে তাকিয়ে দেখ 1” 

একথা শুনে প্রবীণ অকিসারটির আগ্রহও বাড়ল। সেহুকুম দিল; “ওগুলো 
এখানে নিয়ে এম ।” 

লোকগুলো! সব এনে টেবিলে রাখল : বর্শা, ধন্থক, তীবরশুদ্ধ তৃনীর, ঘাসের 
দড়ি ও ছুরিট| | 'ছুজনেই একে একে সেগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে 
লাগল । 

টারজন আবাঞ্ও বলল, “এগ্লে। কি এথেনীয়দের অস্ত্রের মত ?” 


টারজন এ্যাণ্ড দি গোল্ডেন লায়ন ২৯. 


তরুণ অফিসারটি বলল, “না, কোনটাই না।* টারজনের ধন্ুকটা! পরীক্ষা 
করতে করতে সে প্রবীণ সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করল, “এট দিয়ে কি করে 
ৰলতো৷ টমোস ?” 

টমোস জবাব দিল, “একরকমের ফাদ হতে পারে? ছোটখাট জন্ক ধরার জন্য 
সম্ভবত ব্যবহৃত হয় ; কোন বড় জন্তর বেলা কাজে লাগবে না ।” 

টারজন বলল, “ওটা আমাকে দাও; কেমন করে বাবহার করতে হয় 
দ্বেখিয়ে দিচ্ছি ।” 

তরুণ অফিসার ধন্থকট1] টারজনের হাতে দিল। টমোস তাকে সতর্ক 
কনে দিয়ে বলে উঠল, “থুব সাবধান গেম্নন। এট! হসুতো ওর একটা 
চালাকি ; ওটা! হাতে পেয়ে হয় তো। আমাদের খুন করতে চেষ্টা করবে ।” 

গেম্নন বলল, “ওট। দিয়ে আমাদের মেরে ফেলতে পারবে না। দেখাই ধাক 
ন। ওটাকে কিভাবে চালায় । নাও) আমাদের দেখাও । ভালকথা, কি ষেন 
তোমার নাম?” 

জঙ্গলের রাজা বলল, “আমার নাম টারজন-বানরদের বাঁজা |” 

“শ্তর কর টারজন? কিন্তু দেখো, আমাদের কাউকে আক্রমণের চেষ্টা: 
করে৷ না।” 

টারজন টেবিলের দিকে « ঈয়ে তুনীর থেকে একটা৷ তীর তুলে নিল; 
তারপর ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। শেষ প্রান্তের দেয়ালে 
একটা সিংহের হাঁকরা মাথা সিলিংএব কাছে ঝুল্ছিল। তড়িৎ গতিতে 
তীবরটাকে ধন্থুকে লাগিয়ে পালক-লাগানো অংশট। কাধ পর্যস্ত টেনে নিয়ে 
মেটাকে ছেড়ে দিল । 

ঘরের প্রতিটি চোখ তার উপর নিবন্ধ। সকলেই দেখল, সিংহের মুখ-বিবরে 
চুকে তীরট। থরু থর্‌ করে কাপছে। অজ্ঞাতেই সকলের মুখ থেকে একটা শব্দ 
বেরিয়ে এল ; বিস্ময় ও'প্রশংলার একট। মিশ্র ধ্বনি । 

টমোস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “গেমননঃ ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে নাও) 
শত্রুর হাতে এ অস্ত্র নিরাপদ নয় ।” 

টান ধনগুকট। (টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বলল, “এথনীয়রা কিএ অস্ত 
ব্যবহার করে ?” 

গেম্নন মাথা নেড়ে বলল, “এরকম অস্ত্র বাবহার করে এমন কোন লোক 
আমি দেখি নি।” 

এবার টমোসের মুখের দ্রিকে তাকিয়ে টারজন বলল, “তাহণে নিশ্চয় 
বুঝতে পারছ ষে আমি এথ.নির লোক নই ।” 

টমোস তবু বলল, “তুমি কোথাকার লোক তাতে কিছু ধায় আসে না? 
তুমি শক্র।” 

টারজন কীধে ঝাকুনি দিয়ে চুপ করে রইল। তার বথাসাধ্য সে করেছে; 
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এখন দেখা ধাক ফল কি দাড়ায় । 

গেম্নন টমোসের কাছে ঘেসে তার কানে কানে কি যেন বলল। প্রবীণ 
লোকটি অধৈর্য হয়ে তার কথ। শুনে ঘাড নাড়তে লাগল । 

বলল, “না, নাঃ সেলব চলবে না। লোকটাকে মুক্তি দিয়ে রাণীর জীবন 
বিপন্ন করতে আমি পারি না। আজ বাতট। ওকে লক-আপে রাখা হোক, 
কাল সকালে দেখা ঘাবে কি কর। যায় ।” একজন সৈনিককে ডেকে বলল, “এই 
লোককে বড় বাড়িতে নিয়ে যাও ; দেখো, ধেন পালিয়ে ন। যাঁয়।” | 

সজীকে নিয়ে প্রবীণ অফিসার ঘর,থেকে বেরিয়ে গেল । তারা চলে গেলে 
ভারপ্রাপ্ত সৈনিক টেবিল থেকে ধন্থুকটা তুলে জিজ্ঞাসা করল, “তোমরা এটাকে 
কি বল?” 

“ধনুক” টারজন জবাব দিল । 

' “আর এগুলো ?” 

“তীর ।” 

“এ দিয়ে মানুষ মানু। যায় ?” 

টারজন বলল, “এগুলে!। দিয়ে আমি মানুষ, সিংহ, মোষ ও হাতি মেবেছি | 
এটা কি করে চালাতে হয় শিখতে চাও কি ?” 

ধন্গকে হাত বুলোতে বুলোতে লোকটি ইতস্তত করতে লাগল । টারগন 
বুঝতে পারল, কৌশলটা সে শিখতে চায়, আবার পাছে অফিসারের হুকুম 
পালন করতে দেরী হয়ে ষায় সে ভয়ও আছে। 

বললঃ “মোটে একমুহ্র্ত সময় লাগবে । এই দেখ, আমি চালিয়ে 
দেখাচ্ছি ৮ 

আধ। অনিচ্ছায় লোকটি টারজনের হাতে ধনুক তুলে দিল? টারজনও আর 
একট। তীর বেছে নিল। 

লোকটির হাতে তীর-ধনুক ঠিক মত ধরিয়ে দিয়ে টারজন বলল, “এই ভাবে 
ধর। এ লোকগুলিকে সরে যেতে বলঃ কারণ প্রথমে তোমার লক্ষ্য স্থির নাও 
ধাকতে পারে । আমার মহই সিংহের মাথাটাকে লক্ষ্য কর। এবার ধস্থকের 
ছিলেটাকে ঘতটা পার পিছনের দিকে টানো |” 

লোকটির চেহারা শন্ত-সমর্থ হলেও ধন্ুকটাকে বাকাতেই পারল না| 
খন তীরট1 ছুড়ে দিল তথন মাত্র ফুট কয়েক গিরেই সেটা মেঝেতে পড়ল । 
লোকটি বলল, “এ কি হল ?” 

টারজন বলল, “ঠিক মত চালাতে অনুশীলন দরকার ।” 

লোকটি বলল, “নিশ্যয় কোন কৌশল আছে । আর একবার চালিয়ে 
দেখাও তে” 

অন্য সৈনিকরাও সাগ্রহে ব্যাপারট। লক্ষ্া করছিল । তাদের মধ্যে একজন 
বলল, "লাঠিট। বাকাতে শক্তির দরকার ।” 


টারজন এযাণ্ড দি গোজ্ডেন লায়ন ৩১ 


আর একজন বলল, “আল্ধিভেন্‌ তে! শক্তিমান পুরুষ ।” 

“কিন্ত যথেষ্ট শক্তিমান নয় ।” 

টারজন পুনরায় ধঙ্ছকে জ্যা রোপন করে সিংহের মাথা লক্ষা করে তীর 
ছুঁড়ল। সমবেত সকলে সোচ্চারে তার প্রশংসা করতে লাগল। 

আল্থিডেস্‌ মাথা চুলকে বলল, “এবার তোমাকে লক-আপে ঢোকাতে 
হবে, নইলে বুড়ো। টমোস এই দেয়ালে আমার মাথা। ভাঙবে । কিন্তু এট! 
চালানো আমাকে শিখতেই হবে। তুমি ঠিক বলছ, তোমরা যাকে ধন্থক বল 
সেটাকে বাকাতে কোন কৌশল লাগে না?” 

টারজন জোর দিয়ে বলল, “আরে না না, কৌশল কিছু নেই। বরং একটা 
হাকা ধন্ছক তৈরি করে নাও, কাজটা সহজ হবে। অথবা মাল-মশলা এনে দিও, 
আমিই বানিয়ে দেব।” 

আল্থিডেস্‌ সোতসাহে বলল, “তাই এনে দেব। এবার লক-আপে 
চল ।” 

একটি রক্ষী চত্বর পেরিয়ে অপর একট! বাড়িতে টাবরজনকে নিয়ে গেল। 
টর্চের আলোয় যে ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিল সেখানে আরও একটি লোককে সে 
দেখতে পেল। ভারী দরজায় তাল। লাগিয়ে রক্ষীরা চলে গেল। 

ঘর অন্ধকার । টারজন সঙ্গীকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ 
শুনতে পাচ্ছে । হায়রে, ন্বর্ণ-শহরের এই সুদুর কারাগারে না জানি নিয়তি 
ভাকে কাব সঙ্গী করে পাঠিয়েছে! 


৬- ঈশ্বরের লেজে প 


টর্চ না থাকায় ঘরটা খুব অন্ধকার । তবু সময় নষ্ট না করে টারজন তখনই 
ঘরটি পরীক্ষা করতে.শুরু করল। প্রথমেই গেল দরজার কাছে। শক্ত কাঠের 
দরজা; চোখ সমান উঁচুতে একটা ছোট চৌকো! গর্ভ । ভিতরে কোন ছিটকিনি 
বা তাল! নেই। বাইরে কি আছে সেটাও বুঝবার উপায় নেই। 

সেখান থেকে দেয়াল বরাবর ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। সে জানে, 
ঘরের অপর লোকটি দুর/কোণে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। তার নিঃশ্বানের 
শব্ধ এখনও কানে আসছে । 

পিছনের দেয়ালের উপরের দিকে একটা ছোট জানাল। আছে। ঘরটা এত 
অন্ধকার যে জানালাটা বাইবে খুলেছে, না, পাশে আর একটা ঘর আছে সেটাও 


৩২ টারজন সমগ্র 


ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া, জানালাট। এতই ছোট যে তার ভিতর দিযে 
একটা মানুষ গলে ঘেতে পারবে না । 

অন্ধকারে কে ষেন বলে উঠল, “কি করছ ?” 

“ঘরট। পরীক্ষা কবে দেখছি টারজন জবাব দিল । 

“কোন লাভ হবে না; পালাবার পথ নেই। ওরা না নিয়ে গেলে বাইরে 
যাবার কোন উপায় নেই ।” 

টারজন জবাব দিল না। বলার কিছু নেই। আর টারজন কথা বলে 
কম । ঘর পরীক্ষায় ক্ষান্ত দিয়ে সে কোণের বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসগ। শীত 
করছে, ঠাণ্ডা লাগছে, ক্ষিধে পেয়েছে ; কিন্তু সে ভয় পায় নি, এ পরিস্থিতিতে 
কি করা ধায় বসে বসে তাই ভাবতে লাগল । 

একসময় বেঞ্চিতে বসা অপর লোকটি বলল, “তুমি কে? ওরা খন 
তোমাকে নিয়ে এল তখন টর্চের আলোয় দেখেছি তুমি কাথ,নি বা এখনির 
লোক নও ।” লোকটির কণম্বর কঠোর, বলার ভঙ্গী কঠিন। টারজন কোন 
জবাব দ্রিল না| সহ-বন্দীটি রেগে গেল। “কিব্যাপার? তুমি কি কাল! 
নাকি?” 

টারজন এবার জবাব দিল, “কালা-বোবা কিছুই নই। ওভাবে চেচিয়ে 
কথ। বলে! না” 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লোকটি ভিন্ন সুরে বলল, “এখানে হয় তে! 
আমাদের অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে হবে। আমাদের তে। বন্ধু হওয়াই 
ভাল।” 

"তোমার যেমন ইচ্ছা?” টারজন কাট! জবাব দিল। 

লোকটি বলল, “আমার নাম ফোবেগ । তোমার ?” 

"্টারজন |” 

“তুমি কি কাথনির লোক, না এখনির ?” 

“কোনটাই না; আমি এসেছি সুদুর দক্ষিণের একটা দেশ থেকে 1” 

“মেখানে থাকাই তো। ভাল ছিল» ফোবেগ বলল । “এই কাথ.নিতে এলে 
কেমন করে ? 

“পথ হারিয়ে এসে পড়েছি)” পুবে। সত্য কথাটা টারজন ব্লর্তে চাইল না, 
তাতে কাথ্‌নির লোকদের একজন শত্রুর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা! ধরা 
পড়ে ঘেতে পারে। তাই সে শুধু বলল, *্ন্তার তোড়ে ভামতে ভাসতে 
তোমাদের শহবে এসে পড়েছি । এখানে ওর আমাকে বন্দী করেছে; ওদের 
অভিযোগ, আমি ওদের রাণীকে হত্যা করতে এসেছি ।” 

“অর্থাৎ ওদের ধারণ। তুমি নেমোনকে হত্যা করতে এসেছ !. কি জান” 
সেট। তোমার উদ্দেশ্ট হোক আর নাই হোক, তাতে কোন তফাৎ হবে না)” 

"তুমি কি বলতে চাও.?* টার্জন প্রশ্ন করল। | 


টার্জন এযাড দি সিটি অফ গোল্ড ৩৩ 


ফোবেগ বলল, “আমি বলতে চাই, ঘষে কোন অবস্থায়ই নেমোনকে খুশি 
করতে ওর) তোমাকে মেরে ফেলবে |” 

"শনেমোন কি তোমাদের রাণী ?” 

ফোবেগ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, “ঈশ্বরের কেশবের নামে বলছি, সে 
রাণী তে বটেই, তার চাইতেও অনেক কিছু বেশী! ওন্থার বা থেনাবে আগে 
কখনও এমন বাণী হয় নি, আর ভবিষ্যতেও কখনও হবে না। মহাত্বার 
দাতের দিব্যি! পুরোহিতরা, সেনাপতিবাঃ সদশ্তরাঃ তার সামনে সকলেই 
টস্থ 1” 

“কিস্ত আমি তে। একজন নবাগত বিদেশী মাত্র ; পথ হারিয়ে এখানে এসে 
পড়েছি । তাহলে রাণী আমার সর্বনাশ কেন চাইৰে ?” 

"কোন লাদ| মান্থষকে আমবা বন্দী কৰে রাখি না) শুধু কালে মান্ৃষদের 
ক্রীতদাস করে রাখি। তুমি যর্দ নারী হতে তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা 
হত না; আৰ ন্থন্দরী নারী হলে (অবশ্ট যদ্দি পরমা হুন্দরী না হও) তো 
বেশ স্থখে-স্বচ্ছন্দেই এখানে থাকতে পারতে । কিন্তু তুমি ঘে পুরুষ) তাই 
নেমোনের জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই তার খুশির জন্য তোমাকে 
জীবন দিতে হবে।” 

“আর পরমা হন্দরী হলে কি হত?” টারজন জানতে চাইল । 

কোবেগ অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে জবাব দিল, “নেমোন যদি তাকে দেখতে পায় তো। 
অনেক কিছুই হতে পারে। রাণীর চাইতে বেশী সুন্দরী হওয়াটা নেমোনের 
বিচারে বাজদ্রোহের সামিল । আরে বাবা স্ত্রী বা কন্ত। সুন্দরী হলে এখানকার 
লোকরা তাদের লুকিয়ে রাখে ।” 

“বাণী কি সুন্দরী ?” টারজন প্রশ্ন করল । 

“হ্যা, পরম দেবতার নামে বলছি, আমাদের রাণী পূর্থবীর সের। স্বন্বরী । 
কিন্তৃ-_” এবার ফোবেগ গলা নামিয়ে ফিসকিন করে বলল, “কিন্তু সে একটি 
শরতানী! আমি যে এত বহর ধরে তার সেবা করেছি আমিও তার কাছে 
করুণ ভিক্ষা করতে চাই নী।” 

টারজন শুধাল, “কোন্‌ অপরাধে তুমি এখানে এসেছ ?” 

ফোবেগ বিষম গলায় বলল, “ভুলক্রমে আমি ঈশ্বরের লেজে পা দিয়ে- 
ছিলাম ।% 

লোকটির শপথগুলি শুনেই টারজনের খটক। লেগেছিল, কিন্ত এই শেষের 
কথা শুনে সে হতভম্ব হয়ে গেল। তবু এবিষয়ে আর কোন প্রশ্ন না করে শুধু 
বলল, “আর তারই জন্য তোমার এই শাস্তি?” 

"এ তো কিছুই না৮৮ ফোবেগ বলল। “আমার শাস্তি কি হবে স্টো 
এখনও স্থির হক্স নি। আমি দোষী কিনির্দোষ সেট। যদি নির্ণয় করা হয় 
কোন একজনেয় সঙ্গে সংঘর্ধে জয়-পরাজয় দিয়ে, তাহলে নিঃসন্দেহে আমিই 


টাবজন-_২-৩ 
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জিতব, কারণ সারা কাথনিতে আমার চাইতে ভাল ₹লোয়ার বা বশ! 
চালাতে আর কেউ পারে না। কিন্তু আমাকে যদি লড়াই ,করতে হয় সিংহের 
সঙ্গে, তাহলে তো আমার জয়ের আশা খুবই কম। আর ভ্রন্ুটি-কুটিল 
জারাটবের অনির্বাণ অগ্নির সম্মুধীন হলে ঘষে কোন মানুষই তো দোষ ।” 

টারজন লোকটিব ভাষা বুঝতে পারলেও তর কথার তাত্পধ কিছুই তার 
বোধগম্য হচ্ছে নাঃ বাণীর খুশির সঙ্গে হ্যায়বিচাবের কি সম্পর্ক থাকতে 
পারে? 

সে ধখন এইসব চিন্তা কৰতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল, ঠিক সেই 
সময় বহুদূর দক্ষিণে আর একটি বন্য প্রাণী ঝড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
পাহাড়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছে । তারপর দিনের আলে ফুটলে মে বাইবের 
রোদে বেরিয়ে এল। বন্য প্রাণীটি আর কেউ নয়__আমাঁদের পূর্ব-পরিচিত 
সোনালী কোট ও কালো কেশরওর়াঁল। সেই সিংহটি। 

সকালের বাতান বুকের মধো টেনে নিয়ে সে একবার হাই তুলল, 
আড়মোড়া ভাঙল । জেজ নাড়তে নাড়তে চারদিকের বিশাল সাআাজ্যের 
দিকে তাকাতে লাগল । যে উচু জায়গাটাতে সে দাড়িয়েনছিল সেখান থেকে 
দেখতে পেল নাচে অনেক প্রাণী চরে বেড়াচ্ছে__ভেত্রা ডিরাফ, কুড়ু, হরিণ 
আরও কত কি। বনের রাজা তখন ক্ষুধার্ত, বুষ্টির জন্য গত রাতে কোন 
শিকার ধর] হয় নি। নতুন-ওঠা রোদে হল্দে-সবুজ চোথ দুটো ম্টি মিটু 
করতে করতে প্রাতরাশের খোজে নীচে নেমে গেল। আবার ঠিক সেই 
সময়ই ছুটি সৈনিকের সঙ্গে একজন কালো ক্রীতদাম জঙ্গলের রাজার জন্তু 
প্রাতরাশ নিয়ে কাথনির কারা-কক্ষে প্রবেশ করল। 

তার পায়ের শব্দ পেয়ে টার্জন ঠা মেঝের ক্ছানাঁয় উঠে বসল; 
সেখানেই সে ঘুময়েছিল। ফোবেগ উঠে বদল কাঠের বেঞ্চিটাতে। 

বলল, “ওরা আসছে ? খাদ্য নিয়ে না মৃত শিয়ে ভ1 কে জানে ।” 

টারজন কোন কথা বলল না। দরজা খুলে ক্রীতদাল ঘরে ঢুকল খাদ্য ও 
পানীয় নিয়ে; সৈনিক ছুটি দ্রাড়িয়ে রইল দরজার বাইরে । তারা দুজনই 
নতুন ; তবে টার্জনের সব কথাই রাতের প্রহরীদের কাছে শুনেছে। 

একভন বলে উঠল, “এটিই তাহলে সেই বন্ত মানুষ 1” র 

অপরজন বলল, "খুব সাবধানে থেকো৷ ফোবেগ । আমি হলে তো একটা 
বুনে মানুষের সঙ্গে এক সেলে থাকতামই না।* নিজের তামাশায় সে নিজেই 
হেসে উটল। 

সশব্দে দরজা বন্ধ করে তারা তিনজনই চলে গেল। নতুন দৃষ্টিতে 
টারজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে ফোবেগ বলল, “তুমি তাহলে বন্ধ মানুষ? 
ত। কতখানি বন্য ?” 

টারজন লোকটার দিকে ঘুরে বলল । ভার কঠের চাপা বিজ্রপ টারজনের 
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কানে লেগেছে । দিনের আলো এই প্রথম সে সঙগীটিকে দেখল। উচ্চতায় 
নিজের থেকে কয়েক ইঞ্চি ছোট হলেও লোকটির পেটা গড়ন) শক্ত কেশমর ও 
পেশীবছল দেহ; ওজনে তার চাইতে কয়েক পাউগ্ড বেশীই হবে। চোয়াল 
উচু, কপাল থ্যাবড়া, চোখ ছোট । টারজন নীরবে তাকে দেখতে লাগল। 

ফোবেগ বললঃ “জবাব দিচ্ছ না কেন 1” 

টারজন তিরস্কাবেবর স্থরে বলল, “বোকার মত কথ। বলে! না । কাল রাতেই 
বললে আমরা তো বন্ধু হতে পারি। কিন্তু একে অপরকে অপমান করে কি বন্ধু 
হওয়1 যায়? খাবার এসেছে । এস, খাওয়া যাক ।” 

ফোবেগ অসন্ধষ্ট মনে খাবার পাত্রের মধ্যে একট। থাবা! ঢুকিয়ে দিল । 
ছুরি) কাটা, বা চামচ ন। থাকায় টারজনকেও তাই করতে হল। খাগ্বস্তব 
মাংস, তবে শক্ত, দড়ির মত, আধ-সিদ্ধ; একেবারে কাচা মাংম হলে বরং 
টারজনের স্থবিধ। হত। 

একগাল মাসকে চিবিয়ে ছাতু করে গিলে ফেলে ফোবেগ বলল, “কাল 
নির্ঘাৎ একটা বুড়ে। সিংহ মরেছে__খুব বুড়ো |” 

ফোবেগের কথায় কাঁন ন। দিয়ে টারজন চুপচাপ বসে রইল। একে একে 
ছোটবেলার কথাগুলি তার মনে পড়তে লাগল । হিংন্ত্র বানরী কালার 
লোমশ বুকের ছুধ খেয়ে সে বড় হয়েছে । অরণা জীবনের সব বিপদ-আপদ 
থেকে সেই তো তাকে কাচিয়ে রেখেছিল । মনে পড়ল একটি অসহায় ছোট 
শিশুর জন্য তার মমতা ও অসীম ধৈর্যের কথা । সে তখন সবে দু'বছরে 
পড়েছে । ন। পারত গাছে গাছে ঝুলতে, না পারত মাটিতে হাটতে । পরে 
অবশ্ঠ সব কিছুই সে শিখেছে ; কারণ বুদ্ধি ও শক্তির উপরই তো! নির্ভর করত 
তার জীবন। 

পালক-পিতা৷ বুড়ো টুবলাট-এর রাগের কথা মনে পড়তেই তার হানি 
পেল ।॥ বুডে। “বৌোচাঁকান” চিরদিনই টার্জনকে অপছন্দ করত, কারণ তার 
শৈশবের অসহায়তার জন্য কাল আর কোন সন্তানকে পালন করার সময়ও 
পেত ন।। তাছাড়া টুবলাটের ধারণা ছিল যে দুর্বল-দেহ টারজন কোন দিনই 
শক্ত-সমর্থ হয়ে তার জাতির কোন কাজে লাগতে পারবে না। তাই সে চাইত 
টারজনকে মেরে “ফলা হোক ; বুড়ো রাজ। ক্রুগাকৃকে দিয়ে টারজনের মৃত্যুর 
পরোয়ান৷ জারির চেষ্টাও সে করেছে । তাই টাবরজ্জন বড় হবার পরে টুবলাটকে 
ঘ্বণা করত, নানাভাবে তাকে বিরক্ত করত । 

সেসব দিনের কথা মনে হলে এখন তার হাসি পায়; শুধু একটি গভীর 
ছুঃধের কথ। ছাড়।- সেটা কালার মৃত্বা। যঁদও সেটা ঘটেছে অনেক পরে? 
টারজন তখন মান্ষ হয়ে উঠেছে। তবু আজও কালার অভাব সে বোধ 
করে; বোধ করে একটিমাত্র মায়ের স্েহের অভাব । ৃ 

একে একে মনে পড়তে লাগল জঙ্গলের অন্ত বন্ধুদের কথা। তার বন্ধুর 
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দলে ছিল অনেক বড় ব্ড় বানর, ছিল হাতি টাণ্টার, ছিল সোনালী সিংহ 
ফাদ-বাল্‌জা, আর ছিল ছোট্ট নৃকিমা। বেচারি নৃকিমা! ,ছোট্ট বানরটিকে 
ফেলে বেখেই টাবজনকে চলে আসতে হয়েছে, নইলে যে এই জল-ঝড়ে তার 
ঠাণ্ডা লেগে যেত। 

জাদ্-বাল্জাকে সঙ্গে না আনার জন্যও তার দুঃখ হতে লাগল; মাহ্ুষের 
সঙ্গ ছাড়া পে অনেক দিন কাটাতে পাবে, কিন্তু বন্য পশুদের সঙ্গ ছাড়া তার 
বেশীদিন চলে না। টার্জনের সেদিনটির কথা মনে পড়ে গেল যেদিন পুঁচকে 
সিংহ-শাবকটিকে ধরে এনে তাকে কু্কুরী জা-র বুকের ছুধ খাওয়াতে শিখিয়ে- 
ছিল। কিন্ুন্দর ছিল সিংহের বাচ্চাটা । প্রথম থেকেই পুরোপুৰ্বি সিংহ 
যেন! সোনালী সিংহের সঙ্গে একত্রে শিকার করা, একপঙ্গে লড়াই করার 
দিনগুলির কথ! মনে করে টারজন একট গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 


৭ নেমেনি 


বিন প্রতিবাদে কাখনির কারাকক্ষে ঢুকবার সময় টারজন ভেবেছিল যে 
পরদিন সকালেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়। হবে) নিদেন পক্ষে 
সেল থেকে বাইরে শিয়ে যাওয়। হবে। আর একবার সেল থেকে বের হতে 
পারলে আর যাতে সেখানে ফিরে যেতে না হয় সে ব্যবস্থা করবার মত শক্তি 
তার আছে। 

কিন্তু পরদিন সকালে ওরা! তাকে বাইরে নিয়ে যাঁয় নি) তার পরদিনও 
নয়। এবং তার পরের দিনও নয়। সেও মুক্তির আশায় আশায় অপেক্ষা করেই 
আছে। 

বন্দী হয়ে থাকাটা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; বিশেষ করে ফোবেগের সে । 
লোকট। মুর্খ, দাস্তিক ও বিবাদ প্রবণ । তরু শান্তিতে থাকার খাতিরে টারজন 
তাকে সহ করে চলেছে, আর লোকটা ভাবছে ভয় পেয়েই টীরজন চুপচাপ 
আছে। ফলে তার সদম্ত আম্ফষালন আরও বেড়ে গেহে; সে তে। জানে ন। 
ষে সে মৃত্যু নিয়ে খেলা করছে। 

একসময় ফোবেগ ঠীট্র। করে বলল, “তোমার কাছ থেকে নেমোন বেশী 
কিছু খুশির রন পাবে বলে মনে হয় না|” 

টারজন বলল, “বেশ তো, যেটুকু খামৃতি পড়ে সেটা তুমি পুষিয়ে দিও |” 

ফোবেগ জোর গলায় বলে উঠল, “আবে, তা তো দেবই। আবে, রাণী 
যদি লড়াই-ই চায় তো এমন লড়াই দেখিয়ে দেব য! সে জীবনে দেখে নি। 
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আর তৃমি! বাঃ! লড়াই দেখতে হলে তোমার সঙ্গে তে। নামাতে হবে 
একট] বাচ্চা ছেলেকে । তোমার তো। সাহস নেই; শিরার রক্তের বদলে 
বইছে জল ।” 

তার কথাগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে টারজন দরজার গরাদে-দদ ওয়1 ছোট 
(ফোঁকরট। দিয়ে একটুকরো! আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাতে ফোবেগ 
একেবারে ক্ষেপে গেল । চেঁচিয়ে বলল, "ভীরু কোথাকার! আমার কথার 
জবাব দিচ্ছ নাকেন? একটু ভব্যতাঁও শেখ নি!” সে টারজনের দিকে এক 
পা এগিয়ে গেল । 

টারজনও কুদ্ধ লোকটার দ্রিকে ঘুরে তার চোখে চোখ রেখে দাড়াল । 
মুখে কিছু বলল ন।, কিন্তু সে যে কি করতে চায় সেট! বোকা ফোবেগেরও বুঝতে 
অন্থবিধা হল না। ফোবেগ ইতস্তত করতে লাগল । 

কী যে ঘটে যেত তা কেউ জানে না। ঠিক সেই মুহূর্তে চারজন টৈনিক 
দরুজাট! সপাটে খুলে ফেলল । তাদের একজন হাঁক দিল, “আমাদের সঙ্গে চলে 
এস__ছুভনই |” 

ফোবেগ বিষঞ্ন মনে, আর টারজন ম্ুমার মত অরণা মধাদার সঙ্গে তাদের 
পিছু পিছু চলতে লাগল । চত্বর পেরিয়ে একট] দরজার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ 
বারান্দার শেষে একট। বড় ঘরে সকলে ঢুকল । সেখানে হস্তিদন্ত ও দ্বর্ণণচিত 
পোশাকে স'জ্জত সাতগন অফিসার একট টেবিলের ওপারে বসে ছিল। 
তাদের যধ্যে দু'জনকে টারজন চিনতে পারল--ছবীণ টমোস ও তরুণ 
“গিম্নন | 

ফোবেগ ফিস্ফিন্‌ করে বলল, “এরা সকলেই সন্ত্ান্ত লৌক। টেবিলের ঠিক 
মাঝখানে বসেছে বুড়ে। টমোপ, বাণীর মন্ত্রী; সেতো বাণীকে বিয়ে করতে 
চাঁয়, কিন্ধ আমি মনে কবি ও বুভেট। তার যোগ্য নয় । তার ডাইনে বসেছে 
এবোট; সে আমার মত সাধারণ সৈর্নিকই ছিল, কিন্তু নেমোনের নজর পড়ায় 
সে এখন বাণীর প্রিয়পাত্র। বাণী অবশ্ত তাকেও বিয়ে করবে না, কারণ কোন 
সন্ত্রান্ত বংশে তার জন্ম হয় নি। তার বা দিকে বসে আছে যুবক গেম্নন। 
প্রাচীন সন্ত্রান্ত বংশে তার জন্ম; তার অধানে যে সব সৈনিক কাজ করেছে 
তারা লকলেই বলে যে তার মত লোক হম না।” 

টারজন এতক্ষণ ঘরুটাকেই ভাল করে দেখছিল । চার-দেয়ালের কাছাকাছি 
অনেকগুলে। স্তপ্তের উপর ছাদট। দ্লাড়িয়ে আছে। অফিপারদের পিছন দিকে 
কাচের জানালা আর তিনটে দরজা! | দ্র্জাগুলিতে সুন্দর কাঞ্চকাধ ; পালিশও 
খুব উচুদরের। তাতে মোনা ও হাতির দাতের মোজায়িক করা। 

টমোসের গম্ভীর কঠ্দ্বর শোনা গেল। একজন আগার-অফিসারকে নির্দেশ 
দিল, “বন্বীদের সামনে নিয়ে এস।” 

বন্দীদের নিয়ে আগার-অফিসার টেবিলের এদিকে এসে দাড়াল। 
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টাবজনের সঙ্গীকে দেখিয়ে টমোস শুধাল, “এটি কে? 

“এব নাম ফোবেগ» আগার-অফিল'র জবাব দ্িল। 

“এব বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?” 

“দবত। টুস্‌্কে এ অপবিত্র করেছে ।” 

“আভযোগ কে করেছে ?” 

“প্রধান পুরোহিত ।” 

ফোবেগ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “ওটা হঠাৎই ঘটে গিয়েছিল । আমি 
কোনরকন অশ্রদ্ধ দেখাই নি ।” 

“চুপ কর!” তার কথায় বাধ। দিয়ে টমোস টারজনকে দেখিয়ে শুধাল, 
“আর ওটি? ও কে?” 

জবাব দিল গেম্নন, “ও নিজের নাম বলেছে টারন। তোমার নিশ্চয়ই 
মনে আছে যে রাতে ওকে বন্দী করা হয় তখনই ওকে আনি জিজ্ঞাসাবাদ 
করেছিলাম |” 

টমোস বলল, “ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে । ওর হাতে একটা অন্তুত 
অস্ত্র ছিল ।” 

এরোট প্রশ্ন করল, “এর কথাই কি তুমি বলেছিলে যে নাকি রাণীকে হত্যা 
করতে এসেছে ?” 

টমোস বলল, “হ্যা এই সে লোক ।” 

এরোট বলল, “কিন্তু ওকে দেখে তো এখনির লোক বলে মনে হয় ন11” 

টারজন বলে উঠল, “আমি এথ.নির লোক নই |” 

টমোস হুংকার দিল, “চুপ!” 

টারজন তবু বলতে লাগল, “কেন চুপ করব? আমার হয়ে কথা বলার 
তে। এখানে আর কেউ নেই; কাছেই আমার কথা আমাকেই বলতে হবে। 
আমি তোমাদের শক্র নই; আমার লোকদের সঙ্গে তোমাদের কোন যুদ্ধ- 
বিগ্রহও নেই । তাই আমি আমার মুক্তি দাবী করছি।” 

“ও দেখছি মুক্তি দাবী করছে।' এরোট হেসে উঠে মুখ বাকিয়ে ঠাট্টা স্বরে 

কথাগুলি বলল; “ক্রীতদাস চায় মুক্তি!” 

রাগে লাল হয়ে টমোস আসন ছেড়ে অর্ধেকটা উঠে দীাড়াল। টেবিলের 
উপর একট। ঘুষি মারল। টারজনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, “দেখ 
ক্রীতদাস, তোমাকে কিছু বলতে বললে তবেই কথ। বলবে, অন্যথায় নয়; মন্ত্রী 
টমোস খন তোমাকে চুপ করতে বলেছে তখন চুপ কর।” 

টারজন পাণ্টা জ্বাব দিল, “আমি কথা বলেছি, আব দরকার হলে 
আবারও বলৰ।” 

এরোট বলল, “ছুবিনীত ক্রীতদানকে চিরদিনের মত চুপ করিয়ে দেবার পথ 
আমরা জানি।” | 
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গেম্নন বলল, “পরিষ্কার বোঝ! যাচ্ছে যে লোকটি অনেক দূর দেশ থেকে 
এসেছে । সে হয়তো আমাদের দেশের প্রথা-প্রকরণ জানে না, বাকে বড়কে 
ছোট তাও বুঝতে পারে নি। ওর সব কথা আমাদের শোন। উচিত। ও যদ্দি 
এথনির লোক না হয়ঃ আমাদের শক্র না হয় তাহলে কেন আমর! ওকে বন্দী 
করে রাখব? কেন ওকে শাস্তি দেব?” 

টমোম বলল, “রাতের অন্ধকারে “স প্রাসাদে ঢুকেছিল। তার তো 
একটাই উদ্দেন্ঠ হতে পারে- রাণীকে হতা। করা। কাজেই তাকে মরতে 
হবেই। শুধু কিভাবে তার মৃত্র্য ঘটানে৷ হবে সেটা স্থির করবে আমাদের 
মাননীয় মক্ষিবাণী বাণী মহোদয় |” 

গেম্নন তবু আপত্তির সুরে বলল, “৪ আমাদের বলেছে যে নদীর শোতে 
হেসে এখানে চলে এসেছে । অন্ধকার রাতে কোথায় এসেছে ন। বুঝে হঠাৎই 
প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল ।” 

“গেপভ্পাট। ভালই, তবে বিশ্বাসযোগা নয় ।” 

গেম্নন বললঃ “কেন বিশ্বাযোগা নয়? আমার তে খুবই বিশ্বাসযোগ্য 
বলে মনে হয়েছে । আমরাও জানি, সেই বাতের প্রচণ্ড বন্যায় কারও পক্ষেই 
সাঁতরে নদী পাব হলেও তো তাঁকে স্বর্ণসেতুর উপর দিয়েই প্রাসাদে আসতে 
হত। কিন্তূপে সেতুতে সতর্ক প্রহরা থাকে, আর আমর। জানি যে রাতে 
কেউ সতু পার হয় নি। তাই ওর কাহিনীটা আমি বিশ্বাস করি । কাজেই 
যতক্ষণ অগ্তরকম প্রমাণ ন। পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ দুর দেশ হতে আগত 
একজন সম্মানত যোদ্ধার মত ব্যবহারই তার সঙজে আমাদের করা উচিত ।” 

এবোট অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, “যে লোক আমাদের রাণীকে হত্যা করতে 
এখানে এসেছে তার পক্ষ সমর্থনকারীদের দলে আমি নেই।” 

টমোস হঠাৎ বলে উঠল, “অনেক তর্ক হয়েছে । লোকটির প্রতি সুবিচারই 
করা হবে এবং নেমোনের ইচ্জান্থসারেই তাঁকে নিকেশ করা হবে।” 

তার কথা শেষ হতেই ঘরের একদিকের দরুজা খুলে হাতির দাত ও সোনার 
ঝল্মলে পোশাক পরিহিত একটি লোক উচ্চৈঃম্বরে ঘোষণা করল “রাণী [৮ 
বলেই আবার সরে গেল। 

সবগুলো! চোখ পড়ল দরজার দিকে; সম্ভ্রান্ত লোকগুলি উঠে দাড়াল; 
তারপর দরজার দিকে মুখ করে নতজান্থ হল। ফোবেগদহ রক্ষী সৈনিকরাও 
তাই করল। শুধু বানর-বাজ টার্জন নতজানু হল না। 

জনৈক রক্ষী গর্জন করে উঠল, “নীচু হ শেয়াল !” পরমূহূর্তেই মৃত্যু-কঠিন 
নিশ্তক্তার মধ্যে প্রবেশ করল রাণী । অলসভাবে একবার চারদিকে 
তাকাল। তার চোখ পড়ল টারজনের উপর । তৃরু ছুটি ঈষৎ কুঁচকে গেল। 
তার পিছন পিছন এল পালিশ-কর। সোন। ও চকচকে হাতির প্রান্তের ঝল্মলে 
পোশাক পরে আধ ভজন অন্রাস্ত লৌক। মকলেই দরজ। থেকে টেবিলের দিকে 
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এগিয়ে গেল । টারজনের দৃষ্টি আটকে রইল রাণীর দেহ-সৌন্দর্ধের দিকে । সজীদের 
তুলনায় তার বেশ ভূষা অনেক সাদাসিধে; তার দেহ-লৌষ্টব পোশাকে যত না 
ঢাক1 পড়েছে, প্রকাশ পেয়েছে তার চাইতে বেশী । তবে প্রকৃতিদত রূপের 
আর কোন বাহ্িক রূপকলার কোন প্রয়োজনই নেই। ফোবেগের বর্ণণার 
চাইতে রাণী অনেক বেশী সুন্দরী । 

রাণী টারজনের আরও কাছে এসে দাড়াল) তখনই জঙ্গলের রাজার কাছে 
এ সত্য স্প্টতর হয়ে উঠল যেযকোণ দেশ বা কালের বিচারেই সে এক 
আশ্চধ সুন্দরা নাৰী। তথাপি টারজন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ ব্ধপ 
কল্যাণমঘরী, না সর্বনাশের প্রতিমূত্ি ) তাকে দেখলে মনে হয় এ নারী 
আপোষ কাঁকে বলে ও। জানে নাঁবাণী নেমোন হয় পুরোপুরি কল্যাণী, 
নয়তো পুরোপুরি শয়তানি । 

তাপ উপর চোখ বেখেই রাণী ধীরে ধ'রে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল? 
টারজন কিন্তু মুহর্তের জন্যও তার চোখের পাত। নামল না। নেমোপ্র ভা 
ভঙ্গী কুটিলতর হল, কিন্ধ তাতে ক্রোধের কে!ন প্রকাশ নেই; হয়তে। প্রকাশ 
পেয়েছে কিছুট। আগ্রহ, কিছু বা খাশর আভাষ। 

রাণী দাড়াল। নতজানু »স্্রান্ত লোকদের বলল, “উঠে দাড়াও 1” ছুটি 
মাত্র শবে টার্জ.নর মনের মধ্যে একটা শিহরণ খলে গেল । সম্মুখে দণ্ডায়মান 
ব্রো্ মুতিটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাণী জানতে চাইল, “ক এই মান্থষ যে 
নেখোনের সম্মুথেও নতগা হর নি?” 

টমোসের মুখ আবার বক্তবণণ হয়ে উঠল। সক্রোধে বলে উঠল, “লোকট। 
ঘেমন যূর্থ, তেমনি অশালীন ও অসভ্য রাণী । তবে ওর তো মৃত্যু আমন, 
কাজেই” 

নেমোন বাধ। দিল, “কেন ওর মৃতু আসন্ন? আর কি ভাবেই বা ওর 
মৃত্যু হবে? 

টখোস বুঝিয়ে বললঃ “ওকে মরতে হবে কারণ গভীর রাতে ও এসেছিল 
ইয়োও মােস্টিকে হত্যা করতে । অবশ্য কি ভাবে ওর মৃত্যু হবে সেটা তো 
রাণীরই হীতে।” 

দীর্ঘ পল্লবে ঢাকা কালে। চোখ তুলে বাণী টারজনের দিকে তাকাল। 
দেখল তার ব্রো্ রঙের চামড়া, আর আবর্তিত খাংসপেশীফমুদ্ধ দেহ। শুধাল, 
“তুমি নতজানু হলে না কেন?” 

টারজন নির্ভয়ে জবাব দিল) “ওরা বলেছে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে 
তাহলে তোমার সামনে আমি নতজান্থ হব কেন? তুমি তে। আমার রাণী 
নও? তাহলে আমি বানরদের রাজা টারজন তোমার কাছে নতজান্থ হবে 
কেন?” 

টমোপ চীৎকার করে উঠল) “থাম! তোমার উদ্ধত শীম। ছাড়িয়ে যাচ্ছে! 


চন 
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ূর্খ ক্রীতদাস, অসভ্য বর্বর, তুমি কি জান ন! যে রাণী নেমোনের সঙ্গে কথ! 
বলছ? 

টারজন কোন জবাব দিল না? টমোসের দিকে ফিবেও তাকাল না) তার 
ছুই চোখ নেমোনের উপর নিবদ্ধ। রাণী তাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু রূপ দিয়ে 
কি শরতানি দিয়ে তাসে জানে না। সে শুধু জানে, অগ্রিদেবতার প্রধান 
সেবিকা ল1 ভিন্ন আর কোন নারী তাঁর মনে এত আগ্রহ ও কৌতৃহল কৃষ্টি 
করতে পারে নি। 

আগার অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে টমোম হুকুম করল, “ওদের 
এখান থেকে নিয়ে যাও; মৃত্যুর ব্যবস্থা ঠিক না হওয়। পযন্ত মেলেই আটকে 
বাখবে।” 

নেখোন বলল, “দাড়াও । এই লোকটি সম্পর্কে আমি আরও কিছু জানতে 
চাই ।” টারভনের দিকে খুরে দাড়িয়ে আদর-ভর। সরল গলায় বলল, “তাহলে 
তুমি আমাকে মেরে ফেলছেই এসেছিলে ?” সেই মুহুর্তে টারজনের মনে হল, 
একটা বিড়ালি যেন তার শিকার নিপ়ে খেলা করছে । তারা হয়তো এ কাজে 
একজন ভাল লোককে পাঠিয়েছে । তোমাকে দেখে তো একজন যোদ্ধা বলেই 
মনে হয়।” 

টাব্জন জবাঁব দিল) “একজন স্ত্রীলোককে মারতে যোদ্ধার দরকার হয় না। 
আমি স্্রীলোককে মাবি না। তোমাকে মারতে আমি এখানে আপি নি।” 

রেশম-কোমল গলায় বাণী প্রশ্ন করল, “তাহলে কেন তুমি ওন্থারে 
এসেছিলে ?” 

টমোসের দিকে মাথাট| নেড়ে টারজন জবাব দিল, “ওই লাল-মুখ বুড়োকে 
তো। সেকথা দুবার বলেছি। ওকেই জিজ্ঞাসা কর, যারা! আমাকে মেবে 
ফেলাই স্থির করেছে তাদের কাছে আমি আর €কফিয়ৎ দিতে পাবি না।” 

রাগে কাপতে কাপতে টয়োস তার ছোট তরবারি অর্ধকোষমুক্ত কৰে 
বলল, “ওকে শেষ করে দেবার হুকুম দাও রাণী । আমাদের প্রিয় বাণীর প্রতি 
যে অসম্মান দেখিয়েছে এই মুহূর্তে আমি তাকে মুছে ফেলতে চাই ।” 

টারজনের কথায় নেমোনের মুশও রাগে লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সংঘম 
হারাল না। ঠাণ্ডা গলায় হুকুম দিল, “তরবারি কোষবদ্ধ কর টমোস। কখন 
অসম্মান হয়, কখন কি করতে হয় সেট। স্থির করার .যাগ্যতা নেমোনের আছে। 
লোকটি দুধিনীত বটে, কিন্তু আমার তো মনে হয় সে যদ্দি কাউকে অসম্মান 
করে থাকে তো টমোধকেই করেছে নেমোনকে নয়। যাই হোক, এই 
হঠকারিতার শাস্তিও সে পাবে। অপর লোকটি কে?” 

এবার জবাব দিল এবোট, “ও একজন মন্দির-রক্ষী, নাম ফোবেগ । ও 
দেবত। টুস্‌কে অপবিত্র করেছে ।” 

নেমোন বলল, “সিংহ-ক্ষেত্রে ওদের দুজনের লড়াই দেখতে আমাদের বেশ 
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মজাই লাগবে। দেবতা টুস্-এর দেওয়। দেহ ছাঁড়। অপর কোন অস্ত্র ছাড়াই 
ওদের যুদ্ধ করতে হবে। যে জিতবে সে মুক্তি পাবে ।” মুহূর্তমাত্র ইতম্তত করে 
আবার বলল? “শর্তসাপেক্ষ মুক্তি । নিয়ে যাও ওদের !” 
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টারজন ও ফোবেগ জাদের ছোট পাথরের সেলে চলে গেল; টারজ্জন তখনও 
পালাল না। পালাবার কোনরকম সুযোগও ছিল না, কারণ বক্ষ'র| ছিল 
দ্বিগুণ সতর্ক; দু'দিক থেকে ছুটে বর্শ৷ সব সময় তার উপর উদ্যত ছিল। 

ফোবেগকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে । সন্ত্রস্ত লোকদের সামনে কিংবা 
নেমোনের সামনে টারজ্ঞনের উদাসীনতা ও অকুতোভয়ত। দেখে লোকটি 
সম্পর্কে ফোবেগের ধারণ]ই বলে গেছে । টারজন হয় খুব সাহসী, নয় তো। 
খুব বোকা । হে দেবতা, লোকট! যেন বোকাই হয়, কারণ হয়তে। আগামী 
কালই সিংহ-ক্ষেত্রে তাদের দুজনের লড়াই হবে। 

ফোবেগ তিক্ত গলার বলল, প্ব্যাপারট। নিশ্চয় কালই ঘটবে ।” 

“কোন্‌ বাপারটা ?” টারজন শুধাল। 

খুশি মুখে ফোবেশ বলল, “যে যুদ্ধে আমি তোমাকে শেষ করব।” 

টারজন ঠাট্রার স্বরে হলেও গম্ভীর গলায় বলল, “আচ্ছা ফোবেগ, তুমি 
তাহলে আমাকে মেরে 'কলবে ? তুমি না আমার বন্ধু?” 

ফোবেগ বলল» “আরে, ব্যাপারটা বেশক্ষণ গড়াবে না; তোমাকে 
বেশীক্ষণ কষ্ট দেব না।” 

জঙ্গলের রাজ। এবার একটু হেসে বললঃ “কিন্তু ধর, আমি যি তোমাকে 
শেষ করে দিই, তাহলে বাণী খুশি হবে তো ?” ॥ 

ফোবেগ হে-হো। করে হেসে উঠল; বলল, “না, তুমি দেখছি বই 
সাদাসিধে) এই বিপদের মুখেও তোমার মুখে ঠান্টার কথ! বের হচ্ছে। ভাবী 
মজা তো !” 

টারজন বলল, “আশ। করি, তোমার এই মজাটা কাল সকালেও থাকবে । 

পরদিন সকাল হতেই ছুজন ক্রীদ্ঘদান ও একজন বক্ষী বড় মাপের প্রাতরাশ 
নিয়ে ঘরে ঢুকল। বক্ষী বলল, “পেট ভরে খেয়ে নাও, 'ঘাতে ভালভাবে লড়াই 
করে রাণীকে খুশি করতে পার । তোমাদের ভুজনের মধ্যে একজনের হয় তো 
এটাই শেষ খাবার |” 
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টারজনের দিকে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ফোবেগ বলল, “ওরই এট] শেফ 
খাবার |” 

রক্ষী বলল, “বাইরে সেই মর্মেই বাজী ধরা চলছে, কিন্তু সঠিক করে তো 
কিছুই বলা যাঁয় না। নবাগত লোকটিও দীর্ঘদেহী ; দেখে মনে হয় বেশ 
শক্তি রাখে |” 

মন্দির-বক্ষী বলল) “ফোবেগের চাইতে শক্তিশালী আর কেউ নেই ।” 

রক্ষী কাধ ঝাকুনি দিয়ে বলল, “হয় তে] তাই, কিন্ত আমি তোমাঙ্গের 
কারও উপবেই বাজী ধরছি না” 

দরুজায় তাল! লাগিয়ে লোকটি চলে গেল। 

এক ঘণ্টা পরে একদল সৈনিক এসে টারজন ও ফোবেগকে কারাগার থেকে 
বাইরে নিয়ে চলল । প্রাপাদপ্রাঙ্গণ পেরিয়ে সারিবদ্ধ পুরনো গাছে ঢাকা পথ 
ধরে তারা এগিয়ে চলল । ছুই পাশে সন্ত্ান্ত পরিবারদের সাদা ও সোনালী 
রঙের বাঁড়ি; সোনালী গম্থুজওয়াল। বিরাট তিন-তল৷ প্রাসাদ । 

সমাবেশ দেখতে দলে দলে লৌক অপেক্ষা! করে আছে । বরশীয় ভর দিয়ে 
দাড়িয়ে আছে দলে দলে সৈনিক । নাগরিকদের সাজসজ্জা আর বাঁড়িগুলির 
স্থাপত্য--ছুইই দেখবার মত। সকলের পরিধানে সৈনিকদের বক্ষস্ত্রাণের মতই 
থাঘরা ঝা ফতুরার মত জামী । মেয়েরা পরেছে হ্বাটুর উপর পধস্ত ঝোলানো। 
ধাটে| ঘাঁঘরা_-লোম, কাপড়, বা! চামড়া দিয়ে তৈরি । বুকের উপর একটা 
করে কাচুলি বাধা ; সারা দেহে অলংকার । 

পথের শেষে বড় স্বর্ণ সেতুটা টারজনের নজরে পডল। সম্পূর্ণ সোনা! দিয়ে 
তৈরি কী চমৎকার সেই সেতু । সেতুর ছই পারেই সোনার সিংহ বারদর্পে 
বধে আছে। 

সিংহ-ক্ষেত্র নামে পরিচিত একটা সমতল ভূমিতে বু দর্শক এসে জমা 
হয়েছে । রক্ষীরা দুই যোদ্ধাকে সেই দিকে নিয়ে চলল। 

সমতলভূমির মাঝখানে বিশ বা ত্রিশ ফুট মাটি খুঁড়ে নীচে একটা ভিম্বাকৃতি 
মল্প-ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। সেই মাটি গর্ভের চারদিকে ফেলে ক্রমশ উচু 
করা হয়েছে এবং তার উপরে সারি সারি পাথর বসিয়ে লোকের বসার আসন 
বানানো হয়েছে। মন্ল-ক্ষেত্রের পৃবদিকে বেশ কিছুটা চওড়। একটা বাস্তার 
নত নীচে নেমে গেছে আর সেটার ঠিক উপরে একট] খিলান মত তৈরি করে 
সেখানে রাণী ও উচ্চপদস্থ লোকদের আপন বানানো হয়েছে । 

খিলানের নীচ দিয়ে মল্প-ক্ষত্রের দিকে নামবার সময় টার্জন দেখল, প্রায় 
অর্ধেক আমন এর মধ্যেই ভন্তি হয়ে গেছে। লোকগুলো খাচ্ছে, হাসছে, 
কথা বলছে। নিশ্চয় এট। একটা মহাফ়তির দিন। সে ফোবেগের কাছে 
ব্যাপারট। জানতে চাইল । ফোবেগ বলল, “বর্যাকাল শেষ হলে প্রতি বছরই 
একটা অনুষ্ঠান হয় ; এটা তারই অংশ” 
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ইতিমধ্যে শহরের দিক থেকে ঢাক ও শিঙার শব ভেসে এল । ফোবেগ 
চীৎকার করে উঠল, “এ তারা আসছে 1” 

“কারা ?” টারজন শুধাল। 

“রাণী ও সিংহ-পুরুষরা ।” 

“সিংহ হ-পুরুষ আবার কারা ?” 

ফোবেগ বোঝাতে লাগল, “সন্ত্রাস্ত লোকর।; সাধারণত বংশগত সম্তাস্ত 
লোকরাই সিংহ-প্রজাতির সদশ্ত হতে পারে ।” 

বাজনা ক্রমেই এগিয়ে আসছে । কাছে এলে একেবারে কানে তাল 
লাগবার উপক্রম। ঢালু জায়গা বেয়ে বাজনাঁদাররা মন্ল-ক্ষেত্রের একেবারে 
শেষ প্রান্তে গিয়ে দাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে শুক হল €হ-হট্রগোল। আগে থেকেই 
হাজার লোক আপন দখল করে বসেছিল; এবার আরও হাজার হাজার লোক 
এসে সেখানে আনন নিতে চেষ্ট1 শুরু করে দিল। 

বাক্গনার পরেই মার্চ করে এল একদল নিক; প্রত্যেকের বার মাথায় 
উড়ছে রঙিন পতাকা । দৃশ্ত মনোরম, কিন্তু এর পরে যা এল ভার তুলনায় 
কিছুই নয়। 

সৈনিকদের কয়েক গজ পিছনেই এল চার সিংহে টানা সোনার রথ, তার 
উপরে লোম ও বিচিত্র রঙের কাপড়ে সান্ভানে। আসনে অর্ধশাধিত ভঙ্গিতে বসে 
আছে বাণী নেমোন । ষোলটি কালো ক্রীতদাম ধরে আছে সিংহের রাশ) 
রথের ছুই পাশে মার্চ করে চলেছে সোনা ও হাতির দাতের ঝকঝকে পোশাক 
পরা দু'জন করে সম্তান্ত লোক; দীর্ঘদেহী একটি কালো মানুষ একটা বড 
লাল ছাতা ধরে আছে বাণীর মাথায় । রথের পিছনের চাকার উপর্কার ছোট 
ছোট আনে বসে দুটি ক্ষুদ্রকায় মূর বাণীকে বাতাস করছে। 

রথ ও তার আরোহিনীকে দেখামান্রই সমবেত জনতা উঠে দাঁড়িয়েই 
আবার নত্ঙ্গান্থ হয়ে রাণীকে অভিবাদন জানাল । রথ ধীরে ধীরে মলজ- 
ক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরতে লাগল, আর সমবেত জনতার প্রশংসাধ্বন যেন 
ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়তে লাগল । 

নেমোনের রথের পিছনে মার্চ করে এল আর একদল ঠসনিক 7 তাদের 
পিছনে এল অনেকগুলি স্থলজ্জিত কাঠের রথ; তার প্রত্যেকটিতে ছুটে! করে 
সিংহ আর চালক একজন সন্ত্াস্ত লোক। তাদের পিছনে পায়ে হেটে চলল 
একদল সন্ত্রান্ত লোক, আর সব পিছনে দেখা গেল তৃতীয় সৈনিকদলকে । 

শোভাযাত্র। মল্ল-ক্ষেত্রে পৌছবার পরে নেমোন রথ থেকে নেমে সমবেত 
সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে তার নিদিষ্ট আসনে গিয়ে বসল । অন্য সকলেই যার- 
যার আমন গ্রহণ করল। | 

শুরু হল প্রদর্শনী খেলা । প্রথমেই দ্রুত তালে চলতে লাগল ছুরি নিক্ষেপ 
বর্শ। নিক্ষেপ, নানা খকম ক্রীড়া-কৌশল ও দৌড় প্রতিযোগিতা । প্রতিটি 
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খেলার উপরেই বাজি ধরা চলতে লাগল । গোটা স্টেডিয়াম ঠাকাহাকি, গাল- 
মন্দ, আর্তনাদ, শিস, অট্টহাসি ও প্রশংস ধ্বতিতে যেন ফেটে পড়তে লাগল । 

নেমোন ও মন্ত্রান্ত লোকদের আসনেও বহু টাকার হাত বদল হতে লাগল । 
রাণী শ্বয়ং একজন পাকা জুয়াড়ি; সে যখন জেতে তখনও হাসে, আবার যখন 
হারে তখনও হাসে। 

ছোটখাট খেলা শেষ হলে শুরু হুল রথের দৌড়। এবারে বাজীতে টাকার' 
অংক অনেক বেশী; নরনাবী নিহিশেষে নকলেই যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। 

সব শেষে ফোবেগ উচ্চকঠে বলল, “এবার সকলে দেখার মত একটা কিছু 
দেখতে পাবে । এট। দেখার জন্তই তে। নকলে অপেক্ষা করে আছে । তো-_ 
তার] নিরাশ হবে না। দ্রেখ বাপুত তোমার যদি কোন দেবত। থাকে তে? 
এই বেলা প্রার্থনাটা সেরে নাও কারণ তোমার মৃত্যু আসন্ন ।” 

"তুমি খন আমাকে তাড়। করবে তখন কি একটি বারের জন্যও আমাকে, 
মন্ল টি ঘুরে দেখতে দেবে না ?” 


৯- মৃত্যু ! মৃত্যু! 


বড় খেল] শুরু হবার আগে সাময়িক বিবৃতি । এককুড়ি ক্রীতদাস মল্প- 
ক্ষেত্র পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেছে । দর্শকদের মধ্যে কেউ উঠে 
ধাড়িয়েছে, কেউ শরীরের আড়মোড়। ভাঙছে; সন্ত্রান্ত লোকরা আসন থেকে 
আসনে ঘুরে ঘুরে কথাবার্তা বলছে। বনুকঠের কলকোলাহলে স্টেডিয়াম 
মুখরিত। 

বেজে উঠল শিডা। টৈনিকরা টারজন ও ফোবেগকে সঙ্গে নিয়ে মন্স-ক্ষেত্রের 
চারদিকে ঘুরতে লাগল, যাতে দর্শকরা ছুজনকে ভালভাবে দেখে কে কার উপর 
বাজি ধরবে সেটা স্থির করতে পারে । রাণীর আসনের সামনে দিয়ে যাবার 
সময় নেমোন আধ-বোজা চোখে নবাগত লোকটিকে ও মোটা কাথ,নীয়কে 
ভাল করে লক্ষ্য করল। 

রাণীর প্রীতিভাজন এরোট সেটা লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলল» 
“নবাগতের উপর আমি বাজি ধরছি এক হাজার ড্রাকৃমা |” 

অপর একজন সম্ভ্রান্ত লোক সাগ্রহে বলল, “আমিও নবাগতের উপরেই 
বাজি ধরছি।” 

"আমিও তাই, নেমোন বলল। 
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এরোট ও অন্য সকলে বিশ্মিত হল। তারা তে| জানে নবাগত হারৰে? 
জেনে শুনেই রাণীকে জিতিয়ে দেবার জন্তই তারা টারজনের উপর বাজি 
ধরেছে। 

এরোট রাণীকে বলল, “তুমি যে সব টাকা হারবে।” 

“তাহলে তুমি নবাগতের উপর বাজি ধরলে কেন?” রাণী জানতে চাইল । 

এরোট তাড়াতাড়ি জবাব দিল, “অপর দিকে পাল্লাটা৷ এতই ভারী যে 
একটা সুযোগ নেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।” 

“এখন কি রকম যাচ্ছে?” 

“এক শতে এক ।? 

হাতেপ্ ছুরিটা নাচাতে নাচাতে নেমোন বলল, “তুমি কি মনে কর 
নবাগতের জিতবার সম্ভাবনা এক শ' ভাগের এক ভাগও নেই ?” 

এবোট বলল, “ফোবেগ কাখনির সবচাইতে শক্তিমান মানুষ । আমি 
সত্যি মনে করি যে নবাগতের জেতার কোন সম্ভাবনাই নেই; এর মধ্যেই সে 
তো] প্রার মরে বপে আছে ।” 

নীচু গলায় ফিস্ফিস্‌ করে নেমোন বলল, “তাই যদি তোমার মনের কথা 
হয় তাহলে তে। ফোবেগের উপর বাজি ধরাই (তামার উচিত । আমি নবাগতের 
উপর বাছি ধরছি ১০০,০০০ ড্রাম! । তোমার কি অভিমত ?” 

এরোট বলল, “আমি চাই আমার রাণী তার উপর বৃথা টাকা ঢালবেন না । 
আমার ছয় রাণীকে হারতে দেখলে আমার বড ঝষ্ট হয়।” 

“তুমি বড় বাজে কখা বলঃ” অধৈর্য গলায় কথাটা বলে রাণী জঙ্গলের রাজার 
দিকে তাকাল, “ওর শরীবের গঠনটা খুব সুন্দর ; আর অপর লোকটির চাইতে 
দীর্ঘতর ও বটে 1” 

এরোট পুনরায় তাকে ম্মরণ কবিয়ে দিল» “কিন্তু ফোবেগের মাংসপেশীর 
দিকে তাবিয়ে দেখ । এই ফোবেগ অনেক যানুষ মেরেছে; সকলে বলে, 
সে নাকি প্রতিদ্বন্বীর ঘাড় মুচড়ে শিরা ভেঙে দেয়” 

“দেখাই যাক” এর বেশী কিছুই বাণী বলল ল।। 

এদিকে রাণীর আপন থেকে হ্বল্প দূরে লোক দুটিকে মল্ল-ক্ষেত্ের মধ্যে 
দাড় করিয়ে দিয়ে স্টেভিয়ামের ক্যাপ্টেন লড়াইয়ের পিয়মণ্ডুলি তাদের জানিয়ে 
দিল। খুবই সরল নিয়ম £ তাদের মল্-ক্ষেত্রের মধো থাকতে হবে, এবং খালি 
হাতে একে অন্যকে হত্যা করার চেষ্ট৷ করবে, অবশ্থ কনুই, হাটু, পা, বা রাত 
ব্যবহারে কোন নিষেধ নেই। 

ক্যাপ্টেন ঘোষণা করল, "শিঙা বাজলেই তোমরা লড়াই শুরু করতে পার। 
দেবতা টুস্‌ তোমাদের সহায় হোন ।” 

দু'জনের মাঝখানে দশ পায়ের দুরত্ব । এখন নির্দেশের অপেক্ষা । ফোবেগ 
বুক ফুলিয়ে তার উপর কিল মারছে? হাত বাকিয়ে বাইসেপের পেশীকে ফুলিয়ে 
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একট] বড় গিট-পাকানো বলের মত করে তুলছে । লাফ-ঝাপ করে পায়ের 
পেণীকে গরম করে নিচ্ছে । সকলেরই মনোযোগ তার দিকে । 

টারজন কিন্ত পেশীকে শিখিল করে দুই হাত বুকের উপর ভাজ করে রেখে 
শান্তভাবে দাড়িয়ে আছে। সমবেত জনতা »ম্পকে সে নিবিকার শুধু তার 
চোথ ও কান সণাসতর্ক, শিডা বেজে উঠলে সে শব্দ সেই প্রখম শুনতে পাবে। 
টাবজণ প্রস্তত ! 

শি বেজে উঠল। সারা রঙ্গালয় উত্কঠায় নিশ্চপ। দুজন এগিয়ে 
গেল দুজনের দিকে । ফোবেগ গর্োদ্ধতঃ আত্মপ্রতায়ে দৃঢ় । টারজনের গতি 
সিংহের মত সহজ, সাবলীল । 

মন্দর-রক্ষা চীৎকার করে বলল, পপ্রার্থনাটা সেরে নাও বাপু; এখনই তো 
মারা পডবে আমার হাতে ।” 

ফোবেগ টারজনের একেবারে কাছে এগিয়ে গেল । টারজন গলাটা বাড়িয়ে 
পিল । ফে(বেগ সেটা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টাবজন ছুই হাতের মুঠো এক 
করে হঠাৎ সেটাকে তুলে সজোরে আঘাত করল ফোবেগের থৃত্‌নিতে। সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে ঠেলে দিল। ফেবেগের ভারী দেহট। সবেগে ছিটকে গেল ভজন- 
খানেক পা দূরে ; সে ধপাস্‌ করে বসে পড়ল। 

হতভ জনতার মুখ থেকে একটা সবিম্ময় আর্তনাদ বেরিয়ে এল। যার 
টারজনের উপর বাজি ধরেছিল তারা ঘোল্লাসে চাকার করে উঠল। 

ফোবেগ কোনরকমে উঠে দাড়াল। তীব্র ক্রাধে মুখখানা লাল। গঞ্জে 
উঠে সে আবার টারজনকে আক্রমণ করল, “আর রেহ]ই নেই। এবার তোকে 
শেষ করব।” 

“মৃত ! মৃত্যু!” ফোবেগের সমর্থকরা টেঁচাতে লাগল। “মৃতু ! 
মৃত্যু! মামর। চাই মৃত্যু !? 

লঘূ পদক্ষেপে এক পাশে সরে গিয়ে টারজন নীচু গলায় বলল, “প্রথমে 
আমাকে একটু ছুঁড়েও দেবে না?” 

“না! মৃত্যুচাই! মৃত !” 

টারজন তার বাড়ানে। হাত ছুটি চেপে ধরে ছুই দিকে সরিয়ে দিল? তারপরেই 
একট ব্রোগুকঠিন হাত ফোবেগের গলাটা চেপে ধরল; পরমুহূর্তেই হঠাৎ 
ঘুরে দাড়িয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে টারজন প্রতিপর্ষকে মাথার উপর দিয়ে 
ছুড়ে দিল। ফোবেগ সবেগে মল্ল-ক্ষেত্রের উপর ছিটকে পড়ল । 

নেমোন বাণ্জর.আসনে ঝুঁকে বসল; তার চোখ দুটে। জলছে ; বুকট। 
উঠছে-নামছে। অন্ত অনেকের মতই এরোটের বুনটা ধেন চেপে বসেছে । 
তার দিকে তাকিয়ে রাণী শুধাল, “কাথ্‌নির সব চাইতে বলশালী লোকটার 
উপর আরও কিছু বাজি ধরবে নাকি ?” 

এবোটের ঠোটে করুণ হামি। বলল, “লড়াই তো সবে শুরু হয়েছে ।” 


৪৮ টারজন সমগ্র 


“কিন্ত এর মধোই তে। শেষ হবার পথে ।” রাণীর কণম্বরে পরিহাস । 

আরও কিছুক্ষণ চলল। প্রতিবারে প্রতি চালেই টারজনের জিত। শেফ 
বারে ফোবেগের হাত ধরে তাকে কাধের উপর তুলে টারজন সজোরে তাকে 
আছাড় মারল । 

এবার ফোবেগের উঠতেও কষ্ট হচ্ছে । ধীরে ধীরে উঠে বসল। টারজন 
ভার উপর ঝুঁকে দাড়িয়ে আছে। তার গলার মধ্যে পশুর মত একট] গরু-গরু-রু 
আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ নাচু হয়ে ফোবেগকে আবার মাথার উপর তুলে 
ধরে রাণীর আসনের আও কিছুটা! কাছে ছুড়ে দিল। সিংহ যেমন শিকার 
নিয়ে খেলা বরে টারজনও তেমনি আরও দু'বার ফোবেগকে তুলে ধরে আরও 
কাছে ছু'ড়ে দিল। জনতা এবার চীৎকার করে টারজনকেই বলল ফোবেগকে 
হত্যা করতে । হায় কাথনির বীর শ্রেষ্ঠ ফোবেগ ! 

টারজন শাবারও ফোবেগের দেহটা মাথার উপর তুলে নিল। অসহায় 
ফোবেগ বৃথাই হাত-প। ছুড়তে লাগল। টারজণ মল-্ষেত্রের একপ্রান্তে 
রাণীর আসনের কাছে পৌছে ভারী দেহটাকে জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিল। 

বলল, “তোমাদের শক্তিমানকে কিরিয়ে নাও। টারজনের ওকে কোন 
দরকার নেই |” 

কী আশ্চর্য, হায়েনার মত চীৎকার করতে করতে জনতা সেই দেহটাকে 
আবার মলল-ক্ষেত্রের মধ্যেই ছুড়ে দিয়ে বলে উঠল, “ওকে মেরে ফেল! মেরে 
ফেল !” 

আসন থেকে ঝুকে নেমোনও চেঁচিয়ে বলল, “ওকে মেরে ফেল! মেবে 
ফেল। 

বিরক্তিতে কাধ ঝাঁকুনি দ্রিরে টারজন ফিরে চলল । 

জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক হুকুম দিল, “ওকে মেরে ফেল ক্রীতদাম।” 

টারজন জবাব দিল, “আমি ওকে মারব ন।1” 

নেমোন উত্তেজনায় লাল হয়ে আসনে উঠে ঈ্াড়াল। টারজন মুখ তুলতেই 
বলল, “টারজন ! কেন তুমি ওকে মারবে না ?” 

টারজন পাল্ট। প্রশ্ন করল, “কেন মারব? ও তো আমার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। আমি হত্যাকরি কেবল আত্মরক্ষা) ব। খাছ্যের জন্য ; 
কিন্ত আমি তো মানুষের মাংস খাই না, কাজেই ওকে মেরে ফেলব কেন 1” 

অপহায় ফোবেগ ক্ষত-বিক্ষত দেহে মাতালের মৃত টল্তে টল্তে উঠে 
দাড়াল। শুনতে পেল, নিষ্ঠর জনতা তার মৃত্যুর দাবীতে চীৎকার করছে। 
কয়েক পা! দূরেই দ্রাড়িয়ে আছে তার প্রতিপক্ষ ; বছু দূর হতে ভেসে আসা 
অম্পট কঠম্বরের মত সে যেন শুনতে পেয়েছে এ লোকটি তাকে বধ করতে 


রাজী হয়নি। 
ফোবেগের রক্তবর্ণ চোখ ছুটি একবার মল্প-ক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরে গেল + 


চারজন এযা্ড দি সিটি অফ গোল্ড ৪৯ 


কিন্তু বিশেঘ কাঁউকে সে খুঁজছে না; সে তো জানে ওদের কাছে' সে পাকে 
ন! স্হাস্থভূতি, পাবে না করুণ, এমন কি একটি বন্ধুও না। 

ওদিকে এরোষ তখন চীৎকার করে বলছে, "ওকে হতা। কর! এটা 
রাখীর আদেশ 1» 

টারঞ্জন মৃণ তুলে তাকাল; বলল, “যাকে তার মারতে ইচ্ছা হয় টারজন 
শুধু তাকেই মারে । ফোবেগকে আমি মারব না।” 

এরোট চীৎকার করে উঠল, “তুমি মূর্খ ! কেন বুঝতে পারছ না যে এটা রাণীর 
ইচ্ছা । এট। রাণীর হুকুম। সেহ্বুকুম অমান্ত করে কেউ বাচতে পারে না ।” 

”ওকে হতা! কর1ই যদি রাণীর ইচ্ছা তাহলে নে কেন তোমাকে পাঠাচ্ছে 
না সে কাজটা করতে? সে তোমার রাণী, আমার নয় ।” টারঙ্গণ্রে কণস্বকে 
না! আছে ভয়, ন আহে শ্রদ্ধা। 

খরোটের সুখে আতংকের ছায়া । রাণীর দিকে তাকিয়ে বললঃ “এই 
উদ্ধত বর্ধপ্টাকে শেষ করে দেবার হুকুম কি দেব ?” 

নেমোন মাথা নাঁড়ল । তার মুখে অজ্ঞাত রহসোর আবরণ, কিন্ধ ছুই 
চোখে এক বিচিত্র অগ্রিজ্জাল। । বলপ, “ছুজনকেই আমরা জবন ফিরছে 
ছিলাম) ফোবেশকে মুক্ত করে দাও। আর অপরজণকে প্রা্ধাদে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দাও ।» 

খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে রানী উঠে পড়ল। 

সিংহ-ক্ষত্ের অনেক মাইল দক্ষিণে ওন্ধার উপত্যকায় একটি সিংহ তখন 
অরণোর মধ্যে অস্থিরভাবে পাঁচারি করে চলেছে । কখনও এদিকে ছুটছে, 
কখনও ওদিকে 5? একট হতবুদ্ধি ভাব? কখনও মাটিতে নাক ঘষছে। আবা 
কখনও ঝা আকাশের দিকে নাক বাড়াচ্ছে । মনে হচ্ছে, (স যেন কাকে 
খুজছে। একঝর সে ফাথা তুলে এমনভাবে গর্জন করে উঠল ,ঘ মাটি 
কাপতে লাগল, আর বানর “মানু” তার ভাই-বোনদের শিয়ে গাঞ্ছের ফাক 
দিয়ে পালিয়ে গেন। অনেক দুরে একটা হাতি ডেকে উঠল ; তাঞপরেই 
জঙ্গলের বুকে নেমে এল নিস্তব্ধতা । 


১*__ রাণীর প্রাসাদে 


একজন আশ্ডার-অফিসারের নেতৃত্বে একদল সাধারণ ঠসনিক টারঙজজনকে 
সঙ্গে কর স্টেডিয়ামে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে সে শহরে ফিরল 
সস্তাস্ত লোকদের সঙ্গী হয়ে। নেমোনের হাবভাবে তারা বুঝতে পেরেছিল 
জন--.২-৪ 


৫০ টারজন সমগ্র 


যে এই নবাগতই হয় তো বাণীর প্রিকরপাত্র হয়ে উঠবে; তাই অনেক সম্ভান্ত 
লোকই তার সঙ্গে মাখামাখি শুরু কবে দিল । মন্-ক্ষেত্র থেকে ই যারা টারজনের 
সঙ্গ নিল, নান। ভবে তারা তার প্রশস্তি পাইতে লাগল । গেম্নন তাদের 
অন্ততম | 

সে টারজনকে বলল, “রাণী আমাকে হুকুম করেছেন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে 
শহরে থেতে? তামার দেখাশুনা করতে | সন্ধ্যাবেলা তোমাকে প্রাসাদে 
নিয়ে যাব, কিন্ত তার আগে তুমি নিশ্চয়ই স্বান করবে, বিশ্রাম করবে, বিছু 
ভাল খাবার মুখে দেবে । কি বল?” 

টারজন জপাব পিল, “স্রান করতে পারলে, ভাল খাবার পেলে আমি অবশ্যই 
খুশি হব। কিন্তবিশ্রাম করব কেন? গত কয়েকদিন আমি তো কোন কাজই 
করি নি।” 

গেমূনন বলে উঠল, “মে কি ! এইমাত্র যে জীবন- "মরণ লড়াই করে এলে; 
তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত ।” 

. টারজন চওড়া কাধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “তুমি বরং ফোবেগের দিকে নজর 

দাও) ওর বিশ্রামের প্রয়োজন ; আমি মোটেই ক্লান্ত হই নি।” 

গেম্নণ হেসে বললঃ “ফোবেগ তাৰ ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে ।' 

শহরে পৌছে গেম্নন টারজনকে তার নিজের বাসায় নিয়ে তুলল। তার 
বাসা বলতে একটা শোবার ঘর ও স্নানের ঘর ; অন্ত সব ব্যবস্থা অপর একজন 
অফিসারের সঙ্গে ভাগাভাগি কবে চালাতে হয়। দেয়ালে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র 
বর্ম-চর্ম, নানা পশুর মাথা, আর চামড়ার উপর আক] ছবি । কিন্তু ঘরের মধ্যে 
লেখার সরঞ্জাম কিছুই চোখে পড়ল না। গেম্ননকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে 
টারজন জানতে পারল, লেখার মত কোন শব্দ বা কোন লিখিত ভাষাই সে 
শেখে নি। 

আন সেরে বেরিয়ে এসেই দেখল আহার প্রস্তুত । টারজন সঙ্গে সঙ্গে খেতে 
বসে গেল। গেমুনন কাছে বসে কথা বলতে লাগল । এমন সময় আর একটি 
যুবক ঘরে ঢুকল । যুবকটির মুখটা! সরু, চোখ ছুটি অখুশি। গেম্নন টারজনের 
পরিচয় জানাতে সে যেন খুশি হল ন। 

গেম্নন বললঃ “জার্স্টল ও আমি এক বাসাতেই বাকি ।” 

জার্স্টল সংক্ষেপে জানাল, “আমার চলে ধাবার হুকুম হয়েছে ।” 

“কেন?” গেম্নন প্রশ্ন করল। 

“তোমার বন্ধুর জন্য জায়গা করে দিতে,” তিক্ত কঠে কথাগুলি বলে জার্স্টল 
তার ঘরে ঢুকে গেল । 

টার্জন বলল, “ওকে খুব খুশি মনে হল ন1।” 

“কিন্ত আমি খুশি হয়েছি,” গেম্নন বলল; “জারৃস্টনের সঙ্গে আমার 
বনিবন। হচ্ছিল না। জ্ঘামাদের দুজনের মধ্যে কোথাও মিল নেই.। লোকটা 
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এবোটের বন্ধু ; তার দয়াতেই উচ্চ পদে উঠেছে । ওর বাবা একট। খনির ফোর- 
মান। ওর বাবাকে যদি সম্তান্ত পদে তৃলত তো৷ ভাল হত, কারণ ভদ্রলোক 
খুব ভাল মানুষ । কিন্তু জাব্স্টল একটা ইহ্র, তার বন্ধু এরোটের মত্তই ।” 

টাবজন বলল, “তোমাদের এই সম্থান্ত শ্রেণী সম্পর্কে আমি কিছু কিছু 
শুনেছি, আর তাতেই জেনেছি যে ছুই শ্রেণীর সম্ত্রাম্ত সম্প্রদায় আছে; এক 
সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে দ্বণ| করে ।” 

গেম্নন বলল, “ষোগ্য লোক হলে আমর। কাউকে স্বণা করি না। প্রাচীন 

ন্ত সম্প্রদার, অর্থাৎ কাথ্নির সিংহ-পুরুষরা, বংশগত ; অপর সম্প্রদায়টি 
সাময়িক _বাজপিংহাসন থেকে প্রাপ্ত অন্ধ গ্রহের ফসল । একদিক থেকে বিচার 
করলে দ্বিতীয় সম্প্রনায়টিই অধিকতর গৌরবের অধিকারী, কারণ তারা সন্রান্ত 
হয় যোগাতার পুরস্কার স্বরূপ। আমি তে সম্ভ্রান্ত হয়েছি জন্ম হত্রে, অন্যথায় 
আমি জীবনেও এ পদের অধিকারী হতে পারতাম না । আমি একজন সিংহ- 
পুরুষঃ কারণ আমার বাবা ছিল সিংহ-পুরুষ ; আমি সিংহ রাখতে পারি, 
কারণ ম্মরণাতীত কালে আমার কোন পূর্বপুরুষ রাজার সিংহ নিয়ে যুদ্ধে 
গিয়েছিল ।” 

“আপ এরোট সম্ভ্রান্ত পদ পেয়েছে কিসের জোরে?” টারজন জানতে 
চাইল । 

গেম্নণ্র মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, “ও তো! খোলামুদেদের যুবরাজ, পা- 
চাটাদের রাজ।।» 

“কিন্ত তোমাদের রাণীকে দেখে তে। বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়; স্তাবকতায় 
কুলবার মত মানুষ তো নয় ।” 

'সভূলও তে হয় |” 

“পশুদের মধো তে। চাটুকাঁর নেই,” টারজন বলল । 

“তুমি কি বলতে চাও?” গেম্নন বলল । “এরোট তো পশুরই সামিল ।” 

“পশুদের শিন্দায় তোমরা পঞ্চমুখ । কখনও কি দেখেছ, অনুগ্রহ লাভের 
জগ্ত সিংহ কারও পা! চাটে ?” 

'পঞ্জণ্রে কথা মালাদ।,” গেম্নন বলল । 

“ঠিক ; যত রকম নীচতা। সব তারা মানুষের কাছেই জমা রেখেছে ।” 

“মান্য সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব উচু নয় ।” 

“মানুষ ও পশুর মধ্যে তুলনা করলে দাম সম্পর্কে কারও ধারণাই উচু হতে 
[রে না 1” 

জার্্টল ঘরে ঢুক্ল। আলোচনায় বাধা পড়ল। বলল, “জিনিসপত্র 
উঁছিয়ে রেখে গেলাম । একটু পরেই ক্র।তদাস এসে নব নিয়ে যাবে ।” 

গেমূনন মাথাটা নাড়ল শুধু । জারুস্টল চলে গেল। 

হঠাৎ টারজন প্রশ্ন করল, “তোমার সিংহ আছে ? 
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"নিশ্চয় । আমি একজন সিংহ-পুরুষ ; সিংহ রাখতেই হবে। এটা আমার 
শ্রেণীগত দায়। রাণীর প্রয়োঙ্জনে যুদ্ধ করতে প্রত্যেক সিংহ-পুরুষকে সিংহ 
রাখতেই হবে। আমার আছে পাচটা |” 

পর্বতের মাড়ালে স্র্য অস্ত ধাচ্ছে ; সিংহ-ক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্ত লাল হয়ে 
গেছে । ঘরে ঢুক্চল একটি ক্রীতদাস; হাতে জলস্ত প্রদীপ; সিলিং থেকে 
ঝোলানে। শিকলে প্রদীপটাকে ঝুলিয়ে দিল । 

গেম্নন দাড়িয়ে বলল, “পান্ধ্য ভোজের সময় হয়েছে | 

“অ।মি খেয়েছি,” টারজন বলল । 

প্তবু চল; সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে।” 

টারঞ্জন উঠল | গেম্ননের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

প্রামাদের খাবার ঘরে চলিশজন সন্ত্রান্ত লোক টেবিলে খেতে বসেছে। 
তাদের মধ্যে টমোস, এরোট ও জার্দ্টলও আছে। টারুঞ্জনকে নিয়ে গেমনন 
ঘরে ঢুচতেই সকলে হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল। 

টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে ঘেতে গেম্নন বললঃ "এই টারজন ।” 

টমোস খুশ হল বলে মনে হল না। প্রথম কথা বলল এরোটঃ “এ টেবিল 
সন্্ান্ত লোকণ্বে জগ্ঠে, ক্রী ঠদাজণ্রে জগ্ত নয় ।” 

গেম্নন শান্ত ভাবে বলল, *ম্বীঘ শোৌধের গুণে এবং মহামান্তা রাণীর ক্ুপায় 
টারজন এপানে এসেছে আমার অতিথি হিসাবে । আমার সমগোত্র মম কারও 
য্দি তাতে আপত্ডি থাকে তো অস্ত্রের মুখেই মীমাংশা হয়ে ধাক।” টারজনের 
দিকে ফিরে বলল, “আশা করি এদের কথায় ভূমি অপমান বোধ কর নি?” 

টারজণ বলল, ".শয়াল কি কথনও সিংহকে অপমান করতে পারে ?” 

ভোজ-সভ। জমল না; সকলেই চুপচাপ গেয়ে চলল । ভোজ শেষে টমোস 
উঠে দাড়াল? অন্ত সকলেও যাবার এম্ুমৃতি পেয়ে গেল। গেম্নন টারজনকে 
নিয়ে বাণীর ঘবে যাবার আগে নিজের বাশায় ফিরে গিয়ে ভাল ভাল পোশাক- 
পত্তর পরে শিল। 

গেম্নন টারজনকে সওর্ক করে দিয়ে বলল, "নেমোনের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে 
নতঙ্কানু হতে ভূলে। ন।। বাণী পিছু জিজ্ঞাস। বরার আগে কথাও বলে না।” 

একট। ছোট বাইরের ঘরে ভনৈ- সম্ত্রান্ত লোক তাদের অভ্যর্থনা জানাল । 
রাণীকে তাদের আগমনের কথ। জানাতে সে খন চলে গেল তখন গেম্নন 
দীর্ঘক।য় টানজনকে শান্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে শুধাল, *তোমার কি ম্থাস্ু 
বলেকিছুনেই? 

“কি বলতে চাও তুমি?” টাব্জন বলল। 

সঙ্গ বলল, “নেমোসের সম্মুখে যাবার ডাক পড়লে অতি সাহসীকেও আমি 
ভয়ে কাপতে দেখে|ছ।” 

টারজণ জবাব দিল, "আমি কখনও কীপি নি ; সেট1 আবার কি বস্ত ? 
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"হয়তো নেমোনই তোমাকে শিখিয়ে দেবে কাপুনি কাকে বলে” 

“হয় তো! তাই । কিন্তু একটা শেয়াল ধেখানে যেতে কাপে না সেখানে 
ধেতে আমি কেন কাপর ?” 

বিচলিত স্বরে গেম্নন বলল, “তুমি কি বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে 
পারছি না।” 

"এরোট ওখানে আছে।” 

গেম্নন মুগকি হাসল । “তুমি জানলে কেমন করে ?” 

“আমি জানি |” 

“আমার তা মনে হয় না। তবে তাই ষদি হয় তাহলে হযতো। এমন একটা 
ফাদ পাত৷ হয়েছে যার ভিন্র থেকে তুমি জীবন্ত কিরে আসতে পারবে না।» 

টারজন জবাব দিল, প্রাণীকে ভর করা যেতে পারে, কিন্তু শেয়ালকে নয় ।” 

“আমি বাণীর কথাই ভাবছি ।” 

লোকটি ফিরে এল | টারজনের দিকে মাথা নেড়ে বলল, “মহামান্য বাণী 
আপনাকে ডেকেছেন। তুমি চলে যেতে পার গেম্নন ; তোমার উপস্থিতির 
কোন দরকার নেই ।” পুনরায় টারজনের দিকে ঘুরে বলল, “আমি দরজা খুলে 
তোমার নাম ডাকলে তবে ঘরে ঢুকে নতজানু হবে। যতক্ষণ রাণী দাড়াতে ন৷ 
বলবে ততক্ষণ নতঙ্জান্থ হয়েই থাকবে, আর বাকী কথা ধল।/র আগে কোন কথা 
বলবে না। শুনেছে?” 

পশুনেছি” টারজন বলল । প্দরজ্জাটা খোল ।” 

'মার একট। দরক্জ। দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে গেম্নন কথাগুলি শুনে হাসল; 
কিন্ত সন্ত্ান্ত লোকটি হাসল না। তার চোখে ভ্রকুটি। দরজাট। খুলে দিয়ে 
জ্বোর গলায় হাক দিল, "ক্রাতদাস টারজন'!” 

জঙ্গলের রা ঘরে ঢুকে একেবারে মাঝধানে গিয়ে সোজা হয়ে দাড়াল । 
নিঃশব্দে দেখতে লাগল নেমোনকে । নতজান্থ হল না। বাণী আাসনে বসে 
একট। মোটা বালিশে হেলান পিয়ে গভার দৃষ্টি মেলে টারজনকে দেখতে লাগল । 
তার পায়ের কাছেই দীড়িয়েছিল এরোট। সে রেগে চীংক।র করে বলল, 
“নতজানু হও মূর্খ 1” 

“চুপ কর!” নেমোন তাকে তিরস্কার করল। “ছুকুম দেবার মালিক 
আমি।” 

এরোটের মুখ-লাল হয়ে উঠল। তরবারির সোনার হাতলে আঙুলগুলি 
নড়তে লাগল । টারজন কিছু বলল না, একটুও নড়ল না, বাঁ নেমোনের চোখ 
থেকে চোখও সরল ন]। 

নেমোন বলল, “আজ রাতে তোমাকে আর দরকার হবে না এরোট + তুমি 
এখন যেতে পার ।” 

এরোটের মুখ প্রথমে মান হয়ে গেল; তারপরই হল অগ্রিবর্ণ। কিবেন 
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বলতে গিয়েও থেমে গেল। দরজার দিকে পিছিয়ে গিয়ে এক হাটু ভেঙে 
অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 

দ্রুত চোখ বুলিয়ে টারজন ঘরট। দেখে নিল | ঘরট] বড় নয়, কিন্তু চমৎকার- 
ভাবে মাজানো । নিরেট সোনার স্তম্ভের উপর ছাদট] দাড়িয়ে আছে; দেয়ালে 
হাতির ঈাতের টালি বসানো) রঙিন পাখরে মোজাইক করা মেঝেতে নানা 
রঙের কম্বল ও জীবজন্তর চামড1 ছড়ানে। ; তার মধ একটি মান্থষের মাথাশুদ্ধ, 
টান-কর। চামড়াও রয়েছে। 

ঘরের এক প্রান্তে একট। বড় সিংহ ছুটে স্তম্ভের মাঝখানে শিকল দিয়ে বাধা 
রয়েছে । পিংহটা প্রকাণ্ড; গলার ঠিক মাঝখানে কেশরের মধো একগুচ্ছ 
সাদা কেশর সহজেই চোখে পড়ে । টারজন ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই সিংহটা 
হিং চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে । এরোট ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাট! 
বন্ধ করতে ন1। করতেই সিংহুটা ভরংকর গর্জন করে টারজনের দিকে লাফ দিল। 
কিন্তু সিংহট। শিকলে বীধা ; মেঝেতে পড়ে গজরাতে লাগল । 

নেমোন বলল, “বেল্থার তোমাকে পছন্দ করছে না।” 

“ওক মধ্যে তো কাথনির সব লোকের মনোভাবই প্রতিফলিত হচ্ছে” 
টারজন জবাব দিল। 

“সেটা মতা নয়”, বাণী আপতি জানাল । 

“নয়?” 

"আমি তোমাকে পছন্দ করি” নেমোনের কণম্বর নীচু ও আদর- 
মাখানো । “আজই স্টেভিয়ামে আমার লোকজনের সামনে তুমি আমাকে 
উপেক্ষা করেছ, কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলতে আমি তাদের দেই নি। তৃমিকি 
মনে কর তোমাকে পছন্দ না করলে আমি তোমাকে বাঁচতে দিতাম? আমার 
সম্থথে তৃমি নতঙ্ান্থ হও নি। পৃথিবীর অন্য কোন লোক নতঙ্জান্থ হতে 
অস্বীকার করার পরে বেঁচে থাকত না। তোমার মত মান্য আমি কখনও 
দেখিনি। তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিতা 
কখনও মেষ হয্ব না» অথচ আমার মনে হচ্ছে তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই 
আমি অনেক বদলে গেছি; কিন্ত তোমাকে পছন্দ করি এটাই তার একমাত্র 
কারণ নয় ॥ আমার তো! মনে হয় এর মধো আরও কিছু আছে, কারণ তোমার 
মধ্যে এমন একটা বৃহন্ত লুকিয়ে আছে ঘার পরিমাপ আমি করতে পারছি না। 
আমার কৌতুহনকে তুমি তুঙ্গে তুলেছ।” 

ঈষৎ হাসিতে টারজনের ঠৌটট। বেঁকে গেল ; বলল, “সে কৌতুহল মিটে 
গেলেই হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে ?” 

“হয়তো”, নেমোন ফিসফিসিয়ে বলল, “এখানে এসে আমার পাশে বস; 
ভোমার সঙ্গে কথ! বলতে চাই ; অনেক কিছু জানতে চাই 1” 

টারজন এগিয়ে গিয়ে নেখোনের মুখোমুখি বসল। শিকল-বাধা বেল্থার 
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আর একবার গর্জন করে উঠল । 

নেমোন বলল, “নিজের দেশে তুমি যে ক্রীতদাস নও তার প্রমাণ তোমার 
প্রতিটি কাজেই দিয়েছ । তুমি হয়তে। একজন রাজা ?" 

টারজন মাথা নাড়ল । “আমি টারজন ।” 

রাণী বলল, "তুমি কি মিংহ-পুরুষ ? হতেই হবে।” 

“তাতে কি আসে-ায়? তুমি তো এরোটকে রাজা করতে পার, তবু সে 
তো এরোটই থেকে ধাবে।” 

নেমোনের মুখে হঠাৎ কালো ছায়া নেমে এল । “তুমি কি বলতে চাও?” 

“বলতে চাই ষে সন্ত্রান্ত পদবি পেলেই মানুষ সন্ত্রান্ত হয় না। একটা 
শেয়ালকে সিংহ বলা যায়, কিন্ত তবু সে শেয়ালই থাকে ।” 

“তুমি কি জান না ষে এরোট আমার প্রিয়পাত্র ; তোমার এসব কথায় 
আমার ধৈষের বীধ ভেঙে ঘেতে পারে ?” 

টারজন কাধে ঝাকুনি দিল । “বড় জঘন্য রুচির পরিচয় তুমি দিয়েছ |” 

নেমোন সোজা হয়ে বসল । তার চোখ জলছে। চীৎ্বার করে বলল, 
“তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত ছিল!” টারজন কোন কথা বলল না। 
নেমোনের চোখে চোখ রেখেই বসে রইল। রাণীই শেষ পযন্ত হার মানল। 
বালিশে হেলান দিয়ে বলল, “কি হবে ঝগড়া-ঝাটি করে? তোমাকে মেরে 
তো আমার স্থখ হবে না । কিন্ত তুমি বড় চ্যাটাংচ্যাটাং কথা বল; ওরকম 
কথ। শুনতে আমি অভ্যন্ত নই ।” 

টারজ্ন বলল, “আদলে সত্য কথা শুনতেই তুমি অভ্যন্ত নও। সকলেই 
তোমাকে ভয় পায়, শুধু আমি ছাড়া । আর সেই কারণেই আমাকে তোমার 
ভাল লেগেছে । মাঝে মাঝে কিছু সত্য কথ শুনলে তোমার ভালই হবে।” 

“যেমন ?” 

টারজন হেসে উঠল। বলল, “যেমন, কোন রাজপুত্রের জন্ম দেবার বাসন। 
আমার নেই ।” 

“আঃ! ঝগড়া থামাও তে! | নেমোন তোমাকে ক্ষমা করল ।” 

টারজন বলল, “আমি ঝগড়া করি না; যার! দুর্বল, যারা দোষী, তারাই 
ঝগড়া করে ।” 

“এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও। নিজের দেশে তুমি কি একজন 
সিংহ-পুরুষ ?” 

“সেখানে আমি একজন সম্ত্রান্ত লোক 7 তবে সেটা নিজের গুণে নয়, বংশগত 
অধিকারে ; আমার পরিবারটি বংশ-বংশ ধরে সন্ত্রস্ত ।” 

নেমোন উচ্চৈঃশ্বরে বলে উঠল, “আঃ! আমিও তাই ভেবেছিলাম ; তুমি 
একটি সিংহ-পুরুষ !” 

“তাতে কি হল?” টারজন প্রশ্থ করল। 
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রাণী বলল, পব্যাপারট সহজ্ঞ হয়ে গেল।* কি বাাপার, কেমন করে মহছ 
হুদ সে কথা নেমোনও খুলে বলল না, টারজনও জানতে চাইল ন॥। 

নেমোন হাতটা বাড়িয়ে টারুজনের হাতেন উপর বাল) নরম ও গরম 
হাতখান। একটু কেপে উঠল। নেমোন বলল» "আমি তোমাকে মুক্তি দেব, 
কিন্তু এক শতে 1৮. 

"সেটা ক? 

“তুমি এখাতেই থাকবে, ওন্ধারকে-_ধী আমাকে ছেড়ে ঘাবে না।” 
বাণীর ৭ঠন্বর আগ্রহে ভাঙা) ষেন চাপা আবেগে বষ্ঠঘ্র রদ্ধপ্রায়। 

টারজ্রন চুপ। এ কথা (স দিতে পারে না ব:লই কণা বল্ল না। 

নেমোন ফিস্কস্‌ করে বলল? "মামি তোমাকে কাথ.ণ্বি সন্ত্রান্ত্ নাগরিক 
করে দেব। সোনার শিরন্ত্রাণ হাতির দাতের বন্ষস্্রাণ বানিয়ে দেব। তোমাকে 
সিংহ দেব পঞ্চাশটা) একশ ট।-যত চাও। তুমি হবে আমার দরবারের 
ধনীশ্রেষ্ঠ এবং সবাধিক ক্ষমতার অধিকারী ।” 

তার জ্বলন্ত চোখের মা 1য় জঙ্গলের বাজাও বুঝি দুর্বল হয়ে পড়ল। তবু 
পরক্ষণেই বলল, “৬সব কিছুই আমি চাই না।” 

বাণীর *বম হাতটা টারজপের গলায় উঠে এল । কাখনির বাণীর চোখে 
উচ্ছুসিত হন্যে উঠল একটা নতুন আলো। সে ফিম্ফিশিস্ে ডাকল, 
“টারজন।” 

আর ঠিক তখনই দুর প্রান্তের এনটা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক নিগ্ো 
রমণী । একসময়ে সে খুই লম্বা ছিল। এখন বয়সের ভারে হু'জ দেহ, 
মাথায় ৎসামান্ত সাদা চুল। শুকনো ঠোট বেঁকে গিয়ে দাতবিহীন মাড়ি 
বেরিয়ে পড়েছে । দ্বারপথে লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়িয়ে মাথা নাড়ছে যেন 
পক্ষাঘাতে পঙ্গু একটি বিকৃতদর্শন ডাইনি । 

বাধ। পেখে নেমোন শরীরটাকে সোজা করে চারদিকে তাকাল । নিঃশব 
ক্রোধে মুখটা থম্থমূ করছে। 

বুডি ডাইনি মেঝেতে লাঠিট। ঠুকতে লাগল আর অদ্ভুত ভয়ংকর একটা 
পুতুলের মত মাথাট। অবিরাম নাড়তে লাগল। ঠোঁট ছুটি তণনও বেঁকে 
আছে। ক্যাক কাক করে বলল, “আয় ! আয়! আযম!” 

2েমোন লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাড়াল । চীৎকাব করে বলল, 
পম'ছুজে! আমি তোমাকে মেরে ফেলব; টুকরে। টুববে। বরে ছিড়ে ফেলব ! 
চলে ধাও এখান থেকে ।” 

বুণ় কিন্ত তবু লাঠি ঠুক্ঠকিয়ে বলতে লাগল, “আয় | আয়! আয়!” 

ধারে ধীরে নেমোন তার দিকে এগিয়ে গেল । ঘেন কোন অরৃশ্ত শক্তির 
ছর্বার টানে সে ঘরটা পার হয়ে গে? বুড়ি সবে দাড়া আব বাধ দবজ। 


ও হু অ্থব বভ দমণ্ছে। গেজ. একা উব্জনেৰ দ্ঘকে তীয় 
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বুড়িও দরজ| দিয়ে বেরিয়ে গেল । দরক্গাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। 

নেমোনের সঙ্গে সঙ্গে টারজনও উঠে দ্রাড়িয়েছিল। মূহূর্তমাআ ইতস্তত 
করে রাণী ও বুড়িকে 'অগ্থদরণ করে সেও দরজার দিকে এখিয়ে গেল। ঠিক 
তখনই পিছনে শুদতে পেল দরজ। খোলার ও পায়ের শব্দ; মুখ ফিছিযে 
দেখল। যে সন্ত্ান্ত লোকটি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সেই দাড়িয়ে আছে 
চৌকাঠের এপারে । 

বিনীত স্বরে সে বলল, “তুমি গেম্ননের বাসায় ফিবে যেতে পার ।” 

সিংহের মহই টারজন শরীরটাকে ঝাড়া দিল । কুয়াসায় আচ্ছন্-দৃতি 
মান্ষের মত হাতের তালুটাকে চোখের উপর বুলিয়ে নিল; তারপর একটা 
গভীর হিঃশ্বাস ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সে নিঃশ্বাস ম্বস্তির কি 
অগ্রশোচনার কে বলতে পারে? সম্ভ্রান্ত লোকটি দরজা থেকে সরে দাঁড়াতেই 
টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে »ঙে শিক্ল-বাধ। সিংহট। বজ্ের মত 
ুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। 


১১--কাথনির সিংহ 


পরদিন সকালে বাসায় ঢুকেই গেম্নন দেখল, বসার ঘরের জানালার পাশে 
াড়িয়ে টারজন প্রাসাদ-চত্বব্র দিকে তাকিয়ে আছে । 

বলল, “সকালেই তোমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি ।” 

«নিশ্চয় বিন্যি তও হত্ছে ?” জঙ্গলের রাজা বলল । 

গেমুনন জবাব 1ল, “তোমাকে আর পোনধিন না দেখতে পেলেও বিস্মিত 
হতাম না । তারপর রাণী কি বলল 1 আর এরোট, সে নিশম়ু তোমাকে সেখানে 
দেখে খুশি হ' নি?” ৰ 

টারজন হাসল, “তা হয় কিঃ তবে রাণী তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে 
পাঠিয়ে দিয়েছিল ?” 

“আর সারা সময়টা তুমি তার সঙ্গে একা ছিলে?” গেস্ননের কণ্ঠে 
অবিশ্বাসের স্থর। 

টারজন তার কথাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল, “না । বেল্থার ও আমি 
ছিলাম।” 

"হ্যা বেল্ধারেরও থাকারই কথ।। তো-বানী তোমার ঘক্ষে কেমন 
ববহার করল? 


৫৮ চারজন সমগ্র 


টারজন বলল, "বেশ লহদয় ব্যবহারই করেছে, আর তাও আমার অভাৰিভ 
বাবহারের পরে ।? 

“কি রকম ?” 

“নতজান্ধ ন৷ হয়ে আমি খাড়া দাড়িয়েছিলাম |” 

"কিন্ত আমি তে! বলে দিয়েছিলাম নতজান্থ হতে” গেম্নন সোচ্চারে বলে 
উঠল। 

“দরজায় সম্ভ্রান্ত লোকটিও তাই বলে দিয়েছিল ।” 

“আর তুমি ভূলে গেলে ?” 

“না? 

“তুমি নতজান্থ হতে অস্বীকার করেছ? তারপরেও নেমোন তোমাকে 
মেরে ফেলে নি! এট। অবিশ্বাস্য ।” 

"কিন্ত সত্যি ; সে প্রস্তাব পিছে আমাকে সম্ত্ান্ত নাগরিক করে দেঝে 
একশ' পিংহ বে 1” 

গেম্নন মাখ| নাভল। “তুমি কি ধাছু করেছ যে নেমোন এতট। পাণ্টে 
গেল ?” 

“কোন খাছ করি নিঃ বরং আমিই মন্ত্রমুপ্ধ হয়েছি । সত্যি বলতে কি, 
কাল বরাতে রাণীর আচরণ আমার কাছে খুবই রহম্তময় বলে মনে হয়েছে। 
ক্ষণে ক্ষণে সে বলে ঘায়, এই দয়ালু, এই ভয়ংকর; এই ছূর্বল, এই শক্কিময়ী; 
এই প্রচণ্ড শ্বেচ্ছ।চাখিণী, সাবার পরমুহূর্তেই এক ক্রীতদাস ।র মত অঙ্থগত প্রজা” 

গেম্নন চেঁচিয়ে বলল, “আচ্ছা! তাহলে তুমি ম'ছুজেকেও দেখেছ! সে 
নিশ্চয় জামাই-আদর করে নি।” 

টারজন বল, “না। আসলে সে আমার দিকে তাকায়ই নি। শুধু 
নেমোনকে বেরিয়ে ধেতে বলল । আর নেযোনও বেরিয়ে গেল। কালে। 
বুড়িটার হুকুম সে সহজেই মেনে নিল ।” 

গেম্নন বলতে লাগল, “ম ছুজে সম্পর্কে অনেক কথা এখানে চালু আছে। 
তাৰ মধ্যে একটা হলঃ নেমোনের ঠাকুর্দার আমল থেকেই ম'দুজে রাজবাড়িতে 
ক্রীতদাসী হয়ে আছে ; মে তখন একেবারেই শিশু, তৎকালীন রাজার ছেলে 
নেমোনের বাবার চাইতে কয়েক বছরের বড়। প্রবাণর৷ আঞও বলে যে নিগ্রো 
হলেও তরুণী ম'ছু্জে দেখতে সুশ্রী ছিল, আর কানাঘুষায় এও শোনা যায় ষে 
নেমোন ভারই মেয়ে । 

“নেমোনের জন্মের গ্রাস» এক বছর আগে তার বাবার ব্াজত্বের দশম বছরে 
গর্ভাবস্থায় রহস্্রজনক পরিস্থিতিতে রাণী মারা ঘায়। মৃত্যুর ঠিক আগে একটি 
শিশুপুত্র জন্মলাভ করে । তাঁর নাম আলেক্স্টার ; সে আজও বেচে আছে ।” 

“তাহলে সে রাজা হল না কেন?" টারজন জানতে ইল । 

“রাজ-দরবারে ষড়ঘন্ত্র ও নরহত্যার সে এক দীর্ঘ বৃহন্তে-ঢাক'? কাহিনী? তার 


টারজন এযাগ্ড দ্রি সিটি অফ গোল্ড ৫৯ 


কতটা সত্য আর কতটা অন্থমান কে জানে । জীবিত লোকদের মধ্যে মাত্র 
হুজন সেটা জানে । হয় তো নেমোনও জানে; তবে কতটা জানে সেটা 
সন্দেহের বিষয় |” 

“রাণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ম'ছুজের ক্ষমত। বৃদ্ধি পেতে লাগল । মু'ছুজের 
মঙ্গ্রহ পেয়ে টমোসের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বাড়তে লাগল । বছরখানেক 
পরে রাজার মৃত্বা হল। তাকে বিষ খাইয়ে মার! হয়েছে এই অভিযোগে সম্ত্াস্ত 
'লাকরাও বিদ্রোহ করে বদল? কিন্তু ম'ছুজের প্ররোচনায় টমোল সব দোষ আর 
একটি ক্রাতদাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের শান্ত করল; সেই 
ক্লীতদাসীর প্রাণনগ্ড দেওয়া হল। 

“শিশু রাজপুত্রের রিজেপ্ট হিসাবে টমোপ দশ বছর রাক্জত্ব চালাল। এই 
“শ বছরে শ্বাভাবিকভাবেই সে প্রাসাদের এবং বাজ-দরবারের গুরুত্বপূর্ণ 
প্দগ্ুলিতে নিজের পছন্দমত লোকদের বসিয়ে দিস । আর আলেক্স্টারকে 
"[গল সাব্যস্ত করে মন্দিরের মধ্যে বন্দী করে রেখে বাণে। বছর বয়সে নেমোনকে 
কাথনির রাণীর পদে অভিষিক্ত কর! হল। 

“ওদিকে এরোট হচ্ছে ম'দুজে ও টমোসের স্থষ্টি, আর তার ফলে এমন একটা 
গালমেলে ব্যাপারের স্থষ্টি হয়েছে ঘেট। ঘেমন মজাদার তেমনই শোচনীয়। 
টমোস চায় নেমোনকে বিয়ে করতে, অথচ মছুজের তাতে মত নেই । কারণ? 
অনেকেই বলে থাকে, বুড়ো রাজা নয়, টমোসই নেমোনের জন্মদাতা । তাই 
ম'ছুজে চায় নেমোন এরোটকে বিয়ে করুক, কিন্তু যেহেতু এরোট সিংহ-পুরুষ 
নয়, এবং যেহেতু রাণীর বিয়ে সর্বোচ্চ সম্প্রদায়ে হওয়াটাই চিরাচরিত প্রথা, 
তাই নেমোন রাণী হিসাবে সে প্রথা ভাঙতে নারাজ । 

“ম'ছুজে চায় এরোটের সঙে মেয়ের বিয়ে দিতে, কারণ এরোট তার হাতের 
পুতুল; আর সেই কারণেই অন্য কোন পুরুষের প্রতি মেয়ের আকর্ষণকে সে 
ভাল চোখে দেখে না। 

“একটা কথা স্থির জেনো) ম'ছজে তোমার শক্র । মনে রেখো, এই কুৎসিত 
বুড়ির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষে দাড়িয়েছে তারই ভাগ্যে জুটেছে নির্মম মৃত্যু । কাজেই 
ম'ছুজে, টমোস ও এরোট সম্পর্কে সাবধান ; আর বন্ধু হিসাবে তোমাকে চুপি 
চপি বলিঃ নেমোন সম্পর্কেও সাবধান) 

তারপর ছুই বন্ধু বের হল শহর দেখতে । বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা 
প্রশস্ত পথ | ছুই পাশে সম্তরান্ত নাগরিকদের সাদা ও সোনালী বাড়ি । তারপরেই 
একটা উচু দেয়াল দিয়ে শহরের বাকি অংশ থেকে এ-অংশটাকে পৃথক করে 
রাখ! হয়েছে । বিরাট দরজাটা খুলে গেল। সৈনিকরা পাহারায় রত। এ অংশে 
বাস করে শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা । এসব বাড়ি-ঘরের জমি ছোট, বাড়ি ছোট; 
কন্ধ সমৃদ্ধি ও প্রাচূর্ধের ছাপ সর্বত্র। পরবর্তী অঞ্চলটা আরও ছোট । তবু, 
সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ; অধিবাসীদের চেহারায় ব) বাড়িঘরে দেস্তদশার 


৬, টারজন সমগ্র 


কোন চিহ্ন নেই। শহরের সর্বত্রই মাঝে মাঝে দেখ। ধায় একট! পোষা সিংহ 
বাড়ির ফটকের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

এক জায়গায় দেখা গেল, কিছু দূরে একট। সিংহ মানুষের দেহের উপর 
বসে তার মাংস খাচ্ছে | সেটা দেখিয়ে টারজন বললঃ “তোমাদের পথঘাট 
দেখছি পথচাগীদের পক্ষে নিরাপদ নয় |” 

গেম্নন হেসে বলল, “কিন্ত তুমি অবগই লক্ষ্য করেছ ঘে পথচাবীরা ওই 
ভব নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। সিংহকেও তে] খেয়ে বাচতে হবে।” 

«সিংহের হাতে কি তোমাদের অনেক লোক মারা পড়ে ?"” 

“থুবই পামান্ত। যে লোকটাকে দেখলে ও আগেই মারা গিয়েছিল, আর 
সিংহের খাছ হিসাবে লাশটাকে রাস্তায় ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সিংহের 
হাতে ও মরে শি। কেউ মারা গেলে তার আম্মায়-পরিজনরা ঘদি শেষকত্যের 
খরচ যোগাতে না পারে তাহলে তাকে সিংহের খাগ্ধ হিসাবে ফেলে 
দেওয়। হয় ।” 

একজায়ুগায় দেখা গেল ক্রীতদাস কেনা-বেচা চলছে । দোঁকানে-দোকানে 
নানারকম পপরাও সাজানো রয়েছে। 

বাজারের যেখানে ঘায় সেখানেই টারজন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; 
দেখামাজ্রই সকলে তাকে চিনতে পারে ১ সে তো। সকলের চোখেই স্টেভিয়খমের 
নায়ক। 

জঙ্গলের রাজ! একসময় বলল, “এখান থেকে বেরিয়ে যাই চল; এত ভিড় 
আমার ভাল লাগে না।” 

“বেশ তো, প্রমাদে ফিরে চল ; সেখানে রাণীর সিংহগুলো। দেখা যাবে ।” 

টারজন বলল, “সেই ভাল $ ভিদ্ত দেখার চাইতে সিংহ দেখা অনেক ভাল ।" 

প্রাসাদ থেকে বেশ কিছুট। দুরে রাজবাড়ির চত্বরের মধ্যেই কাখ.নির যুদ্ধের 
সিংহগুলোর আন্তাবল। বাড়িট| পরিচ্ছন্ন, সাদা রং করা; উচু পাখকের 
দেয়।ল দিয়ে ঘেরা; দেয়ালের মাথায় ভিতর দিকে বাকানেো। লোহার শিক 
বসানো যাতে কোন পিংহ পালাতে না পারে। 

আগ্তাবলে ঢুকতেই একটা পরিচিত গন্ধ টারজনের নাকে এল॥ গেম্ননের 
দিকে ফিরে বলল, “বেল্যধার এখানেই আছে ।” 

গেম্ণন বললঃ “খাকা। সম্ভব; কিন্ত তুমি তা৷ জানলে কেমন করে ?” 

আর একটু এগিয়ে ষেতেই টারজনকে দেখতে পেয়ে বেল্থার তাকে ধরার 
চেষ্টায় খাচার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লজে সঙ্গে রক্ষীরা ছুটে এল। গেম্নন 
বলল, “ভয় নেই, বেল্থারের মেজাজটা একটু খারাপ রয়েছে ।» 

উীরজন বল, “আমাকে ও দেখতে পারে ন। ।* 

প্রধান রক্ষী বলল, "“একৰার তোমাকে বাগে পেলে আর রক্ষে বাঁধবে না 1” 

রক্ষীর। চলে গেলে গেষ্ণুন বলল, “ওটা খুব খারাপ সিংহ-_মাস্ষ-খেকো, 
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কিন্তু নেমোন কিছুতেই ওটাকে মারতে দেবে না। ভার বদ-নজরে কেউ 
পড়লেই তাকে মল্প-ক্ষেত্রে বেল্থারের সামনে ঠেলে দেওয়া হয় । নেমোনের- 
মনে একট কুসংস্কার আছে তার জীবন আর বেল্থারের জীবনের যধ্যে একটা 
রহন্তময় অলৌিক ঘোগস্ত্র আছে; একজনের মৃত্যু হলেই অপরঙ্ঞনের মৃত্যু 
ঘটবে। তোমার প্রতি বেল্থারের এত হিংশ্র বিরাগ কেন সেটাই অদ্ভুত ।” 

টারজন বলল, “এর আগেও অনেক সিংহ দেখেছি যারা আমাকে পছম্ছ 
করে না ।” 

“তবু বলছি বন্ধু, খোল। জায়গায় যেন কখনও বেল্থাবের সঙজে তোমার 
দেখা ন। হয়!” 


১২__সিংহের গহ্বরের মানুষটি 


টারজন ও গেম্নন বেল্থারের থাচা থেকে সরে যেতেই একটি ক্রীতদাস 
এসে চারজনকে বলল, প্রাণী নেমোন এক্ষণি তোমাকে তার কাছে খেতে 
বলেছে £ তোমাকে যেতে হবে গজদস্ত কক্ষে; সন্ত্রান্ত গেম্নন অপেক্ষ। করকে' 
পাঁশের ঘরে । এ সবই রাণীর হুকুম |” 

প্রাসাদের দিকে ধেতে ধেতে টারজন বলল, “ন। জানি এবার কি হবে [5 

গেম্নন বলল, “নেমোন ষে কাকে কখন কি জন্য ভাকে সেটা তার কাছে 
ল। গেলে কেউ জানতে পারে না। হয় তে! তাকে দেওয়া হবে কোন সম্মান, 
অথব মৃত্যুদণ্ড । নেমোন বড়ই খেয়ালি |” 

গজদস্ত কক্ষে ঢুকে চারজন আগের রাতের মতই নেমোন ও এরোটকে 
সেখানে দেখতে পেল। করুণ হাসির সঙ্গে নেমোন তাকে মভ্যথন। জানাল $ 
বলল, “আজ সকালে আমরা একটু মজা! করতে যাচ্ছি; তাই তোমাকে ও 
গেম্ননকে আমাদের সঙ্গে নিতে চাই। ছু'একদিন আগে আমাদের একটি দ্বল 
থেনারে আক্রমণ চালিয়ে একজন এখনির লোককে বন্দী করেছে ) আজ সকালে 
তাকে নিয়ে একটু মজা করব ।” 

টারজন মাথ| নাড়ল। কিছুই বুঝতে পারল না1। এরোটের দিকে ফিকে 
নেমোন বলল, “ওদের গিয়ে বল আমরা প্রস্তত। সবকিছু প্রস্তুত কিনা তাও 
জেনণে ণাও। তোমাকে তাড়াহুড়া করতে হবে না। তাদের সময় যা লাগে 
লাগুক ; শুধু সব ব্যবস্থা৷ যেন পাক1 হয়।” 

এরোট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে নেমোন ইসারায় টারজনকে কোচে ৰতে, 
বলল। তারপর হেসে বলল, “মনে হয় এরৌট তোমাকে পছন্দ করে নি। তু 
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আমার সমুখে নতজানু না হওয়ায় সে তো ক্ষেপে গেছে । কেন ষে তোমাকে 
নতজানু হতে বাধ্য করি নি সেটা আমিও জানি না। অবশ্ঠ একটা অনুমান 
করতে পারি। তুমি কি কিছু অন্থমান করেছ ?” 

টারজন বলল, “ছুটে! কারণ হতে পারে £ একজন নবাগতের নিন আচার 
আচরণ সম্পর্কে বিবেচন। এবং অতিথির প্রতি সৌন্জন্ত ।” 

নেমোন একমুহূর্ত কি ভেবে বলল, “ছুটোই খুব ভাল কারণ, কিন্তু নেমোনের 
দরবারের প্রথার সঙ্গে কোনটাই মেলে না। আচ্ছাঃ আর কোন কারণ কি 
আছে?” 

টারজন জবাব দিল, “হ্যা, আরও ভাল একটি কারণ আছে ।” 

“সেটা কি?” 

“সেটা হচ্ছে_-তুমি আমাকে নতজান্থ হতে বাধ্য করতে পার নি।” 

রাণীর চোখের দৃষ্টি কঠিন হধধে উঠল) এ রকম জবাব সে আশা করে নি। 
টারজনের চোখ তখনও তার চোখের উপর স্থিরনিব্ধ । ওঃ, কেন ধে এ সপ 
আমি সহা করছি!” বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার রাগ গলে জল হয়ে গেল । প্রাণ 
অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠল “তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করাটা! আমর 
পক্ষে কঠিন করে তুলে! না । কেন তুমি আমার প্রতি সদয় হচ্ছন। টারজন ?” 

টারজন জবাব দিল, “আমি তো৷ সদয় হতেই চাই, কিন্তু আমার 
আত্মমর্ধাদাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। কিন্তু তোমার সমুখে নতজানু ন। হবার 
সেটাই একমাত্র কারণ নয় ।” 

“অপর কারণটা কি?” 

“আমি চাই তুমি আমাকে পছন্দ কর; কিন্ত আমি ধদি তোমার চাটুকার 
হুই তাহলে তুমি আমাকে পছন্দ করতে না।” 

নেমোন বলল, “হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সকলেই আমাকে 
তোষামোদ করে ; দেখে-দেখে আমার ঘেম্স! ধরে গেছে; অথচ কেউ তোষামোদ 
না করলে আমি রেগে যাই । কেন এমন হয়?” 

টারজন বলল, “ষে কথ বললে তুমি অপমান বোধ করবে ।” 

হাল ছেড়ে দেওয়ার মত মুখভঙ্গী করে নেমোন বলল, “গত ছুদিনে 
অপমান বোধটা আমার সয়ে গেছে ; কাজেই তুমি শ্বচ্ছন্দে বলতে পার ।” 

“তোষাযোদ না করলে তুমি রেগে ঘাঁও কারণ নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
তুমি নিশ্চিত নও । তুমি চাও সকলে তোমার সামনে নতজানু হোক, কারণ 
সেই আচরণের ভিতর দিয়েই তুমি বার বার নিশ্চিত (বাধ করতে পার থে 
তুমিই কাথনির রাণী ।” 
_. ব্বাণী বলল, “কে বলে আমি কাথ্‌নির রাণী নই? ইচ্ছ। করলেই এই মুহূর্তে 
আমি তোমাকে শেষ করে দিতে পারি।” 
টারজন বলল, পআমি তে। বলি নি যে তুমি কাথ্নির রানী নও, আমি শুধু 
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বলেছি যে তোমার আচরণে সে বিষষ্বে তোমার মনের সন্দেহ প্রকাশ পেতে 
পারে। একজন রাণীর নিজের উপর মেই আস্থা থাক উচিত ধাতে সে সব 
সময়ই উদার ও দয়াবতা হতে পাবে ।” 

নেমোন কিছু সময় চুপ করে বসে রইল; টারজনের কথাগুলিই ভাবতে 
লাগল । তারপর বলল, “ওরা এসব বোঝে না। আমি ঘ্ধি উদ্ধার হই, 
দয়াবতী হই, তাহলে ওরা আমাকে দুর্বল ভাববে, আর তারই স্থযোপ নিয়ে 
আমাকে ধ্বংস করবে। ওদের তুমি চেন না। কিন্তু তুমি আলাদা মানুষ; 
(তামার প্রতি আমি উদার হতে পারি, দয়াবতী হতে পারি; তুমি কখনও 
আমার দয়ার স্বযোগ নেবে না? আমাকে ভূল বুঝবে ন।।” 

“দেখ টারজন, আমার বড় ইচ্ছ। তুমি আমাকে বথ দাও যে কাথনিতেই 
থেকে যাবে। তা যদি কর, আহলে নেমোনের কাছ থেকে তুমি সব পাবে। 
তোমাকে এমন প্রাসাদ বানিয়ে দেব ধার স্থান হবে আমার প্রাসাদের পরেই । 
তোমার সঙ্গে খুব ভাল বাবহার করব আমরা তুমি এখানে খুব স্থথে 
থাকবে।” 

টারজন মাথা নাড়ল। “একমাত্র জঙ্গলে খাকলেই টারজনের সুখ |” 

নেমোন তার আরও কাছে ঘেসে বসল; শক্ত করে তার গল! জড়িয়ে 
ধবুল। গভীর আবেগের সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললঃ “এখানেই আমি তোমাকে 
স্থখী করব। নেমোনকে তুমি চেন না। অপেক্ষা কর। এমন সময় আসবে 
ঘখন তুমি এখানেই থাবতে চাইবে- চাইবে আমারই জন্ |” 

“এরোট, মদুজে ও টমোস কিন্তু অন্যরকম মনে করেঃ” টারআজন কথাট। 
তাকে স্মরণ করিয়ে দিল । 

নেমোন চীৎকার করে বলল, “তাদের আমি ত্বণা করি। এবার যদি তারা - 
নাক গলায় তো তাদের সকলকেই মেরে ফেলব; এবার আমি চলব আমার 
নিজের পথে? এ বুড়ি আমার সকল খের পথে কাটা হবে তা আমি হতে 
দেব না। কিন্তু তার বথ। বলো না; আমার কাছে তার শাম কখনও উচ্চারণ 
করো ণা। আর এরোট ? তাঁকে তো জুতোর গলার একটা পোকার মত 
পিষে মেরে ফেলব । অনেক দিন থেকে সে অসন্থ হয়ে উঠেছে -” 

দরুজ] খুলে সহসা ঘরে ঢুকল এরোট; কোনরকম একটু নতজান্থ হবার 
ভান করল। নেমোন তার দিকে তাকাল কুদ্ধ দৃষ্টিতে । 

ঠাণ্ডা গলায় বলল, “আমার সামনে হাজির হবার আগে সেটা যথারীতি 
ঘোষণ। করিয়ে নেবে, মামার সম্মতি জেনে নেবে 

এরোট আপাতত করে বগল, “কিন্তু ইয়োর ম্যাজেস্টি, আমি কি এই ব্যবস্থায়ই 
'অভ্যন্ত__” 

নেমোন বাধা দিল, “অনেক খারাপ অভ্যাস করে চলেছ, সেগুলি সংশোধন 
করে নিও। সব ব্যবস্থা! পাকা?” 


৪ টীরজন সমগ্র 


কিঘ্জ এরোট জবাব দিল, “সব কিছু প্রস্তুত ইয়োর ম্যাজেস্টি | 

ইসারায় টারজনকে অনুসরণ করতে বলে নেমোন বলল, “তাহলে চল !* 

পাশের ঘরে গেম্নন অপেক্ষা করছিল; তাকেও সঙ্গে নেওয়া হল। সামনে; 
পিছনে সশস্ত্র বক্ষী নিয়ে তিনজন এগিয়ে চলল কয়েকট। বারান্া, অনেকগুলো 
ঘর পেরিয়ে সিড়ি বেয়ে একেবারে তিনতলায় । তাদের নিয়ে যাওয়া হল 
একটা ঝুল-বারান্দায় ) সামনেই প্রাচীর-ঘেরা একট ছোট চত্বর + বাড়ির 
একতলার দিকে প্রাচীরের জানালাগুলোতে লোহার ভাবী গরাদে বসানো, 
আর বাণী সদলে যেখানে বলেছে তার রেলিংএর মাথায় এমনভাবে ধারালো! 
সব শিক বসানো হয়েছে ধাতে নীচের চত্বরটা বন্তপশ্ুদের ছোটখাট একটা 
মল্স-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে । 

কি দেখতে এখানে আসা হয়েছে সেট! দেখবার জন্ত চত্বরের দিকে তাকাতেই 
তার চোখে পড়ল, চত্বরের দূর প্রান্তের দরুজাট। সপাটে খুলে গেল, আর একটা 
অল্পবয়পী সিংহ বেরিয়ে এসে স্ুর্ধের আলোতে দাড়াল; চারদিকে তাকিয়ে 
সিংহটা চোখ মিট-মিট করতে লাগল; উপরের দিকে তাকাতেই তার মুখ 
থেকে একটা গবু-গরু শব্জ বেরিয়ে এল । 

নেমোন বলল, “€ট। কালে বেশ ভাল সিংহ হয়ে উঠবে) বাচ্চা বয়স থেকেই 
হিং ।” 

চারজন শুধাল, “ওটা এখানে কি করছে বা করবে ?” 

নেমোন জবাব দিল, "আমাদের খেল! দেখাবে; থেনারে ষে এখনীয়টিকে 
গ্রেপ্তার কর! হয়েছে কাথনির সেই শক্রটিকে একটু পরেই ওই গর্ভের মধ্যে 
চুকিয়ে দেওয়া হবে।” 

“আর সে যদি সিংহটাকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে তুমি তাকে 
ষুক্তি দেবে?” টারজন জানতে চাইল । 

নেমোন হেসে উঠল । প্তা নিশ্চয় দেব, তার সিংহটাকে সে মারতে 
পারবে না।” 

চারজন বলল, “পারতেও তো! পারে; আগেও তে। মাচষ সিংহ মেরেছে ।” 

“থালি হাতে ? এবার নেমোনের প্রশ্থ। 

অবিশ্বাসের স্থরে টারজন বলল, “তুমি কি বলতে চাও ষে লোকটির হাতে 
কোন অস্ত্র থাকবে না?” 

নেমোন কলল, “নিশ্চয়ই থাকবে না; তাকে ওথানে পাঠানো হবে একট 
ছাল সিংহকে নিহত বা আহত করতে নয়, নিজে মরতে ১১ 

“তাহলে তে। তার কোন সুযোগই থাকছে না; এ তো খেল। নয়, হত্যা |” 

,. আরোট ঠাট্টর। করে কলল, “ওকে রক্ষা করতে তুমি কি নীচে নামতে রাজী? 

কোন বিজয়ী বীর যদ্দি ওর হয়ে সিংহটাকে মারতে পারে ভাহলেও রাস্ট 
লোকটিকে মুক্তি দেবে সেটাই প্রথা ।» 


টারজন এ্যাওড দি সিটি অফ গোল্ড ৬৫ 


“এটা প্রথা ঠিকই, কিন্ত আমি বাণী হবার পর থেকে সে রকম ঘটনা! একটিও 
ঘটে নি। একথা ঠিকষে মল্প-ক্ষেত্রের সেটাই নিয়ম, কিন্ত আজ পর্যন্ত একট। 
বিজয়ী বীরকেও ঝুঁকি নিতে দেখলাম ন1।” নীচের চত্বরের দিকে আঙুল 
বাড়িয়ে বলল, “ওই তো এথ.নির লোকটা এসে গেছে। যুবকটির চেহার। 
ভারী সুন্দর ৮ 

গজদন্তের পোশাকে সঙ্জিত দীর্ঘ মুতিটি সাহসের সঙ্গে মল্ল-ক্ষেত্রের অপর 
প্রান্তে দাড়িয়ে ভাগা পরীক্ষার জন্য দাড়িয়ে আছে। টারজন তাকে দূর থেকে 
দেখতে পেল। শিকারকে না দেখেই সিংহটা এবার মুখ ঘুরিয়ে তার দিকেই 
ধীরে ধীরে এগোতে লাগল । ঠিক সেই মুহূর্তে এরোটের তরবারির হাতলট! 
সজোরে আকড়ে ধরে খাপ থেকে বের করে নিয়ে টারজন রেলিং-এর উপর 
দাড়িয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ল । 

কেউ কিছু বুঝবার আগেই চোখের নিমেষে কাগুটা ঘটে গেল। গেম্নন 
বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল; এরোট ফেলল স্বস্তির নিঃশ্বাস, আর নেমোন 
ভয়ে ও আতংকে চীৎকার করে উঠল। রেলিংএব্ উপর ঝুঁকে দেখল, 
পিংহটাকে পাধান-চত্বরে ছুড়ে ফেলে দিরে টারজন তার উপর চেপে বসেছে, 
আর সিংহট] প্রাণপণে চেষ্টা করছে তার শরীরটাকে ছিড়ে ফেলতে অথবা তার 
নীচে থেকে পালিয়ে যেতে । পশ্ুটার ভয়ংকর গঞ্জন মল্প-ক্ষেত্রের প্রাচীরে 
প্রতিহত হয়ে ধ্বনিত-প্রতির্বনিত হচ্ছে; তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পৃষ্টারুট 
পশ্ত-মানবটির হুংকার। ব্রোগুকঠিন একটি হাত টেনে ধরেছে সিংহটার গলার 
কেশর, ছুটি দৃঢ় হাটু চেপে ধরেছে তার পেট, আর অন্য হাতে উগ্ত হয়ে 
আছে এরোটের স্থৃতাক্ক তরবারি পশ্ুটার দেহে আমূল বিদ্ধ হবার স্থযোগের 
অপেক্ষায় । এখ.শির যুবকটি ছুটে চলেছে ছুই যুদ্ধমান পশুর দিকে । 

নেমোন টেচিয়ে বলল, “টুস্এর দোহাই | সিংহটা ধদি ওকে মেরে ফেলে 
তাহলে সিংহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমি টুকবে|টুকরে। করে ছিড়ে ফেলব । 
ওকে মরতে দেওয়। হবে না । এরোট নীচে নেমে ওকে পাহাধ্য কর; গেম্ননও 
যাও!” 

গেম্নন বিলম্ব করল না; লাফিয়ে বেলিংএর উপর উঠে শিক ধরে ঝুলে 
চত্বরে নেমে গেল। এরোট কিন্তু ঝুলেই রইল; অস্ফুটে বলল, “নিজেই 
নিজেকে বাচাক ন।।” 

পিছনে দ্রাড়ানে। রক্ষীর দিকে ফিরে এরোটকে দেখিয়ে নেমোন বলল, 
“ওকেও গর্তের মদ্যে ছুঁড়ে ফেলে দাও |” মুহূর্তের মধ্যে এবোটও লাফ দিয়ে 
পাষান-চত্বরে নেমে গেল । 

কিন্তু এরোট ব। গেম্নন, বা এথনীয় যুবক-_কারও সাহায্োরই দরকার 
হল না; টারজনের হাতের তরবারি ততক্ষণে পশুটার পাজরায় বসে গেছে। 
আরও দুবার তরবারির তীক্ষ আঘাতেই জন্কট| মরণ-আর্তনাদ করে সাদা 
টারজন-_২-৫ 


৬৬ টারজন সমগ্র 


পাথরের উপর এলিয়ে পড়গ; চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ । 

টারজন উঠে ধাড়াল। মুহূর্তের জন্যে চাঁর পাশের লোকজন, রেলিংএর 
উপর ঝুঁকে-পড়া রাণী, ঘ্বর্ণ-শহর--সব কিছু সে ভূলে গেল। সেধেন কোন 
ইংরেজ লর্ড নয়, শিকারের উপর দণ্ডায়মান জঙ্গলের এক পশ্ত। মৃত সিংহটার 
উপর এক পা রেখে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল, আর নেমোনের 
প্রামাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বীভৎস জয়ধ্বনি | 

গেম্নন ও এরোট শিউরে উঠল? নেমোন আতংকে পিছিয়ে গেল; কিন্তু 
এথনির লোকটি অবিচলিত; এ ধরনের জয়ধ্বনি সে আগেও শুনেছে । 
লোকটি ভাল্‌্তোর। টারজন ঘুরে দাড়াল; বর্বরতার শেষ চিহ্নটুকুও 
মিলিয়ে গেল তার মুখ থেকে ; হাতটা বাড়িয়ে ভাল্তোবের কাধে রেখে 
বলল, “বন্ধুঃ আবার আমাদের দেখা হল।” 

ভাল্‌তোর বলল, “আরও একবার তুমি আমার জীবন রক্ষা! করলে 1” 

ছুই বন্ধু এত নীচু গলায় কথা বলন যে সে কথা নেমোন বা অন্য কারও 
কানে গেল না। টারজন আবার ফিস্‌ ফিস্‌ করে অতি দ্রুত বলল, “আমর! 
ঘে পূর্বপরিচিত তা ষেন এরা জানতে না পারে । এদের মধ্যে কেউ কেউ 
ষে কোন ছুতোয় আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে । কিন্ত তোমার বেলায় এদের 
কোন ছতোরই দরকার হবে না” 

নেমোন হুকুম জারী করে দিল, “সকলে নীচে নেমে যাও; টারজনকে 
মন্স-ক্ষেত্র থেকে বের কৰে আন,_টারজন ও গেম্ননকে ; আমার পরবর্তী 
হুকুম পর্ধন্ত এরোট তার বাসায় চলে ধাক; তাঁর সঙ্ধে আমি দেখা করতে 
চাই না। এথ.নীয় লোকটিকে তার সেল-এ পাঠিয়ে দাও $ কি ভাবে তার মৃত্যু 
ঘটানে। হবে সেট] পরে স্থির করা ষাবে।” 

মে ঘোষণা শুনে এরোটের বুকের ভিতরটা ভয্মে ঠাণ্ডা হয়ে গেল; সে বুঝতে 
পেরেছে যে তার কর্তৃত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে । রাণীর আকর্ষণ হারিয়েও 
যার! বেঁচে থাকে তাদের কপালে ষে কি ঘটে তার অনেক কাহিনীই তার মনে 
পড়ে গেল। অতএব এখন তার বাঁচবার একমাত্র পথ এই নর-দানবটিকে 
পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া, আর সে কাজে তার একমাত্র সহায় টমোস ও 
মছুজে, কারণ নেমোনের গুধু মন্ত্রণাঁকক্ষে প্রবেশের অধিকার পেয়ে কোন 
নবাগত সিংহাসনের অন্যতম খুঁটি হয়ে দাড়াক-_এট।| তারা কেউই চাইবে না। 

রাণীর হুকুম শুনে টারজন সবিস্ময়ে তার দ্রিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 
তোমার কথামতই এ লোকটি এখন মুক্ত । তাকে ঘদি সেল-এ পাঠানে। হয় 
তো! আমিও তার সঙ্গে যাব, কারণ আমি তাকে বলেছি থে তাকে মুক্তি দেওয়] 
হবে। 

নেমোন চেঁচিয়ে বলল, “ওকে নিয়ে তুমি ঘা খুশি তাই কর; ও এখন 
তোমার । তুমি শুধু আমার কাছে উঠে এস টারজন। আমি ভেবেছিলাম 
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তুমিই মারা পড়বে; সে ভয় এখনও কাটে নি ।” 

গেম্নন ও এরোট ছুজনই অবাক । এ ষেন এক নতুন নেমোন! একমাত্র 
মছুজে ছাড়া আর কারও কাছে নেমোনকে মাথা নোয়াতে তারা কথনও 
দেখে নি। 

গেম্নন ও ভাল্তোরকে সঙ্গে নিয়ে টারজন উপরের বারান্দায় নেমোনের 
সামনে গিয়ে দাড়াল । উত্তেজনায় ও আতংকে বিচলিত নেযোনের মধ্যে 
মৃহ্র্তের জন্য আত্ম প্রকাশ করল তার নারী-সত্তা; অথচ তার মধ্যে ঘে এ রকম 
একটা সত্তা আছে রাণীর পরিচিতজনর! ভুলেও সে সন্দেহমাত্র কখনও করে নি। 
কিন্তু পরমূহ্র্তেই আবার বাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটল। উদ্ধত আগ্রহে ভাল্‌- 
তোরকে দেখে নিয়ে বলল, “তোমার নাম কি এথ.নীয় ?" 

“আমি জান্থাস পরিবারের ভাল্তোর |” 

নেমোন বলল, “পরিবারটি আমাদের পরিচিত; পরিবারের প্রধান রাজ- 
পরিষদের সদশ্ত ; সন্ত্রস্ত পরিবার, আর রাজ-পরিবারের সঙ্গে রক্তের দিক থেকে 
এবং ক্ষমতার দিক থেকে ঘনিষ্টভাবে সম্পফিত ।” 

ভাল্‌তোর বলল, “আমার বাবাই জান্থাস পরিবারের প্রধান ।” 

নেমোন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তোমার মাথাটা জয়ের স্মারক হিসাবে 
আমাদের নগর-প্রাচীরে ভালই শোভা পেত; কিন্তু আমরা কথা দিয়েছি 
তোমাকে মুক্তি দেব।” 

ঠোটের উপর ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে ভাল্‌্তোর বলল, “তোমার বিজয়- 
'্বারকের অন্ততৃক্ি হতে পারলে আমার মাথাটি যথেষ্ট সম্মানিত হত? কিন্তু সে 
সম্মানের জন্য মাথাটিকে তো একটি শুভ-সথযোগের জন্ত অপেক্ষা করে থাকতেই 
হবে।” 

নেমোন লরলভাবেই উত্তর দিল “আমরাও সাগ্রহে সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় 
খাকব। কিন্ত আপাতত তোমাকে এথ্‌ নিতে ফেরৎ পাঠাবার বন্দোবস্তই তে। 
আমাকে করতে হবে। কাল খুব সকালেই স্বদেশযাত্রার জন্য প্রস্তত থেকো ।” 

ভাল্‌তোর বলল, “ইয়োর ম্যাজেস্টিকে ধন্যবাদ, আমি প্রস্তত হয়েই থাকব । 
কাথনির সুন্দরী রাণীর এই উদারতার স্বতি আজীবন আমার ম্মরণে থাকবে ।” 

নেমোন ঘোষণা করল, “আগামীকাল পধস্ত মাননীয় গেম্ননের অতিথি 
হয়ে তুমি থাকবে । গেম্নন, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, আর সকলকে 
জানিয়ে দাও যে এই লোকটি রাণীর অতিথি ; কেউ যেন তার কোন ক্ষতি 
না করে|” 

টারজনও গেম্নন ও ভাল্‌তোরের সঙ্গী হতে ধাচ্ছিল, কিন্তু নেমোন তাকে 
আটকে দিল। বলল, “তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে চল; তোমার সঙ্গে 
আমার কিছু কথা আছে ।” 

দরবারের প্রথ। হল বাণী সকলের আগে যাবে, আর অন্তরা তাকে অন্থসরণ 
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করবে। কিন্তু প্রাসাদে যাবার পথে রাণী টারজনের পাশাপাশি হাটতে হাটতে 
মুখ তুলে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, “তুমি যখন মন্স-ক্ষেত্রে লাফ দিয়ে 
সিংহের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । 


এ কাজ কেন করেছিলে টারজন ?” 
টারজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, “সবকিছু দেখে আমি বিরক্ত হয়ে 
গিয়েছিলাম ।৮ 


“বিরক্ত ! কি বলছ?” 

«একটি নিরন্তর একান্ত অসহায় মানুষকে সিংহের মুখে ঠেলে দেয় ষে ক্ষমতা 
তার ভীরুতা। আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল ।” 

নেমোনের মুখ লাল হয়ে উঠল । ঠাণ্ডা গলায় বলল, “সে ক্ষমতা যে আমি 
তাও তুমি জান ।” 

“অবশ্তই জানি ; তাই তো ব্যাপারটা আমার কাছে আরও জঘন্য মণে 
হয়েছে |? 

এবার নেমোন ধমকে উঠল, “কি বলছ তুমি? তুমি কি আমার ধৈর্ষের 
বাধ ভেঙে দিতে চাইছ ? 

টার্জন শান্ত স্বরে বলল, “তোমার ধৈয পরীক্ষ। কর1 তো আমার কাজ নয় । 
এমন একটি রূপসা নারী যে এত বড় স্বদরহান। হতে পারে সেটা দেখেই আমি 
আহত হয়েছি। তুমি যদি আর একটু মানবিক গ্তণসম্পন্ম হতে তাহলে তুমি 
হতে অপ্রতিবোধ্য ।” 

রাণীর মুখ থেকে সব লাল মুছে গেল; সব রাগ দুরে চলে গেল দুই চোখ 
থেকে; সে নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল । ঘরে ঢুকবার মুখে সে আস্তে হাত 
রাখল টারজনের বাহুতে । 

মুখে বলল, “তুমি খুব সাহসী । অতিসাহসী না হলে একটি অপরিচিত 
লোককে বাচাতে কেউ মল্ল-ক্ষেত্রে পিংহের গামনে লাফিয়ে পডে না; তাছাড়। 
যে ভাষায় তুমি নেমোনের সঙ্গে কথা বলেছ অতি বড় সাহসী না হলে 
আর কারও (স ছুঃসাহদ হত না। তবু হয় তো তুমি জানতে যে আমি 
তোমাকে ক্ষমা করব । হায় টাএজন ! কা যাছ্মন্ত্রে তুমি আমাকে জয় 
করেছ! এই ঘরে এখন আমরা শুধু ছুজন॥ এইখানেই তুমি নেমোনকে 
শেখাবে কেমন করে মানুষ হতে হয়!” 

ঘরের দরজা খুলতেই কাখনখ ধাণার চোখের সেই নরম আলো কোথায় 
মিলিয়ে গেল ১ ফুটে উঠল তিক্ততা ও স্বণার একটা ঝকৃঝকে ধারালো দৃষ্টি! 
ঘরের ঠিক মাঝখানে তাদের দিকে চোখ ব্েখে দাড়িয়ে আছে মদুজে। 

্যজ ভয়ংকর মৃত্তিটা সেখানে দাড়িয়ে মাথা নাড়ছে আর পাথরে লাঠি 
ঠকছে। মুখে কোন কথা নেই, ছুই চোখে স্থির হিংশ্র দৃষ্টি। টারজনকে 
চৌকাঠের বাইরে রেখে নেমোন ধীরে ধীরে বিকৃতদর্শন বুড়ির দিকে এগিয়ে 
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গেল। ধীরে ধীরে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। দরজার বাইবে দাড়িয়ে 
টারজন শুনতে লাগল পাথরের মেঝেতে লাঠি ঠোকার শব্দ_ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌। 


১৩- রাতের আততাযী 


একটি বড় সিংহ দক্ষিণ দিক থেকে নিঃশবে কাফা-সীমান্ত পার হয়ে গেল। 
সে যদি কোন নির্দিষ্ট পথ ধরে চলেও থাকে, তবু বর্াধতুর প্রচণ্ড বর্ষণে সে 
পথ নিশ্চয় অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; অথচ সিংহটি এমন নিশ্চিত 
ভাবে পথ চলছে যে তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র আছে বলে মনে হয় ন।। 

সে কেন চলেছে? এই বিদ্লনংকুল দীর্ঘ পথে কিসের প্রেরণায় সে 
চলেছে? চলেছেই বা কোথায়? কিবাকাকে সেখুজছে? একমাত্র সে 
পশুরাজ সিংহ “নুমা' ই তা জানে । 

প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ বাসার ক্রুদ্ধ, সান্বনাবিহীন এরোট মেঝেতে পায়চারি 
করছে । ছুই প| ফাক করে বেঞ্চিতে শুয়ে জারম্টল গভীর চিন্তায় মগ্ন। দুজনের 
সামনেই গভীর সংকট; দুজনই আতংকগ্রস্ত। এরোট যদি রাণীর অন্থুগ্রহ 
থেকে বঞ্চিত হয়ঃ তাহলে তার সঙ্গে সঙে জার্স্টলকেও তো ছুড়ে ফেলে দেওয়। 
হুবে অনেক নীচে। 

জারুস্টল বলল, “কিন্তু একটা কিছু তো তোমাকে করতেই হবে|” 

ক্লান্ত কে এরোট উত্তর দিল, “টমোস ও মদুজের সঙ্গে দ্রেখা করেছি; 
তার। সাহাধ্য করবে বলে কথা দিয়েছে । তাদেরও তে। আমাদের মতই 
অবস্থা । কিন্তু এই নবাগতের জন্য নেমোন যে পাগল । সব দেখে শুনে 
মদুজে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে । এমন কি সে মনে করছে যে নবাগত নগ্র 
বধরটির প্রতি উন্মত্ত আকর্ষণের হাত থেকে রাণীকে সরিয়ে আনতে সেও 
পারবে না।? 

“কিন্তু একটা পথ তে। বের করতেই হবে” জার্স্টল আবারও বলল । 

এরোট জবাব দিল, “"টারজন যতদিন নেমোনের হ্বদয়কে জল করে রাখবে 
ততদিন কোন পথ নেই। আরে, সে লোকটা তো রাণীর সমুখে নতজামুও 
হয় না; তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সে একটা দুষ্টু ক্র'তদাস-কন্তা | 
টুসএর দোহাই, আমার তো বিশ্বাস সে যদি রাণীকে পদাঘাত করে তাঁও 
তার ভাল লাগবে ।'” 

হঠাৎ জার্স্টল ফিস্ফিস্‌ করে বলে উঠল, «একটা পথ আছে। শোন।” 
ছারপর গভীর আগ্রহে ছু'জনে চুপি চুপি আলোচন। করতে লাগল । একটি 
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ক্রীতদাসী মেয়ে জারস্টলের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘর পেরিয়ে দুরের 
বারান্দায় চলে গেল। ঘরের মধ্যে এর! ছুজন নিজেদের আলোচনায় এতই 
মগ্ন যে কিছুই টের পেল না। 

সে রাতে গেম্নন ও টাবজন তাদের বাসাতেই রাতের খাওয়া! শেষ করল। 
ভাল্‌্তোর জানাল, সে ঘুমতে যাচ্ছে, সকালের আগে যেন তার ঘুম ভাঙানো 
না হয়। 

গেম্নন বলল, “তুমি একবার একোটের স্থানটা দখল কর, তখন দেখবে 
সবকিছুই বদলে যাবে; সকলেই তোমাকে তোয়াজ করবে ।” 

টারজন বাধা দিয়ে বলল, “সেটা কোনদিণই ঘটবে না।" 

“কেন? নেমোন তোমার জন্য পাগল। আরে বাব, তুমি তো ইচ্ছা 
করলেই এখন কাথ.নির রাজা হয়ে বসতে পার ।” 

“কিন্ত সে ইচ্ছা আমি করছি না,” টারজন বলল। “নেমোন পাগল হতে 
পারে, কিন্ত আমি তো পাগল হই নি 1” ৃ 

গেম্নন মৃদু হেসে বলল? “বহুত আচ্ছা; আমি হয় তে। তোমাকে বোক। 
মনে করি, কিন্ত তোমার সাহস ও সংঞ্চচিধ প্রশংসা না করে পারি না। যাই 
হোক, এবার অন্য প্রসঙ্গে আস। যাক । চলো, এই স্বন্দর রাতে একটু ঘুরে 
আসি। তোমাকে দেখিয়ে আনি কাথনির অেষ্ঠ সুন্দরীীকে ।” 

টারজন বাধা দিল, “আমার তো ধারণ! রাণীর চাইতে বেশী হ্থন্দরী কেউ 
কাথ.নিতে থাকতে পারে না।” 

গেম্নন বলল, “পারত না যদ্রি রাণী তাকে দেখতে পেত। সৌভাগ্য- 
বশত রাণী তার কথা জানে ন।, তাকে কখনও দেখে নি; আর টুস্‌-এর কৃপায় 
কোন-দিন যেন না দেখে 1” 

টারজন হেসে বলল, “ব্যাপার কি বল তো?” 

“আমি ভালবাসি”? গেম্নন বলল। তার নাম ভোরিয়!। টুডোস্এর 
মেয়ে। টুভোস একজন শক্তিশালী ও সন্তরান্ত লোক? এখানকার যে দলটি 
আলেক্সটারকে সিংহাসনে বসাতে চাদর টরডোস তাদের দলপতি । তাই সে 
পরিবারের কেউ বাজ-দরবারে বড় একট] যাতায়াত" করে না। আর মেই 
কারণেই ভোরিয়ার অপরূপ কূপের কথ। নেমোনের কানে ওঠে নি ।” 

প্রাসাদ ছাড়বার মুখেই অপ্রত্যাশিতভাবে জার্স্টলের সঙ্গে তাদের দেখা 
হয়ে গেল। সে তো তাদের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ | বলল, “অভিনন্দন 
টারজন! আজ সিংহের সঙ্গে একখান! খেলা! দেখালে বটে। সার প্রাসাদে 
তো। তোমার কথাই মুখে মুখে ফিরছে ।” 

টারজন লোকটির প্রশংসার উত্তরে মাথা নেড়ে প1 বাড়াতেই জার্স্টল 
তাকে আটকে দিয়ে বলল, “দেখ, আমি একটা বড় রকমের শিকারের আয়োজন 
করেছি। তাতে তোমাকে হতে হবে সম্মানিত অতিথি । আমরা মাত্র বাছা 
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বাছা কয়েকজনই ধাব; কাজেই মজ। খুব জমবে । সব ব্যবস্থা পাক1 হয়ে গেলে 
তোমাকে দিন-ক্ষণ জানাব । আপাতত বিদায় ও শুভেচ্ছা | 

জার্স্টল চলে গেলে টারজন কাধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “ততদিন আমি 
যদি এখানে থেকে ধাই তাহলে তোমার মত হলে ওদের সঙ্গে শিকারে যাব ।১ 

গেম্ণন অবাক হয়ে বলল, “ততদিন থেকে যাই মানে? তুমি কিকাথনি 
থেকে চলে যাবার মতলব আটছ নাকি ?” 

“নিশ্চয় আটছি। যে কোন দিনে বা রাতে আমি এখান থেকে চলে যেতে 
পারি। এখান থেকে পালিয়ে ধাব না এমন কথা তো আমি কাউকে দিই নি।৮ 

গেম্ননের মুখে একটা বাকা হাসি ফুটে উঠল; শ্বল্লালোকিত পথের আধা 
অন্ধকারে টারজন তা! দেখতে পেল না। গেম্নন শুধু বলল, “ব্যাপারটা আমার 
পক্ষে খুবই স্থখকর হবে বটে |” 

“কেন?” টারজন শুধাল । 

“নেমোন তোমাকে রেখেছে আমার হেপাজতে। এ অবস্থায় তুমি 
পালালে সে আমাকে আস্ত রাখবে না ।” 

জঙ্গলের রাজার তুরুযু্গল একসাথে মিশে গেল। “এটা আমার জানা 
ছিল না। যাই হোক, তুমি এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না । তোমার হেপাঁজতে 
যতদিন থাকৰ ততদিন আমি পালাৰ না। আমি বরং নেযোনকে বলব 
আমাকে এরোট বা জাবুস্টলের হেপাজতে রাখতে |” 

গেম্নন মুচকি হেসে বললঃ “ফন্দি একখান বের করেছ বটে !” 

টুভোস-এর প্রাসাদে যাবার পথটা ছুইধারের গাছের ছায়ায় আধা অন্ধকারে 
ঢাকা। একটা সংকীর্ণ গলির মুখে পৌছবার আগেই টারজনের শ্রেন-চক্ষু 
দেখতে পেল দূরে একটা ঝঁকর৷ ওক গাছের নীচে একটি কালো মৃতি দাড়িয়ে 
আছে। আরণা জীবনের সহজ প্রবৃত্তি বশেই টারজন নিজেকে প্রস্তত 
করে নিল। 

দুজনে সেই মৃত্তির কাছাকাছি আসতেই টারজন একটি কর্কশ কণ্ঠে অস্পষ্ট 
ভাঁবে তার নামটা উচ্চারিত হতে শুনল । সে দাড়িয়ে পড়ল। কণম্বর বলল, 
“এরোট সম্পর্কে সাবধান! আজ রাতে!” পরক্ষণেই যুত্তিটি সংকীর্ণ বন- 
পথের অন্ধকারে অর্ৃশ্ত হয়ে গেল । 

গেম্নন বলে উঠল, '«লাকটি কে বলে মনে হয়? চলে এস! ওকে ধরে 
ফেললেই সব জানা যাঁবে।” সে সংকীর্ণ বনপথের দিকে পা! বাড়াল । 

টারজন কাধের উপর হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বলল, “না, ও লোক 
যেই হোক আমার বন্ধু হতে চাইছে । সে খন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাস 
তখন তার শ্ববূপ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে উচিত কাজ হবে না।” 

“ঠিক বলেছ,” গেম্নন তার কথায় সায় দিল। 

টারজন বলল, “তাছাড়া ইতিমধ্যেই যতটুকু জেনেছি পিছু নিলে ঘে তার 
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চাইতে খুব বেশী কিছু জানতে পারতাম তাও মনে হয় না। গলার স্বর ও 
চলন-ভঙ্গী দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি । লোকটি চলে যাবার সময় 
একটা গন্ধও আমার নাকে এসেছে । এক মাইল দূর থেকেও সে গন্ধ আমি 
চিনতে পারতাম, কারণ এত তীব্র গন্ধ শুধু শক্তিমান মানুষ ও পশুর গা থেকেই 
বের হয় |” 

“তোমাকে দেখে সে ভয় পেল কেন?” গেম্নন শুধাল। 

“আমাকে নয়, সে ভয় পেয়েছে তোমাকে, কারণ তুমি একজন সম্ান্ত 
লোক |” 

“তাতে আমাকে ভয় পাবার কি হল? আমি তো তোমার বন্ধু |” 

“সেটা আমি জানি, কিন্তসে তো নাও জানতে পাবে। তুমি একজন 
সন্ত্রান্ত লোক, অতএব এরোটের বন্ধু হতে পার। যাই হোক, তোমাকে খুলেই 
বলছি। লোকটি ফোবেগ |” 

“না, না! যে মানুষ তাকে পরাস্ত করেছে, ধিকৃত বরেছে। প্রায় মেরেই 
ফেলেছিল, তার সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করবে কেন?” 

“কারণ শেষ পণন্ত (স তাকে হতা। করে নি। ফোবেগ সাদাপিধে সরল 
মানুষ, তাই তার কৃতজ্ঞতা-বোধটা আছে।” 

টুভোস-এর প্রাসাদ-কটকের রক্ষী গেম্ননকে চিনতে পেরে তাদের পথ ছেড়ে 
দিল। একটি ক্রীতদাস চমতকার একটা ঘরে নিগ়ে তাদের বসাল। ডজন 
খানেক ঝোলানো আলোক-পাত্রের মুহ্ু আলোয় তারা কাংখিত কন্ঠাটির 
আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। 

দরজার বাইরের ছোট বাগান থেকে চটির মুছু শব্ধ কন্যার আগমন-বার্তা 
ঘোষণা করল। দুজনই উংকণ্ঠিত চিত্তে সেইণিকে তাকাল । তরুণী পরম। 
সবন্দরী, তবে নেমোন অপেক্ষা অধিক হুন্দরী কি ন। সেটা টারজন বুঝতে 
পারল না। এ মেয়েকে রাণীর দৃষ্টিপথের আভালে রেখে টুভোস বুদ্ধিমানের 
কাজই করেছে । 

ভোরিয়৷ পুরনো বন্ধুর মতই গেম্ননকে সাদরে অভ্যর্থনা করল । টারজনকে 
পরিচয় করিয়ে দেবার পরে একই সমাদরের সঙ্গে বলল, “স্টেভিয়ামে আমি 
তোমাকে দেখেছি | আর তোমার জন্য অনেক ড্রাকৃমাও হেরেছি ।৮ 

টারজন বলল, “আমি ছুঃখিত। আগে যদি জানতাম তুমি ফোবেগের 
উপর বাজি রেখেছিলে তাহলে আমিই তার হাতে মৃত্যু বরণ করে নিতাম ।” 

ডোবিয়া হো-হো করে হেসে উঠল । বলল, “কথাটা মন্দ নয়; আবার 
যদ্দি কখনও স্টেডিয়ামে লড়াই হয় তাহলে আমি কার উপর বাজি ধরেছি সেটা 
আগে থেকেই তোমাকে জানিয়ে রাখব ।” 

এইভাবে নান। হাসি-ঠার্টার ভিতর দিয়ে তিনজনে সন্ধ্যাটা! কাটিয়ে দিল। 
গেম্নন ও টারজন উঠতে যাঁবে এমন সময় একটি মাঝ-বয়সী লোক ঘরে ঢুকল । 
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(ভোরিয়ার বাব! টুভোস। সে গেম্ননকে সাদর অভার্থন। জানাল; টারজনের 
পরিচয় জেনেও খুশি মনে বাইরের জগৎ সম্পর্কে নান প্রশ্ন করতে লাগল । 

টুভোস অতীব সুপুরুষ ; স্থন্দর মুখশ্রী, শক্ত শরীর, চোখ ছুটি গম্ভীর ও 
কঠিন হলেও চোখের কোণের ভাজগুলি অনেক উচ্চ হাসির সাক্ষী । 

দুই অতিথি আবার উঠে দাড়াল। টুডোস বলল, “গেম্নন তোমাকে 
এখানে নিয়ে আসায় খুব খুশি হয়েছি । একটা কথা তুমি হয় তো বন্ধুর কাছ 
থেকে জেনেছ যে নেমোনের দরবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘা সম্পক 
তাতে একমাত্র বিশ্বপ্ত বন্ধুদেরই মামব। এ বাড়িতে অভার্থন৷ করে থাকি ।” 

“আমি জানি |” টারজন আর কিছুই বলল না; কিন্ত টুডোস এবং 
ভোরিয়া ছুজনেরই মনে হল যে এ মানুষটিকে বিশ্বাম করা চলে । 

টুভোপ-প্রামাদের সামনেই তারা ধধন ছায়াঢাকা পথে নামল তখন 
তাদের খেকে কেক পা দূরে একটি মৃতি ত্বরিৎ গতিতে গাছের ছপ্রায় লুকিয়ে 
পড়ল; ছুজনের .কউই সেটা লক্ষ্য করল না। ট্রডোস ও তার অতুলনীয়। 
কন্যার কথা আলোচনা করতে করতে তারা বাসায় পৌছে গেল। 

টারজন বলল, “একটা কথা জানতে আমার বড়ই কৌতুহল হচ্ছে । পাছে 
রাণী দেখে ফেলে এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ভোরিয়া সেদিন কোন্‌ সাহসে 
স্টেভিয়ামে গিয়েছিল ?” 

গেম্নন জবাব দিল, “বাইরে যেতে হলেই ভোরিয়া ছদ্বেশ ধারণ করে। 
অভিজ্ঞ হাতে তুলির দু'একটা টানেই গালে গর্ত দেখা দেয়, চোখের নীচে 
কালি পড়ে, ভূর কুচকে যায়; স্বন্দরী আর সুন্দরী থাকে না) তখন কেউই 
তার দিকে ছুবার তাকায় না । অবশ্য ভোরিয়ার এ জীবন বড়ই একঘেয়েমিতে 
ভর1; সেটাই তার রূপের শান্তি । এ পরিস্থিতিতে আমর] আশা-পখ চেয়ে 
বসে আছি কবে নেমোনের মৃত্যু হবে, অথবা আলেক্সটার শিংহাসনে বসবে ।” 

শোবার ঘরে ঢুকে টারজন দেখল, ভাল্তোর কোচের উপর ঘুমিয়ে 
পড়েছে । গ্রেপ্তার হবার পর থেকে লোকটি মোটেই বিশ্রাম পায় নি; শরীরে 
একটা ক্ষতও আছে । তাই টারজন ঘরে ঢুকল মুছু পায়ে, আলোও জালাল না, 
পাছে ভাল্তোরের ঘুম ভেঙে যায় । অবশ্য আব্ছ। চাদের আলো ঘরের ভিতরে 
এসে পড়েছে। 

জানালার বিপরীত দিকের দেয়ালের নীচে মেঝেতে একটা চামড়। বিছিয়ে 
টারজন সেখানে শুয়ে পড়ল এবং অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় 
মাথার উপরকার ঘরে ছুটি লোক অন্ধকারে যে জানালাটার পাশে গুড়িন্থড়ি 
মেরে বসেছিল সেট! সোজান্ছজি টারজনের শোবার ঘরের জানালাটার 
ঠিক উপবে। 

দীর্ঘ সময় তার] সেই একইভাবে নিঃশব্দে কাটাল। একজন বেশ বড়সড়, 
শক্তিশালী, অপরজন ছোটখাট ও হাক্কা। এক ঘণ্টা কেটে গেল, তবু তাদের 
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নড়ন-চড়ন নেই । একসময় বেটে লোকটি উঠে দাড়াল । একটা লম্বা দড়ির 
এক প্রান্ত তার বগলের নীচে শরীরের সঙ্গে গিট দিয়ে বাধা; তার ভান হাতে 
একটা সরু ছুরি । | 

নিঃশবে; সতর্ক পদক্ষেপে সে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়াল; 
তার সতর্ক দৃষ্টি নীচের মাঠের উপর) তারপর জানালার গোবরাটে উঠে দুই পা 
বাইরে ঝুলিয়ে বসল। ঢ্যাঙা লোকটি ছুই হাতে দড়িটা আকড়ে ধরে উঠে 
দাড়াল। বেটে লোকটি উপুড় হয়ে জানাল থেকে ঝুলে পড়ল, আর ঢ্যাঙা 
লোকটি একটু-একটু করে দড়িটা হাতে-হাতে ছাড়তে লাগল; বেটের মাথাটা! 
গোবরাটের নীচে অনৃশ্ঠ হয়ে গেল । 

ধীরে ধীরে তার পা ছুটে গিয়ে ঠেকল টারজনের শোবার ঘরের জানালার 
গোবরাটে ; খুব সতর্কতার সঙ্গে সেখানে দাড়িয়ে জানালার ফ্রেমট। আকড়ে 
ধরে দড়িটাকে ছুবার ছুলিয়ে সংকেত জানিয়ে দিল যে সে ঠিক জায়গায় পৌছে 
গেছে। ঢ্যাঙা লোকটি উপর থেকে একটু-একটু করে বাকি দড়িটা ছেড়ে 
দিতে লাগল, আর নীচের বেঁটে লোকটি সেট। গুটিয়ে নিল। তারপর নিঃশব্দে 
মেঝেতে নেমে গেল । 

উদ্যত ছুরি হাতে নিয়ে অসংকোচে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে । কোন- 
রকম তাড়াছুড়ে। নেই; তার একমাত্র লক্ষ্য পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বজায় রেখে 
চলা। তার একমাত্র ভয় পাছে ঘুমন্ত লোকটি জেগে ওঠে। বিছানার কাছে 
পৌছেও সে অনেক সময় নিল ভাল করে লক্ষ্য করতে ঠিক কোন জায়গায় 
ছুরির আঘাত হাঁনলে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে । হত্যাকারী জানে যে 
গেম্নন অন্য একটি ঘরে ঘুমোর ; তার উদ্যত অস্ত্রের নীচে যে ভাল্‌্তোর 
ঘুমিয়ে আছে এটাই তার জান। ছিল না। 

হত্যাকারী তখনও ইতস্তত করছে; আর ঠিক তখনই টাঁরজন চোখ মেলে 
তাকাল । ঘরের মধ্যে একটি অপরিচিত লোক ; ঘুমন্ত ভাল্‌্তোবের বুকের 
উপর উগ্ভত ছুরি; নিমেষেই সমন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে টারজন লাফিয়ে 
পড়ল আততায়ীর উপর? ঠিক যে মূহূর্তে নেমে আসছিল তার হাতের ছুরি 
তখনই এক ধাক্কায় টারজন তাকে সরিয়ে দ্িল। শুরু হল দুজনের ধ্বস্তাধবন্তি | 
ভাল্‌তোরের ঘুম ভেঙে গেল ; লাফ দিয়ে বিছানা থে্কে উঠে ঈাড়াল। ততক্ষণে 
আততায়ীর নিপ্াণ দেহ মেঝের উপর এলিয়ে পড়েছে; তার দেহের উপর 
পা রেখে একট অদ্ভূত শব্ধ করে উঠল টারজন। 

ব্যাপার কি জানবার জন্য ভাল্‌তোর তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে 
বাইরে মুখ বাড়াল । ঘরের মধ্যে টারজন মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে জানালা 
দিয়ে বাইরের মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিল। উপরতলার ঢ্যাঙা লোকটি তা দেখে 
নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাসাদ-অলিনের অন্ধকার ছায়ায় মিশে গেল । 
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ভোর হতেই টারজন ও ভাল্তোর ঘুম থেকে উঠে পড়ল, কারণ একটু 
সকাল-সকালই ভাল্তোরকে এখনি-যাত্র শুর করতে হবে। পাশের ঘরে 
তাদের প্রাতরাশ তৈরি হচ্ছে; সে শব্ধ তাদের কানে এল । 

গজদন্তের গুল্ক-বন্ধনীর সঙ্গে স্যাণ্ডেলের ফিতে বীধতে বাধতে ভাল্‌্তোর 
বললঃ “আবার আমাদের দেখা হল, আবারও এল বিদায়ের পালা । আহা 
বন্ধু, তুমি যদি আমার সঙ্গী হতে তো কী ভালই হত ।” 

টারজন তাকে বুঝিয়ে বলল, “দেখ, গেম্ননের হেপাজতে থাকাকালে আমি 
ঘ্দি কাখনি ছেড়ে চলে যাঁই তাহলে গেম্ননের জীবন বিপন্ন হবে; তাই আমি 
এখন যেতে পারছি না। কিন্তু তুমি পিশ্চিত জেন, এখ.নিতে তোমার সঙ্গে 
আমি দেখা ববুবই।” 

ভাল্তোর বলতে লাগল, “বন্যার ফলে আমবা৷ খন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম 
তখন আশাই করতে পারি নি ধে আর কোন দিন জীবিত অবস্থায় তোমাকে- 
দেখতে পাব। সিংহের মুখে দাড়িয়ে তোমাকে চিনতে পেরেও নিজের চোখকে 
পর্যন্ত বিশ্বাম করতে পারি নি। টারজন, চার-চার বার তুমি আমার জীবন 
রক্ষা করেছ; আমার পিতৃগৃহে সাদর অভ্যর্থন! তোমার জন্য সর্বদাই অপেক্ষা 
করে থাকবে।” 

টারজন বলল, “তুমি ষদি মনে কর যে আমার কাছে তোমার কোন ঝণ 
আছে তো সেটাও তো! শোধ হয়ে গেছে, কারণ কাল রাতে তুমি আমার জীবন 
রক্ষা করেছ |” 

“আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি! কী বলছতুমি? কেমন করে 
তোমার জীবন রক্ষা করলাম ?? 

“আমার বিছানায় ঘুমিয়ে”, জঙ্গলরাজ জবাব দিল । 

ভাল্‌তোর হৌহো করে হেসে উঠল । পরিহাসের স্থরে বলল, “একটা 
বারত্বপূর্ণ দুঃলাহমিক কাজই বটে !” 

টারজন বলল, “তবু তাতেই তো৷ আমি প্রাণে বেচে গেছি ।” 

“কে কার প্রাণ বাচাল ?” দরজায় দাড়িয়ে গেম্নন বলল । 

টারজন বলে উঠল, “ক্থপ্রভাত গেম্নন! আমার প্রশন্তি ও অভিনন্বন: 
গ্রহণ কর !” 

"ধন্যবাদ! কিন্তু কিসেব অভিনন্দন ?” 

“ টারজন হেসে জবাব দিল, “গভীর সুন্থপ্তির প্রশংসনীয় ক্ষমতার জন্য ।” 
গেম্নন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, “তোমার কথাবার্তা ষে একেবারেই 


দুর্বোধ্য । কি বলছ?” 
“কাল রাতে তোমাৰ ঘুমের মধ্যে একট! হত্যার চেষ্টা হয়েছে, আততায়ী 
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নিহত হয়েছে, তার দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে । ফোবেগের সতর্ক-বাণী 
অকারণ ছিল না।” 

“ভুমি বলতে চাও যে কাল রাতে কেউ তোমাঁকে হত্যা করতে এখানে 
এসেছিল?” গেম্নন সবিম্ময়ে শুধাল। 

“আর তার পরিবর্তে ভাল্‌্তোরকে প্রায় নিকেশ করে ফেলেছিল ।” টারজন 
সংক্ষেপে ঘটনাট। বুঝিয়ে বলল । 

গেম্নন প্রশ্ন করল, “লোকটিকে তুমি আগে কখনও দেখেছ? তাকে 
চিনতে পেরেছ ?” 

“তার দিকে কোনরকম নজরই দেই নি; তবে তাকে কখনও দেখেছি 
বলে মনে পড়ছে ন11” 

“কোন সন্ত্রান্ত লোক কি?” 

“না, একটি সাধারণ সনিক | তৃমি দেখলে হয়তো চিনতে পারবে |” 

"আমাকে তো দেখতেই হবে; সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌছে দিতে হবে; ব্রাণা 
এ খবর শুনলে তে। আগুন হয়ে উঠবে । আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। 
ভাল্‌তোর, তোমার যাত্রার আগে যদি ফিরে আসতে না পারি, তবু জেনে 
তোমার সঙ্গ আমার ভাল লেগেছে । বড়ই দুর্ভাগা ঘষে আমরা ছুজন শত্র- 
পক্ষ) পরবর্তীকালে দেখা হলে পরস্পরের মাথ। নিতেই চেষ্টা করব” 

ভাল্তোর বলল, *শুধু ছুর্তাগ্য নয়, বোকামিও বটে 1” 

“কিন্ত এটাই প্রথা»” গেম্নন ম্মরণ করিয়ে দিল । 

“তাহলে আমাদের মধ্য আর কোন দিন দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল, 
কারণ তোমাকে মারতে আমার হাত কোনদিনই উঠবে না” 

পানপাত্র ধরার মৃত করে হাতটা ধরে গেম্নন, চেচিয়ে বললঃ “তবে তাই 
হোক ; আর কখনও যেন আমান ৬ না হয়।” কথা শেষ করেই সে 
বেরিয়ে গেল। 

টারজন ও ভাল্‌্তোরের খাওয়া শেষ হতেই একজন এসে খবর দিল, 
ভাল্‌তোরের পথ-প্রদর্শক খাত্রার জণ্ত তৈরি; একমুহুর্ত পরে সংক্ষেপে বিদায়- 
পর্ব শেষ করে ভাল্‌্তোরও স্বদেশের পথে ধাঁ করল । 

নেমোনের হুকুমে টারজ্নের অন্ত্রশন্ত্গুলি তাকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে; 
সেগুলি লে পরীক্ষ1 করে দেখতে লাগল । গেম্নন ফিরে এল। সে যেমন জুদ্ধ 
তেমনি উত্তেজিত। বলল, “রাণীর কাছ থেকেছে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে 
পেরেছি সেটাই মহাভাগা | রাণী তো সব গুনে রেগে আগুন। সব দোষ 
নাকি আমার_আমার কর্তব্যে অবহেলা । জামি কি করতে পারি? 
সারারাত তোমার জানালার গোবরাটে জেগে বসে খাকর ?” 

টারজন হেসে বলল, “আমাকে নিয়েই যত ।' সত্যি আমি ছুঃখিত। 
কিন্তু আমিই বা কি তরতে পারি? একটি ছুর্ঘটন। আমাকে এখানে 
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টে এনেছে; আর আমাকে এখানে আটকে রেখেছে একটি নষ্টা নারীর 
বিশ রুচি ।” ূ 

এ কথা যেন রাণীকে বলো না; আমি ছাড় আর কেউ ঘেন এ কথা ন। 
শোনে” গেম্নন তাকে সতর্ক করে দিল । “শোন, রাণী তোমাকে ডেকেছে; 
আবার ক্বোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝেস্থঝে কথাবার্তা বলো। রাণী 
একটি ক্রুদ্ধ পিংহী হয়ে আছে; এখন যে তাকে খোচা দেবে তাঁর কপালে- 
দুঃখ আছে রি 

টারজন বলল১«আমার কাছে সে কি চায়? খাঁচায় পোর। পোষা কুকুরের 
মত এ বাড়িতে থেকে আমি কি একটা মেয়ে মানুষের আঙুলের তালে নেচে 
বেডাব ?” 

“আরে না; রাণী তোমার উপর এই আক্রমণের তদন্ত করছে » জিজ্ঞাসা 
বাদের জন্য অন্ত অনেককেই ডেকেছে” গেম্নন বুঝিয়ে বলল । 

টারজপকে সঙ্গে নিয়ে গেম্নন একটা বড় মহলে ঢুকল। অনেক সন্ত্রান্ত 
লোক সেখানে হাজির । টমোস, এরোট ও জাবৃ্স্টলও আছে । রাণী একট৷ 
মস্তবড সিংহাসনে আলীন । সে চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু হাসল না। একটি 
লোক এগিয়ে এসে তাদের দুজনকে পিংহাসনের নীচে ছুটো আসনে বসিয়ে 
দিল। | 

টারজনের দিকে ফিরে রাণী বলল, “তোমার মুখ থেকে মব কথ শুনতে 
চাই । শুরু করে দাও ।” 

উঠে দাড়িয়ে টারজন বলল, “বলার তো বিশেষ কিছু নেই। আমাকে 
হত্যা করতে একট। লোক আমার ঘরে এসেছিল; পরিণামে আমিই তাকে 
মেরে ফেলেছি ।” 

: “শে তোমার ঘরে চুকল কেমন করে? নেমোন জানতে চাইল । “গেম্নন 
কোথায় ছিল? সেই কি তাকে ছঢুকিয়েছিল ?” 

টারজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, “কখনও না। গেম্নন তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল; 
যে লোকট। আমাকে মারতে চেয়েছিল তাঁকে উপরত্লার ঘর থেকে গানাল। 
গলিয়ে আমার ঘরে নাময়ে দেওয়। হয়েছিল জানালা-পথে ; তার শরারে 
একগাছা লম্বা! দড়ি বাঁধ। ছিল |” 

“কি করে জানলে যে সে তোমাকে মারতে এসেছিল? সেকি তোমাকে 
আক্রমণ করেছিল ?” 

“এথনির যুবকটি আমার বিছানায় শুয়েছিল; আমি ঘুমচ্ছিলাম মেঝেতে । 
ঘর অন্ধকার থাকায় লোকটা] আমাকে দেখতে পায় নি। ভেবেছিল আমিই 
বিছানায় ঘুমিয়ে আছি । হাতের ছুরি তুলে ভাল্‌্তোরের শরীরের উপর ঝুকে 
দাড়াতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়) তখন আমিই তাকে মেরে দেহটাকে 
জানাল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই” 


৭৮ টারজন সমগ্র 


“তাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে? আগে কখনও দেখেছ?” ক₹' 
প্রশ্ন করল। | 

“তাকে আমি চিনতে পারি নি।” 

ফটকে একটা গোলমাল শুনে নেমোন্‌ চোখ তুলে তাকাল; চারটি 
ক্রীতদাস একটা স্্রচার কাঁধে নিযে ঘরে ঢুকে সেটাকে সিংহাসনের নীচে 
নামাল; তাতে শাসিত একট। মানুষের শব। 

“এই লোকটাই কি তোমার জীবননাশের চেষ্টা করেছিল?” নেমোন 
প্রশ্ন করল । 

“হ্যা। এই লোক” টার্জন জবাব দিল। 

সহসা! রাণী এরোটের দিকে ঘুরে বসল। প্রশ্ন করল, “তুমি কি আগে 
কখনও এই লোকটাকে দেখেছ ?” 

এরোট উঠে দ্াড়াল। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে) শরীর ঈষৎ কাপছে। 
“ইয়োর মযাজেস্টি, এ তো! একজন সাধারণ সৈনিক £ হয় তো কথখনও-সথন ও 
দেখেছি, কিন্তু তুলে গেছি। এমন তো কতজনকেই দেখি |” 

কাছে ্াড়ানো। একটি সন্ত্রান্ত যুবককে রাণী শুধাল, “আর তুমি? তুমি 
কি একে আগে কখনও দেখেছ ?” 

যুবক জবাব দিল, “অনেকবার দেখেছি; লোকটা ছিল প্রাসাদ-বন্দীদের 
একজন, আর আমার কোম্পানিতেই ছিল।* 

“প্রাসাদের কাজে সে কতদিন হল বহাল হয়েছে ?” বাণী জানতে চাইল। 

“এক মাসও হয় নি ইয়োর ম্যাজেস্টি ।” 

“আর তার আগে? আগে সেকি কান্ত করত জান?” 

যুবক অফিসাবটি ইতন্তত করে বলল, “কোন সম্বাত্ত লোকে অন্চরদলে 
ছিল ইয়োর ম্যাজেস্টি |” 

“কে সে?” নেষোন জানতে চাইল। 

যুবক নিম্নকঠে বলল, “এরোট ।” 

রাণী তীক্ষ দৃহিতে বহুক্ষণ এরোটের দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর বিদ্রপ- 
তরল কঠে বলল, “তোমার ন্ততিশক্তি বড়ই দুর্বল । মাত্র“একমাস আগে ঘষে 
তোমার কাজ ছেড়ে দিয়েছে তাকেও চিনতে পার না!” 

এরোটের মুখ আরও বিবর্ণ; শরীর কাপছে। অনেকক্ষণ মৃতদেহের 
মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “এখন চিনতে পারছি ইয়োর ম্যাজেস্টি ; 
মৃত্যুতে মুখের আদল তো। অনেক বদলে গেছে, তাই আগে চিনতে পাবি নি।” 

নেমোন ধমকে উঠল, “তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এর মধ্যে এমন কিছু 
ব্যাপার আছে ঘা আমি বুঝতে পারছি না। এ ঘটনায় তোমার কি তৃমিক। 
আমি জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত বুঝেছি যে ভূমিকা একটা আছে, আর সেটা 
আমি বের করবই। আপাতত তোমাকে প্রামাদ থেকে নির্বাসিত করা হল। 
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, তোমার দলে হয়ত! আরও অনেকে আছে,” অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে টমোসের দিকে 
তাকিয়ে রাণী বলতে লাগল, “তাদের সবাইকে আমি খুঁজে বের করব; আর 
তখন তাদের সকলেরই ঠাই হবে সিংহের বিববে 1” 

রাণী সিংহাসন থেকে নেমে এল । টারজন ছাড়া অন্ত সকলেই নতজানু 
হল। টারজনের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাণী তীক্ষু দৃষ্টি মেলে অনেকক্ষণ 
তাকে দেখল? নীচু গলায় বলল, "খুব সাবধান; তোমার জীবন বিপস্ন। 
তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা করার সাহস পযন্ত আমার নেই, কারণ 
অত্যন্ত বেপরোয়া এমন একজন আছে ঘার হাত থেকে আমিও তোমাকে 
বাচাতে পারব না যর্দি তুমি আমার ঘরে যাও। গেম্ননকে বলো সে ষেন 
তোমাকে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে তার বাবার বাড়িতে চলে যায় । সেখানে তুমি 

ঈ অনেকট। নিরাপদে থাকতে পারবে । তোমার-আমার মধ্যে ষে বি্বের কাটা 
আছে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ত৷ সরিয়ে ফেলব। সেদিন না আসা পর্স্ত 
বিদায় টারজন, বিদায় !” 

টারজন অভিবাদন জানাল । কাখনিব বাণী দরবার-মহল ছেড়ে চলে 
গেল। সম্ভ্রান্ত লোকরাও উঠে পড়ল । গেম্নন ও টারজন বেরিয়ে যাবার জন্য 
পা বাড়াতেই জার্্টল তাদের পথরোধ করে দাড়াল। বলল, “শিকারের সব 
ব্যবস্থা পাকা । সিংহের দল ও শিকারের টোপ বনের প্রান্তে অপেক্ষা করছে । 
তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বড় রাস্তায় আমাদের সঙ ষোগ দিতে চলে এস |” 

গেম্নন ইতস্তত করে বলল, “শিকারে আর কে সঙ্গী হচ্ছে?” 

জার্স্টল বলল, “শুধু তুমি, টারজন, আর পিত্স ।” 

টারজন বলল, “আমরা ঘাচ্ছি ।” 

অস্ত্রশস্ত্র নিতে বাসায় ফিরে গেলে গেম্ননকে খুব চিন্তিত মনে হল। বলল, 
“যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না বুঝতে পারছি না।” 

“কেন?” টারজন প্রশ্ন করল। 

“এটা তোমাকে ধরার আর একটা ফাদও তো হতে পারে ।” 

টারজন কাধে ঝাকুনি দিল। “হওয়। খুবই সম্ভব, তাই বলে লেজ গুটিয়ে 
বমে থাকতে আমি পারব না। আচ্ছা, পিণ্ডেস কে? তাকে তো চিনি না।” 

“এরোট ঘখন বাণীর প্রিয়পান্র হল তথন সে ছিলি রক্ষীদলের একজন 
অফিসার । এরোটের চেষ্টাতেই তার চাকরি চলে যায়। লোকটি খারাপ 
নয়, তবে দুর্বল চিত্ব, আর সহজেই অন্যের দ্বার প্রভাবিত হয়। তবে যতদূর 
জানি, তার দিক থেকে তোমার ভয়ের কিছু নেই।” 

“কারও দিক থেকেই আমার ভয়ের কিছু নেই,” টারজন দৃঢ় গলায় বলল। 

“হুয় তো তাই, তবু সাবধান হওয়! ভাল ।”? 

“আমি সর্বদাই সাবধান; নইলে অনেক আগেই আমার মৃত্যু ঘটত ।” 

গেম্নন ক্ষোভের মঙ্গে বলল, “এই আত্মতুষ্টিই তোমার বিপদ ডেকে 
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আনবে 1” 

টারজন হাসল। “আমাব বিপদ এবং শক্কির সীমাবদ্ধতার কথ। আমি জানি; 
কিন্ত ভয় আমাকে মুক্তি ও জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে তা আমি 
হতে দিতে পারি ন।) মৃত অপেক্ষা ভয়কেই আমার বেশী ভয়। তুমি ভীত, 
এরোট ভীত, নেমোন ভীত; তাই তোমরা সকলেই অস্থ্খী। আমি ষদি ভীত 
হতাম, আমিও অন্থথী হতাম কিন্তু তাতে আমার নিরাপত্তা বাড়ত না । ভাল 
কথা, নেমোন বলল যে প্রাসাদ আমার পক্ষে নিরাপদ নয়; সে কি বলতে চায় 
যে ম'ছুজে আমার প্রতি বিরূপ ?” 

“ম'ছুজে এরোট এবং টউমোস ; লোভ, ঈর্ষা ও প্রতারণার ত্রিশক্তি সেখানে 
সক্রিয়,” গেম্নন বলল । 

বাসায় পৌছে তার ও টারজনের জিনিসপত্র বাবার বাড়িতে পাঠাবার 
নির্দেশ দিয়ে গেম্নন বন্ধুকে নিয়ে শিকারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল । পথেই ! 
দেখ। হল জার্ষ্টল ও পিগ্ডেসের সঙ্গে । পিণ্ডেসের বয়স বছর ত্রিশ, চেহার। 
স্থদর্শন, কিন্তু মুখে ও চোখে একটা দুর্বলতার ছাপ। সেই প্রথম টারজনকে 
শুধাল, “তুমি বোধ হয় বড শিকার কখনও দেখ নি?” 

“না ; কথাটার অর্থও জানি না” টারজন জবাব দিল । 

“তাহলে আর এখন কিছু বলব না; নিজের চোখে দেখেই সৰ বুঝতে 
পারবে । তাতে ম্জাটাও বেশী পাবে । তোমাদের দেশেও নিশ্চয় শিকারেক 
চল আছে?” 

“আমি শিকার কবি খাছ্যের জন্য, অথবা শক্রতার জন্য,” টারজন বলল । 

“মজার জন্য কথনও শিকার কর না?” 

“হত্যায় মামি মজা পাই না” 

পিণ্ডেন তাকে আশ্বস্ত করতে বলল, “অবশ্য আজ তোমাকে হত্য। করতে 
হবে না; সে কাজটা সিংহরাই করবে । শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করার আনন্দটাই 
তুমি উপভোগ করবে, আর মহাশিকারেই সেটা একেবারে চরমে ওঠে ।” 

পূব দিকের ফটকেণ এপারে বন পথগ্ত বিস্তৃত পার্কের মত একটা খোলা 
জায়গা। ফটকের কাছে চারটি দার্ঘদেহ ক্রীতদাস শিকল-বাধ। দুটো! সিংহকে 
ধরে আছে । কিছুট। দুরে মাটিতে বসে আছে আরও একটি লোক 7; কোমরে- 
বাঁধা একটুকবে। নোংর ছিন্ন বসন ছাড়া সে প্রায় উলঙ্গ । 

জার্স্টল কি একট! হুকুম দিল, আর সেই কালো মানুষটি বনের দিকে 
ছুটতে শুরু করল। 

টারজন বলল, “লোক্ট। ছুটছে কেন? ওকে দেখে তো বনের সব শিকার 
পালিয়ে যাবে ।” 

পিণ্ডেস হাসল । “ওই লোকটাই তো শিকার ।” 

“তার অর্থ?” টারজন সবিশ্ময়ে প্রথ্ধ করল । 
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জার্ন্টপ জবাব দ্বিলঃ "এটাই তো বড় শিকার; এখানে আমরা সব 
শিকারের বত শিকার মান্য শিকার করি ।” 

টারজনের চোখ বুজে এল । বললঃ “বুঝতে পেরেছি । তোমরা! নঃ 
মাংলাশী$ মান্থষের মাংস খাও ।” 

পিণ্ডেন ও জারুস্টল একসঙ্গে আপত্তি জানাল, "না, কখনও না।” 

“তাহলে মানুষ শিকার কর কেন?” 

“মজার জন্য” জারুন্টল বলল । 

"ও8$ ঠিক; আমি ভুলেই গিয়েছিলাম । এই বড় শিকারের ব্যাপারটা 
আরও একটু বুঝায়ে বল ।” 

জাব্দ্টল বলল, ”শকার খন বনে কাছে পৌছে যাবে খন সিংহ ছুটোকে 
ছেড়ে দেওয়। হবে। তখন থেকেই খেলার শুরু । ছুটে। সিংহ মিলে একটা 
মান্গধকে মারতে দেখেছ কখনও? সেটাই তে। আপল মজ।1% 

শুরু হল ছুটন্ত মানবশিকারের পিছনে শিকল-মুক্ত সিংহের ছোট।। 
সন্্রান্ত মানুযগ্ুলিও চলল এগিয়ে । জ্াবৃন্টল ৪ পিগ্ডেস উত্তেজনায় টগবগ্‌ 
করছে; গেম্নন নীরখ, চিন্তামগ্র;) টারজন বিরক্ত । কিপ্ত অরণা-সীমাস্তে 
পৌছেই একট। মতলব এল তার মাথায় । 

জঙ্গলে ঢোকার পরে টারজন একে একে অন্য সকলের পিছনে সরে যেতে 
লাগল । ঘখন কেউ আর তাকে দেখতে পাচ্ছে না তখন হঠাৎ সে লাক দিয়ে 
গাছের একট] ভাল ধরে ঝুলে পড়ল । তারপর স্রকৌশলে এমনভাবে সকলের 
অলক্ষো এক ডাল থেকে অন্য ভালে ঝুলে সে দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগল ঘ। 
একমাত অরণোর রাঙ্জার পক্ষেই সম্ভব । 

পলায়মান কালে। মান্থ্ষটির গায়ের গন্ধ ক্রমেই তার নাকে বেশীকৰে 
আসছে, আর ততই দ্রুততর গতিতে গাছের উপর দিয়ে স এগিয়ে চলেছে । 
সিংহ ছুটি ও শিকাবীর। আসছে পিছনে । তাই নিজের, কাজ ভ্রুত সমাধ। 
করতে হবে। 

ঠিক তার আগে আগেই ছুটে চলেছে কালো যাহুধটি। মাঝে মাঝে 
পিছনে তাকাচ্ছে । পেশীবছল বিরাট দেহটা আদিম মানবতাতই যোগ্য 
প্রতীক । 

লোকটির একেবারে মাথার উপর পৌছে টারজন তাঁদের ভাষায় বলল, 
“গাছে উঠে পড় ।” 

লোকটি চোখ তুলে তাকাল, কিন্ত থামল না। মুখে বলল, “কে তুমি?” 

টারজন বলল, “তোমার মনিবের শক্র; তোমাকে পালাতে সাহাধা 
করব।5 

“পালাবার পথ নেই; গাছে উঠলে পাথর ছুড়ে ওর। আমাকে নীচে 
ণামাবে |” 
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“পর; তোমাকে দেখতেই পাবে ন।। সে ব্যবস্থা আ'ম করব ।” 
লোকটি থামল) চোখ তুলে তাকাল; বক্তাকে খুঁজতে লাগল । মাথার 
উপরে টারজনকে দেখতে পেয়ে বলল, “তুনি ত সাদা মানুষ! আমাকে 
বোকা বানাতে চাইছ । সাদা মান্ষ আমাকে সাহাযা করবে কন?” 

টাগ্জন ধমক দিয়ে বলল, “জল্দি কর! নইলে অনেক দেবী হয়ে খাবে, 
তখন আব কেউ তোমাকে সাহ।খা বত পাবে লা) 

আফ্িকাবাসাটি আরও মুহূর্তকল ইতন্ততঃ করে একটা নীচু ভাল ধরে 
ঝুলে গাছের উপরে উঠে গেল। টারজনও নেমে এল তার কাছে। 

লোক'ট বল্ল, এখনই এমে ওব। পাথর ছুডে আমাদের ছুঙ্জনকেই নামিয়ে 
ফেলবে । ভার সবে আশ, দলই, ভরসা নেই, ভর নিই, মাছে শুধু পীবব 
খদাসীন্ত | 


চি 


১৫-_ব্যর্থ বড়যন্ত্র 


জাবৃ্স্টলের মঙ্জার খেলায় আজ খার মরবাব কথ সেই গাল্ল। ক্রীতদাসটিকে 
নিয়ে গাছের ভিতর দিয়ে টারজন পূব দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি প্রথমে 
আপত্তি করেছিল, কিন্তু পিছনের সিংহের গর্জন ধতই এগিয়ে এল ততই প্রাণের 
মায়ায় সে টারজনের আশ্রয়কেই শ্রেয়তর মনে করল । 
অরণা-দানব দ্রুতগতিতে গালাকে বয়ে নিয়ে চলল জঙ্গল ছাড়িয়ে পুর্ব 
দিকের পর্বত-প্রাচীবের দিকে । মাইলখানেক পথ গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে 
একসময়ে সে মাটিতে নামল। 
বলল, “এর পবেও যদি সিংহরা তোমার পথের হদিস পায় তাহলেও তার 
অনেক আগেই তুমি এঁ পর্বতের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে যাবে | কিন্ত আর 
দেবী নয়, এখনই প। চালাও ।৮ 
লোকটি তার পায়ের উপর পড়ে ত্রাণকতার হাতট। রি ধরল। বলল, 
“আমার নাম হাফিম। তোমার সেবায় আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তত 1. 
কে তুমি?” | 
“আমি অরণ্যরাঁজ টারজন। এবার ঘাত্রা কর? সময় নষ্ট করোনা ।” | 
কালে! লোকটি সাহনয়ে বলল, “আর একটা উপকার তোমাকে করডে 
হবে।” 
ণ্কি ?” 
“আমার একটি ভাই আছে। আমার সমে ওর। তাকেও গ্রেপ্ধার করেছে। 
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কাথ.নির দক্ষিণে সোনার খনিতে সে এখন ক্রীতদাস-_তার নাম নিয়ারা । যদি 
কখনও সেই পোনার খনিতে যাও তে। তাকে বলে। যে হাফিম পালিয়েছে । 
গুনে সে খুশ হবে? হয়তে। সেও পালাতে চেষ্টা করবে ।” 

“তাকে বলব । এবার ধাও।» 

আফ্রিকানটি জঙ্গলের পথে অদৃশ্ঠ হয়ে গেলে টারজন একলাফে গাছে চে 
শিকারীদের দিকেই ফিরে চলল। হাফিম যেখান থেকে গাছে উঠেছিল 
সেখানে দাড়িয়ে সকলে জটলা করছে দেখে টারজন তাদের পিছনে গাছ থেকে 
নেমে এগিয়ে চলল । 

তকে দেখে জার্স্টল জিজ্ঞাসা করল, “কোথায় গিয়েছিলে? আমরা তো 
ভেবেছি তুমি হারিয়ে গেছ)? 

টারজণ জলাব দিল, “আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম । কিন্ত তোমাদের শিকার 
কোথায় গেশ? "মামি ৮ ভেবেছি এতক্ষণে তোঁমর। তাঁকে ধরে £কলেছ ।” 

জাব্স্টল বলল) “সেটাই তো বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট “বাঝা যাচ্ছে 
এইখানে “স গাছে উঠে গেছে, কারণ এখানে এসেই সিংহ ছুটে। থেমে গিয়ে 
উপরের দিকে দ্াাকাতে থাকে । একজনকে গাছেও চড়িয়েছিলাম, কিন্ত 
সেখানে শিকারের চিহ্ৃমাত্র নেই 19 

পিপ্েন বলল, “ব্যাপারট। খুবই রুহস্থমূর “ঠকছে,” 

“ভ] বটে)” টারজন ধলল; “বিশেষ করে গোপন কথাটা বাতু। জানে না 
তাদের কাছে তা বটেই ।” 

“গোণন কথ। কে জানে? জার্স্টলের হ্ব। 

“আর কেউ না দ্রান্ক যে কালো ক্রীতদাপ তোমাদের হাত থেকে 
পালিয়েছে সে অবশ্ই জানে ।” 

জাবৃস্টম ধলে উঠল, “আমার হাত থেকে পালাবার সাধ্য "তার নেই; 
লে শুধু শিকানের পিছনে ছোটাটাকে আরও বিলাঘ্বত করে ম"াটা বাড়িয়ে 
দিয়েছে ।” 

টারজন বলল, “এ নিয়ে একটা ফাট্ুক। খেললে মজাটা আর৪9 বাড়বে । 
তোমার পিংহদুটি সন্ধ্যার আগে শিকারকে খুঁজে বের করতে পারবে বজে আমি 
বিশ্বাস করি না।” 

"অবশ্যই বের করবে ; এক হাজার ড্রাকৃম। বাড” জ্রাবুদ্টল টেচিয়ে বলল । 

টারঞ্জন বলল, “আমি তো এক ন্যাংট। বিদেশী, এক হাজাব ড্রাকমা কোথায় 
পাব; তবে গেম্নন হয় তে] বাজিউা ধরবে।” সকলের অলক্ষো গেমননের 
দিকে তাকিয়ে টারজন চোখ টিপল। 

গেমূনন সঙ্গে সঙ্গে বলল, “বাজি পাক্কা ।” জাবৃস্টল পিসের দিকে 
'সুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে একট চোখ বুজল। তারপর বলল, “এবার আলাদা 
দলে ভাগ হয়ে শিকার খোজা হোক । যেহেতু তুমি ও টারজন আমার সঙ্গে 
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বাজি লড়েছ, তোমরা একজন থাকবে আমার লঙ্গে, আর অপরজন খাকৰে 
পিণ্ডেসের সঙ্গে । রাজী ?” 

টার্জন বলল, রাজী |, 

জারুস্টগ বলল, "তাহলে আমার সঙ্গে থাকছে গেমনন, আর পিগ্ডেসের 
সঙ্গে টারজন। একট। সিংহ থাকবে আমাদের সঙ্গে, অন্ুটি তাদের |” 

গেম্নন আপত্তি জানিয়ে বলল, “টারজনের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি 
রাণীর কাছে দায়াবদ্ধ; তাই মুহূর্তের জন্যও তাকে আমি চোখের আড়ালে 
যেতে দিতে পারি ন1।” 

টারজন বলল, "ভয় নেই, আমি পালাব ন11” 

গেমূনন বলল, “পালানোর কথ। হচ্ছে ন।” 

টারজন হেসে বলল, “ওঃ আমার নিরাপত্তার .কথ। ভাবছ? নিজেকে 
রক্ষা করতে আমি জানি ।” 

অনিচ্ছাসত্বেও গেম্নন রাঁজী হল। ছুই দল আলাদ। হয়ে গেল। 
জ্ারুস্টল ও গেম্নন গেল উত্তর-পশ্চিম দিকে, আর পিণ্ডেস ও টারজন ধবল 
পৃবের পথ। 

কিছু) পথ এগিয়েই পিণ্ডেস প্রস্তাব করলঃ “খোজার স্থবিধার অন্য এবার 
আমর] তিন ভাগ হয়ে এগোতে থাকব। তুমি যাও সোজ। পূর্ব দিকে; সিংহকে 
নিয়ে রক্ষী যাক উত্তরপুবে, আর আমি উত্তর দিকে । ষে কেউ শিকাখের 
সন্ধান পেলেই চীৎকার করে অপরকে জানাবে । আর একঘণ্টার মধ্যে যদি 
সন্ধান না মেলে তো বনের পৃব দিকে পাহাড়ের নীচে আমরা দকলে আবার 
এক সঙ্গে হব। 

টারজন মাথা নেড়ে পৃব দিকে পা বাড়াল। পিগ্ডেস ও বক্ষীর1 কিন্ত সেখান 
থেকে নড়ল না। পিণ্ডডেস চুপি চুপি বক্ষীদের কিধেন বলল। দিংহটা 
টারনের পথের দিকে তাকাল । পিণ্ডেস হাসল । বক্ষীরা সপ্রশ্থ দৃষ্টিতে তার 
দিকে তাকাল। 

পিণ্েপ বলল, “এ রুকম দুর্ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটেছে ।” 

টা্জন ধীর পায়ে পূব দ্দিকে এগিয়ে চলেছে । সে“তো। জানেই ষে 
নিগ্রোটির দেখ! পাবে না । এমন সময় একটা গর্জন শুনে পিছনে তাকিয়ে ঘা 
দেখল তাতে সে মোটেই বিন্মত হল না। কাথ্নির শিকারী সিংহের 
সাজ পরা.এবট। সিংহ তার দিকে এগিয়ে আসছে । চিনতে অস্থ্বিধ! হল না, 
এই পিংহটাই তার ও পিগ্ডেসের সঙ্গে ছল। 

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাপারটা বুঝতে পেরে টারজনের চোখে একট। 
আলোর ঝিলিক খেলে গেল। শিক্ষার সামনে পেয়ে সিংহটাও গর্জে উঠল। 
পে গর্জন শুনে দূরে পি:ও.সর মুখে হাপি দেখা দিল। রক্ষীদের বলল, “চল, 
দরে পড়ি । "এত তাড়াতাড়ি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়াট। ভাল দেখাবে ন1।” 
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তাঁরা ধীর গতিতে হাটতে লাগল । 

শিকারী সিংহের গর্জন দূর থেকে গেম্নন ও জাবুষ্টলের কানেও এল। 
গেম্নন দাড়িয়ে পড়ল; বলল, "ওই ওর শিকারের সন্ধান পেয়েছে; চল, 
আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দেই ।” 

জার্্টল কিন্ত সেরকম কোন গর্জই দেখাল না। গেম্নন বিচলিত 
বোধ করল । 

টারজন প্লাড়িয়ে সি"হটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল । অনায়াসেই সে 
পাছে উঠে পালাতে পারত, কিন্তু ছুঃনাহসের নেশা আছে তার রক্তে । 
বিশ্বাসঘা৬কদের মুখোশ সে খুলে দেবেই । সঙ্গে তো। কাথনিদের একটা বশ 
আর তার নিজস্ব ছুরিটা আছেই। 

পূর্ণ গতিতে ছুটে এল সিংহট। ; ভান হাটা পিছনে মরিয়ে নিয়ে টারজন 
সবেগে বর্শাটা ছুড়ে দিল। সিংহের ব। কাধের নীচে সেউ। গভীরে বসে গেল। 
মুহূর্তের জন্য হকচ'কয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ পশ্থরাজ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে টাবজনের 
চাইতেও উঠ হয়ে দীভিয়ে হিংআ্ পথরশ্তুদ্ধ থাবা বাড়িয়ে দিল তাঁকে টেনে এনে 
লালামিক্ত মুখের ভিতর (ঠলে দিতে; কিন্ত টারজন বিছ্বাৎগতিতে শিংহের 
পেটের পাঁচে ঢুকে পড়ে বার ছুই পাল্টি পেয়ে চড়ে বসল তার পিঠের উপর। 
তারপর হাতের সুতীক্ষ ছুবিটাকে বাপ বার বগিয়ে দিতে লাগল সিংহটার . 
ছিন্নভিন্ন বক্তাত পারের ঘধো | 

সিংহের জীবদী-শক্তি বিশ্ম্কর ; তবু একসময় তাবও শেষ গ্রথর ঘনিয়ে 
এল; মাটিতে মুখ থুগড়ে পড়ে থরুণর্‌ কবে কাপতে কাপতে তার শিশ্রাণ 
দেহটা নিথর হয়ে গেল। টার্জন একলাফে উঠে ধ্লাড়াল। মৃত দিংহটার 
উপর এক পা! বেখে কাথনির অরণোব পত্রাচ্ছাদিত চক্্রাতপের দিকে মুখ তুলে 
তীব্র স্বরে গর্জন করে উঠল £ সে গর্জনে সগ্ভ নিহত শিকারের উপর দণ্ডায়মান 
ষও্-বানরের বীভৎস বিজয়-ধ্বন্রি আভাষ। 

সে গর্জনধ্বনি অরণা-পথে ধ্বন্তি প্রত্ধ্বিশিত হয়ে ফিরতে লাগল। 
পিগেদ ও তার ছুই সঙ্গা সপ্রশ্ন দুটিতে একে অন্যেত্র দিকে তাকাল, 
প্রত্যেকেরই হাত নেমে এল কোধষবদ্ধ তরবারির হাতলে । 

“টুস-এর দোহাই! ওট| কিসের শখ?” একজন সঙ্গী বলল। 

অপর সঙ্গী বলল, “টুস্এব দোহাই! এমন ভর্রংকর শব্ধ আমি জীবনে 
শুনি নি।” 

পিওেস তিরস্কারের স্থরে বলল, প্চুপ কর! ওট। তো৷ নবাগত লোকটির 
মরণ আর্তনাদও হতে পারে ।” 

“কিন্ত মালিক, ওটা তো মব্রণআর্তনাদের মত শোনাল না? ওই শব্বের 
জে মিশে ছিল শক্তি ও আনন্দের আভাষ ।” ও 

"চুপ কর মূর্থ | পিণ্ডেদ ধমক দিল। কিদ্তু শেষ পর্বস্ত সেও কৌত্হল 
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দমন করতে পারল না। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য টারজনের পথ ধরে 
এগিয়ে চলল। তার পিছু পিছু চলল দুই বক্ষী। 

অল্প দূর যাবার পরেই পিণ্ডেস হঠাৎ থমকে দাড়াল, দামনের দিকে আঙুল 
বাড়িয়ে বলে উঠল, “ওটা কি?" 

রক্ষী ছুজন পিছন থেকে সামনে এগিয়ে গেল । চীৎকার করে বলল, “টুম- 
এর কেশরের দোহাই ! এতো সিংহটা !” 

ভাইনে-বায়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তার। এগিয়ে গেল। পিত্েস ভাল করে 
দেখে বললঃ “মবে গেছে!” 

তিনজনই ঝুকে দ্রাড়িয়ে মৃত সিংহটাকে আবার দেখল! একজন রক্ষী 
বলল, “মৃত্যু হয়েছে ছুরির আঘাতে ।” 

“কিন্তু গাল্ল! ক্রীতদাসের সঙ্গে তো ছুরি ছিল না।” পিস চিন্তিতভাবে 
বলল | 

একজন রক্ষী তাকে ম্মর্ণ করিয়ে দিল, “নবাগত লোকটির সঙ্গে কিন্ত 
ছুত্বি ছিল।” 

কিধেন ভেবে পিগ্ডেন বলল, “যেই মেরে থাকুক সিংহটার সঙ্গে তাৰ 
হাতাহাতি লড়াই হয়েছে। ভাল করে খোজ কর। নিশ্চ তার মৃত ব! 
আহত দেহ কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে।” 

তিনজনে খুঁজতে লাগল। ততক্ষণে গর্জন ধ্বনি শুনে জার্দ্টল ও গেম্ননও 
সেইদিকে এগিয়ে চলেছে । টার্জনকে নিয়ে গেম্নন খুবই চিন্তিত । জারুন্টল 
বা পিণ্ডেপকে বিশ্বাস নেই। হঠাৎ গেম্ননের সন্দেহ হল, নিশ্চয় কোন খারাপ 
উদ্দেশ্ট নিয়েই টারজনকে তার থেকে আলাদ! করে ফেল! হয়েছে । জার্স্টল 
থেকে বেশ কিছুটা দূরে থেকেই সে হাটছিল। সিংহসহ বক্ষী দুটিও বেশ 
কিছুটা সামনে | কাধের উপরকার হাতের স্পর্শ পেয়ে নে চকিতে ঘুরে দাড়াল । 
টারজন দাড়িয়ে আছে? ঠোটে মৃদু হাসি। 

“কোন্‌ গগন থেকে নেমে এলে চাদ?” গেম্নন শুধাল। 

তার গলার শব্দে জার্ন্টল ঘুরে দাড়িয়ে শুধাল, কিছুক্ষণ আগে সেই 
ভয়াল আর্তনাদ কি তোমরাও শুনেছ?” 

যেন কিছুই জানে না এমনি ভাব দেখিয়ে টারজন বলল, “কেউ আর্তনাদ 
করেছে বুঝি? তাহলে হয় তো পিণ্ডেস, কারণ আমি তো কোন আঘাত 
পাই নি।” 

কিছুক্ষণ পরেই তাঁদের সঙ্গে পিতডেস ও ছুই রক্ষীর দেখা হয়ে গেল। 
টারজনকে দেখে পিওেসের চক্ষু তে। ছানাবড়া) তার মুখ কালে হয়ে গেল। 

ভাবগতিক দেখে জার্ট্টল বলল, “কি ব্যাপার? তোমাদের সিংহটা 
কোথায়?” 

পিগ্ডেদ বলল “সিংহটা মারা গেছে। কারও টি ভার মৃত্যু 
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ঘটেছে। একাজ যে করেছে তাকেই আমরা খুজছি; সেও নিশ্চয় মারাত্বক 
আহত হয়েছে, অথবা মার। পড়েছে ।” 

",তামর! কি তাকে দেখতে পেয়েছ?” টাঁরজন শুধাল। 

“না” 

"আচ্ছা পিণ্ডেস, তলাগির কাজে আমি কি তোমাকে সাহাধ্য করতে 
পাগি? ধর? তুমি আর আমি যদি তাঁকে খুঁজতে খের হই ?” 

মুহুর্তের জন্য পিশডেমের গলা আটকে গেল) পরক্ষণেই বলে উঠল, “না। 
এখন আর খোজ করা বুথা ; আমর। অনেক খুঁজেছি ; কোথাও এক ফট: 
রক্তের দাগ পধস্ত চোথে পড়ে নি।” 

“আর সে শিকারেরও কোন সন্ধান পাও নি?” জারুন্টল শুধাল। 

পিণ্েস বলল, “না । সে পালিয়েছে। এবার আমাদের শহরে ফেরাই 
ভাল ।” 

টারজন বলল, “আচ্ছা?! তাহলে এরই পাম বড় শিকার? 'শিকারট। 
কিন্ত মোটেই জমে নি। বে আমি খুশি হয়েছি, কারণ আজকের বাজিতে 
গেম্নন এক হাজার ড্রাকৃমা জিতেছে)” 

একটা অস্পষ্ট শব্দ করে জার্স্টল আপন নে শহরের দিকে হাটতে লাগল । 
গেম্ননেধ পিতৃগুহের সামনে এপে দলট| ছুই ভাগ হয়ে যাবার আগে টারজন 
জালের খুব কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, “এবোটকে আমার 
অভিবাদন জানিও ; পরের বারে যেন 'ভাগা তার প্রতি স্থ প্রসন্ন হয় ।” 
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সেদিন সন্ধ্যায় টারজন সবে গেম্নন ও তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে রাতের 
খাবার খেতে বসেছে এমন সময় একটি ক্রীতদাস এসে জানাল, ভোবিযার বাব। 
টুডোস-এর বাড়ি থেকে একটি বার্ভাবহ এসেছে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে। 

“তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও,” গেম্নন বলল; একটু পরেই ঘরে ঢুকল 
একটি দীর্ঘকায় নিগ্রে। 

গেম্নন সাদরে বলল, “আৰে গেস্বা! কি খবর এনেছ বল।” 

ক্রীতদাস বলল, “খবরটি গুরুতর এবং গোপনীয় ।” 

“এদের সামনেই সব কথা বলতে পার গেম্ব। 1” 

“আমার মালিক টুভোস-এর কন! ভোরিয়। আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, 
এরোট আজ কৌশল করে তার পিতৃৃছে ঢুকে তার সঙ্গে কথা বলেছে । 
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কি কথা বলেছে সেটা কিছু নয়, কিন্ত মে ঘে ডোবিয়াকে দেখেছে ঘেটাই 
গুরুতর |” 

গেম্ননের বাব। বলে উঠল, ণবাট। শেয়াল |” 

গরেম্ননের মুখে ছাঁয়। পড়ল। “আর কোন কথা আছে?” 

“ন। মালিক ; এই সব)” গরেম্বা জবাব দিল। 

পকেটের থলি থেকে একট। র্ণমত্র! বের করে গেম্বাকে দিল। “তোমার 

অনিবকন্ঠার কাছে ফিরে গিয়ে বল, কাল তাদের বাড়িতে গিয়ে আমি তার 

ধাবার সঙ্গে কথা বলব ।” 

ক্রীতদাস চলে গেলে গেমুনন অসহাররভাবে বাধার পিকে তাকিয়ে বলল, 
“আমি কি করতে পারি? ট্ুডোসই বাকি করবে? কেই বাকি করতে পাবে? 
আমরা, অসহায় ।” 

টারগন ক্লল, “হয়তো আমি কিছু করতে পাবি । বর্তমানে আমি 
তোমাদের রাণীর বিশ্ব'সভাজনদের একঞ্ন । বাণীর জস্রে আমি কথা বলব? 
দরকার হলে তোমাণ্র পক্ষে ওকালতি করব ।” 

গেম্ননের "চাখে নতুন আশার আলো দেখা দিল। “তা যদি কর! 
াণী তোসার কথ শুনবে । আমার বিশ্বান, একমাত্র তুমিই ভোরিয়াকে 
বাচাতে পার । কিন্তু মনে ফেখ, কোনক্রমেই রাণী “ঘন তাকে চোখে দেখতে 
না পার; তাহলে আর রক্ষা “নই বাণী হয় ভা?কে হেলা করে দেবে, নম তো! 
মেরে ফেলবে ।” 


লি 


পরদিন সকালে বাজপ্রাঁধাদ থেকে দত এসে জানাল) ঝাণীর হুকুম দুপুরে 
টারজনকে তার সঙ্গে দে করতে হবে; সেই লঙ্গ গেম্লনের প্রতি তার 
নির্দেশ, দে যেন শক্তিশালী রক্ষী নিতে টারজনের 'অন্ুগম্ণ করে, কারণ রাণীর 
আশংক। টাজনের শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ন্প্র। 

গেম্নণের বাব। বললঃ “নেমোনের ইচ্ছার বিএঞ্ছে যাবার মত সাহস যাদের 
আছে তার] পিশ্চয় খুব শক্তিমান শক্র |” 

গেম্নন বলল, “গোট। কাঁথ্‌নিতে সে সাহস শুধু একজগই বাঁখে |” 

বৃদ্ধ মাথ! নাড়ল। বলল, "বুড়ি শয়তানী! আহা! টুস্‌ ঘি তাকে 
ধ্বংদ করে ফেলত! একটা ক্রীতদাশী বুড়ি শাধন করবে কাঁথনি বাজা-সেটা 
বড়ই লজ্জার কথা |” 

কথা বলল টারজন, “নেমোনকে দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছে যে সেও এ 
বুড়ির মৃত চায়।” 

গেম্ননের বাব! বলল, “ঠিক কথা, কিন্তু সে কাঁজ করার সাহস তার নেই। 
এ বুড়ি ডাইনি আর টমোদ মিলে বাণীর মাথার, উপর এমন একটা ভয়ের 
খড়গ ঝুলিয়ে বেখেছে যে তাদের কাউকে ধ্বংদ করার নাহ তার হবে না । 
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তবু আমি স্থির জানি সে ওদের দুজনকেই স্বণা করে আর রে যাকে তত্বপা কৰে 
তাকে কদাপি বেচে থাকতে দেয় না।” 

গেম্নন বলল, “শোন! যায় ঘে তার! ছুজনই বাণীর জ:ম্মর গোপন কথাটি 
জানে, আর সে কথ জনসমক্ষে €চার হলে বাণীর সর্বনাশ অনিবারধ । কিন্ত 
সে কথা এখন থাক; সকালে দেখা যাবে। তুমি নেমোনের সঙ্গে কথা বলার 
আগে আমি টুভোস্এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না। আপাতত কি করা 
খায় বল তো?” 

টারজন বলল, “কাথ্‌শির খনিটা। দেখার ইচ্ছা আমার আছে; কাল সকালে 
নময় হবে কি?” 

গেম্নন জবাব দিল, “হ্যা, হবে 1 উদয় স্থধ স্বর্ণথনি” খুব দুরে নয় 
ভাছাভ। সেখানে দেখারও বিশেষ কিছু নেই ।” 

উপ্ন শুধ ত্ব্ণশত্তে যাবার পার্বন্য পথ বেয়ে তারা ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল | 
সেখানে পৌছে দখল, সরততা দেখার মত বিশেষ কিছু নেই । খোলা জায়গায় 
কয়েকটি মাত্র ক্রীতদাস গাইতি হাতে কাজ করছে, আর তাতেই কাখনির 
রাঁকোষে হম। পড়ছে প্রচুর পরিমাণ মূলাবান পাত । কিন্তু খনি বা সোনা 
দেগতে ততো ট/রজন সেখানে আমে শি। হাফিমকে মে কথ দিয়েছে, তার 
ভাই নিঞাকাকে খবংটা পৌছে দ্রেবে ; সেই উদ্দেশেই তার এখানে আসা। 

ঘুরে ঘুর সব কিছু দেখতে দেখতে একস্মরর নিও জনৈক ক্রীতদাসকে 
সে একলা পেয়ে গেল । 

গলা নীচু করে গাল্প। ভাষায় তাকে শুধাঁল”' নিয়াক1 কার নাম?” 

কালে। মজুরটি অবাক হয়ে তাকাল, কিন্তু টারজনের “চাখের ইসারায় মাথ! 
বীঠ করে চুপিনীরে বলল, “আমার ভান দিককার কন মান্ুসটিই নিয়াক! । 
সে এখানকার সর্দার । দেখছ না, দে নিজের হাতে কাজ করছে নী।” 

টারজন নিয়াকার দিকে এগিয়ে গেল। তাব কাছে পৌছে পায়ের কাছে 
পড়ে থাকা সোণার আকর দেখার ছুতোয় একটু ঝুকে শীচু গলায় বলল, 
“শোন, তোমার একট। খবর আছে ? কিন্ত আমি যে তোমার সঙ্গে কথ! বলছি 
সেটা যেন কেউ বুঝতে না পাবে । তোমার পাদ। হাফিম পালিয়েছে ।” 

«কেমন করে ?” নিরাক] জানতে চাইল । 

টারজন সংক্ষেপে ব্যাপাবট! বুঝিয়ে বলল । 

“তাহলে ভূমিই তাকে বা!চয়েছ ? 

টারজন মাথা নাড়ল। 

নিয়াকা বলল, “আমি একটা ক্রীতদাস মাত্র, আর তুমি নিশ্চয় একজন 
ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত নাগরিক 7; তোমার এ খণ আমি কোনদিন শোধ করতে 
পারব না। দি কখনও আমাকে দিয়ে তোমার কোন কাজের দরকার হয়ঃ 
ঘাহলে দয় করে কেবল হুকুম করো, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার লেবা করব। 


৯০ টারজন সমগ্র 


খনি নীচের ওহীটাছাট কুড়েঘরে আমি সন্ত্রীক বান করি। সর্দার বলেই 
ওরা আমাকে বিশ্বাস করে, আলাদ। থাকতে দেয়। কখনও দরকার হলে 
ওখানেই আমাকে পাবে ।৮ 

টারজন বলল, “য1 করেছি তার জন্ত কোন প্রতিদান আমি চাই না; 
তবে তোমার কথা আমার মনে থাকবে; ভবিষ্যতে ভাগ্যে কি আছে তা কেউ 
জানে না।” 

তারপরই সে গেম্ননের কাছে ফিরে গেল এবং ছুজনে শহরের পথ ধরল 
ও৭দকে টমোস তখন প্রাসাদে রাণীর ঘরে ঢুকে নতজাঙ্থ হল। 

রাণী বলল, “এ সময়ে? ব্যাপাবরট। কি এতই জরুবী যে আমার প্রসাধনেও 
বিদ্ল ঘটাতে হল ?” 

টযোন বলল, “সত্যিই জরুরী । দয়! করে ক্রীতদাসীদের বাইরে পাঠিয়ে 
দাও। আমি যা বলতে এসেছি সেট। শুধু তোমাকেই বলা চলে ।” 

চারটি নিগ্রো মেয়ে নেমোনের হাত-পায়ের নখ পরিষ্কার করছিল, আর 
একটি শ্বেতকায়া তার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। রাণী তাকেই বলল, “মলুমা, 
ওদের বাইরে নিয়ে যার যাঁর বাসায় পাঠিয়ে দাও) আর তুমি পাশের ঘরে 
অপেক্ষা কর ।” 

টমোম ততক্ষণে উঠে দাড়িয়েছে । রাণী তার দিকে ফিবে বলল্‌, “এবার 
তোমার কথ বল।” 

টমোন বলল, “সংক্ষেপেই বলছি । গেম্নন টুভোস্-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপু ' 
অবশ্ত তার আশা বিনিময়ে টুভোস্-এর সুন্দরী কন্তাটিকে সে পাবে ।” 

নেমোন টেঁচিয়ে উঠল, “সেই গাল-ভাঙা শ্বেবিণী! কে বলেছে সে 
সতন্দরী ?” ূ 

“বলেছে এরোট ।৮ 

রাণী বলল, “অসম্ভব! এরোট কি তাকে দেখেছে ?” 

“দেখেছে ইয়োর ম্যাজেস্টি 1” 

“এরোট কি বলে?” 

টমোস বলল, “পতি সে হুন্দরী। তাছাড়া? অন্রাও তাই মনে করে।” 

“তার। কার! ?” বাণী প্রশ্থ করল। 

“টুভোস-কন্া ভোরিয়ার রূপের মোহে যে গেম্ননও টুডোস্এর সঙ্গে 
ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে 1৮ 

“কার কথা বলছ? খুলে বল।” 

মোন তোষামোদের সুরে বলল, “ইয়োর ম্যাজেস্টি মনে আঘাত পাবে 
জেনেই তার নাম বলতে আমার কুঠ হচ্ছে; কিন্ত তোমার আদেশেই বলছি, 
সে লোক নবাগত টারজন ।” 

নেমোন সোজা! হয়ে বসল । বলল, “তুমি আর মাছুঞ্জে মিলে ঘত বৰ 


টারজন এ্যাগ্ড দ্দি সিটি অফ গোল্ড ৯১ 


মিথ্যের জাল বুনছ !” 

“মিথ নয় ইয়োর মাজেস্টি । কাল অনেক বাতে টারজন ও গেম্ননকে 
টুভোস্-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। তাদের পিছু নিয়ে 
একোট সেখানে গিয়েছিল; সে তাদের বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেখেছে; অনেক 
সময় তার! সেখানে কাটায় ; গাছের ছায়ায় লুকিয়ে থেকে সে তাদের বেরিয়ে 
আঁসতেও দেখেছে; দেই বলেছে যে সে তাদের দেখেছে ভোরিয়াকে নিয়ে 
ঝগডা করতে ॥” 

 নেমোন কাঠ হয়ে বসে থাকল? তীব্র রোষে তার মুখ বিবর্ণ ও কঠিন । 
নীচু গলায় বলল, “এরজন্য একজনকে মরতেই হবে| চলে যাও 1” 


টারজন ও গেম্ননের শহরে ফিরতে ছুপুর হয়ে গেল; তখনি টারজনকে 
নিয়ে নেমোনের কাছে থেতে হবে । একদল বক্ষী-সৈনিক নিয়ে তার। প্রাসাদে 
পৌছামাত্রই বাণীর কাছ থেকে শুধুমাত্র টাবজনের ভাক পডল। 

“কোথায় ছিলে ?” বাণী প্রশ্ন করল। 

টারজন বিল্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল; বলল, “উদমস্ধ 
হ্বর্ণথনি দেখতে গিয়েছিলাম '” 

“কাল রাতে কোথায় ছিলে ? 

“গেম্ননের বাড়িতে” টারজন জবাব দিল। 

“ডোরিয়ার সঙ্গে কাটিয়েছ ?” নেমোনের গলায় অভিষোগ । 

টারজন বলল, “না 7 সেট। আগের রাতে ।” 

"ট্রভোস্এর বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?” এবার বাণীর গলায় কোন 
অভিবোগ নেই। 

“কি জান, পাছে আম পালিয়ে ধাই, বা আমার কোন বিপদ ঘটে এই 
আশংকায় গেমূনন আমাকে একলা ছেডে দ্রিতে সাহস পায় না) তাই সে 
'যখানেই যায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। দেখ নেমোন, তার পক্ষে এটা 
খুবই অস্থবিধাজনক, আর তাই আমি তোমাকে অন্থরোধ করছি, আমার 
দায়-দায়িত্ব তুমি অন্ত কাউকে দাও ।” 

রাণী জবাব দিল, “সে কথা পরে হবে। গেম্নন টুডোস্এর বাড়ি যায় 
কেন?” নেমোনের চোখছুটি সন্দেহে কুঁচকে গেল । 

টারজন হেসে বলল, “মেয়েমানুষ হয়ে এ কী বাজে প্রশ্ন! গেম্নন 
ভোরিয়াকে ভালবামে। আমার তে! খারণ! সার! কাথনিই সে কথ। 
জানে।” 

নেমোন মোজান্তুজি প্রশ্ন করল, “তুমি স্বয়ং তার প্রেমে পড় নি তো?” 

টারজন বিরক্তির সরে বলল, “বোকার মত কথা বলো না নেমোন ; বোকা; 
মেয়েদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।” ৃ 


৪২ টারজন লমগ্র 


ফাথ.নির বাণীর চোয়াল ঝুলে পড়ল । লার] জীবনে সে কখনও এ ধরনের 
কথ শোনে নি। মুহূর্তের জন্ত সে হতবাক হয়ে গেল ; কিন্ত পরমুহূর্তেই তার 
মন যেন ম্বস্তিতে ভরে উঠল-_টাবঙ্জন ভোরিয়াকে ভালবাসে না। 

এবার রাণী শান্ত গলায় বলল, “আমাকে বলা হয়েছিল যে তুমি ভোরিয়াকে 
ভালবাস, কিন্ত আমি তা বিশ্বাম করি নি। সে কি খুব সুন্দরী ?” 

টার্জন হেসে বলল, “হয় তো গেম্নন তাই মনে করে। ভালবাসার 
অগ্রন লাগলে যুবকদের চোখের কি দশ! হয় তা তো তুমি জান ।” 

বাণী তবু জানতে চাইল, “তুমি কি মনে কর? 

কাধে ঝাকুনি দিয়ে টারজন বলল, “তা দেখতে মন্দ নয় ।" 

£নেমোনের মত স্ুন্দপা কি? | 

“কোথায় সুর, আর কোথায় দুরতম নক্ষত্র 1” 

এ জবাবে নেমোন খুশি হল। টারজনের আরও কাছে গিয়ে মোহিনী 
কটাক্ষে বলল, “তুমি কি আমাকে হুন্দতী ভাব?” 

“তুমি খুব সুন্দরী” টারজন সত্য কথাই বলল। 

০ গা ঘেসে বসে মস্থণ গরম হাতে তর গল। জড়িয়ে ধবে নেমোন 
ফিস্“ফিয়ে বলল, “মামাকে ভালবাস টাত্জন ?” 

ঘরের দুর কোণে শিকলের ঝন্ঝন্‌ শব্দ হল? হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে বেল্থার 
ভয়ংকরভাবে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নেমোন টাংজনের কাছ থেকে সরে 
গেল; তার শরীরের ভিতরে একট। শিহরণ বয়ে গেল ; মুখে দেখা দিল কিছুট। 
আতংক কিছুটা ক্রোধ । 

ঈষৎ কেঁপে উঠে বিরক্ত গলায় রাণী বলল, "বেল্থারের মনে ঈর্ষ। জেগেছে । 
এই পশুটার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোথায় যেন একট। আশ্চধ বন্ধন 
আছে। সেটাযেকি তা আমি জানি না; যর্দি জানতে পারতাম | তার 
চোখে ফুটে উঠপ্প উন্মাদের ঝিপিক । “এক এক সময় মনে হয় টুস্‌ হয় তো 
ওকেই আগার বর করে পাঠিয়েছে ; কখনও মনে হয় অন্তরূপে ও ধেন আমারই 
প্রকাশ। তবে একটা কথা জানি; যেন বেল্থার মরবে সেদিন আমারও 
মৃত্যু হবে 1” 

বিষ চোখ তুলে সে টারজনের দ্রিকে তাকাল; বলল, “বন্ধু আমার, 
চল, দুজনে মিলে মন্দিরে দাই; টুস্‌ হয়তে! নেমোনের অভ্বের সব প্রশ্নের 
বাব দেবে।” 

পিলিং থেকে ঝোলানে। ব্রোণ্রের একটা থালায় আঘাত করতেই তার শব্ধ 
ঘার। ঘরে প্রতধবনভ হতে লাগল। একটা দরজা! খুলে জনৈক সন্ত্রস্ত নাগরিক 
স্বারপথেই আতৃমি নত হল। 

রাণী হুকুম দিল, “রক্ষীদের খবর দাও । আমর! মন্দিরে ঘাব টিকে 
শন করতে 1” ঢ 


টারজন ্যাণ্ড দি সিটি অফ গোল্ড ৯৩ 


শেণভাষাক্রা! এগিয়ে চলেছে মস্দিবের দিকে__বর্শগ্রে পতাক1 উড়িয়ে মা 
করে চলেছে সৈনিকদল, বল্মলে পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে চলেছে নাগরিকগণ্ 
সিংহবাহিত সোনার রথে চলেছে বাণী। বের এক পাশে হাটছে টমোস, 
অন্ত পাশে এরোটের জায়গায় হেটে চলেছে টারজন। 

একসময় সে রাণীকে মনে করিয়ে দিল, “প্রাসাদে তোমাকে বলেছিলাম, 
আমার উপর নজর রাখার বিরক্তিকর দায়িত্ব থেকে গেম্ননকে মুক্তি দাও ।» 

রাণী বলল, “তার দায়িত্ব সে তে৷ ভালভাবেই পালন করছে; তাই ভাঁকে 
সরিয়ে দেবার কোন কারণ দেখছি না।” 

“বেশ তো, তাকে সাময়িকভাবে রেহাই দাও । ভার জায়গায় এরোটকে' 
আন 1” 

নেমোন সবিম্ময়ে তার দিকে তাকাল। পকিস্ত এবোট তোমাকে দ্বণ 
করে। 

£তাহলে তে। সে আরও বেশী সাবধানে আমাকে পাহারা দেৰে 
৬ “হয় তে। সে তোমাকে হত্যা করবে ।” 

“সে সাহম তার হবে না) সে জানে ষে আমার মৃত্যু বা পলায়ন তার 
মৃত্যু ডেকে আনবে ।” 

£গেম্ননকে তুমি পছন্দ কর, তাই না?” নেমোনের প্রশ্ন । 

“থুবই পছন্দ করি” টারজনের জবাব। 

“তাহলে তোমার উপর নজর রাখার সেই উপযুক্ত লোক, কারণ তার 
জীবনকে বিপন্ন করে তৃমি কখনও পালাবে না।” 

টারজন মনে মনে হাসল, মুখে কিছু বলল না। সে বুঝতে পেরেছে, 
নেষোন বোক। নয়। তাকে পালাবার এমন একট। উপায় করতে হবে যাতে 
বন্ধুর জীবন বিপন্ন ন। হয়। 

মন্দিরের কাছে পৌছে সে দেখতে পেল, শিকলে বাধা একটি ক্রীতদাসী 
মেয়েকে নিয়ে একদল পুরোহিত এগিয়ে আসছে। মেগ্সেটিকে নেমোনেন 
বথের কাছে এনে পুরোহিতরা ছুর্বোধা ভাষায় কিছু মন্ত্রতত্ত্র উচ্চারণ করার 
পরে মেয়েটিকে রথের পিছনে বেধে দিল। আবার শোভাধাত্র। শুরু হল; 
পুরোহিতর1 মেয়েটির পিছন পিছন হাটতে লাগল । 

মন্দিরের সামনে এসে নেমোন রথ থেকে নেমে প্রশস্ত সিড়ি বেয়ে স্থসজ্দিত 
দ্বারপথে উঠে গেল। তার পিছনে উঠল পুবোহিতর1; সেই সঙ্গে ভীত, 
বিস্কারিত নেত্র, ক্রন্দনরত সেই মেয়েটিও উঠল। তারপর উঠে এল পারিষদবর্গ । 
রক্ষী সৈনিকদল বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল । 

মন্দরটি তিন-তলা ; মাঝখানে একট] সুউচ্চ গম্থুজ। গম্ুজের ভিতরটা 
সোনায় মোড়। ; স্তম্ভ গুলিও সোনার ; দেয়ালে বিচিগ্ুবর্পণের কারুকার্য । প্রধান 
ফটকের ঠিক বিপরীত দিকে উচু বেদীর উপর একটা বড় খাচা, জার খাচার 


৯৪ টার্জন সমগ্র 


দুই পাশে ছুটে। নিরেট সোনার সিংহ-মৃত্তি দণ্ডায়মান । বেদীর সামনে 
পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা একট! দিংহাসন এবং খাচার*মুখোমুখি এক নারি 
পাথবের বেঞ্চি। 

নেমোন এগিয়ে এসে সিংহাসনে বসল; সন্ত্ান্ত নাগরিকর। বসল বেঞ্চিতে। 
টারজনের দিকে কেউ নজ্রই দিল না; নে বুয়ে গেল রেলিং-এর বাইবে। 

টারজন দেখল, পুরোহিতর। মেয়েটিকে নিয়ে বেদীতে উঠল আর তান্রে 
পিছনে খাচার মধ্যে উঠে এল একটি বৃদ্ধ ও রগ্রসিংহ। প্রধান পুরোহিত 
স্বরেল! গলায় অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল) অন্য পুরোহিতরা মাঝে 
মাঝে তার সঙ্গে গল। মেলাল। নেমোন সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে বসল; তার ছুই 
চোখ রুদ্ধ সিংহের উপর স্থিরনিবদ্ধ। উত্তেজনায় অধীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে 
তার বুকট। উঠছে আর নামছে। ট 

সহস৷ মন্ত্র থেমে গেল । বাণী উঠে দ্রাড়াল। রুগ্ন ও বুদ্ধ পিংহটান্র দিকে 
ছুই/হ1ত বাড়িয়ে বলতে লাগল, “হে টু! নেমোন তোমাকে অভিবাদন 
জানাচ্ছে; তোমার জন্য সে নৈবেছাও এনেছে । নেমোনের সে নৈবেগ্য তুদি 
গ্রহণ কর, তাকে আশীর্বাদ কর। তাকে দাও জীবন, স্বাস্থ্য ও সুখ; নেমোনের 
প্রধান প্রার্থনা স্থখের। তার বন্ধুদের তুমি রক্ষা কর, আর ধ্বংশ কর তার 
শক্রদের | হে টুস্ঃ তাকে দাও সেই বস্তব যা তার অন্তরের প্রধান কামনা 
তাকে ভালবাসা দ্রাও, পৃথিবীর সেই একটিমাত্র মান্্ষের ভালবাস! তাকে 
দাও যাকে সে ভালবেসেছে ।? খাচার গরাদের ফাক দিয়ে সিংইটা তার 
দিকে তাকাল। | 

নেমোন অলস ভঙ্গীতে ঘোনার সিংহাসনে গিয়ে বসল। থাচার অপর 
পাশের দরজ। দিয়ে পুরোহিতর। মেয়েটিকে বের করে নিয়ে গেল। তাকে চলে 
যেতে দেখে সিংহট1 তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিল, কিন্তু লোহার গরাদে তাকে 
আটকে দিল। তার গর্জন মন্দিরের ভিতর পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল; 
ধ্বনিত-প্র তিধ্বনিত হতে লাগল সোনার গন্থুজের গায়ে প্রতিহত হয়ে। 

নিঃশবে কাঠ হয়ে সিংহাসনে বসে নেমোন একদৃষটিতে তাকিয়ে আছে 
খাঁচার ভিতরের সিংহটার দিকে । পুরোহিতর! এবং নাগরিকের অনেকেই 
একঘেয়ে সরে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে । টারজন পরিষ্কার বুঝতে পারছে 
ঘে তার! মিংহের কাছেই প্রার্থন। করছে, কারণ সকলেরই দৃষ্টি সেই বৃদ্ধ 
পশুরাজের দিকে | কাথনিতে প্রথম আসার পরে যে সবৰ প্রশ্ন তাকে বিচলিত 
কবেছিল সে সব কিছুর জবাব সে এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছে । ফোবেগের বিচিত্র 
লব শপথ, তার দেবতার লেজে প| দেবার কথা--সবই সে বুঝতে পাবছে। 

সহসা একটা উজ্জ্বল আলোর বেখা উপর থেকে খাচার মধ্যে নেমে 
এসে জানোয়ার-দেবতাটিকে সোনালী আলোয় ভাসিয়ে দিল । সিংহট। এতক্ষণ 
'আস্থিভাবে পারচারি ক্লরছিল) এবার সে থেমে উপরের দিকে তাকাল, ত 


টারজন এও দি সিটি অফ গোল্ড ৯৫ 


ছুটি চোয়াল ফাক হয়ে গেল, ঠোটের ফাক দিয়ে লাল! গড়াতে লাগল। 
সমবেত দশকবুন্দ এক হরে মন্ত্র উচ্চারণ করল। কি ঘটতে যাচ্ছে সেট। 
আংশিক আচ করে টারজন সামনের দিকে এগিপ্জে গেল। কিন্তু তার মনে 
ধাই থাকুক, মৃহ্র্তের মধ্যে যে শোচনীয় ঘটন1 ঘটে গেল তাকে রোধ করার 
চেষ্টায় সে তখন বড় বেশী দেরী করে ফেলেছে । সে দাড়ানমাত্রই ক্রীতদামী 
মেয়েটির দেহ উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে অপেক্ষমান সিংহের থাবার মধ্যে বন্দী 
হল। নরমাংসাশীর ভয়ংকর গর্জনের সঙ্গে মিশে গেল একটি মাত্র হদয়-বিদাবক 
আর্তনাদ! পরমূহ্র্তেই সে আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি 
মাব। গেল। 

বিরক্তিতে ক্ষোভে টারজন মন্দির থেকে বেরিয়ে তাজা বাতা ও স্থধের 
আলোদর এসে ফ্াড়াল, আর তখনই ফটক .থকে জনৈক সৈনিক অস্ফুট স্বরে 
তার নাম ধরেডান্ল। সেইদিকে তাকিয়ে মে ফোবেগকে দেখতে পেল; 
ইসারায় সে তাকে চুপ করে এগিয়ে যেতে বলল। টারজনও এমন ভাবে 
মন্দিরের দিকে ফিরে তাকাল যেন শোভাধাত্রার প্রত্যাবর্তন দেখাটাই তার 
উদ্দেন্ট। সেইভান্টে পিছিয়ে যেতে যেতে সে ফোবেগের একেবারে পাশে 
গিয়ে দাড়াল; কিন্তু তারা যে পরস্পরের পরিচিত সেট! বুঝবার মত কোন 
চিহ্নই তাদের মধো প্রকাশ পেল না। 

ঠেট নড়ে-কি-নড়ে-না এমনি ভাবে নীচু গলায় ফোবেগ বলল, 
তোমার সঙ্গে কথা আছে! স্থযান্তের ছু'ঘণ্টা পরে মন্দিরে পিছন দিকে 
এসো । এখন কোন জবাব দিও না; যদি আমার কথ গুনে থাক আর 
আসতে রাজী থাক তাহলে শুধু ডানদিকে মাথাটা নাড়াও 1” 

টারজন সম্মতিস্থচক ঘাড় নাড়তেই বাজকীয় শোভাধাত্রা সারিবদ্ধভাবে 
মন্দির থেকে বের হতে লাগল; আর সেও স্থযোগ মত নেমোনের ঠিক পিছনে 
তার মধো ঢুকে পড়ল। রাণী তখন শান্ত, আত্মস্থ। প্রাসাদে পৌছে সে 
টারজনসহ সকলকেই ছুটি দিল; দুর্বল দেহে ধারে ধীরে একাকি ঢুকল 
তার ঘরে। 


২ ১৭ মন্দিরের গুপ্ত কথা 


নেমোনের প্রধান দাসী মলুমা এবং ফোবেগ পরম্পবের প্রণয়াসক্ত । আজ 
অন্দিরে পুজা দিতে এসে" অনেকদিন পর্বে ফোবেগকে দেখে মলুম| ধুশি হয়ে 
ভার মলে অনেক কথা বলল । 
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রানীর শোভাযাত্র। মন্দির ছেড়ে চলে যাবার পরে মলুম! আবার এসে 
ফোবেগের সঙ্গে নান। গল্প-গুজব করল, তারপর রাতের খাবার সময হওয়ার 
প্রাসাদে ফিরে গেল। 

ওদিকে পিতৃগৃহে গেমনন অস্থিরভাবে মেঝেতে পায়চারি করছে। একটা 
পাথরের বেঞ্চিতে টারজন অর্ধশারিত অবস্থায় বসে আছে। বন্ধুষে খুবই 
চিন্তিত তা সে বুঝতে পারছে; তার নিজের চিন্তাও কিছু কম নয়। তবু 
গেম্ননের মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্ত মন্দিরের আজকের ঘটনার 
বিবরণ দিয়ে বলল, “মন্দিরট। চমৎকার, কিন্তু আজ সেখানে যে নিষ্ুর অনুষ্ঠান 
হতে দেখলাম সেটা ওখানে মানায় না।” 

গেমূনন বলল, “মেয়েটি তো ক্রীতদালী মাত্রঃ আর দ্েবতাকেও তো খেতে 
হবে। টুস্-এর কাছে নৈবেগ্য দেওয়া কিন্ত অন্যায় কাজ নয়; কিন্ত একটা 
সত্যিকারের অন্তায়কে লুকিয়ে বাখ! হয়েছে এ মন্দিরে । মন্দিবেরই কোনখানে 
লুকিয়ে রাখা হয়েছে নেমোনের ভাই আলেক্সটারকে; সে সেখানে পচে 
মরছে,,আর ব্যভিচারী টমেোস ও নিষ্ঠুর মদুজে কাথনিকে শাসন করছে 
উন্মাদদিনী নেমোনের বকলমে। 

“অনেকেই এ ব্যবস্থার পন্রিবর্তন চায়, আলেক্সটারকে সিংহামনে বসাতে 
চায়, কিন্তু এই ভয়ংকর ত্রিমৃত্ির ক্রোধ-বহ্ছিকে তারা ভয় করে। ই দিনের 
পর দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না। 

"আজ আর কোন আশাই নেই? বাণী ষে ফন্দি এটেছে বলে শোনা ধাচ্ছে 
তা যদি কার্ষে পরিণত হয়, আলেক্সটারকে যদি মেরে ফেল। হয়, তাহলে তো 
আর কোন আশাই থাকবে না। আবার নেমোনের যদি মৃত্া হয়ঃ তাহলে 
আলেক্সটারই রাজ। হবে, আর জনতাই তখন তাকে ডেকে এনে মিংহাসনে 
বসাবে । এই কারণে টমোন ও ম"দুজেও তাকে মেবে ফেলতে আগ্রহী ।* 

থেতে খেতেই টারজন ফোবেগের সঙ্গে দেখ করার মতলব আটতে লাগল 
যেমন করেই হোক, তাকে একাই ধেতে হবে, আর যেতে হবে গেম্ননকে ন। 
জানিয়ে গোপনে । পু 

খাবার পবেই সে গেম্নন ও তার বাবা-মার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। 
সূর্যান্তের দু'ঘণ্ট। পরে পর্যস্ত অবিশ্রাম বক্বকৃ করে ক্লান্তির ওজুহাতে নিজের 
ঘরে চলে গেল। সামনেই বাগান । সেখানে বড় বড় গাছের অভাব নেই। 
একটু পরেই দেখা গেল, জঙ্গলের রাজ। ভাল থেকে ভালে ঝুলতে ঝুলতে 
টুস্‌-এর ন্বর্ণমম্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে । 

মন্দিরের পিছনকার একট গাছে পৌছেই সে দেখতে পেলে, দীর্ঘকায় 
ফোবেগ একটা গাছে ছায়ায় অপেক্ষা! করছে । ঠিক তার সম্মুখে নিঃশবে গাছ 
থেকে নেমে সে 'ফাবেগকে অবাক করে দিল। | 

নে বলে উঠল,” টুসূএর বিরাট থাবার দোহাই! তুমি তে! আমাকেই 


টি 


দ্্ট 
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আশা করছিলে» টারজন বলল। 

ফোবেগ পাণ্টা জবাব দিল; “তাই বলে তুমি আকাশ থেকে নেমে আসবে 
তা তে! আপা করিনি। যাই হোক, তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে। অনেক 
কথ! বলার আছে। ইতিমধ্যে আমি আরও অনেক কিছু জেনেছি ॥ 

টারজন বল, “আমি কান পেতে আছি 1” 

ফোবেগ বলতে আস্ত করল, “রাণীর দাসীদের একজন আড়াল থেকে 
নেমোন ও টমোম্র কথাবার্ত। শুনে ফেলেছে । টমোন অভিষোগ করেছে, 
তুমি, গেমূনন ও টুভোস নাকি রাণীর বিরুদ্ধে ষড়ধন্ত্র করেছ। টমোস আরও 
বলেছে যে ভোরিয়া খুব স্থন্দরী, আর তুমি তার প্রেমে মজেছ।” 

“তাহলে এবার আমি ফিরে যাৰ গেম্ননের কাছে) তাকে সতর্ক করে 
দেব। হয় তে! নেমোনকে নরম করতে বা বুদ্ধিতে হারিয়ে দিতে কোন পথ 
আমরা বের করতে পারব ।” 

“ও ছুটোই সমান শক্ত ;” কোবেগ মন্তবা করল? “তবু আপাতত জানাই 
বিদায় ও শুভ-কামন11% 

টৈনিকটির মাথার উপরকার একট! ডাল ধরে ঝুলে পড়ে টারজন রাতের 
অন্ধকারে অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। বিল্ময়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ফোবেগ মন্দিরে 
তার বাসার দিকে ফিরে গেল । 

যে পথে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সেই পথেই টারজন তার ঘরে ফিরে 
গেল। সেখান থেকে গেল বলার ঘরে। সেখানে দেখতে পেল গেম্ননের 
বাব! ও মাকে; কিন্তু গেম্নন সেখানে ছিল না। 

শুধাল) “গেম্ণন কোথায় ?” 

বাবা জবাব দিল, “তুমি ঘরে যাবার একটু পরেই রাজপ্রাসাদ থেকে লোক 


এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে ।” 


ছেলে ফিরে না আসা পর্যন্ত মে অপেক্ষা করে থাকবে এই কথা বলে 
টারজন গেম্ননের বাবা-মার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মনে মনে যথেষ্ট শংকিত 
হলেও সে কথ! প্রকাশ করল না1। 

ঘণ্ট। খানেক কাটাবার পরেই বাইরের ফটকে কার যেন গলা শোন! গেল; 
একটি ক্রীতদাল এসে জানাল, খুব জরুরী প্রয়োজনে জনৈক সৈনিক টিন 
সঙ্গে কথ! বলতে চায়। 

টারজন দাড়িয়ে বলল, “বাইরে গিয়েই আমি তার সঙ্গে দেখা করছি।” 

প্থুব সাবধান ; তোমার শক্রর অভাব নেই,” গেম্ননের বাবা সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করল। 

সতর্কতার আশ্বাস দিয়ে টারুঙ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

ফটকে বাড়ির দুই বক্ষী-সৈনিক বিশালকায় একটি লোককে ঘিরে আছে। 
টারজজন দূর থেকেই চিনতে পারল সে ফোবেগ। ফোবেগ বলল, "এখনই 
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তোমার সঙ্গে নিভৃতে কথ। বলতে চাই।” 

টারজন. রক্ষীদের বলল, “ওকে ভিতরে ঢুকতে দাও; আমি ওর সঙ্গে 
বাগানে কথা বলব ।” 

কিছুট। দূরে গিয়ে টারজন ঘুরে ঈ্াড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, “কি ব্যাপার ? 
তুমি কি ছুঃসবাদ এনেছ ?” 

“থুব খারাপ খবর; ফোবেগ জবাব দিল? “গেম্নন, টুভোস, ও তাদের 
বেশ কিছু বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রাসাদের অন্ধকুপে আটক করা হয়েছে। 
ভোবিিয়াকে ধরে নিয়ে মন্দিরে বন্দী কর! হয়েছে । তোমাকেও বাইরে দেখতে 
পাব আশা করিনি । যাই হোক, যদ্দি কাথনি থেকে পালাতে পার তো 
এই মুহূর্তে পালাও। যেকোন মুহূর্তে রাণীর মত পাল্টে ধেতে পারে; সে 
এখন রেগে কাই হয়ে আছে ।” 

টারজন বলল, দ্ধন্তবাদ ফোবেগ; এই গোলমালে জড়িয়ে পড়ার আগেই 
তুমি বাসায় ফিবে যাও।” 

“তুমি পালাবে তো?” 

টারজন জবাবে বলল, “গেম্ননের দয় ও বন্ধুত্বের দরুণ তার কাছে আমার 
কিছু খণ আছে? কাজেই সাধ্যমত তাকে কিছুট। সাহায্য না করে আমি এখান 
থেকে যাব না ।” 

ফোবেগ জোরের সঙ্গে বলল, “কেউ তাকে সপাহাধ্য করতে পারবে না; 
মাঝখান থেকে তুমিই বিপদে পড়বে ।” 

“সে ঝুকি আমাকে নিতেই হবে। আচ্ছা, তাহলে বিদার বন্ধু। কিন্ত 
যাবার আগে বলে যাও ডোরিয়াকে কোথায় বন্দী করে বাখ। হয়েছে ।” 

“আজ সন্ধ্যায় যে বাড়িটার দরজায় আমি দ্রাড়িয়েছিলাম তার পিছন দিকে 
মন্দিরের তিনতলায় |” 

টারজন ফোবেগের সঙে ফটক পর্যন্ত গিয়ে পথে নামল | “কোথায় যাচ্ছ?” 
ফোবে্গ জানতে চাইল। 

“রাজপ্রাসাদে |” 

ফোবেগ বাধ] দিয়ে বলল, “তুমিও পাগল হয়েছ দেখছি ।” কিন্তু ততক্ষণে 
টারজন পথে নেমে ভ্রুত পদক্ষেপে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছে । 

বেশ রাত হয়েছে; কিন্তু প্রাসাদ-রক্ষীরা এতদিন টারজনকে ভালভাবেই 
চিনে নিয়েছে; তাই কেউ তাকে বাধা দিল না। শুধু রাণীর কক্ষসংলগ্ন ছোট 
ঘরটাতে যে সন্ত্রাস্ত নাগরিকটি পাহাবায় ছিল সে বাধ। দিয়ে জানাল যে এত 
রাতে রাণী শুয়ে পড়েছে। 

টারজন বলল, “তাকে বল যে টারজন এসেছে ।” 

“রাঁণীকে বিরক্ত করার সাহস আমার নেই» বিচলিত কণ্ঠে লোকটি 
আপত্তি জানাল 
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“আমার সে সাহস আছেঃ” বলে টারজন দরজার দিকে এগিয়ে গেল । 
লোকটি বাধা দিতে এগিয়ে এলে তাকে ঠেলে সবিয়ে দিয়ে দরজায় হাত দিয়ে 
টারজন বুঝতে পারল যে সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সে বার 
বার দরজায় আঘাত করতে লাগল। 

সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ভেসে এল বেল্থাবের বন্য গর্জন, আর একমুহুর্ত পরে 
শোনা গেল একটি ভয়ার্ত নারী-কঞ্ঠ! “কে ওখানে ? রাণী ঘুমিয়ে পড়েছে । 
কার এত সাহস যে তাকে বিরক্ত করে ?” 

টারজন এ-পার থেকেই চীৎকার করে বলল, “গিয়ে তাকে জাগিয়ে তোল । 
বল ঘষে টার্ন এসেছে, এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে চায় ।” 

নারী-কগ আবার বলল, “আমার ভয় করছে; রাণী রাগ করবে। এখন 
5লে যাও, সকালে এসো ।” 

» দরজার ওপার থেকে আর একটি কণম্বর ভেসে এল । “এত রাতে কে 
নেমোনের দরজা ঘা মারছে?” টারজন চিনতে পারুল কঠম্বর রাণীর । 
ক্রীতদাস জবাব দিল, “টারজন এসেছে ।” 

“হুড়কো খুলে তাকে ভিতরে আসতে দাও,” নেমোনের হুকুম । দরজা 
থুলে গেলে টার্ন অতি-পরিিচিত গজদন্ত-কক্ষে পা বাঁড়াল। 

ঘরের অর্ধপথে দাড়িয়ে আছে বাণী | চুল এলোমেলো, মুখ ঈষৎ রক্তিম । 
বোঝা যাচ্ছে ঘুষ থেকে সগ্য উঠে এসেছে । ক্রীতদাসীকে দর্জাট। বন্ধ করে 
ঘর থেকে চজে খেতে বলল । তারপর নরম কোচে বসে টারজনকে ইসারায় 
পাশে বসতে বলল। “তুমি আসার বড খুশি হয়েছি। ঘুমতে পারছিলাম 
"শা; কেবলি তোমার কথ মনে হচ্ছিল । এবার বলতো তুমি কেন এসেছ? 
তুমিও কি আমার কথাই ভাবছিলে ?"” 

টারজন জবাব দিল, “তোমার কথাই ভাবছিলাম নেমোন ; ভাবছিলাম যে 
তুমি আমাকে সাহায্য করবে 
&. বাণী নরম গলায় বলল, “শুধু তোমার চাওয়ার অপেক্ষা । তোমাকে অদেয় 
নেমোনের কিছুই নেই। 

একটি মাত্র ঝুলন্ত দীপের কাপ। আলোয় ঘরে অস্পষ্ট আলো-ত্রাধারির 
খেলা । এক প্রান্তে বেল্থারের হলুদ সবুজ চোখ ছুটি জলছে নরকের যুগল 
দীপের মত। নধমাংসাশীর কটু গন্ধ আৰু ধুপের বিষ গন্ধের সঙ্গে মিলেছে 
নারীর স্থগন্ধ দেহের মোহিনী স্থববাস। নেমোন আরও কাছে টেনে নিল 
টারজনকে | তার তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে টারজনের গালে। 

নেমোন কিস্ফিসিয়ে বলতে লাগল, “শেষ পর্যস্ত স্বেচ্ছায় তুমি এসেছ 
আমার কাছে। আহ। টুস্! এই মুহূর্তটির জন্য কী যে ক্ষৃধিত প্রতীক্ষায় 
এতদিন আমি ছিলাম।” 

ছুই উন্মুক্ত বাহু মেলে সে টারজনের গল! জড়িয়ে ধরে তাঁকে আরও কাছে 
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টেনে নিল। শ্টারজন ! আমার টারজন।” প্রায় চাপা কান্নার স্থুর তার' 
গলায়। আর তখনই ঘরের দূর প্রান্তের সেই মারাত্মক দরজাট! খুলে গেল 
পাথরের মেঝেতে উঠল ধাতুনিমিত লাঠির খট্‌খট্‌ শব । সঙ্গে সঙ্গে ছুজনই 
সোজা হয়ে বসে তাকাল ম'দুজের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে । 

বিকৃতদর্শন বুড়ি কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে বলল, “বোকার ডিম কোথাকার ! 
লোকটাকে বাইরে পাঠিয়ে দে! নইলে চোখের সামনেই তার মৃত্যু তোকে 
দেখতে হবে। এই মূহূর্তে ওকে বাইরে পাঠিয়ে দে !” 

নেমোন লাফিয়ে উঠে দ্রাড়াল। বুড়ি তখন তীব্র রোষে থর্‌ থর্‌ করে 
কাপছে । ঠাণ্ডা গলায় নেমোন বলল, “তুমি অনেক দূর এগিয়েছ ম'ছুজে। 
তোমার ঘরে চলে যাও; মনে রেখো যে আমিই রাণী ।” 

বীভৎস বুড়ি ধারালে! গলায় ব্জের হাসি হেসে উঠল। “রাণী! বাণী! 
এই মুহূর্তে তোর ভালবাসার মানুষটাকে বাইরে পাঠিয়ে দে) নইলে তোর সব 
পরিচয় ওকে বলে দেব 

নেমোন দ্রভ পায়ে বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ধাবার সময় নীচু টুলটার 
উপর ঝুঁকে পড়ে সেবান থেকে কি যেন তুলে নিল। সহৃসা বুড়ি আর্তনাদ 
করে কুঁকড়ে সরে গেল; কিন্তু ঘর থেকে পালিয়ে ধাবার আগেই নেমোন 
ঝাপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল । হাতের লাঠি তুলে ম'ছজে বাণীকে 
আঘাত করল। তাতে রাণীর ক্রোধের আগুনে যেন ঘ্বৃতান্থতি পড়ল । 

চীৎকার করে বলল, “চিরকাল তুমি আমার জীবনট! নষ্ট করে এসেছ__ 
তুমি আর তোমার পাপাত্ব! উপপতি টমোস। সব সুখ থেকে তোমরা! 
আমাকে বঞ্চিত করেছ, আর তার জন্য এই নাও!” মুখের কথ। শেষ হতে 
না হতেই ছুরির স্থতীক্ষ ফলাটাকে সে বণ্সয়ে দিল আর্তকঠ বুড়ির লোল বক্ষে) 
“আরও নাও! এই নাও! এই নাও!” প্রতি বাবেই ছুবির ফলাটা গভীর 
থেকে গভীরে প্রবেশ করে রাণী নেমোনের মুখের কথা আর বুকের ব্যথার বিষকে 
তীব্রতর করে তুলল । 

ধীরে ধীরে ম'ছুজের আর্তনাদ থেমে গেল) সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল । 

নেমোন আবার টারজনের মুখোমুখি দাড়াল ।” বল্ল, “হ্যা, তূমি সাহাষ্যের 
কথ। কি বলছিলে, সেটা আর একবার বল ; নেমোন আজ মুক্তহন্ত।” 

টারজন বলল, “এখনই চাইব; কাল হয় তো! অনেক দেরী হয়ে ঘাবে।” 

“বেশ তো, বল শুনি । কি চাও?” 

টারজন বলতে, গুরু করল, “তোমার দরবারের একজন সন্ত্রান্ত নাগরিক 
আমার প্রতি খুবই সদয় বাবহার করেছে । আজসে বিপদগ্রস্ত; ভূমি তাকে 
বাচাও। এটাই আমার প্রার্থনা |” 

নেমোনের ভুরু কুঞ্ধিত হল। “কে সে?” 

“গেম্নন । টুভোন, টুভোসের কন্ত, ও কয়েকজন বন্ধুসহ সে গ্রেপ্তার হয়েছে ॥ 
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এট। আমার সর্বনাশ করার একট। ষড়ঘন্ত্র মাত্র ।” 
হঠাৎ তীব্র ক্রোধে জলে উঠে রাণী চীৎকার করে বলল, "তোমার এ« সাহস 
যে বিশ্বাসঘাতকদের হয়ে ওকালতি করতে এসেছ! কিন্তু এ সবের কারণ 
আমি জানি? তুমি ভোরিয়াকে ভালবাস !” 
“তাকে আমি ভালবাসি না; তাঁকে ভালবাসে গেম্নন। তুমি তাদের 
সৃথী হতে দাও নেমোন 1” 
নেমোন উত্তরে বলল, “আমি তো হুথী হতে পারি নি; তাহলে তারা কেন 
সখী হবে? টার্জন, একবার বল তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলেই আমি 
ন্থী হব” মিশতিতে কম্পিত তার কগম্বর। মুহূর্তের জন্য বুঝি ভুলে গেল 
ঈষসেরাণী। 
টারজন বলল, “বীজ থেকেই তো ফুল ফোটে না; ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে; 
ভালবাসাও ধারে ধীরে গড়ে ওঠে । নিজের উত্তাপে যা সহসা ফেটে বের হয় 
সেটা ভালবাস! নর-_-কামনা। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় তো বেশী দিনের 
নয়, ঘনিষ্টও নয় । এটাই আমার জবাব নেমোন |” 
নেমোন পব্রে গেল ; কোচে বসে ছুই হাতে মুখ ঢাকল; চাপা কান্নায় তার 
দুই কাধ কাপতে লাগল ; ত] দেখে টারজনের দয়া হল? তাকে সান্তনা দিতে 
এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার অবকাশই পেল না? নেমোন হঠাৎ তার দিকে 
ঘুবে দাড়াল ; ভেজা চোখ ছুটি চকচক করছে। শীৎকার করে বলে উঠল, 
্ি.ভারিয়। মেয়েটা মরবে ! কাল জারাটর তাকে গ্রহণ করবে !” 
বিষণ্ন মুখে টারজন মাথা নাড়তে লাগল । বলল, “তুমি বললে তোমাকে 
ভালবাপত ৷ কিন্তু তুম কি আশা কর, যে নির্মমভাবে আমার বন্ধুদের হত্যা! 
করছে তাকে আমি ভালবাসতে পার্রি ?” 
ক্ষুব্ধ কে নেমোন বলল, “তাদের ছেড়ে দিলে তুমি আমাকে ভালবাসবে 1” 
“এ-প্রশ্নের জবাব তো আমি 'দিতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি 
যে সে ক্ষেত্রে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করব, প্রশংসা করব। কিন্ত বিনা 
কারণে তুমি ঘদি তাদেব্ হত্যা দর তাহলে কোনদিনই আমি তোমাকে 
ভালবাসতে পারব না ।” 
আনত মুখে রাণী টারজনের দিকে তাকাল। যেন থেকিয়ে বলে উঠল, 
“তাতে আমার কি এল-গেল ? আমাকে কেউ ভালবাসে না। টমোস চায় 
রাজ। হতে ; এরোট চায় সম্পদ ও প্রতিপত্তি; ম'ছুজে চায় প্রতৃত্ব 1” একটু 
থামল; ছুই চোখে যেন দাবাগির ঝিলিক । আর্তকঠে বলল, “তাদের আমি 
স্বণাকরি। সব্বাইকে ঘ্বণা করি! সব্বাইকে শেষ কবে দেব! প্রত্যেককে 
শেষ করব! তোমাকেও !” সঙ্গে সঙ্গে বুঝি মনের পরিবর্তন ঘটল। 
"হায়! এসব কী বলছি আমি!” ছুই হাতে মাথাটা চেপে ধরল | “উঃ ! 
মাথায় কী মন্ত্রণ। !* 
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টারজন শ্ুধাল, “আর আমার বন্ধুরা? তাঁদের কোন ক্ষতি করবেনা তো?” 

“বোধ হয় না” নির্বিকারভাবে জবাব দিয়েই ষেন মতটা ব্দলে গেল। 
বলল, “মেয়েটা মরবে! তার হয়ে যদি দ্বিতীয়বার কথা বল তাহলে 
তাঁর কষ্ট আরও বাড়বে; জারাটর করুণাময় _নেমোন অপেক্ষা অনেক বেশী 
করুণাময় |” 

“কখন তার মৃত্যু ঘটবে 1” টারজন প্রশ্ন করল। 

“আজ রাতে চামড়ায় ভরে সেলাই করে কাল তাকে নিয়ে যাওয়া হবে 
জারাটরের কাছে । তৃমিও আমাদের সঙ্গে যাবে, বুঝলে ?” 

টারজন মাথ। নাড়ল । আবার প্রশ্ন করল, “আর আমার অন্য বন্ধুরা? 
তার বেচে যাবে তো! ?” 

নেমোন উত্তর দিল, “কাল বাতে নি আমার কাছে আসবে । তখন 
দেখব, নেমোনের প্রতি তুমি কি ব্যবহার কর; তখনই নেমোনও স্থির করবে, 
তোমার বন্ধুদের প্রতি কি রকম বাবার মে করবে ।” 


১৮-_জ্বলন্ত জারাটর 


টুভোস-কন্তা ভোরিয়া হাত-পা বাধা অবস্থায় টুস-এর মন্দিরের তিনতলা ২ 
একট! ঘরে চামড়ার স্তুপের উপর শুয়ে আছে। একটিমাত্র জানালার ভিতর 
দিয়ে টাদের আলো! পড়ে কারা-কক্ষের শ্বাধার কিছুটা দূর হয়েছে । নিজের 
চোখে ভোবিয়া দেখেছে, বাবাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেছে । তার 
নিজের জন্য অপেক্ষা করে আছে মৃতঃ না হয় নিষ্ুর দৈহিক বিকৃতি । তবু 
সেকাদে নি; সে সাহসিক!। 

একসময় দরজা! খুলে গেল। মশালের আলোয় ঘর আলোকিত হল। 
ঘরে ঢুকল এরোট । দরজ! বন্ধ করে দিল । দেয়ালের গর্ভে মশালটা বসিয়ে 


রাখল । 
বলল, “আহা, হুন্দরী ভোরিয্া | কোন্‌ দুর্ভাগ্য তোমাকে এখানে এনে 


হাজির করেছে?” 
ডোরিয়া বলল, “এ প্রশ্রের জবাব তে। মহামান্য এরোটই আমার চাইতে 


ভাল জানে।” 
“হ্যা আমি সব জানি । আমি (তোমাকে এখানে আনিয়েছি ) তোমার 


বাবাকে বন্দী করেছি; আর গেম্ননকেও সেখানেই পাঠিয়েছি।” 
“গেম্নন বন্দী 1” .তময়েটি আর্তনাদ করে উঠঙ্গ।' ধীরে ধীরে নিজেকে 


সংবত করে শুধাল, "আমাকে নিয়ে কি করবে ?” 


টারজন গ্যাণ্ড দি সিটি অফ গোল্ড ১৯৩ 


এরোট জবাব দিল, “নেমোনের হুকুমে তোমাকে জাবাটকের কাছে সমর্পণ 
করা হবে।” তারপর হেসে বলল, “কালই তোমার মৃত্যু হবে। অতএব 
আমার প্রতি যত ত্বণাই (তামার মনে থাকুক, আজ রাতে তুমি আমাকে প্রেম 
নিবেদন কর। এস, আজকের রাতটা আমর প্রাণভবে ভোগ করি ।” 

এরোট এগিয়ে এসে ভোরিয়াকে জড়িরে ধরল ) তার মুখে ও ঠোটে চুমো 
খেতে লাগল । ডোরিয়া তাকে বাধ1! দিতে চেষ্টা করল; কিন্ত তার হাত-প 
বাধা; সে যে অসহায়। 

উত্তেজনায় হাফাতে হাঁফাতে এরোট ডোরিয়ার পায়ের বেড়ি খুলে দিল । 
তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললঃ “তুমি নেমোনের চাইছেও স্ন্দরী ।” 

জানালার দিক থেকে একটা অস্পষ্ট গর্জন ভেসে এল । ভোরিয়ার নরম 
গাল থেকে মুখ তুলে সেদিকে তাকাতেই এরোটের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে 
গেল। তার ভীরু বুক ভয়ে উথাল-পাথাল। একলাফে সে দরজার দিকে 
ছুটে গেল। 


ঘে শোভাযাত্রা মৃত্যুপথযাত্রী ভোবিয়াকে নিয়ে জারাটবের উদ্দেশ্টে যাজা 
করবে, খুব সকালেই সেট। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। ওন্থার উপত্যকার 
শেষ প্রান্তে অবস্থিত পর্থতমালায় জাবাটবের অবস্থান; কাথনি শহর থেকে 
ষোল মাইল দূরে । বাণীর রথের বাহন সিংহর1 হাটবে ধীর গতিতে ; অতএব 
শোভাযাত্রাকেও চলতে হবে ধীবে । জারাটবের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
আবার শহরে ফিরে আসতে বেশ বাত হয়ে ধাবে। তাই শত শত মশালধারী 
ক্রীতদাস ঘাবে শোভাধাত্রার সঙ্গে । 

রাণী রথে চড়ল। তার পাশে পায়ে হেটে চলল টমোস। ম'ছুজের মৃত্যু- 
সংবাদ সে জেনেছে; তাই তার অস্বস্তির শেষ নেই; কেজানে এবার তার 
পালা কি না। এখনতো ম'ছুজে নেই; নেমোনের রোষ-বহ্ি থেকে কে 
তাকে বাচাবে? 

“টারজন কোথায় ?” বাণী জিজ্ঞাসা করল। 

“আমি জানি না ম্যাজেস্টি ; তাকে আমি দেখি নি)” টমোস জবাব দিল। 

রাণী চেঁচিয়ে বলল, “মিথ্যে কথা । তুমি জান সে কোথায় আছে ।” 

টমোপও েঁচিয়ে বলল, “কিন্তু আমি তার সম্পর্কে কিছুই জানি ন7া। কাল 
মন্দির থেকে ফিরে আসার পরে আমি তাকে আর দেখতে পাই নি।” 

নেমোন গল্ভীর মুখে হুকুম জারি করল, “তাকে নিয়ে এস। দেরী হয়ে 
যাচ্ছে; নেমোন কারও জন্য অপেক্ষা! করতে অভ্যন্ত নয় ।” 

“কিন্ত ম্যাজেস্টি-_-” টমোস কথ! শেষ করার আগেই নেমোন তকে বাধ। 
দিল, “তাঁকে নিয়ে এস !” 

“কিন্ধ---” 


১০৪ টারজন সমগ্র 


“এ তো মে আসছে!” টারজনকে এগিয়ে আসতে দেখে নেমোনই 
সোৎসাহে বলে উঠল। ৮ 

টারজন তার রথের পাশে এসে দাড়ালে সে বলল, “তুমি অনেক দেবী করে 
এসেছ ।” 

টারজন বলল, “আমার ঘুম ভাঙতে দেরী হওয়াটা কি অলঙ্গত? কাল 
রাতে প্রাসাদ থেকে যেতে অনেক রাত হয়েছিল; তার উপর গেম্ননকে সববিয়ে 
দেওয়ার ফলে আমাকে ডেকে দেবারও কেউ ছিল না 1” 

“আমি তোমাকে দেখতে যত উদ্গ্রীব ছিলাম তুমিও যদি ততট! উদগ্রীব 
থাকতে তাহলে তোমার দেরী হত না।” 

টারজন বলল, “এখানে আস্তে আমিও তোমার মত্ই বাগ্র ছিলাম।” 

নেমোন শুধাল, “জারাটরকে কখনও দেখেছ ?” 

“না” 

“জারাটর একটি পবিত্র পর্বত) কাথনির রাঁভ। ও বাণীদের শক্রদের জন্য 
টুস্‌ সেটা স্থষ্টি করেছে; সাঁর। পৃথিবীতে এরকম দ্বিতীয়টি নেই ।” 

টারজন বলল, “*সটা দেখলে আমার ভালই লাগবে ।৮ 

কিছুদূর এগিয়ে পথটা দুই ভাগ হয়ে গেছে । নেমোন বললঃ “ওই পথটা 
সোজা ডান দিকে গিয়ে সনিক গিরিবত্র্ঁ পেরিয়ে থেনার উপত্যকায় 
পড়েছে |” 

টারজনের মনে পড়ল ভাল্তোবের কথা; “ম কি নিরাপদে এখনি 
পৌচেছে। পিছন ফিরে একবার টুডোস ও গেম্ননের দিকে তাকাল । 
তাদের সঙ্গে সে কথা বলে নি, কিন্তু তাদের জন্তই সে এখানে এসেছে । অতি 
সহজেই সে পালিয়ে যেতে পাধত» কিন্ত সে স্থির করেছে এই সব বন্ধুদের 
তিলমাত্র সাহায্া করার সম্ভাবন1 যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পে এখানেই থাকবে । 
তাদের পরিজ্রাণের কোন আশাই নই, তবু টাবজন আশা ছাড়ে নি। 

দুপুরে জলপানের জঙ্ত ধারার বিরতি হল। আধঘণ্ট1! পরেই আবার শুরু 
হল যাত্রা। সকলেই নিঃশব্দে পথ চলছে । অচিরেই *্তার। পর্বতমালার 
ভিতরে ঢুকে পাকানে। পথে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল । 

ক্রমে গন্ধকের ধোয়া এসে নাকে লাগল । একটু পরেই একটা আগ্নেয়- 
গিরিতে চড়ে পুরো দলটাই প্রকাণ্ড বড় এক গিরি-বিবরের প্রান্তে পৌছে গেল । 
অনেক নীচে গজিত পাথর টগবগ, করে ফুটছে; আগুনের শিখা ছিটকে 
উঠছে; ছিটকে বের হচ্ছে বা্প ও হলুদ ধূমের কুগ্লী। সেনৃশ্ত ধেমন 
আকর্ষক, তেমনই ভয়াল, ভয়ংকর । কাথ.শি হ্গ্ির আগে, রোমের আগে, 
এথেন্দের আগে, বেবিলনের আগে, মিশধের আগে থেকেই সব ছোট ছোট 
শিখবের উতদ্ধ একক মহত্বেগাড়িয়ে আছে জারাটর। ছুই হাত এককরে 
নত মন্তকে টারজন অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল সেই বিচ্ুন্ধ নরকের দিকে | : 


টারজন এযাও্ড দি সিটি অফ গোল্ড ১০৫ 


রাণী এসে তার কীধে হাত রেখে বলল, “জারাটরকে কেমন দেখছ 1” 

টারজন মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলল, “মনের এমন অনেক অবস্থা আছে 
যাকে প্রকাশ করার মত ভাষা আজও স্থক্ট হয় নি। 

রাণী সগর্বে বলল, “টুস্‌ একে সৃষ্টি করেছে কাথনির রাজাদের জন্ত 1” 

তথাকথিত বিচারের নামে পরিচালিত হলেও জারাটবের এই অহষ্ঠান 
আধা-ধর্ধায় ধরনের হওয়ায় পুরোহিতরাঁও এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। 
ছু'জন সম্্যাপী ভোবিয়ার চাম্ড়ার ভিতরে সেলাই-করা দেহটাকে রথ থেকে 
তুলে নিয়ে আগ্নেয়গিরির মুখ-বিবরের প্রান্তে বাণীর পায়ের কাছে রাখল। 
তারপর ডঙ্গনথানেক পুরোহিত তাকে ঘিরে বাগ্ঘন্ত্রের তালে তালে মন্ত্রো- 
চ্চারণ করতে লাগল । সেই প্বর-লহরী যেন একটি হারানো আত্মার 
অভিযোগ হয়ে আগ্নেগিরির ফুটন্ত নরকের উপর দিয়ে স্থদূরে মিলিয়ে যেতে 
লাগল । 

নেযোন যাতে টুডোস ৪ গেম্ননের যন্ত্রণাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে 
পারে সেজন্য তাদের চুজনকেই ঘটনাস্থলের আবুও কাছে নিয়ে আসা হল? 
কারণ এ অনুষ্ঠান তো। শুধু মাত্র তাদের শাস্তি নয়, বাণীর উপভোগের বিষয়ও 
বটে। 

কিন্তু তাদের চোখেমুখে শোক-ছুঃখের চিহৃমাত্র না দেখে নেমোন বড়ই 
হতাশ হল। তবৃ সে হাল ছাড়ল নী; তাদের দুজনের ধৈধকে পরীক্ষা করার 
একট] নতুন মতলব তার মাথায় এল | 

পুরোহিত ছুজন ভোবিয়ার দেহটাকে তুলে ফুটস্ত আগ্নেয়গিরির মুখে 
ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হতেই সে চীৎকার করে বলে উঠল, “থাম! বিশ্বাসঘাতক 
টুডোসের কন্তার অপরূপ রূপ-লাবণা আমরা দেখতে চাই। তার বাবা ও 
প্রেমিকও ছুই চোখ ভবে তাকে দেখুক ; আর তাদের দেখে সকলে বুঝুক থে 
নেমোনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফল কা ভয়ংকর । থলিট। কেটে বলিপ্রদত্ত 
দেহটাকে সকলের সামনে মেলে ধর। হোক 1” 

একজন পুরোহিত ছুরি হাতে শিয়ে থলের দেলাইটা কেটে ফেলল; পিংহের 
বাদামী চামডার নীচে নিশ্চল দেহটার বূপবরেখার উপর টুডোদ ও গেম্ননের 
ষ্টিস্থিরনিবন্ধ । বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তাদের কপালে; কঠিন হয়ে 
উঠ তাদের চোয়াল ও মুষ্ি। টারঞনের চোখ ঘুরে গেল পুরোহিতের ক্রিয়া 
কর্ম থেকে রাণীর মুখের দিকে ; কঠিন তূরুযুগলের নীচে সংকুচিত আখি- 
পল্লবের ভিতর দিয়ে সে বাণীকেই দেখতে লাগল। 

পুরোহিতরা থলির চামড়াটাকে একদিক থেকে গুটিয়ে ভুলে নিতেই 
স্ৃতদেহট। গড়িয়ে মাটিতে পড়ল সকলের চোখের সামনে । শোনা গেল 
একান্ত বিল্ময়ের একট অব্যক্ত ধ্ৰবনি। তীব্র বোষে চীৎকার করে উঠল 


নেমোন | দেহটা এরোটের। মৃতদেহ ! 


১৯- রাণীর শিকার 


বিন্ময় ও ক্রোধের এক দ্বতন্ফুর্ত চীৎকারের পরেই সেই বর্ধর দৃশ্তকে ঘিরে 
নেমে এল অশুভ নিস্তবতা। সকলে5 তাকাল বাণীর দিকে; তীব্র রোষে 
তার সুন্দর মুখখানি বীভৎস হয়ে উঠেছে; মুহুর্তের জন্য বুঝি তার বাক বোধ 
হল। অবশেষে তার তীব্র ক ফেটে পড়ল টমোসের উপর | 

“এ সবের অর্থ কি?” বাণীর কঠম্বর তার কোষবদ্ধ ইম্পাতের মতই 
শীতল । 

হাতির চামড়ার চটির মধো টমোসের পা ছুটি থর্থবু করে কাপতে লাগল । 
সে তো-তো! করে বললঃ “টুস-এর মন্দিরেও বিশ্বাসঘাতক আছে ! রাণীর প্রতি 
এবোটের অবিচলিত আন্থগতোর কথা জেনে আমি তাকেই পাঠিয়েছিলাম 
মন্দিরে মেয়েটাকে জারাটরের জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে আনতে । হে মহামান্ত! 
নেমোন, এই মুহূর্তটির আগে আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানতাম ন11, 

বিরক্ত মুখভঙ্গী করে নেমোন হুকুম দিল, এরোটের দেহটাকে জারাটবের 
মুখে ফেলে দেওয়া হোক; আর অগ্রিগর্ভ মুখ-বিবর খন দেহটাকে গিলে ফেলল 
তখন সে আবার হুকুম দিল, এই মুহূর্তে ফিরে চল কাথ.নিতে । 

সমবেত সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাণীর রথ পাহাড়ের পথে ঘুরে ঘুবে নামতে £ 
লাগল । রাণী একেবারে নীরব । মাঝে মাঝে শুধু তাকিয়ে দেখছে রথের 
পাশের চলমান দানব-মৃত্তিটাকে | 

শেষ পধন্ত বাণীই নিস্তবতা ভঙ্গ করল । “তোমার ছুই শক্র এখন পর- 
লোকে । একজনকে মেরেছি আমি; অপরজনকে কে মেরেছে বলে তুমি 
মনে কর?” 

টারজন হেসে বলল, “হয় তে আমি মেরেছি ।” 

“সে সম্ভাবনার কথাও আমার মনে হয়েছে,” নেমোন জবাব দিল, কিন্তু 
হাসল না। 

“কাজট। যেই করুক, সে কথ্‌নির উপকারই করেছে 1” 

“হয় তে। তাই,” রাণী বলল, “এরোটের মৃতু নিয়ে আমার কোন মাথা 
ব্থ! নেই ; যে ধুষ্টুত। নেমোনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার স্পর্ধ। রাখে, 
আমার ছুশ্চিন্ত। তাকে নিয়ে । কিন্ত এতে কার লাভ হল? ন1 টুভোসের, না 
তার কন্তার, ন। গেমূনণের__কারও না। মেয়েটাকে আমি খুঁজে বের করবই, 
আর এবার তার মৃত্যু হবে, আরও যন্ত্রণাদায়ক; আমার হাত থেকে সে রেহাই 
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পাবে না। যেহেতু তাদের হয়ে একজন কেউ রাণীকে উপেক্ষা করেছে, তাই 
টুভোস ও গেম্ননের শাস্তি হবে কঠোরতর ।” 

টারজন কাধে ঝাকুনি দিয়ে চুপ করে রইল । 

“ভূমি কথা বলছ না কেন ?” বাণী শুধাল। 

টারজ্ন উত্তর দিল, “বলার তো কিছু নেই ; আমি শুধু তোমার সঙ্গে একমত 
না হতে পারি, কিন্ত তোমাকে আমার মতের ম্বপক্ষে আনতে পাবি না; 
আর তাতে তোমার ক্রোধই বেড়ে যাবে। অকারণে মানুষকে বাগিয়ে ক 
অস্থখী করে আমি সুখ পাই না |” 

“তুমি বলতে চাও ঘে আমি তা পাই?” 

“অবশ্যই |” 

সক্রোধে মাথা নেড়ে বাণী বলে উঠলঃ “আঃ! জান, যেকোন দিন আমি 
ধৈর্য হারিয়ে তোমাকে লিংহের মুখে ফেলে দিতে পারি । তখন কি করবে?” 

“নিংহটাকে মেরে ফেলব” টারজন জবাব দিল । 

নেযোন গম্ভীর গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে বললঃ “যে পিংহের মুখে তোমাকে 
ছুঁড়ে দেব তাকে মারা তোমার কর্ম নয় ।” 

একঘেয়ে ক্লান্ত কাথ.নি-প্রত্যাবর্তন একসময় শেষ হল । ্বর্ণসেতু পার 
হয়ে সকলে শহরে ঢুকল । রাণা ছুকুম দিল, ভোরয়াকে তন্ন তম্ম করে 
খোঁজা হোক । 

টুডোস ও গ্রেম্ননকে পাঠান হল কারাকক্ষে। টারজনের প্রতি হুকুম 
হল, প্রাসাদে গিয়ে রাণীর সঙ্গে খানা খেতে হবে। টমোসকে বলা হল 
ভোবিয়াকে খুঁজে বের করতে; না পারলে তার কপাল মন্দ! 

একটা ছোট খাবার ঘরে শ্রধুমাত্র টারজন ও রাণী একত্রে আহার-পর্ব 
সমাধ। করল। তারপর নেমোন তাকে নিয়ে গেল অতি-পরিচিত গজনস্ত- 
কক্ষে । সেখানে তাদের অভার্থন৷ জানাল বেল্থারের কুুদ্ধ গর্জন 

রাণী বলল, “এরোট ও ম'ছুজে বেচে নেই | টমোসকেও কাজে পাঠিয়েছি। 
আজ রাতে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।” তার কণ্ঠন্বর নরম» 
ভঙী শাস্ত। 

টারজন স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল । বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, 
এই মিষ্টি, যোহিনী নারীই হয়ে ওঠে রাণী নেমোনের মত এক নিষ্ঠুর 
অত্যাচারী? 

টারজনের আরও কাছে ঘেসে নেমোন নরম গলায় বললঃ “আমাকে 
স্পর্শ কর টারজন |” 

পুরুষের ইচ্ছার চাইতেও বড় এক শক্তির টানে টারজন নেমোনের হাতে 
হাত বাখল। পরম স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলে নেমোন তার বুকে মৃখ রাখল ; 
তার তপ্ত নিশ্বাদ লাগল টার্জনের ত্বকে) চুলের সুগন্ধ এল নাকে। 
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'নেমোন কথা বগল; কিন্তু এতই লীচু তার শ্বর যে কিছুই শোনা গেল না৷ 

“কি বলছ?” টারজন প্রশ্ন করল। 

“হৃই বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধর)” নেমোনের কস্বর অস্পষ্ট । কথা৷ শেষ 
করেই সে টার্জনের গল। জড়িয়ে ধরে ছার মুখে ও ঠোটে চুমো খেতে 
লাগল। 

গভীর আবেগে বলে উঠল, “আমাকে ভালবাস টারজন! আমাকে 
ভালবাস! ভালবাস ! ভালবাস !” 

একটু একটু করে মেঝেতে নেমে গিয়ে নেমোন নতজানু হল টারজনের 
পদপ্রান্তে। অস্ফুট স্বরে বলল, “হে পরমেশ্বর টুস !” 

জঙগল-বাজ তার দিকে তাকাল । এক রাণী তার পদপ্রান্তে। মুহুতে তার 
মোহভঙ্গ হল; এক সুন্দর নারী-দেহের অন্তরালে সে বুঝি দেখতে পেল এক 
উন্মাদিনী নারীর বিরুত মনকে ; দেখতে পেল সেই নারীকে যে অসহায় মানুষকে 
ঠেলে দেয় ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে, কোন নারী তার চাইতে সুন্দরী হলেই তাকে 
হত্যা করে, নয় তো! তার দেহকে বিকৃত করে দেয় । সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করল 
টারজনের অন্তরের মহত্ব । 

. অস্পষ্ট শব্দ করে টারজন উঠে দ্রাড়াল। নেমোন গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে; 
নিঃশব্দে সেখানেই পড়ে রইল । টারজন দরজার দিকে এগিয়েও ফিরে এল | 
নেমোনকে তুলে কোচে শুইয়ে দিল । গর্জে উঠল শৃং্খলাবদ্ধ বেল্থার ; সে গর্জনে 
'ঘরটা কেঁপে উঠল। 

নেমান চোখ মেলল। মুহৃতের জন্ত তাকাল ঝুঁকে-পড়া টারজনের দিকে | 
তারপরেই সে বুঝতে পারল প্রকৃত ঘটনা । তার চোখে জ্বলে উঠল উন্মাদ 
ক্রোধের অগ্রিশিখা । লাক দিয়ে উঠে ধ্াড়িয়ে কাপ। গলায় চীৎকার করে বলতে 
লাগল, “আমার ভালবাসাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে! আমাকে পায়ে 
ঠেললে ! এক রাণীর ভালবাসাকে পায়ে ঠেললে ! হায় টুস! আর আমি 
মাথ। হুইয়েছি তোঘার পায়!” এক লাফে ঘরের কোণে ঝোলানো! ঘণ্টার কাছে 
গিয়ে কাঠি দিয়ে তিনবার তাতে আঘাত করল। কাংস্ধ্নি ছড়িয়ে পড়ল 
সার! ঘরে । তার সঙ্গে মিলল তুদ্ধ সিংহের গর্জন । 

" টারজন বুঝল, এই উন্মাদিনীর নে যুক্তি-তর্ক বথা। সে দরজার দিকে পা 
বাড়াল। ঠিক তখনই দরজাটা সপাটে খুলে গেল । ছুই সন্্রান্ত নাগরিকসহ 
বিশঙ্জন সৈনিক ঘরে ঢুকল । 

নেমোন হুকুম করল, “একে ধর! বাণীর অপর শকত্রদের সঙ্গে একেও 
কারাগারে নিক্ষেপ কর!” 

টারজন নিরন্ত্র। একমাত্র সঙ্গী তরবারিখানীও গজনন্তকক্ষে ঢুকবার সময় 
খুলে রেখেছে দরজার কাছে । বিশট| বর্শ তার দিকে উদ্ভত; বিশটা বর্শা 
'তাকে ঘিনে ধরেছে । সে হাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। অন্তথায় মৃত্যু 


টারজন খ্যাণ্ড দি সিটি অফ গোল্ড ১৪৯ 


অনিবাধ | কানাগারে গেলে হয় তো। পালাবার একট। পথ পাওয়। যেতে 
পারে? তাছাড়া সেখানে গেম্ননের সঙ্গে দেখা হবে? গেমূনন ও টুভোসকে 
একট] কথা যে জানাতেই হবে। 


কারাগারে বসে টুভোস ও গেম্নন বহুদূর থেকে সৈনিকদের পায়ের শব 
শুনতে পেল। তাদের ঘরের সম্মুখে এসেই পায়ের শব থেমে গেল। খোল 
দরঙ্গা দিয়ে একজন ঘরে ঢুকল । সৈনিকদের হাতে মশাল ছিল না। তাই 
কেউ কাউকে চিনতে পারল ন|। 

রক্ষী-সৈনিকরা চলে গেলে নতুন বন্দী সানন্দে বলে উঠল, "অভিবাদন 
টুভোস ও গেম্নন !” 

“টারজন !” গেম্নন উচ্ছৃমিত গলায় বলে উঠল । 

“ত! ছাড়া! আর কে হবে” টারজন বলল । 

“কেন তুমি এখানে এলে ?” টুভোস প্রশ্ন করল। 

“বিশজন সৈনিক ও এক উন্মািনী নারীর খেয়ালের ধাক্কায়, টারজন , 
জবাব দিল | 

গেম্নন বলল, “তাহলে তোমার প্রতি মোহও কেটেছে ! আমি দুঃখিত 1” 

“এটা তো অনিবাধই ছিল” টারজন বলল । 

“তোমার শাস্তি কি হবে?” 

“ত] জানি না, তবে বেশ ভাল বকমই হবে বলে মনে হয়। আবার শান্তি 
ন। হতেও তো পারে”? 

কঠিন হেসে টুূভোন বললঃ “নেমোনের এই নরকে আশার কোন' 
স্থান নেই ।” 

টারজন মাথা নেড়ে বলল? “হয় তো নেই, কিন্ত আমি আশা ছাড়ব না। 
কাল বরাতে মন্দিরের কারাকক্ষে ভোরিয়াও তো! সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল $. 
তবু ক্তারাটবের হাত থেকে সে তে] পালাতে পেরেছে ।” 

“.স বুহন্ত আমার বুদ্ধির অতীত” গেম্নন বলল । 

টারজন ভরসা দিয়ে বলল, “কিন্তু খুবই সরল। একটি থিশ্বস্ত বন্ধু এসে 
আমাকে জানিয়ে গেল যে ডোরিয়াকে বন্দী করে রাখা হয়েছে মন্দিরে । সঙ্গে 
সঙ্গে তার খোজে বেরিয়ে পড়লাম । ভাগাক্রমে কাথ.নিতে বড় বড় গাছপালার 
অভাব নেই; একটা তো। মন্দিরের গায়েই দাড়িয়ে আছে; তার ভালপাঙ। 
ছড়িয়ে আছে ডোরিয়ার কারা-কক্ষের জানালা পর্যন্ত । সেখানে পৌছে দেখলাম, 
এরোট ভোবিয়াকে উত্তক্ত করছে; যে চামড়ার বস্তায় বেধে ভোরিয়াকে 
জারাটর ঘাত্রায় পাঠাবার কথা ছিল সেটাও হাতের কাছে পেয়ে গেলাম । 
এব চাইতে সরল ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? যে বথযাত্র। ছিল ভোবিয়ার: 
কপালে সেটাই জুটে গেল এরোটের ভাগ্যে ।” 
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টুভোন আবেগাপ্ুত গলায় বলে উঠল, “তুমি তাকে উদ্ধার করেছ! 
কোথার সে?' 

টারজন সাবধানে বলল, “কাছে সরে এস। দেয়খলও শক্রত” করতে পাবে । 
গেম্নন তোমার কি মনে আছে যে সেদিন ন্বর্ণথনি দেখতে গিয়ে সেখানে 
একটি ক্রাতদাসের সঙ্গে আমি একান্তে কথ। বলেছিলাম ?” 

গেম্নন বলল, “মনে পড়ছে বটে । ভেবেছিলাম ম্বর্ণ-খনির কাজকর্ম সম্পর্কে 
তুমি কিছু জানতে চাইছিলে 1” 

“ন1; তার ভাইয়ের একটা গোপন সংবাদ তাকে পৌছে দিয়েছিলাম; 
আর কৃতগ্জতাবশত সে আমাকে কথা দিয়েছিল যে প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও 
সে আমাকে সাহাধ্য করবে। অতএব ভোরিয়াকে লুকিস্বে রাখার মত একটা 
আশ্রয়ের প্রয়োজন যখন দেখা দিল তখনই মনে পড়ে গেল নিয়াকার নিভৃত 
কুটিরটার কথা । নিয়াকা ক্বর্-খনির ক্রীতদাসদের সর্দার । ডোরিয়া এখন 
সেখানেই আছে। যতদিন দরকার হবে লোকটি তাকে আশ্রয় দেবে। সে 
আমাকে কথ। দিয়েছে, সাতদিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে কোন খবর না 
গেলে সে ধরে নেবে যে আমাদের তিনজনের কেউই ভোরিয়ার সাহায্যে যেতে 
পারব না, আর তখন সে নিজেই টুভোস পরিবারের বিশ্বস্ত ক্রীতদাসদের খবর 
দেবে” 

গেম্নণ বলল, “ভোবিয়। নিরাপদ! এবার সুখে মরতে পারব !” 

টুভোস অন্ধকারে হাতটা বাড়িয়ে টারজনের কাধে বেখে বলল, “আমার 
কুৃতজ্ঞত। জানাবার কোন উপার নেই, কারণ জানাবার মত কোন ভাষা 
নেই।” 

কিছুক্ষণ তিনজনই নীরব । প্রথম কথা বলল গেম্নন, “একজন ক্রীতদাসের 
ভাইকে তুম এত ভাল করে কেমন করে জানলে যে একজনের খবর অন্য জনকে 
পৌছে দিতে তাকে খুজে বের করলে ?” 

টারজন হাসল। জার্স্টলের বড় শিকারের আয়োজন, এক কালো 
ক্রীতদাসকে শিকার বানানো, গাছের ভালে ডালে তাকে নিয়ে পলায়ন, সিংহ- 
শিকার-__সব কথাই সবিস্তারে শুনিয়ে দিল। 


ভোর হল। চারদিক আলোয় উজ্জ্বল । পৃথিবী হুন্দর। যেন পৃথিবীর 
কোথাও ছঃখ নেই, কষ্ট নেই, দিটুরতা নেই। 

দুপুরের পরে একটি বন্দী এসে টাবজনকে নিয়ে গেল। সঙ্জের অফিমারটি 
তিন বন্দীরই পরিচিত; লোকটি ভাল, সহান্ৃভৃতিশীল । 

টারজনকে দেখিয়ে টুডোল বলল, “ওকি ফিরে আসছে ?” 

অফিসার মাথা নাড়ল। “না; আজ বাণী ওকে শিকার করবে ।” 

টুভোন ও গেম্নন টারজনের কাধে হাত রাখল। কোনে। কথা কেউ বলল 
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ন।) কিঞ্ত সেই না-বল। বিদায়-বাণী বুঝি অনেক কথার চাইতে অধিক মুখর । 
দুজনের চোখের সামনে থেকে টারজন চলে গেল? দরজা বন্ধ হল; কেউ কোন 
কথ। বলল ন1) দীর্ঘ সময় দুজনই চুপ করে বসে রইল । 

রক্ষীদের ঘন নিয়ে গিয়ে টারজনকে শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা হল। একটা 
সোনার কলার পরানে। হল গলায়; তার ছু'দিকে ছুটে! শিকলে ধর! রইল দুজন 
নৈনিকের হাতে । 

“এত বেশী সতর্কত। কেন ?” টারজন জানতে চাইল । 

অফিপার বলল, “এটাই রীতি । রাণীর শিকারকে সব সময় এইভাবে 
নিয়ে যাওয়৷ হয় ওন্থার উপত্যকার সিংহ-ক্ষেত্রে |” 

আর একবার টারজনকে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কাথ.নির বাণীর রথের 
কাছে। কিন্ত এবার সে হাটতে লাগল রথের পিছনে-_ছুই দীর্ঘদেহ ঠসনিক ও 
জনবিশেক রক্ষী-পরিবেষ্টিত এক শৃংখলাবদ্ধ ব্দীরূপে । আর একবার স্বর্ণ-সেতু 
পার হয়ে ওন্থার উপতাকার মিংহ-ক্ষেত্রে পৌছে গেল । 

সঙ্গে এক বিরাট জনতা | যে মানুষ নেমোনের ভালবাসাকে পায়ে ঠেলেছে 
তার দুরবস্থা ও মৃত্যু দেখার জন্য রাঁণী গোট। শহরকেই আমন্ত্রণ করে এনেছে । 

নিদিষ্ট স্থানে পৌছে নেমোন রক্ষীদের হুকুম দিল, বন্দীকে তার কাছে আনা 
হোক । টারজন এসে দ্াড়াল। নেমোন বলল, “যে দুইজন সৈনিক ওকে ধরে 
আছে তার] ভিন্ন আর পকলে চলে যাও |” 

টারজন বলল, “ইচ্ছা হলে ওদের পাঠিয়ে দিতে পার, আমি তোমাকে কথা 
দিচ্ছি ওরা! যতক্ষণ দুরে থাকবে ততক্ষণ আমি তোমার কোন ক্ষতি 
করব না, বা পালাবার চেষ্টা করব ন11” 

এক মুহু্ চুপ করে থেকে নেমোন বলল, “তোমরাও যেতে পার; বন্দীর 
সঙ্গে আমি একা কথা বলতে চাই ।” 

রক্ষীরা কিছুটা দুরে যেতেই নেমোন টাব্জনের দিকে তাকাল? টারজন 
হামছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সহজ স্থরে টারজন বলল, “এবার তুমি খুব সুখী হবে 
নেমোন।? 

“কি বলছ তুমি? কেমন করে স্থখী হব?” 

“অচিরেই সিংহের হাতে তুমি আমাকে মরতে দেখবে; আর মানুষকে 
মরতে দেখতেই তো। তোমার ভাল লাগে ।” 

“তুমি কি মনে কর তাতে আমি স্থথ পাব? কি জান, আগে আমিও তাই 
ভাবতাম; আসলে মৃত্যু দেখে যেন্ুখ পাব বলে আশা করি তা কখনই 
পাই না। জীবনে য| কিছু আশা করি তার কিছুই আমি পাই না 1” 

টারজন বলল, “সম্ভবত সঠিক বন্তটিই তুমি চাও না। কখনও কি এমন কিছু 
'মাশ। করে দেখেছ যাতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ সৃখ-শাস্তি পেতে পারে ?” 

, নেমোন বলল, “ত। কেন মাশ! করব? আমি আশা করব আমার সুখ; 
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অন্যরাও তাই করুক । আমি পেতে চাই নিজের সখ" 

বাধ দিয়ে টারজন বলল, “আর কখনও ত। পাও ন11” বলেই সে হো-হো 
করে হেসে উঠল। 

নেমোন চীৎকার করে উঠল, “থাম! অনেক হয়েছে। তুমি আমাকে 
আঘাত করেছ, অপমান কৰেছ, বিদ্রপে হেসেছ।” 

টারজন বললঃ «তথাপি নেযোন, তোমার প্রতি আমি আর হয়েছি। 
কেন হয়েছি জানি না। তোমার গর্বে, তোমার মর্যাদায় আমি আঘাত 
করেছি, তবু তুমি আমার প্রতি আসক্ত হয়েছে; আবার তোমার নীতিকে 
তোমার আদর্শকে, তোমার কর্মপন্থাকে স্বণ। করলেও আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছি। খুবই আশ্চধ নয় কি?” 

মাথ। নাড়তে নাড়তে নেমোন বলল, “সতিা আশ্চর্য । তোমার মত 
কাউকে কোন দিন ভালবামি নি অথ5 তোমাকেই মারতে চলেছি ।” 

টারজন বিষগ্ন গলায় বলল, “এমনি করেই তুমি আরও অনেককে মারবে» 
আরও বেশী অন্থখী হবে। তারপর একদিন আসবে তোমার মরবার 
পালা ।” 

নেমোন শিউরে উঠল । “আমার মরবার পাল ! হাঁ, অতীতে সকলেই 
নিহত হয়েছে, কাথ.নির সব রাজা, সব বাণী। কিন্তু আমার পালা এখনও 
আমে নি। যতদিন বেল্থার বেঁচে আছে, ততদিন আমিও বেঁচে আছি ।” 
একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, “তুমিও তো বাচতে পার টারজন | 
কাল আমি তোমার পায়ের শীচে মাথা নত করেছিলাম, তোমার ভালবাসা 
চেয়েছিলাম, আজ তুমি সকলের সমুখে আমার কাছে নতঙ্ান্থ হয়ে করুণা 
ভিক্ষা কর; তাহলেই তুমি বাচবে ।” 

টারজন বলল, “তোমার মিংহকে আন; তার করুণা নেমোনের করুণার 
চাইতে করুণাময় হতে পারে।” 

নেমোন কুদ্ধ স্বরে বলল, “তুমি অন্বীকার করছ ?” 

টারজন জবাব দিল; “একদিন তুমি আমাকে মারবেই ; এমনও তো ঘটতে 
পারে যে সিংহ আমাকে মারতে পারল ন1।” 

“তা কখনও ঘটবে না। সে পিংহকে তুমি দেখেছ?” 

2) ১ 

নেমোন মুখ ফিরিয়ে বলল, “শিকারী নিংহটাকে ' এনে শিকারের গন্ধ 
শুকিয়ে দাও 1” 

সমবেত সম্ত্রান্ত নাগরিকবুন্দ) সেনাদল ও জনত। ছুই ভাগ হয়ে শিকারী 
সিংহ ও তাদের রক্ষীদের আসার জন্য পথ কবে দ্বিল। টারজন দেখতে পেল, 
স্বর্ণ রুজ্জুতে একটা প্রকাণ্ড নিংহ সেই পথে এগিয়ে সআামছেঃ আর আটজন রক্ষী 
সে রজ্ৰুকে টান করে ধরে আছে। ক্রোধে, গর্জন করতে করতে পিংহটা। 


সক 
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এদিক-ওদিক লাফিয়ে কখনও রক্ষীকে, কখনও কোন সৈনিককে, আবার কখনও 
কোন নাগরিককে আক্রমণের চেষ্টা করছে, আর ছু'দ্িক থেকে চারজন বন্দী 
প্রাণপণে তাকে আটকে রাখছে । 

অগ্রি-চক্ষু সেই শয়তান নেমোনের রথের দিকে এগিয়ে চলল 7 অনেক দূর 
থেকেই তার ছই কানের মাঝখানে একগুচ্ছ শ্বেত কেশর দেখেই টারজন তাকে 
চিনতে পারল । সিংহটি বেল্থার ! 

বিড়াল যেভাবে ইছুরের দ্রকে নজই বাখে ঠিক নেইভাবেই নেমোন চোখ 
বেখেছিল টারজনের উপর | কিন্তু সিংহটা অনেক কাছে আদার পরেও সে 
টারজনের মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না। শুধাল, তুমি কি 
ওকে চিনতে পারছ ?” 

“ত1 পেরেছি বৈকি” টারজন জবাব দিল। 

“তোমার ভয় করছে না ?” 

“ভয় ? কাকে?” টারজন সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল। 

রাগে ফেটে পড়ল নেমোন । পা ঠুকে বলে উঠল, “বড় শিকারের ব্যবস্থা 
কর!” 

স্বর্ণ-রজ্ছু হাতে টৈনিকর! ছুটে এসে টারজনকে রাণীর রথের সম্মুখে নিয়ে 
গেল । রক্ষার .বল্থারকে হাজির করল তার ঠিক পিছনে । তাকে দেখেই 
বেল্থার তীব্র রোষে গর্-গরু করতে লাগল। 

একজন সন্ত্রান্ত নাগরিক টারঞ্জনের কাছে এগিয়ে গেল। মে ফরডোস, 
গেম্ননের বাবা । কাখনির বাজারা যধন শিকারে যায় তখন সেই হয় শিকার- 
দলের বংশান্ক্রমক অন্ধদর্ত। । চাপ! নীচু স্বরে সে টারজনকে বলল, “এতে 
অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এট। করতে আমি বাধ্য ।” 
তারপর গলা চড়িয়ে বলল, “রাণীর নামে বলছি, সকলে চুপ কর! কাথনির 
রাণী নেমোনের বড শিকারের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হও: সৈনিকদের 
মধাস্থিত পথের মাঝখান দিয়ে শিকার চলবে উত্তর দিকে; মে এক শ' পা 
এগিয়ে যাবার পরে রক্ষীরা শিকারী সিংহ বেল্থারকে ছেড়ে দেবে; কেউ যেন 
পশ্চাদ্ধাবনরত সিংহকে বাধ! না দেয় অথবা শিকারকে সাহাধা না করে॥ 
করলে তার শান্তি প্রাণদণ্ড। পদিংহ যধন শিকারকে ধরে খেতে শুরু করবে 
তখন রক্ষীরা আবার বেল্থারকে বেঁধে ফেলবে ।” 

টারজনের দিকে ঘুরে বলল, “যতক্ষণ বেল্থার তোমাকে ধরতে ন। পারবে 
ততক্ষণ তূমি সোজা উত্তর দিকে ছুটতে থাকবে ।” 

টারজন প্রশ্ন করল, “আমি যদি তাঁকে এড়িয়ে পালাতে পারি? তাহলে 
কি মুক্তি পাব?” 

ফরুভোস সক্ষেদে বলল) “পালাতে তুমি পারবে না।” রাণীর দিকে ফিবে 
নতজানগ হয়ে বলল, “সব গ্রস্ত ইয়োর ম্যাজেস্টি। শিকার কি শুরু হবে?” 
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চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেমোন বলল, “সিংহকে আর একবার 

শিকার শু কতে দাও? তারপরই শুরু ছোক শিকার ৮ 
রক্ষীরা বেল্থারকে নিষ়ে গেল টারজনের কাছে; কিন্ত পাছে বেল্থার 
তাদের আটজনকেই টেনে নিদে ধায় সেই আশংকায় আরও ডঙ্গনধানেক লোক 
দবর্ণ-বজ্ছুতে হাত লাগাল । 
নিকদের মাঝখান দিয়ে ষে পথে শিকার ও মিংহ ছুটবে তার ছুই পাশে 

মাঝে মাঝেই বর্শ। পুতে দেওয়৷ হয়েছে ; সেই সব বশার মাথায় উড্ছে নানা 
রঙের পতাক। যেখানে শিকারী শিকারকে ধরে ফেলবে তার নিকটবতাঁ পতাকার 
রঙের উপর বাজি ধরতে শুরু করল সাধারণ মানুষ, সম্তরান্ত নাগরিক এবং 
রাণী স্বয়ং । বাজি ধরার চীৎকার চলতে চলতেই ফরুভোস টারজনের গলা থেকে 
কলাটা! খুলে নিল। 

কাথনির পাশ দিয়ে যে নদীট।! বয়ে চলেছে তারই একটা গহবরের মধো ঘন 
ঝোপের ভিতর ঘুমিয়ে আছে আর একটি সিংহ । বিশালদেহ সেই সিংহের 
গায়ের বং হলুদ, আর কেশর কালো। দূর থেকে আগত হৈ-হজ্লার শব্ধ তাকে 
বিরক্ত করছে; তবু দেখে মনে হয় সে অর্ধজাগ্রত। চোখ ছুটি বুজে থাকলেও 
আসলে “ন্থমা” জেগেই আছে। 

মাঠের মধ্যে টারজন তখন বর্শা-ঘেরা পথ ধরে ছুটছে । প্রতিটি পদক্ষেপ সে 
গুণছে, কারণ সে জানে, এক শ' পদক্ষেপ শেষ হতেই বেল্থধারকে ছেড়ে দেওয়। 
হবে তার পিছনে । একটা ফন্দি সে এটেছে। পূব দিকের নদী বরাবর রয়েছে 
সেই জঙ্গলট। যেখানে জাবুস্টল, পিণ্ডেস ও গেম্ননের সঙ্গে সে শিকারে গিয়েছিল । 
একবার সেখানে পৌছতে পারলেই সে নিরাপদ । একবার সেই সব গাছের 
ডাল ধরে ঝুলে পড়তে পারলে কোন সিংহ ব৷ মানুষ অরণা-রাজকে ধরতে 
পারবে না। 

কিন্তু বেল্থার তাকে ধরে ফেলার আগে সে কি জঙ্গলে পৌছতে পারবে? 
এক শ' পা আগে থেকে দৌড় শুরু করে যে কোন সাধারণ সিংহকে টারজন হয় 
তো দেঁড়ে মেরে দিতে পারে ; কিন্তু বেল্থার তো! সাধারণ পিংহ নয়) রী 
সব শিকারী দিংহদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ। 

একশ' তম পদটি ফেলার সময় সে পরিপূর্ণ গতিতে একটা লাফ দিল । তার 
পিছনে শিকল-ছাড়। সিংহের গর্জন; তার সঙ্গে মিশেছে জনতার হল্লা। 

ছুটে আসছে বেল্থার। তার পিছনে ছুটছে রাণীর রথ; তারও পিছনে 
সম্ভান্ত নাগবিক, ঠদনিক ও সাধারণ মানুষের দল । 

এই বুঝি বেল্থার শিকারকে ধরে ফেলল। হঠাৎ টারজন পুৰে নদীর দিকে 
মোড় ঘুরল। তার অভিসদ্ধি বুজতে পেরে নেমোন ক্রোধে চীৎকার কৰে 
উঠল। হৈহৈ করে উঠল ছুটস্ত জনতা । কিন্তু পরক্ষণেই হ্থন তারা দেখল 
ষে বেল্থার গতিতে তার শিকাবকে মেনে দিচ্ছে, যখন তারা বুঝল যে শিকার 
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নদী পর্যস্ত পৌছবার আগেই বেল্থার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ 
চালাবে, তখন তার! যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল । 

পিছনে তাকিয়ে টারজনও বুঝল, তার শেষ ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। নদী 
এখনও ছু শ' গজ দূরে, আর সিংহের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ। 

টারজন ঘুবে নাড়াল। অপেক্ষা করতে লাগল । সে জানে এ পরিস্থিতিতে 
কি করতে হবে। আরও অনেক বার সে সিংহের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্ত 
আজ “স সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। বুঝতে পারছে, অনিবাধ মৃত্াকে বিলম্বিত করার চেয়ে 
বেশী কিছু সে করতে পারবে ন। | তবু সে লড়াই করে মরবে । 

শুরু হল সেই মৃত্য-সংগ্রাম। গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল বেল্থার। 
টারজন শরীরটাকে ঈবৎ বাকিপে পে গর্দনের জবাব দিল প্রত্ি-গর্জনে | 

হঠাৎ ঘটল অঘটন । বেল্থার প্রাঃ টারজনের উপর এসে পড়েছে এমন 
সময় একটি ধাঁদামী দেহ বিছ্যৎগতিতে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে এল পিছন 
থেকে? দুষ্ট পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বেল্থ।র টারজনের মুখোমুখি দাঁড়াতেই 
তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভগ্যত নখর ও থাবা--সোনালী শরীর ও কালে! 
কেশর ঢা একটি বিশাল সিংহ-_:বাষ ও ধ্বংসের এক প্রচণ্ড প্রতিমৃতি 
যেন। 

দুই পশু একে অন্যকে ধরে মগর্জনে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল; 
পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল দাত ও নখরের আঘাতে । 

নবাগত দিংহটি বেল্থারের চাইতে বিশালকার় এবং অধিকতর শক্তিশালী ; 
শক্তি ও [হণশ্রতার একেবারে তুঙ্গে অবস্থিত। একবার সুযোগ পেতেই তার 
বিরাট চো্াল সজোরে বসে গেল নেমোনের শিকারী সিংহের গলায়; তার বড় 
বড় দাত ঘন “কশরের ফাক দিয়ে বসে গেল বেলথাবের চাম'্ড1 ও মাংস ছিম্ভিন্ 
করে। তারপর বিড়াল যেভাবে ইছুরকে ঝাকায় সেইভাবে বেল্থারের ঘাড় 
মটকে তার ছুই পা ধরে ঝাঁকাতে লাগল: 

মৃতদেইট।কে সজোরে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিজয়া নিংহটি কাথনি- 
বসীদের দিকে মুখ খিচিয়ে গ্াড়াল; তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল টারজনের 
পাশে । টাব্জন সন্গেহে মোনালী শিংহ জাদ্‌বাল্জার কালে। কেশরে হাত 
বুলিয়ে দহ লাগল । 

চারদিক নিস্তন্ধ। তারপরই শোন। "গল পাঁরীকণ্ঠের এক বিচিত্র আর্তনাদ । 
নেমোনের আর্তনাদ । সোনার রথের সিড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে পরিপূর্ণ 
নৈঃশব্দের মধ্যে সে গিয়ে ধাড়াল মৃত্ত বেল্ধারের পাশে | বিদ্যি ত) নিশ্চল 
জনতা! হ1 করে তাকে দেখতে লাগল । 

নেমোনের চটি-পরা পা ছুটি ম্পর্শ করল শিকারী সিংহের ধুক্তাক্ত কেশব; 
একদৃষ্টিতে মস তাকিয়ে রইল তার দ্রিকে। হয় তো এক মিঃনট নীরবে 
প্রার্থনণাও করল | তারপর পহপা মুখ তুলে চারদিকে তাকাল। দুই চোখে 
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উন্মাদ ঝিলিক; মুখখানি একেবারে সাদা; তার গলার হস্তিদস্ত অলংকারের 
মতই লাদা। 

“বেল্থার মরে গেল!” আর্তকঠে কথাগুলি বলে ক্ষিপ্রগতিতে নিজের 
ছবিখানাকে কোষমুক্ত করে তার স্ৃতীক্ষ অগ্রভাগকে বসিয়ে দিল নিজের বুকের 
গভীরে । নিঃশব্দে নতজানু হয়ে সে উল্টে পড়ে গেল মৃত বেল্থারের দেহের 
পাশে। 


সা ্ খ 


চাদ উঠল। যে নদীট। ওন্থার উপত্যকার বুক চিরে কাথনির দিকে বয়ে 
গেছে তার তীরে একটা মাটির কূপের উপর পাথরটি নিজের হাতে বসিয়ে দিল 
টারজন। 

ফরুডোসের নেতৃত্বে সৈনিকদল, নাগর্িকবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষর। শহরে 
ফিরে গিয়ে নেমোনের কারাগার থেকে সব বন্দীদের মুক্ত করে দিল? 
আলেক্সটারকে রাজ! রূপে ঘোষণ| করল; তাদের মৃত রাণী পড়ে রইল সিংহ- 
ক্ষেত্রের এক প্রান্তে মৃত বেল্থাবের পাশে । 

ঘে মানবিক কর্তব্যকে তারা অবহেলা করেছিল, অবণ্যরাজ তাই পালন 
করল; আফ্িকার আকাশের নীচে চাদের নরম আলোয় একটি নারীর সমাধির 
পাশে সে মাথা নীচু করে দাড়াল; সে নারী হয় তো৷ এতদিনে স্বখের স্বাদ 
পেল। 


রহম্-সন্ধানী টীরজন 











১__রাজকুমারী স্বরভ 


প্রিয় জেন, তুমি তে। সকলকেই চেন ।” 

“ভাল করে চিনি না হাজেল) তবে শ্যাভয়তে সকলের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ 
"আমাদের ভাইনে দ্বিতীয় টেবিলে ওই মেয়েটিকে__যে খুব কথা বলছিল ? 
ওকে যেন খুবই চেনা-চেন। লাগছে-_নিশ্চয় আগে কোথাও দেখেছি ।” 

“হয় তো দেখেছ । কিটি ক্রোনকে তোমার মনে নেই ?” 

£৪১ হো, হ্য।। এবার মনে পড়ছে । কিন্তু তথন তো সে বড়দের দলেই 
চলাফের! করত ।” 

“ঠিক; কিটি আমাদের এক প্রজন্ম আগেকার মানুষ ; কিন্ত কিটির শ্বভাবই 
নিজে সেটা ভূলে যাওয়া এবং অন্যকেও ভুলিয়ে দেওয়11” 

“আচ্ছা__মে তো তুলোর রাজ। পিটার্সকে বিয়ে করেছিল__তাই না?” 

“হা; সে লোকটি মরবার সময় এক লক্ষ লক্ষ টাকা তার জন্য রেখে গেল 
যেতা গুণবার মত অতগুলি আঙ্কুলই তার ছিল না; কাজেই সে ধেকত 
টাকার মালিনক্রবেচারি তা কোনদিনই জানতে পারবে না।” 

“সজের ওটি কি তার ছেলে ?” 

“ছেলে কী বলছ! ওটি তো৷ আর নতুন স্বামী ।” 

“ম্বামী? সেকি, কিটির তো যথেষ্ট বয়ন হয়েছে_ 

“তা হয়েছে বটে; কিন্তু জান তে) লোকটি রাজপুত্র মানে প্রিন্স, আর 
কিটির নজর সর্দাই একটু উঁচুর দিকে 1” 

“হ্যা, এখন মনে পড়ছে-সে একটু অভিযাত্রী ধরনের, উচুতেই উঠতে 
চার; কিন্তু সে তো যথেষ্ট উপড়ে উঠেছে) পিটার্সের লাখ-লাখ টাকার মালিক 
হয়ে পুবনো বাণ্টিমোরের অন্রান্ত সমাঞ্জেও তার স্থান অনেক উঁচুতে ।” 

“কিন্তু মেয়েটি বড় ভাল হ্যাজ্জেল; সত্তা, আমি ওকে ভালবামি। বন্ধুর 
জন্ত সে করে না হেন কাজ নেই। ওই একটি মাত্র দুর্বলতা ছাড়া সে একেবারে 
খাটি সোনা 1” 

“আর মায়ের প্রতি সদয়! কেউ দি কখনও বলে যে আমার মনটা বড় 
ভাল, তাহলে-_+ 

“শ.-স্, হাজেল; ও আসছে ।” 


ভয়। 
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হ্বামীর পিছন পিছন বর্ষাঁয়সী নারীটি তাদের উপর ঝুঁকে দাড়াল । চেচিয়ে 
বলে উঠল, “প্রিয় জেন? তোমাকে দেখে কত যে খুশি হলাম |” 

“তোমাকে দেখে আমিও খুব খুশি কিটি। হ্যাজৈল ঝ্-কে মনে 
আছে তো? 

4ওঃ£১ বাঁণ্টিমোরের স্ট্রংদের কেউ নয় তো! কী আশ্চর্য, আমার ম্বামীর 
সজে তোমার পরিচয় করিয়ে দি- প্রিন্স স্বরভ। আর এলেক্সিস, এই আমার 
প্রিয়, প্রিরতম বন্ধু লেডি গ্রেস্টোক এবং মিস্‌ সং 1” 

«এখন লেডি টেনিংটন»” জেন সংশোধন কৰে দিল । 

“আঃ বন্ধু, সত্যি আশ্চর্য! লেডি গ্রেস্টোক এবং লেডি টেনিংটন 1” 

“মুগ্ধ হলাম,” যুবকটি নিয়ম্বরে বলল। তাঁর ঠোটে হাসি, কিন্তু তার ছুটি 
গভীর চোখের আলে। তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে লেডি গ্রেস্টোক ভেনের মুখের 
উপর। 

জেন বললঃ “এখানেই বস কিটি ; উঃ কতকাল পরে দেখা হল ।” 

“সত্যি ; ধন্যবাদ । এলেক্সিস, তৃমি ওখানে বস।” 

জেন প্রশ্ন করল, “তোমরা এখন কি করছ? এক বছর তো! লগ্নে 
আস নি।” 

“না, গোটা বছরটা ইওরোপে কাটিয়েছি । দিনগুলো বড় ভাল কেটেছে, 
কি বল এলেক্সিস? কি জান, গত বসন্ত কালেই প্যারিসে আমাদের প্রথম 
দেখা হয়; আর প্রিয় এলেক্সিস আমাকে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল; 
কোন আপতি শুনবার মানুষই নয়। কি বল প্রিয়তম?” 

“কি করে শুনি বল তো! সোন। ?” 

“তাহলেই বোঝ । তারপরেই আমাদের বিয়ে হল। আর সেই থেকেই 
ঘুরে বেড়াচ্ছি।” ূ 

“এবার নিশ্চয় কোথাও বাসা বাধবে 1” জেন প্রশ্ন করল। 

“আমর]1 যে মতলব এ'টেছি সেটা তুমি ভাবতেই পারবে না-আমর। এবার 


যাচ্ছি আফ্রিকা ।” . 
“আফ্রিক! কী" মঞ্জা,” হ্বাজেল বলে উঠল। “আফ্রিক।! আহা, কত 
স্বৃতিই মনে পড়ে ।” 
“আপনি কখনও আফ্রিকায় গিয়েছেন লেডি টেনিংটন?” প্রিন্স প্রশ্ন 
করল । | 


«একেবারে ভিতর পর্যস্ত-_নরখাদক, সিংহ, হাতি-__সব কিছু ৮ 

“কী আশ্র্য! কী লোমহর্ষক! জেন তাহলে আফ্রিকার সবকিছুই 
জেনেছে ।” 

“লব নয় কিটি।» 

“তবে যথেষ্ট” হাজেল বলল। 
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জেন বলল” শও্রই আমি নিক্ষেও জেখানে যাচ্ছি । লর্ড গ্রেস্টোক বেশীর 
ভাগ সমগ্র আফিকাতেই কাটায় । এবার আমি তার সঙ্গে যোগ দেব। প্যাস্জে 
বুক করা হয়ে গেছে ।? 

প্রিন্সেন বলে উঠল, “আ; কী আশ্চর্য! আমর! সবাই একসঙ্গে যেতে 
পারব ।” 

উজ্জল মুখে প্রিন্স বলল, “সে তো খুব ভাল কথা ।” 

জেন বলল, “হলে তে। খুব ভালই হন, কিন্তু কি জান, আমি যাঁর 
একেবারে ভিতরে । তোমব। নিশ্চয়ই__” 

“আরে আমরাও তে তাই যাব ।” 

“কিন্ত কিটি, তুমি জান না কি বলছ। সে সব জায়গা তোমার একেবারেই 
ভাল লাগবে না। আবাএ নেই, বিলাসিত। নেই; বূলো'-ময়লা, পোকা-মাকড়, 
ছূ্গন্ধে ভরা দেশীম মানুষ, "ার ঘত সব বন্তাজন্ক |” 

“কিন্ত আমরা তো--নানে সাত্য আমবা-আমার গোপন কথা কি লেভি 
গ্রেস্টোককে বলে “দব ?” 

প্রিন্স কাধ ঝাকাল। “ কন বলবে না? ওর ভাল লাগতেও পারে ।” 

“একদিন হম তো লাগবে । আমরা সকলেই তে। বুড়ে। হব।” 

এলেক্সিস যেন নিজেকেই বলল, “যদিও ভালে খুবই অবিশ্বাশ্ত মনে হয় 

“কি বলছ তুমি ?” তার স্ত্রী কথার মাঝখানে বলল । 

“আমি বলতে যাচ্ছিলাম যেলেডি গ্রেস্টোক কথাটাকে অবিশ্বাস্য মনে 
করতে পাবেন |” 

জন বলল, “তোমাকে বলতেই হবে। আমার খুব কৌতুহল হচ্ছে।” 

হ্াজেলও চাপ দিল, “মতি* আমাদের শোনাও ।” 

“আসলে বাপারট। এই রকম । গত বছর আমর! অনেক উড়ে বেড়িয়েছি। 
তাই গত সঞ্চাহে প্যারিসে একখানা বিমানই কিনে ফেললাম । তাতে চড়েই 
লগ্নে পাড়ি দিলাম । কিন্তু আমি বলছি আমাদের চালকের কথা । লোকটি 
আমেরিকান ; অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তার আছে। 

«শেষ বার যখন আফ্রিকা গিয়েছিল তখন মে এমন একছ্গন ভাইনী- 
ডাক্তারের সন্ধান পেয়েছিল যে নবযৌবন লাভ ও জীবন-কাল বুদ্ধির একটা 
বিশ্ময়কর গোপন তথ্য জানত । এমন একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল 
থে আফ্রিকার খুব ভিতরে সেই বুড়ো মানুষটার বাসস্থানের সন্ধান ভানত। 
কিন্তু তাকে খুঁজে বের করার মত একটা অভিধান চালাবার জন্য গ্রয়োজনীয় 
টাকা-পয়সা তাদের ছিল না। সেই চালক বলেছে, সেই ডাইনী-ডাক্তারের 
ফমূলায় মানুষ ইচ্ছামত যৌবন পেতে পাবে এবং দে যৌবনকে চিরকাল ধবে 
রাখতেও মানুষ পারে । আঃ; কী আশ্চর্য নয়?” 

এলেক্সিম বলল, “আমার তো মনে হয় লোকটি আত্ত শয়তান । এই 
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অভিযান চালাবার খরচ জোগাতে সে আমার স্ত্রীকে রাজী করিয়েছে । একবার 
আমাদের সেই দুর্গম স্থানে নিয়ে ফেলতে পারলে সে হয়তো! আমাদের গল 
কেটে সব অলংকারপত্র চুরি করবে |” 

«আঃ প্রিয়তম, তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ক্রাউন বিশ্বস্ততার 
সর্বশেষ কথা |” 

“হয় তো৷ তাই, তবু আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমাকে আফ্রিকায় 
টেনে নিয়ে ষেতে চাইছ-_ঘত ছারপোঁক। আর ধূলো-ময়লার দেশ; তাছাড়। 
সিংহ আমার মোটেই পছন্দ নয় ।” 

জেন হেসে উঠল । “আসলে কিন্তু একট। বব আফ্রিকায় কাঁটিয়েও 
আপনি হয় তো৷ একট] সিংহও দেখতে পাবেন না; আর ছারপে।ক1 ও ময়ুল। 
অভ্যাস হয়ে যাবে ।” 

প্রিন্স স্বরভ মুখ ভেংচে বলল, “আমার শ্যাতরই বেশী পছন্দ 1” 

কিটি তবু বললঃ “ভূমি আমাদের সঙ্গেই ঘাচ্ছ তে। 1” 

জেন ইতস্তত করে বলল, “দেখ, সত আমি জানি না।” প্রথমত তোমর। 
কোথায় ধাচ্ছ স্টোই আমি জানি না” 

“আমরা সোজ। উড়ে ধাব নাইবোবি। সেখানে দরকারী জিনিসপত্র 
কিনব । কি জান, আফ্রিকার যেকোন স্থানে যেতে হলে প্রথমে তোমাকে 
নাইবোবি যেতেই হবে '” 

জেন হাসল । “কি জান, আমিও লেধানেই যেতে চাই । লর্ড গ্রেস্টোক 
সেখানেই আমার সঙ্গে দেখ। করবে ।” 

«তাহলে এই বাবস্থাই পাক । আঃ কী আশ্ষষ!” 

«আপনার কথ! শুনে আমারই যেতে ইচ্ছ। করছে,” হ্াজেল বলল । 

প্রিন্দেন সবরভ বলে উঠল, “আপনাকে সঙ্গী পেলে তো আমর। আরও 
খুশি হব। কি জানেন, আমার বিঘানটি ছ'জন যাত্রীর কেবিন-প্রেন। আমরা 
চারজন, চালক, আর আমার পরিচারিকা__বাস, ছ'জন হয়ে গেল।” 

প্রিন্স শধাল, “আর আমার লোকের কি হবে?” 

«আরে বাবা, আফ্রিকাতে তোমার কোন লেকের দরকার হবে না। 
একটা ছোট কালে ছেলে জুটিয়ে দেব, সেই তোমার জামা কাচবে, বানা করবে, 
তোমার বন্দুক বয়ে নিয়ে ধাবে। আফ্রিকার গল্পে এরকম কত পড়েছি ।” 

হাঁজেল বঙ্গল, “কিস্ত সত্যি আমি যেতে পারছি না। যাবার প্রশ্নই ওঠে 
না। বাকি আর আমি শনিবারেই আমেরিকার জাহাজে চাপছি।” 

“কিন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো জেন?” 

যাবার তো ইচ্ছা কিটি, টানি রি গরিডা | তোমর! 
কবে রওন। দিচ্ছ ?” 
"আমরা তো ঠিক করেছি পরের সপ্তাহে যাব; কিন্ত রি মানে--যর্দি-_” 
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“ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ঠিক ব্যবস্থা কবে নেব |” 

“তাহলে এঁ কথাই পাকা । কী আশ্চর্--_-আগামী বুধবার আমর! ক্রয়ডন 
বিমনি-ঘ টি থেকে উড়ছি |” 

“লর্ড গ্রেস্টোককে আজই তার করে দিচ্ছি; আর শুক্রবারে লর্ড ও লেডি 
টেনিংটনের সম্মানে একট বিদায়-ভোঙছ্গের আয়োজন করছি? তুমি ও প্রিচ্গ 
স্বরভ অবশ্যই তাতে ভাঙ্গির থাকবে ।” 


ঝড়ের শব্দ ছাড়িয়ে 


অরণ্য বাজ জঙ্গলের একটা পুরনো গাছের দো-ভালার ফাকে তৈরি পাতার 
বিছানায় উঠে বপল। আয়েস করে হাত-পা ছড়বল। মাথার উপর প্রসারিত 
সীমাহীন পাতার ভাদেয়ার ফাকে ফাকে সুযের বাকা রশ্মিগ্ুলে। ক্রোঞ্জ- 
শরীরকে বিচিত্র ঝ্ীকিবুকিতে ভরে দিল। 

ছোট্ট নকিম। হাত-পা নেড়ে জেগে উঠল । কিচির-মিচির করে টারজনের 
কাধে চডে বসে লোমশ হাতে তার গল। জড়িয়ে ধরুল। 

বানরটি বলে উঠ, "শীতা! সে তো ছোট নকিমার উপর লাফিয়ে পড়তে 
যাচ্ছিল ।” 

টাবজন হাসল । “নকিম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল ।” 

ডালপালার ফাক দিয়ে বানরটা নীচে তাকাল | সেখানে কোন বিপদের 
সম্ভাবনা ন। দেখে মিচিবমিচির করে নাচতে লাগল। টারজন তাকে 
থামিয়ে দিয়ে বলল) “শীতা আসছে । বাতাসের বিপরীত দিক থেকে আলছে 
বলে আমর তার গন্ধ পাচ্ছি না; কিন্তু মান্ছর যদি টারজনের মত কান 
থাকত তাহলে তার আসার শব্ধ শুনতে পেত |” 

একট। কান খাড়া, করে বানরটি শুনতে চেষ্টা করল। বলল, “খুব ধীরে 
আসছে । ছোট্ট নকিমা শুনতে পেয়েছে» একটি পেশীবহুল চিতাবাঘের 
বাদামী শরীর ঝোপ-ঝাড় ভেঙে গাছের নীচে এসে হাজির হল। 

টারজন বলল, “শীতা শিকাবে বের হয় নি। খাওয়া সেবেই এসেছে ।” 
উপরে তাকিয়ে টারজন ও নকিমাকে দেখতে পেয়ে শীতা রাগে মুখ ভেংচে 
ধাতগুলো দেখাল । তারপর আবার নিজের পথ ধরল । | 

টারজনের আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করে নকিমা জঙ্গুলে ভাষায় 
যতদুর পারল শীতাকে গালমন্দ করে চলল। কিন্ত তাতে কোন ফল ন৷ হওয়াম্ 
'সে টারজনের ঘাড় থেকে লাফিয়ে একট! ত্রাক্ষালতা৷ ধরে ঝুলে পড়ল? তার 
একট! ফল ছিড়ে নিয়ে চিতাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। 
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আকশ্মিকভাবেই তার টিলট! লক্ষ্যভেদ করল; ফলটা আঘাত করল শীতার 
মাথার পিছন দিকে । 

রাগে দাত বের করে চিতাবাঘট] হঠাৎ ঘুরে দাড়িয়ে গানের ভালের দিকে 
তাকাল। ভয়ে কিচির-মিচির করতে করতে ছোট্ট নকিমা আরও ছোট ডালের 
আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল; সে জানে যে এত ছোট ভাল চিতাবাঁঘের ভার 
সইতে পারবে না। বাগে গরু গরু করতে করতে চিতাবাঘ জঙ্গলে ঢুকে গেল। 

এই বৃহৎ অরণ্যে নিজের এলাকা ছেড়ে টারজন গিয়েছিল বহুদুরের এক 
অঞ্চলে । সেখান থেকেই সে ধীরে সুস্থে ফিরে চলেছে । 

নানা রকম অদ্ভুত গুজব কানে আসায় সে বিষয়ে তদন্ত করতেই সে 
গিয়েছিল। অরণ্যের অনেক অনেক ভিতরে এমন সব পথবিহীন পরিত্যক্ত 
অঞ্চল আছে যেখানে মানুষের পদার্পণ কদাচিৎ ঘটেছে, আর যাঁপাই গেছে 
তাদের মধ্যেও অনেকেই জীবন্ত ফিরে আসে নি। সেই সব জণহ)ন স্দূর 
অঞ্চলের সীমান্ত থেকে এক রহন্যময় বিচিত্র গুজধ তার কানে এসেছে। 
স্বরণাতীত কাল থেকে এমনতর গুজব শুনতে শুনতে সে সবকে সকলে অনিবার্ষ 
ও প্রতিকারহীন বলেই মেনেও নিয়েছে । কিন্তু ইদানীং তরুণী মেয়েদের 
অপৃশ্ত হয়ে যাওয়ার ঘটন1 ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে ; আর বহস্তময় দেশ 
থেকে অনেক দূরে অবস্থিত আদিবাসী অধ্যুূদিত অঞ্চলেই ঘটনাপগ্তলি একের পর 
এক ঘটে চলেছে । 

কিন্তু তদন্তে গিয়ে টারজন ঘখন বহস্তের সমাধান করতে সচেষ্ট হল, তখন 
আদিবাসীদের ভয় ও কুসংস্কারই তার পথে বাধা হয়ে ঈাভাল ' যে রহস্যময়, 
বিপজ্জনক শক্তি তাদের খেয়েদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে তাদের এতই 
ভয় যে তারা এ ব্যাপারে টারজনকে স্কোন তথ্য জানাতে বা কোনভাবে 
সাহাধা করতেও নারাজ । তাই বিরক্ত হয়ে টারজন সেখান থেকে ফিব্রে 
এসেছে । 

আর কেনই বা এ নিয়ে সে মাথা ঘামাবে? জংলী লোকগুলোর কাছে, 
জীবনের কীই বা দাম। জীবন নেওয়া বা দেওয়া এখানে অতি তুচ্ছ ব্যাপার । 
ঘুমনো বা শ্বপ্প দেখার মতই স্বাভাবিক ব্যাপার । তবু এই সব ঘটনার 
রহশ্যময়তা তাকে আকর্ষণ করেছিল । 

চোদ্দ থেকে বিশ বছবের মেয়েগুলো হাওয়া! হয়ে যাচ্ছে । তাদের কোন 
খোঁজই মেলে না। তাদের নিয়তি চিররহশ্যে আবৃত। 

গাছ থেকে গাছে ঝুলতে ঝুলতে সে অনায়াসে এগিয়ে চলেছে | তার 
সমস্ত ইন্দ্রিয় সক্রিয় ও সঙ্জাগ। বহুদূর থেকে সিংহ হুমার গর্জন ভেসে এল; 
অরণ্যের গভীর থেকে হাতি টাণ্টোর-এর বুংহছিত শোন! গেল । 

কথনও তার পাশে, কখনও বা মাথার উপরে, ছোট্ট. নকিম! অনেক দুঝে 
থেকেও মনিবকে অস্থুসরণ করে চলেছে। 
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একসময় সে দেখল, তার মনিব থেমে পড়েছে; বাতাস শুকছে; কান 
পেতে আছে । ছোট্ট নকিম! নিঃশবে টারজনের কাধে লাফিয়ে পড়ল। 

“মানুষ” টারজন বলল । 

ছোট বানরট। বাতাস শুকতে লাগল । “নকিমীর নাকে কিছুই ঢুকছে 
না।” 

পটারজনের নাকেও নাঁ, কিন্তু সে শ্বনতে পাচ্ছে । ছোট্ট নকিমার কানের 
কিকোন দোষ হয়েছে? সেগুলো কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে ?” 

“এবার নকিমাও শুনতে পেয়েছে । টারমাঙ্গানি কি?” 

টারজন জবাব দিল, “না $-টারমাঙ্গানির শব্দ অন্য রকম-_-চাম্ড়ার খস্থস্‌, 
শবের মত। এর! গোমাঙ্গানি; তারা নরম পায়ে চলে ।” 

“আমরা ওদের মেবে ফেলব,” নকিমা বলল। 

টারজন হাসল । তোমার গায়ে যে গোরিলা বোল্গানির মত শক্তি নেই 
সেটা জঙ্গলের শান্তির পক্ষে শুভগ্রদ; হয় তে] সে শক্তি থাকলে তোমার 
রৃক্তের তৃষ্ণা এত বেশী হত না।” 

নকিমা দ্বণায় নাক কুঁচকাল। “ও? বোল্গানি! সে তে ঝোপের 
মধ্যে লুকিয়ে থাকে, আর টু শবটি শুনলেই ছুটে পালায় ।” 

টারজন ভান দিকে মোড় নিয়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে 
এমন একটা জায়গায় পৌছে গেল যেখানে বাতাস “উষা” নবাগতদের গায়ের 
গন্ধ তার নাকে পৌছে দিতে পাবে । 

সে বলল, “গোমাজানি |” 

নকিমা উত্তেজিতভাবে বলল, “অনেক গোমাঙ্জানি। গাছের পাতার মত 
অসংখ্য । চল পালাই। ওর] ছোট্ট নকিমাঁকে মেবে থেয়ে ফেলবে |” 

টারজন বলল, “না, না, অত হবে না । আমার দুই হাতের আঙলের 
বেশী হবে না। হয় তো! একটা শিকারী দল । চল, আরও কাছে যাই ।” 

পিছন দিক থেকে এগিয়ে টারজন খুব ভ্রুত তাদের ধরে ফেলল। বলল, 
“ওরা বন্ধুলোক । ওরা! ওয়াজিরি ।” 

গাছের উপর থেকেই টারজন ওয়াজিরিদের ভাষায় বলল, “মুভিরো, আমার 
ছেলের৷ তাদের দেশ থেকে এতদুরে কেন এসেছে ?” 

কালো লোকগুলি ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছের উপরে তাকাল। কিছুই দেখতে 
পেল না; কিন্তু কন্বর তাদের পরিচিত । 

মৃভিরো, বলল, “ও, বাওয়ানা, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে । তোমার 
ছেলেদের ঘে তোমাকে বড় দরকার |” 

টারজন তাদের মাঝধানে নেমে পড়ল । বলল, “আমার লোকগুনের কি 


কোন ক্ষতি হয়েছে ?” 
মৃভিরে৷ বলল, "আমার মেয়ে বু্রা নিখোজ হয়েছে। একল৷ নদীর দিকে 
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যাচ্ছিল; তারপর তাকে আর দ্রেখ! যায় নি।” 

“হয় তো! কুমীর “গিম্লা'র কাঁজঃ” টারজন বলতে শুরু করল। 

“না, গিম্ল। নয় । নদীতে অন্য মেয়েরা ছিল। বুইরা নদী পর্যন্ত যায় নি। 
এমন অনেক গল্প আমরা শুনেছি বাওয়ান। যার জন্য মেয়েদের জন্য আমরা ভয়ে 
কাপছি। এর পিছনে শয়তান আছে, রহস্য আছে বাওয়ানা। কাতুরুদের 
কথা৷ শুনেছি। হয় তো এসব তাদের কাজ, আমরা তাদের সন্ধানেই 
বেরিয়েছি 1” 

টারজন বগল, “তাদের দেশ তো অনেক দূরে। তারই কাছের একট! 
জায়গ থেকে আমি সন্ত ফিরছি । সেখানকার লোকগুলে! সব ভীরু । কতকাল 
ধরে যে কাতুরুরা তাদের মেয়েদের চুরি করছে তা কেউ জানে না; তবু 
কাডভূকদের কোথায় পাওয়া যাবে ভয়ে তারা সে কথাও আমাকে বলতে 
চাইল না 1” 

কালে! লোকটি দৃঢ় কে বলল, “মৃভিরো। তাদের খুঁজে বের করবেই । বুইবা 
বড় ভাল মেয়ে ? অন্য মেয়েদের মত নয়। যার তাকে চুরি করেছে তাদের 
আমি খুঁজে বের করব, শেষ করে দেব ।” 

টারজন বললঃ “আমি হব তোমার সহায়। চোরদের কোন হদিল 
পেয়েছ কি?” 

মুভিরো বলল, “কোন হুদিস নেই। তাই তো বুঝতে পারছি ষে এ সব 
কাভূরুদের কাজ; তারা কোন হদিস বেখে যায় না।” 

আর একজন বললঃ “অনেকে মনে কবে তারা দানব ।” 

মুভিরে! বলল, “মানুষ হোক আর দানব হোক, আধি তাদের খুজে বের 
করে শেষ করবই।” 

টারজন বলল, “আমি যতদুর জানতে পেরেছি, বুকেনারা বাস করে 
কাতুরুদের সবচাইতে নিকটে | তাদের মেয়েরাই হারিয়েছে সবচাইতে বেশী; 
অথচ তারা আমাকে নাহায্য করল না। তারা ভয় পেয়েছে । যাই হোক, 
আমরা প্রথমেই যাব বুকেনাদের গ্রামে। আমি ক্রুততর ছটতে পারি; 
কাজেই আমি আগে যাচ্ছি । চার দফ| ঘাত্রা কোথাও আটকে পড়লে হয় তো 
তিন দফা যাত্রায়ই তোমরা! সেখানে হাজির হতে পারবে । ইতিমধ্যে টারজন 
হয় তো অনেককিছুই জেনে ফেলবে । 

মুভিবো। বলল, “এবার বড় বাওয়ান। ঘখন আমাদের সহায় তখন আর ভয় 
নেই, কারণ আমি জানি এবার বুইরাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, আর যারা তাকে 
চুরি করেছে তাদের শান্তি হবে।” 

টাবঞ্জন আকাশের দিকে মুখ তুলে বাতাস শুকল। বলল, “একটা খারাপ 
ঝড় আসছে মুভিবে আসছে, সেখান থেকে যেখাদে বুড়ো! (হূর্ধ) বাতের 
জ্ন্ত বিশ্রাম করে। সেই ঝড়ের মুখে তোমাদের চলতে হবে।” 
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“কিন্ত ঝড আমাদের থাযিয়ে দিতে পারবে না বাওয়ানা।” 

টারজন বলল, “ত। পারবে না। বাতাস উষ্1! এবং বিছ্যাৎ আনার সাধা 
নেই ওয়াজিরিদের গতি রোধ করে ।” 

ছেঁড়া-ছেঁড়। মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল । দুরে পশ্চিম আকাশে ঝড়ের গর্জন 
প্রতিধ্বনিত হতে লাগল । 

আমন্্ ঝড়ের আকাশের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, “ধুব খারাপ ঝড় 
আসছে । দেখছ ন। মেঘরা কেমন ভর পেয়েছে ; এক পাল মোষের মত ভাব 
আতংকে ছুটে চলেছে ।” 

বাতাস ঝাপিয়ে পড়ল উষ্ণ গাছগুলোর মাথায় । মেঘের গর্জন তীব্রতর 
হতে লাগল । আাধার “নেমে এল বনের বুকে । চমকাতে লাগল বিছাৎ। 
শুরু হলে নিদারুণ বর্ষণ । উষা যেন হাহাকার করছে পথভ্রান্ত আত্মার মত। 

এগাবোটি মানুষ মাটিতে শ্তয়ে পড়ল । বৃষ্টির ধারা ঝডে পড়তে লাগল 
তাদের কাধে ও পিঠে। ঝড়ের প্রথম আঘাতের তীব্রতা কতক্ষণে হ্রাস পাবে 
তাবই প্রতীক্ষা । 

আধ ঘণ্ট। কেটে গেল। ঝড়ের বেগ কমল না। হঠাৎ টারজন উপবেক 
দিকে কান খাঁড়া করল; মুহূর্ত পরে কয়েকটি কালো মানুষও আকাশে চোখ 
তুলল। 

একজন সভয়ে জিজ্ঞাস করল, “আকাশে শেো-শে) আর্তনাদ করে ছুটে 
চলেছে ওটা কি বা ওয়ান। ?” 

টারজন বলল, “অনেকটা! বিমানের মত শব্দ;কিস্তু এখানে বিমান কি 
করতে 'এল ত| তো বুঝতে পারছি না।” 


৩- গ্যাস ফুরিয়ে গেলে 


_. প্রিন্স এলেক্সিন বিনান-গালকের কামরায় মাধাট। বাড়াল। তার বির্ণ 
মুখেআতংকের আভাষ | বিষানের পাখার গর্জনকে ছাপিয়ে সে চীৎকার করে 
বলল, “কোন বিপদ ঘটবে কি ব্রাউন ?” 

চালক খেঁকিয়ে উঠল, “ঈশ্বরের দোহাই, চুপ করুন । প্রতি পাচ মিনিট 
অন্তর একট। করে বোকা-বোক। প্রশ্ন শোনা ছাড়াও আমার অনেক কাজ 
আছে।” 

পাশের আদনে বসা লোকটি ভীত কে তাকে।সতর্ক করে দিয়ে বলল, 
“স্-স্-শ,। হিজ হাইনেসের সঙ্গে ওভাবে কথা ৰলো না হে। কথাগুলি খুবই 
অশ্রদ্ধার ৷” 
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“ঘোড়ার ভিম”, ব্রাউন মুখ ঝাম্ট। দিল। 

প্রিন্স 'খলিত পায়ে কেবিনে নিজের আসনে ফিরে এল । 

প্রিন্সেদ বললঃ “সেফটি বেন্টটা বেঁধে নাও লক্ষষমীটি।' যে কোন মুহূর্তে 
আমর। ভিগবাজি খেতে পারি । সত্যি বলছি, এ রকম ভয়ংকর অবস্থায় কখনও 
পড়েছ কি? এখন মনে হচ্ছে ন: এলেই ভাল ছিল।” 

“আমারও তাই মনে হচ্ছে, এলেক্সিস গঞ্জরাতে লাগল । “একবার যদি 
মাটিতে পা রাখতে পারি, তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে এই নির্লজ্জ বেয়াদব 
লোকটিকে গুলি করে মারা ।৮ 

প্রিন্সেস স্বরভ ক্ষীণ কণ্ঠে বললঃ “আনেৎ, আগার দ্মেলিং স্টট1 আন 
তো। আমি এখুনি মুচ্ছ। যাব ।” 

স্বরভ বলল, “কী ভ্রমণেই বেরিয়েছি 1” জেনের দিকে তাঁকিয়ে বলল, “কি 
জানেন, আপনি না থাকলে 'আমি পাগল হয়ে যেতাম । এদলে একমাত্র 
আপনারই দেখছি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে । আপনি ভয় পান নি তো?” 

“ভয় তে। অবশ্যই পেয়েছি । মনে হচ্ছেঃ এই ঝড়ের মধো আমরা ষেন 
অনন্ত কাল ধরে উড়ে বেড়াচ্ছি । কিন্তু তা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে তো কোন 
লাভ নেই ।” 

£কিন্ধ উত্তেজিত না হয়ে কি পার। যায়?” 

জেন বলল, “টিবস্কে দেখুন । সেতে। উত্তেজিত হয় নি। সেতো 
কাকুরের মত ঠাণ্ডা ।” 

স্বরভ বলে উঠল, “বাঃ! টিব্‌স্‌ কি একটা মানুষ নাকি ! এই সব ইংরেজ 
খানসামাদদের আমি দেখতে পারি ন।; না আছে হৃদয় না আছে অন্ুভতি !” 

একট! বিদ্যুতের ঝিলিকে কালো মেঘগ্ুলো৷ ঝল্সে উঠল । শোনা গেল 
বজের হুংকার । উড়োজাহাজটা মাতালের মত কাৎ হয়ে হঠাৎ নীচের দিকে 
নামতে লাগল । চীৎকার কবে উঠল আনেৎ; প্রিন্সেস স্বরূভ মুচ্ছ! গেল । 
উড়োজাহাজট। একবার পাক খেছেই ব্রাউন অনেক কষ্টে সামলে নিল । 

প্রিম্সেদ স্বরভ চেয়ারে বসেই ধাক্কা খেল। তারু ন্মেলিং স্ট মেঝেতে 
ছিটকে পড়ল । টুপিট! নেমে এল এক চোখের উপর; চুল এলোমেলো হয়ে 
গেল। এলেক্সিম তাঁকে সাহাবা করতেও এল ন।। 

জেন বলল, “তুমি বরং প্রিষ্দেপকে দেখ আনেৎ। ওকে দেখ দরকার |” 

কোন জবাব নেই। ভাল.করে লক্ষ্য করে জেন বুঝতে পারল, আনেংও 
মুচ্ছ। গেছে। 

জেন মাধ! নাড়ল। ডেকে বলল, “টিবস্‌ তুমি এখানে এসে প্রিন্দেসকে 
দ্বেখ। আমি ত্রাউনের পাশে গিয়ে বলছি ।” 

জিঞ্জালি টিবস্‌ কেবিনে এনে ঢুকল, আর জেন গিয়ে বসল চালকের পাশের 


আপনে । 


টারজনন্‌ কোয়েস্ট ১২৭ 


বলল, “শেষের ধাক্কাট। তুমি খুব সামলে নিয়েছ ব্রাউন । তোমার হাত 
খুব ভাল ।” 

টিবস্‌ বলল, “্ধন্তবাদ। সকলে আপনার মত হলে কাজটা অনেক 
সহজ হত ।? 

জেন বলল, “উড়োজাহাজে সত্যি কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে নাকি 
ব্রাউন ?” 

টিব্স্‌ জবাব দিল, “হা1। ওদের বলতে চাই নি, কারণ বললে মৃণ্ড ঘুরে 
যেত। মালপত্র বড় বেশী বোঝাই হরেছে। জাহাজ ছাড়বার আগেই বৃদ্ধ 
মহিলাকে সে কথা বলেছিলাম, কিন্তু উনি রান্নাঘরের সিংক ছাড়া আর সবই 
সঙ্গে এনেছেন, আর সেই জন্বই তো বেশী উপরে উঠতে পারছি না; ঝড়ের 
মধোই ঘুরপাক খাচ্ছি; কোথায় এসেছি, কোন্দিকে যাচ্ছি-__কিছুই বুঝতে 
পারছি না। জানেন তো মিস, আফ্রিকায় অনেক পাহাড় আছে--বশ উচু 
পাহাড় ৷” 

“যে কোন মুইর্তে আমর। পাহাড়ের গায়ে ধাক্ক। খেতে পারি, তাই না?” 

“হা মিস; অথবা গ্যাস ফুবিয়ে যাওয়ায় নেমে পড়তে বাধ্য হব; আর 
সেট। হবে পাহাড়ে ধাকা খাওয়ারই সামিল ।” 

“এই বিপদ এড়াবার কোন পথ নেই?” জেনের কণম্বর শান্ত কিন্ত চোখ 
ছুটি ভ়গ্রন্ত । “পেট্রল- গ্যাস কি সত্যি খুব নেমে গেছে ব্রাউন?” 

“দেখুন” ব্রাউন ভ্যাস-বোর্ডের কাটাটা দেখাল। “বড় এ আর 
ঘণ্টাখানেক চলবে |” 

“এখন কি করবে? গাল না ফুরনে। পধন্ত ঘুরপাকই খাবে ?” 

“নাঃ কছুতেই না। যেমন করে হোক, আধঘণ্টার মধ্যে কোথাও 
নামতেই হবে। শুধু ভয় হচ্ছেঃ একট! পাহাড়ের উপর না৷ আছডে পড়ি ।” 

“জন! জেন!” কেবিন থেকে একট আর্তনাদ ভেসে এল। “ভুমি 
কোথার ? আমর! সবাই কি মরে গেছি?” 

জেন পিছনে তাকাল । হারানে। ম্মেলিং সণ্ট খুঁজে পেয়ে টিব্‌স্‌ প্রিন্মেসের 
গ্রাথমিক জ্ুশ্রধা করেছে। জ্ঞান ফিরে আসায় আনে ফুপিয়ে কাদছে। 
প্রিন্স কাঠ হয়ে বসে আছে; মুখ ছাইয়ের মত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 
ভয়ে একেবারে নীল হয়ে গেছে । জেনের চোখে চোখ পড়তেই বলল, “কোন 
আশা আছে কি? ব্রাউন কি কিছু বলেছে?” 

জেন জানাল, “মেঘ ফুঁড়ে একবার উপরে উঠতে পারলেই সব ঠিক হয়ে 
খবাবে। সেই চেষ্টাই সে করে চলেছে ।” 

প্রিন্স গোমরা মুখে বলল, “একটি ভাল পাইলট থাকলেই এই গাড্ডায় 
পড়তাম না। তোমাকে আগেই বলেছিলাম কিটি একজন ভাল ফরাসী পাইলট 
নাও। এই আমেরিকানরা! উড়োজাহাজ চালানোর কিছুই জানে না।” 


১২৮ টারজন সমগ্র 


ব্রাউন ক্ষোভের সঙ্গে বলঙ্গ, “মনে হচ্ছে এই ভঙদ্দরলোকটি কখনও বাইট 
্রাতৃত্বয় অথব! লিগুবার্গের নামও শোনেন নি।” 

জেন বলল, “ওর কথায় কিছু মনে করো ন1। আমরা সকলেই এখন 
স্নায়বিক চাঁপে তগছি । কখন কি বলছি তা নিজেরাই জানি না।” 

ব্রাউন বলল, “আপনার কথা আলাদা); আপনার তো! সাহস আছে, 
ধৈধ আছে। আর আমিও তো স্কুলের মেয়ের মত এই প্রথম বন-ভোজনে 
আসিনি। আফ্িকার বুকে বিমানট! ভেঙে পড়ার আগে আরও অনেক কিছু 
করার কথা আমি অবশ্তই ভাবব ।” 

বিমান ভেঙে পড়ার কথাটুকু শুধু কানে আসায় সকলেই হৈ-হৈ করে 
উঠল । 

“হায় এলেক্সিস !” বলে প্রিন্সেস স্বরভ কান্নায় ভেঙে পড়ল। 

আনেৎ আর্তকঠে বলে উঠল, “হায়, কেন মরতে এসেছিলাম? আমি 
মরতে চাই না । হে ঈশ্বর, বাচাও ! বীাচাও !” 

ব্রাউন বলল, “এবার আমি নীচে নামতে শুরু করব মিস। ধীরে ধীরে, 
জাহাজটাকে নামিয়ে নেব ।” 

“ঘণ্টায় দেড় শ' মাইল গতিতে |» 

“ন|, না; অতট। ক্রুতগতিতে নয় |” 

নিম্নমুখী একটা বাতাসের সঙ্গে উড়োজাহাজট! ঝড়ের বেগে শ' খানেক ফুট 
নেমে গেল। প্রিন্দেস স্বরভ ও আনেতএর আর্নাদ মিশে গেল এলেক্সিসের 
শাপ-শাপান্তের সঙ্গে । 

জেন ঢোক গিলে বলল, “এবার কিন্তু বড় বেশী দ্রুত নাম। হল ।” 

“যে ভাবেই নামি, কিছুতেই মাটিতে নামতে পারছি না। বাতাম তো। 
আর মাটির ভিতর ঢুকতে পারে না; কাজেই এ ভাবে মাটিতে পা দেবার 
কোন আশ নেই ।” 

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে গেল । হঠাৎ জেন হরষধ্বন করে উঠল। 
“দেখ ব্রাউন গাছ! আমরা অনেকটা নেমে এসেছি । আর কতটা গাস 
আছে ?” 

“পনেরো-বিশ মিনিট চলার মত আছে ।» 

নীচে তাকিয়ে হতাএ গলায় জেন বলল, “কিন্ত নীচে যে শুধু বন আর বন; 
জাহাজ নিয়ে নামবার মত একট! জায়গাও নেই |” 

“একট। কোন ফাক পেয়ে যাব; যর্দিও সেটা ক্রয়ভনের মত আরামদায়ক 
হবে না। অন্তত পক্ষে গাছের উপরে তো! নামতে পারব। তাতে আর 
ঘাই হোক, সকলে মিলে মার! পড়ব না।” 

কেউ কোন কথ। বলল না। প্রিদ্মেদ আর্তনাদ করেই চলল। আনে 


ফুঁপিয়ে কাদতে লাগল ৷. 


টারজনস্‌ কোর়নেস্ট ১২৯ 


জেন বলল, “ওখানে প্রচণ্ড বাতাণ বইছে। দেখ, গাছের মাথাগুলে। 
কেমন ছুলছে।” | 

ব্রাউন বলল, “ওতে আমাদের স্থবিধাই হবে। বাতাসে আমাদের নীচে 
নামার গতি কিছুট। ব্যাহত হবে। উড়োজাহাজের লেজটাকে ঘি কোন রকমে 
ওই সব গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে অনেক সহজে ওখানে নেমে 
ঝুলে থাকতে পারব ।” 

“কিন্ত দেখছ তো, গাছের মাথাগুলো মাটি থেকে ছু'শ ফুট বা তারও 
বেশী উচু টু 

ব্রাউন বলল, “হ্যা, তা হবে। তবে গাছের ফাক দিয়ে গলে আমর! নীচে 
পড়ব না1। গাছগুলো অনেক বেশী ঘন। মনে হচ্ছে আমাদের বাচবার 
আশা আছে ।” ৃ 

আন্দোলিত বৃক্ষচুড়ার মাত্র কয়েক শ' ফুট উপরে উড়োজাহাজটা কয়েক 
মিনিট চক্কর মারল । কোথাও ফাক নেই? সবুজের একটানা ঢেউয়ের মাঝে 
কোথাও কোন ছিদ্রে নেই। 

“গ্যাস ফুরিয়ে গেল মিস,” বলে ব্রাউন যাস্ত্রিক ভাবেই স্থইচট। কেটে দিল । 
তারপর কেবিনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, “সবাই কিছু আকড়ে ধরুন; এবার 
জাহাজটাঁকে নীচে নামাচ্ছি ।” 


৪-_ উদ্দালোর গ্রামে 


ড/লপাল। ভাঙার খট্-মট শব্খ আর কাপড় ছেঁড়ার খস্খস্‌ শব্দের মধ্যে 
উড়োজাহাজটা বৃষ্টিভেজা, আন্দোলিত বনের মাথায় খাড়া নেমে গেল। 
ঝড়ের শব্দ আর উড়োজাহাজের ধাক্কার শব্কে ছাপিয়ে শোনা গেল 
কেবিন-বন্দী-যাত্রীদের আর্তনাদ আর গালমন্দ । 

শেষ পর্যস্ত তাও থামল । উড়োজাহাজটা স্থির হয়ে গেল। 

তারপর কয়েকটি ভয়ংকর মুহূর্ত ভরে শুধুই নিস্তব্ধতা । 

ব্রাউন পাশের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কি আঘাত 
পেয়েছেন মিস ?” 

“সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না) তবে চোখ ধাধিয়ে গিয়েছিল। কা 
ভয়ংকর ব্যাপার, তাই না?” 

তখন ত্রাউন পিছনে কেবিনের দিকে তাকাল । সেফটি বেল্টে বীধা 
অবস্থায় চার যাঝী চার ভঙ্গীতে ঝুলে আছে। ব্রাউন শুধাল, “পিছনের সকলে 
ভাল তো? আনে তুমি কেমন আছ ?” 
টারজন---২-৯ 


১৩০ টারজন সমগ্র 


ফরালী মেয়েটি আবার কেঁদে উঠপ। “হায় মনডিউ! আমি বোধ হত 
মরেই গেছি ।” 
প্রিজ্েস স্বরভ আর্তকঠে বলল, “ওঃ কী তম্বংকর! কেউ আমার অন্ত 
কিছু করছে না কেন? কেউ আমাকে একটু সাহাধ্য করছে না কেন? 
আনে! এলেক্সিস! তোমরা কোথায়? আমি যে মরতে চলেছি।” 
এলেক্সিস গর্জে উঠল, “সেটাই তোমার প্রাপ্য । যত সব পাগলের 
কাণ্ড কারধান ! আমর! ঘষে মরে ধাই নি সেটাই আশ্র্য। একজন ফরাসী 
পাইলট থাকলে এ রকমট] ঘটত না 1” 
জেন বাধ! দিয়ে বলল, “বাজে কথ! বলবেন না। ব্রাউন চমৎকারভাবে 
উড়োজাহাজটাকে নামিয়েছে.।” 
তারপর নিজের বেপ্টটা খুলে জেন কেবিনে উঠে গেল । 
সামনের দিকে গোতি। খেয়ে উড়োজাহাজটা প্রার ৪৫ ভিগ্রি কোণে থেমে 
গেছে। কিন্তু জেন অনায়াসে কেবিনে উঠে গেল। তার পিছন-পিছন 
ব্রাউনও গেল। 
জেন শুধালঃ “তোমার কি সত্যি খুব লেগেছে কিটি ?” 
“আমি দু'খণ্ড হয়ে গেছি? বুকের সবগুলি পীজরা ভেঙে গেছে ।” 
এলেক্সিস ছুট করে বলে উঠল, “তুমি আমাদের এটার ভিতর ঢুকিয়েছ 
ক্রাউন, এবার আমাদের বাইরে বের করে দাও ।” 
জেন বলল, “এখন এর ভিতর থেকে বের হবার চেষ্টা বোকামি । বাড়টা 
একবার দেখুন। যতক্ষণ ঝড় চলবে ততক্ষণ এই জাহাজেই আমরা নিরাপদে 
আরামে থাকব ।” 
আনে কেদে বলল, পহায়ঃ এখান থেকে কোনদিন নামতে পাব না; 
আমর] তে! গাছের মাথায় বসে আছি ।” 
তাকে আশ্বাস দিয়ে ব্রাউন বলল, “চিন্তা করে৷! না বোন, ঝড় থামলে 
নামবার একট। বাবস্থা অবন্ত কর! ধাবে। জাহাজট। বেশ শক্ত হয়েই বসেছে; 
আর নীচে নামবে না ।” 
পাশের জানালার ভিতর দিয়ে উপরে চোখ তুলে টিধ্‌স্‌ বলল, “আকাশ 
' পরিষ্কার হবার কোন লক্ষণ তে। দেখছি না।” 
জেন বলল, “নিবক্ষবৃত্ত-অঞ্চলের বড় যেমন ছুট করে আনে তেমনি ছুট 
! করেই থেমে ঘায়। হয় তো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঝড় থামবে, রোদ উঠবে। 
এ রকম ঘটতে আমি অনেকবার দেখেছি 1” 
প্রিক্সে তবু নাকে কাদতে লাগল, “হায়, এ বৃঠ্টি কোনদিন থামবে না; 
'আর আমরাও কোলদিন এখান থেকে নামতে পারব না ।” 
জেন বলল, “দেখ কিটি) এখন তো। কেঁদে কোন ফল হবে না। বড় ন! 
খাম! পর্বস্ত যাতে কিছুট। আরামে এখানে থাকা যয়ি লেই চেষ্টাই এখন 
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করতে হবে |” 

তাই কর! হল। জেন, টিবস্‌ ও ব্রাউনের চেষ্টায় সকলের সেফটি বেল্ট 
খুলে কেবিন থেকে নামানো হল ; আলনের পিছনে কুশন ঠেসান দিয়ে ভাল- 
ভাবে তাদের বমিয়ে দেওয়। হল জাহাজের মেবেতে। 


ওদিকে টারজন ও তার ওয়াজিরি সঙ্গীর(ও ঝড় থামার অপেক্ষায় কোন 
রকমে উপুড় হয়ে পড়ে রইল । এই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মুখে মানুষের পক্ষে পথ 
চলার চেষ্ট। নেহাঁৎই বোকামি । 

কিছুক্ষণের জন্ত ঝড়ের সঙ্গে একট! উড়োজাহাজের মোটরের শব টারজন 
শুনতে পেয়েছিল । সে বুঝতে পেরেছিল যে জাহাজট। ঘুবপাক খাচ্ছে; 
তারপর সে শব্দটা কমতে কমতে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল । 

মুরিভে। বলল, “বাওয়ানা» ঝড়ের মাথায় চড়ে কি মানষ এসেছিল ?” 

টারজন জবাব দিল) “হ্যা অন্তত একজন তো বটেই, তবে ঝড়ের মাথায় 
কি ভিতরে ত। জানি না। এ জঙ্গল তে সব দিকেই বহুদ্বর পর্বস্ত বিস্তৃত। সে 
যদি নামবার চেষ্ট। করে থাকে তে। সে চেষ্ট। বৃথা |” 

মুরিভো৷ বলল, “মাটিতে থাকাই তে। ভাল। মানুষ পাখির মত উড়বে, 
এটা নিশ্চয়ই দেবতাদের ইচ্ছা ছিল না। তা হলে তো৷ তারা মানুষকে পাখাই 
দিয়ে দিত |” 

ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হল। শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাস বিদায় নিল। 
কুর্য দেখা দ্িল। সারা অরণা ষেন আবার জেগে উঠল। 

টারজন উঠে দাড়িয়ে সিংহের মত শরীরটা ঝাড়। দিল। বলল, “এবার 
আমি উকেন! যাত্রা করব; সেখানে বুকেনাদের সঙ্গে কথা বলব। এবার 
হয়তো! তারা আমাকে বলে দেবে কাডৃর কোথায় বাস করে। 

মুভিরো। বলল, “আমরাও পিছন-পিছন উকেনাতেই যাব।” 

“সেখানে যদি আমাকে না পাও তে। জানবে যে আমি কাহুরু ও বুই্রার 
খোঁজে গেছি । তোমাদের সাহায্যের দরকার হলে নকিমাকে পাঠিয়ে দেব 
তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে |” 

আর কোন কথ! না বলে, অর্থহীন বিদায়-সম্ভাষণ ও শুভ-কামনা ছাড়াই 
টারজন একটা জলে-ভেজ! ভাল ধরে ঝুলে পড়ে পশ্চিম দিকে অদৃ্ত হয়ে গেল। 

অদ্ভূত সব কাহিনী অনেক লোকের মুখে মুখে শাখা-প্রশাখায় পঞ্পবিত 
হয়ে বুকেনা থেকে এনে পৌচেছে ওয়াজিরিদের দেশ উদ্জিরিতে। কাহিনীগুলি 
কাতৃরুদের নিয়ে এমন একদল রহন্তময় বর্বর লোকদের নিয়ে যাদের কেউ 
কখনও দেখে নি, বা দেখলেও সে কথা বলতে জীবন্ত ফিরে আসে নি। তারা 
লব নাকি শিং ও লেজওয়াল| দৈত্য । আবার শোন! ঘায়। তার! সব কবন্ধ। 
কিন্ত একট। কথা সকলেই বলছে যে তারা একটি অসভ্য শ্বেত জাতি ; আচার- 
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আচরণে বর্বর; সর্বদাই উলঙ্গ থাকে । কেউ বলে তারা সকলেই পুরুষ; আৰ 
কেউ বলে সকলেই নাবী । 

টার্ন অবশ্ত এ সব কাহিনী বিশ্বাস করে না। কাত্রুদের দীর্ঘ জীবন ও 
অনস্ত যৌবনের কথাও বিশ্বাস করে না। কিস্ক সে জানে ষে অন্ধকার 
মহাদেশের দূরতম গভীরে অনেক অদ্ভূত ও অবিশ্বাশ্ত ঘটনাই ঘটে থাকে । 

টারক্তনের পক্ষেও বুকেনা অনেক দুরের পথ । আধার নেমে আসার আগেই 
সে একট। পশু মারল; তাজ1 মাংস তাকে এনে দিল উত্তাপ ও নতুন জীবন । 
সঈ্যাংসেতে জঙ্গলে রাতটা বেশ কষ্টেই কাটল। ভোরে এক পেট খেয়ে 
নকিমাকে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল। 

তৃতীয় দিন সকালে সে হাজির হুল বুকেনাদের সর্দার গুালোর গ্রামে । 

একট! বাচ্চ। বানর কাধে তার দীর্ঘ শরীর দেখেই গ্রামের ফটকে তার 
চারপাশে অনেক লোকের জটলা শ্ররু হয়ে গেল। তাদেব্ দিকে কোনরকম 
নজর ন1 দিয়ে টারজন সোজ। গিয়ে উঠল তাদের সর্দার উদ্ালোর ঘরে। বুড়ো 
মানুষটি তখন গাছের ছায়ায় বসে কয়েকজন গবীণ লোকের সঙ্গে কথ! 
বলছে। 

তাঁকে দেখে উদ্দালে। মোটেই খুশি হল না; বলল, “আমরা তো ভেবে- 
ছিলাম ঝড় বাওয়ানা চলেই গেছে, আর ফিরবে না; আবার ফেরা হল কেন?” 

“উদালোর সঙ্গে কথ! বলতে |” 

“উদালোর সঙ্গে তো আগেই কথ হয়ে গেছে । উদ্দালেো যা জানে সবই 
তো তাকে বলেছে ।” 

«এবার উদালো তাকে আরও কিছু বলবে । কাতৃরুদের দেশ কোথায় 
সে কথাও বলবে ।? 

বুড়ে। বিরক্ত হল। “উদদালে। তা জানে ন11” 

“উদ্ালে। সত্যি কথ! বলছে না। তার সারাট। জীবন তো ধানে 
কেটেছে। তার জাতের মেয়েদের কাতৃরুর| চুরি করেছে, এ কথ সকলেই 
জানে । উদালে! এত বোক। নয় যে এই সব মেয়েদের কোথায় নিয়ে গেছে তা 
সেজানবে না । পাছে কেউ কাহুরুদের গ্রামে হার্ন৷ দেয় সেই ভয়ে সে কিছু 
বলতে চাইছে না। তার কোন ভয় নেই; টারজন কি ভাবে তাদের খোজ 
পেয়েছে মে কথ কাতৃরুর! জানতেও পারবে না।” 

“কাভূরুরা তো খারাপ লোক) তবু তুমি তাদের গাঁয়ে যেতে চাইছ 
কেন ?” 

“বলছি । ওয়ার্জিরিদের সর্দার মুভিরোর মেয়ে বুইর। হারিয়ে গেছে । 
মুভিরোর ধারণ। কাতৃরুরাই তাকে নিয়ে গেছে; তাই ওয়াজিরিদের সেনাপতি 
হিমাবে টারজন কাতুরুদের গ্রাম থেকে তাকে খুঁজে বের ফরবেই।” ' 
- উদ্দালো তবু বলল, “সে দেশ কোথায় আমি জানি ন1।” 
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তার! এই নব কথ! বলতে বলতেই গ্রামের বর্শাধারী সৈনিকরা এসে তাদের 
ঘিরে ধরল । 

বোঝা গেল উদ্ালো বেশ অস্বস্তি বোধ করছে ; তার চোখ ছুটে! অস্থির- 
ভাবে ঘুরছে । কেমন যেন সন্দেহ ও বিপদের আভাষ। ছোট্র নকিমাও ষেন 
সেটা বুঝতে পেরেই টারজনকে জড়িয়ে ধরে কাপতে লাগল। 

সমবেত সৈনিকদের দেখিয়ে টাবর্জন বলল, “এ সবের অর্থ কি উদালে!? 
আমি তে। শান্সিতেই এসেছি ভাই হিসাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ।৮ 

গলা খাকারি দিয়ে উদালে। বলল, “তুমি এখান থেকে চলে যাবার পরে 
এখানে অনেক রকম কথা হয়েছে । কাভৃরুদের সম্পর্কে শানা গল্পগুলো 
এখানকার লোকরা “ভালে নি। শোনা যায়, "তারাও নাকি শ্োোমার মতই 
সাদ! মান্গষ, আর উলঙ্গ হয়ে চলে । তোমাব সম্পর্ক আমর! কিছুই জানি না। 
আমার লোকর! অনেকেই মনে করে যে কুমি৪ একজন কাতৃর ) গুচবের 
কাজ নিয়ে এখানে এসেছ সুযোগ মত চুরির জন্য মেয়েদের বেছে রাখতে 1” 

টারজন বলল, “এ সব অর্থহীন কথ। উদালো।” 

সর্দার কঠিন কে বলল, “আগার লোকবা। তা মনে করে না। এ গীয়ে 
ভুমি বড় বেশী যাতায়াত শুপ% করেছ ।” ধীরে ধারে সে উঠে দাড়াল। 
“আমাদের আর কোন মেছেকে তুমি চুরি করতে পারবে না।” বলতে বলতেই 
সে সঙ্জোরে হাততালি দিল; সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকর৷ টারজনের উপর ঝাপিয়ে 
পড়ল! 


৫- সিংহ আসছে 


“এ ভাবে তে। আর থাকা যায় না 1” প্রিন্সেম বলে উঠল। “মানে, এ 
ভাবে হাত-প। &টিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমার মরণ-দশ! ঘনিয়ে আসছে । 
তাছাড়া, এখানট। কী ঠাণ্ডা; প্রায় জমে যাবার মত অবস্থা |” 

এলেক্সিম গজে উঠল, “এখানে হাস্ফাস করার কোন অধিকার তোমার 
নেই। তোমরাই তো এই গাড্ডায় আমাদের ফেলেছ, তুমি আর তোমার 
বৈমানিক ।” 

জেন বলল, ঞজ্রছ্ছন প্রিন্স, আমর যে অক্ষত দেহে বেচে আছি তার জঙন্ত 
ব্রাউনের ঠাণ্ড। মাথা আর দক্ষতাঁকে ধন্যবাদ জানানে। আমাদের সকলেরেই 
কর্তব্য । আমরা! যে আহত হইনি এটা তো অলৌকিক বাপার। আমি 
জোর দিয়েই বলতে পারি যে হাজারে একজন পাইলটও এভাবে জাহাজকে 
নামাতে পারে না।” 
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টিব্‌স্‌ বলে উঠল, “ক্ষমা করবেন, আমি বলতে চাই ষে বৃষ্টি থেমেছে।” 

আনেৎ উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে বলল, “এ তো৷ স্যুধ উঠেছে, 

একটু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে নীচে তাকিয়ে জেন বলল, “আমরা মাটি 
থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে আছি; কিন্তু এখান থেকে নামতে আমাদের 
কিছুটা অস্থবিধ| হবে-_মানে, আমাদের মধ্যে কারও-কারও ।” 

জেন জুতো-মোজ! খুলতে শ্তরু করায় প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি 
করতে যাচ্ছ বল তো?” 

“একবার চারদিকটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি। প্রথমেই দেখছি, মালপত্রের 
কামরাস্স ঢুকতে পারি কি না। নীচে নেমে অনেক কিছুর দরকার হবে। 
এখানট। ঠাণ্ড। বটে, কিন্তু নীচটা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি ভেজা 

“কিন্তু তুমি জুতো-মোজ। খুলছ কেন ?” প্রিম্মেন বলল । 

“গাছে চড়ার এটাই একমাত্র নিরাপদ ব্যবস্থা কিটি।” 

“কিন্ত আমি তে তা পারব না» কিছুতেই পারব ন11” 

“তোমার পালা এলে আমরাই তোমাকে সাহায্য করব। শোন ব্রাউন, 
আমি চারদিকটা ঘুরে দেখছি, ততক্ষণে তুমি ও টিবংস্‌ সবগুলে৷ সেফ.টি বেণ্ট 
খুলে গিঁট দিয়ে একটা লম্বা! ফিতে ট্রি করে ফেল। প্রিন্দেমকে নীচে 
নামাতে ওটা কাজে লাগবে; তাছাড়া, মালপত্র নামাতেও ওতে হ্ৃবিধা 
হবে।” 

ব্রাউন বলল, “বরং আমাকে নীচে নামতে দিন। আপনি পড়ে ষেতে 
পারেন |” 

জেন হাসল | বললঃ «এ সব আমার অভ্যাস আছে ব্রাউন।” তার- 
পরেই জাহাজের দুমড়ানেো! ডানার উপর পা রেখে আস্তে একট? ডালের উপর 
লাফিয়ে পড়ল । 

“কী করছেন মিস, পড়ে ধাবেন যে!” ব্রাউন চেঁচিয়ে বলল । 

টিবস্ও আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, “সাবধান ম্যাডাম ! মারা পড়বেন যে।” 

“লক্্রীটি, মানে, ফিরে এস।” প্রিল্সেসের গলায় আর্তনাদ । 

“মহাশয়া, ফিরে আহ্ুন। অন্তত আমার জন্ত ফিরে আম্ুন 1” এলেক্িসের 
কণ্ঠে অঙ্ুনয়। 

কিন্তু জেন তাদের কারও কথায় কান দিল না। ডালের উপর দিয়ে বার 
ছুই পা ফেলে মালপত্রের কামরায় পৌছে গেল। দরজায় তালা ছিল না; 
ভ্রুত হাতে নেটা খুলে ফেলল । 

বলে উঠল, “ইস্‌! সব একেবারে লণ্ডভগ্ু। একট! ভাঙ। ভাল সোজা 
ভিতর ঢুকে গেছে । ভাগ্যিস কেবিনের মধ্যে ঢোকে নি।” 

“সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে?” এলেক্িস শধাল। * 

“না, কিছু জিনিস নষ্ট হলেও বেশীর ভাগই উদ্ধার করা ঘাবে।” 
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কোন রকমে দরজার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল এলেক্সিস। ব্রাউন ও 
টিব্‌স্‌ ওদিকে সেফটি বেন্টগুলে! একত্রে বীধছে। 

দরজ| দিয়ে নিচে তাকিয়ে এলেক্সিস বলল, “এখান থেকে মাটি একশ' 
ফুট নীচে তো হবেই। ওখানে আমর। কিছুতেই নামতে পারব না।” 

ব্রাউন বলল; “আগে ওর মত জুতো-মোজা খুলে ফেলুন” 

“আমি তো আর বানর নই ।” 

“তাই বুঝি ?” 

“আমি বলি কি শ্যার, এই ফিতে দিয়ে বেধে আপনাকে নীচে নামিয়ে 
দেব।” 

ব্রাউন হেসে বলল, “| নামানো ধাবে। ও ফিতে হাজার পাউণ্ডের ভার 
সইতে পারবে । তবে আপনার পদ-মর্যাদাটাকে খুলে রেখে যেতে হবে; সেটার 
ওজনই তে] বেশী |” 

এলেক্সিস বলে উঠঙ্গ, “তোমার বেয়াদবি কথাবর্তা আমি অনেক সঙ 
করেছি ; আর একট! কথ! বললেই আমি তোমাকে-__আমি তোমাকে--” 

“কি করবেন? গুলি? আপনার সঙ্গে আর কে থাকবে ?” 

কেবিনের দরজার মুখে জেনকে দেখ। গেল-। পে রেগে বলল, “আবার 
আপনারা ঝগড়। করছেন? এ সবের মানে কি? এখন প্রত্যেককে যার যার 
কাজ করতে হবে। তবে কঠিন কাজগুলো পুক্রষদের করতে হবে। এখানে 
মনিব-ভৃত্য বলে কিছু নেই। এই সত্যট! আমরা যত বেশী বুঝতে পারব 
তত্বই মঙ্গল ।” 

সকলেই মাথ। নীচু করে রুইল। 

জেন বললঃ “ব্রাউন, প্রিন্সকে ফিতেট। দিয়ে জড়িয়ে বাধ । তারপর তুমি 
ও টিব্‌স্‌ ওকে মাটিতে নামিয়ে দাও। আমি একাই নেমে ধাচ্ছি।” বলেই 
সে একটা ডালে লাফিয়ে পড়ে পাতার আড়ালে আড়ালে ঝুলতে ঝুলতে 
মাটিতে নেমে গেল । প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকে ভরে নিল ভেজা জঙ্গলের সৌর 
গন্ধ । মুহূর্তের মধো মন থেকে ঝেড়ে ফেলল সুশৃংখল সমাজের বিধি-নিষেধ, 
সভ্যতার বাহিক পালিশ? এবার সে সম্পূর্ণ মুক্ত । জঙ্গল থেকে লগ্নে ফিরে 
যাবার পর আজ পর্যস্ত এই মুক্তির শ্বান্দ থেকেই সে বঞ্চিত ছিল। 

স্বভাবতই তার মনে পড়ে গেল টারজনকে ৷ চারদিক তাকিয়ে কান 
পাতল। মনে হল, পরমুহূর্তেই হয় তো৷ সেই ব্রোঞ্চদেহ মানুষটি ডালপালার 
ভিতর দিয়ে নেমে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে । সঙ্গে সজেই তার বুকের 
ভিতর থেকে একটা! দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ; ঠোটের কোণে ফুটে উঠল বিষ 
হাসি। টারজন হয়তো৷ এখন রয়েছে এখান থেকে শত শত মাইল দূরে; 
তাদের এ অবস্থার কথা তো সে কিছুই জানে না; জেন যে বিমানপথে 
নাইরোবি যাচ্ছে সে কথ। জ্বাদিয়ে সে টারজনকে ঘে চিঠি লিখেছে সেটা তার 


১৩৬ টার্জন সমগ্র 


হম্তগত হয়েছে কি না! কে জানে । 

পরম্পরের সহায়তায় একে একে সকলেই নেমে এল । ব্রাউন ও টিব্‌স্‌ 
ফিতেটায় ঝুলিয়ে ক্রমে সব মালপত্রই নীচে নামিয়ে আনল । হাতে-হাতে সব 
মালপত্র নিয়ে জেনের পিছনে পিছনে সকলে একট। খোলা জায়গার দিকে 
এগিয়ে চলল। সকলের মনই আনন্দে নেচে উঠল । 

ঠিক সেই সময় পিছন থেকে একট! সর-সর শব্দ জেনের কানে এল । 
ঝোপের ভিতর থেকে আসা সেই শব্দ শুনতে ও তার অর্থ বুঝতে জেনের বিলম্ব 
ঘটল না। তবু পে একেবারে নিশ্চিত হতে পারল না। 

খাই হাক, চারপাশে ও উপরের দিকে ত।কাতে তাকাতে সে পা ফেলতে 
লাগল । দরকাপ দেখা দিলে পালিয়ে বাচবার একটা পথ কো ঠিক করে 
রাখতে হবে। ৃ 

শব্দট। চলছেই । পথের সযান্তরালেই ঢলছে। হ্য়তে। তার তুল হতে 
পারে। তবু এলেক্সিসকে আগে থেকে সাবধান কবে দেওয়াই ভাল। জেন 
তাকে কাছে ভাকল। 

“কি বাপার ?” 

“আপনি বরং একট। গাছে উঠে পড়ুন এলে(কল। মনে হচ্ছেঃ একটা 
দিংহ আমাদের অনুসরণ করছে ।” 

এলেক্সেস চেঁচিয়ে বলল, “আমি গাছে চড়তে পারব না। ব্রাউন ! আমাকে 
বাঁচাও! কে আছে, আমাকে পাহাধ্য কর! গাছে চড়ে ফিতেটা নামিয়ে 
দিয়ে আমাকে উপরে তুলে নাও ।” 

ব্রাউন পরিহাস করে বলল, “এত্ত তাড়াহুড়ার কি আছে? সবই হবে 
ধীরেতস্থে।” 

এলেক্সিস বিরক্ত হয়ে বলঙ্গ, “সিংহ দি আমাকে ধরে (ত। খুনী হবে 
তুমি ।” 

জেন চীৎকার করে বলল, “তাড়াতাড়ি করুন ব্রাউন। সিংহঢ1 এগিয়ে 
আপছে, আর আগছে ভ্রত পারে ।? % 


৬ মৃত্যুর পরোয়ান 


বুকেনা সৈম্যগণ চারদিক থেকে ঘিরে ধরলে টারজন চুপচাপ দাড়িয়ে বইল। 
চারদিকে উদ্যত বর্শ।) সে জানে, এই মুহূর্তে পালাতে চেষ্টা করলে অথবা যুদ্ধ 
করলে একডজন বর্শ৷ তাকে গেঁথে ফেলবে । 

টৈনিকদের পিছন থেকে একটি নারী চীৎকার করে বলল, “কাভূরুটাকে 
মেরে ফেল! ওরাই আমার মেয়েকে চুরি করেছে ।” 

«আমার মেয়েকে ১, আর একজন আর্তকঠে বলল। 

চারদিক থেকে ধৰন উঠল, “মার ! যার 1” 

যে বুদ্ধটি ইদালোর পাশে বদে ছিল সে লাফিয়ে উঠে দ্ঁড়াল। উচ্চকণে 
বলল, “না! ৮11! ওকে মেতে না। এ ধদি কাহ্‌রু হয় তাহলে ওর লোকজন 
এসে আমাদের শান্তি “দবে। 'নারা আমাদের অনেককে খুন করবে সব 
মেয়েদের নিয়ে যাবে ।৮ 

সঙ্গে সঙ্গে কালো মানুষগুলোর মধ্যে তর্ক বেধে গেল । একদল বলল, 
ওকে মেরে ফেল; আর একদল বলল, ওকে বন্দী কর; আবার আর একদল 
বলল, কাভূরুদ্রে খুশি করতে ওকে ছেড়ে দাও । 

তর্কাতকিব ফলে সামনের সারির বর্শাপারীরা কিছুটা? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। 
অনেকেই ।গছন কিরে তাদের মতামত শোনাতে বান্ত হয়ে পল । টারজন 
বুঝল, এই পালাবার স্থযোগ | বিদ্যুৎ আরার গতিতে এবং ষণ্ড গর্গোর শক্তিতে 
সে পাশের ৫ে্নিকটির উপবু লাফিয়ে পড়ল? বর্ষের মত তাকে সামনে ধরে 
নে মানবব্যহ ভেদ করে ছুটতে লাগস। এত ক্রত মে এদিক-ওদিকে 
মোড় নিয়ে চলতে লাগল যে তাদের সঙ্গী কালে। মানুষটার জীবনকে বিপন্ধ না 
করে টারজনকে লক্ষ্য করে বশ! ছোড়া একেবারেই অনস্তব। 

সমস্ত ব্যাপারটা? এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে কালো! মানুষগুলো! তাকে 
বাধা দেবার সমক়টুকুও পেল না। টারজন প্রায় ফটকের কাছে পৌছে যাবে 
এমন সময় একটা কিছু এসে তার মাথায় সজোরে আঘাত করল। 


জ্ঞান ফিরে এলে মে বুঝল, দুর্গন্ধভরা একট] অন্ধকার ঘরের মধ্যে সে 
হাত-পা বাধ। অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই তার মনে পড়ে 
গেল? তার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সে বুঝতে পারল, ঘষে দল তাকে 
মেরে ফেলতে ভয় পাচ্ছিল তারাই দলে ভারী হয়ে তাকে বাচিয়ে রেখেছে। 
আর একবার ভাগ্য ভার সহায় হয়েছে। 

স্থতরাং আপাতত সে নিরাপদ, আর তাই একসময় না একসময় পালাতেও 
পান্বে। এমন ভাবেই সে বড় হয়ে উঠেছে ষে দীর্ঘ বন্দী জীবনের কথ! 


১৩৮ টারজন সমগ্র 


নে ভাবতেই পাবে না; সে যে অরণারাজ | 

প্রথমেই হাত-পায়ের বাধন ভাল করে পরীক্ষা! করে বুঝল যে নিজেকে মুক্ত. 
করার আশা স্বদুরপরাহত। অতএব অপেক্ষা কর] ছাড়া কোন উপায় নেই ।, 
কাঁজেই বৃথ! চিন্তায় সময় নষ্ট না করে সে শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল । 

ওদিকে সর্দার উদালোকে নিয়ে সৈনিক-পর্ষিদ আলোচনায় বসেছে। 
তারাই টারজনের ভাগ্য নির্ধারণ করবে । ষে বুদ্ধ তাঁকে হত্যা। করার বিরোধী 
ছিল সে এখনও তার প্রধান সমর্থক । সে গ্রামের ওঝা; নাম গুপিংগু 
সে ভবিস্তদ্বাণী কবল, এই লোকটির ক্ষাতত করলে মহাবিপদ ঘটবে। কিন্তু 
আর একদল চাইছে তাকে এখনই মেরে ফেল হোক । 

উদ্দালো৷ বলল, “কোন একজনের কথায় এ ব্যাপারের মীমাংসা! হবে না । 
একজনের কথার চাইতে বনুজনের কথাই ভাল ।” 

তার সামনে মাটিতে ছুটে! পাত্র রাখা আছে। একটাতে আছে অনেক 
শশ্য-কণা, অপরটিতে ছোট ছোট গোল পাথর । একটি পাত্র সে তুলে দিল: 
ভাইনের লোকটির হাতে, অন্যটি তুলে দিল ব দিকের লোকটির হাতে। 
তারপর বলল, “প্রত্যেক সৈনিক মাত্র একটি করে শশ্ত-কণ। ও পাথর তুলে 
নাও-_ঠিক একটি, তার বেশী নয় |” 

পাত্র ছটিকে হাতে-হাতে সকলের সামনেই ঘোরানে। হল। প্রতোকেই 
একটা করে শশ্য-কণা ও পাথর তুলে নিল । পাত্র ছুটি উদালোর হাতে ফিন্বে 
এলে নিজের পাশে রেখে দিয়ে সরু গলার একট। লাউয়ের ধোল €স নিয়ে 
এল । 

বলল, “এই খোলটাকে চারদিক ঘুরিয়ে আনা হবে। প্রত্যেকেই তার. 
মত জানাবে শন্য-কণ। অথবা পাথর দিয়ে। শশ্য-কণা এই অপবিচিতের 
জীবনের প্রতীক, আর পাথর মৃত্যুর যে চাও সে বেচে থাকুক সে 
একটা শন্য-কণ! ফেলবে লাউয়ের খোলে ; আর যে চাও তার মৃত্যু, সে 
ফেলবে পাথর |” 

নিঃশবে খোলটাকে ঘোরানো হল সকলের সামনে । ফাকা খোলের মধ্যে 
প্রতিটি ব্যালটের শব্দ পরিষদ-কক্ষের মধ্যে গম্গমূ করে ফিরতে লাগল । 
পরিক্রমা শেষ করে মেটা ফিরে এল উদালোর হাতে । 

সেখানে উপস্থিত ছিল একশ' £দনিক | উদালো শ্রকশ' গুণতে জানে না” 
কিন্ত মতদানের সঠিক অবস্থা নির্ধারণের আর একটি নিশ্চিত উপায় তার' 
জানা আছে। 

খোলের ভিতরকার সব কিছু সে মাটিতে ঢেলে দিল তারপর এক হাতে 
একট! শন্ত-কণা ও অন্ত হাতে একটা পাথর তুলে ছটো পাত্রে আলাদা করে 
রাখতে লাগল। এই ভাবে শন্ত-কণা ও পাথর সমান সংখ্যাক্স দুটো পাকে 
পড়তে লাগল । ফিন্ধু কান্ছিট। বেশীক্ষণ চলল না) সবগুলি শল্ত-কপা! ফুরিক্টে' 


টারজনস্‌ কোয়েস্ট ১৩৯ 


ঘাবার পরেও পচাত্তর কি আশটি পাথর পড়ে রইল । বোঝা গেল, টারজনের- 
জীবন বক্ষার পক্ষে খুব অল্প ভোটই পড়েছে। 

উদ্দালে! একবার উপরে, একবার চারদিকে তাকিয়ে বলল, “নবাগতের 
মৃত্যু হোক।” চারদিক থেকে সৈনিকরা হৈ-হৈ কবে চেঁচিয়ে উঠল। 

একজন বল, “কাতুক্করা! আসার আগে এখনই তাকে মেরে ফেল! 
হোক ।” 

উদালে। বলল, “না, তার মৃত্যু হবে আগামীকাল রাতে । তাহলে মেয়েরা 
একটা ভোজের আয়োজন করার মত সময় পাবে । রাতে এই কাতুরুর উপর 
খন চলবে নির্যাতন, তখন চলবে আমাদের খানাপিনা ও নাঁচ।” 

সকলেই মরবে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাল । 

পরিষদের কাজ শেষ হল। সৈনিকর! যার যার ঘরে ফিরে গেল । আগুন 
জালানে। হল। নিস্তব্ধতা নেমে এল বুকেন! গ্রামে । সার! গ্রাম ঘুমিয়ে' 
পড়ল । 

সর্দারের কাছ থেকে একটি মৃন্তি নিংশবে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে 
এল | ঘরের ছায়ায় দাড়িয়ে সভয়ে চারদিকে তাকাল । 

নব চুপ। ভৌতিক ছায়ার মত মৃতিটি নিঃশবে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে 
চলল । 

পরিষদ-ঘরের চীৎকাঁরে একটু আগেই টারজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল । 
অনেকক্ষণ জেগেও ছিল। তারপর আবার জন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে। 

ভাল করে ঘুমিয়ে পড়ার আগেই একট! শব্দে সে জেগে উঠল । এত ক্ষীণ 
শব্দ আপনার-আমার কাঁনেই পৌছত না। দুটি খালি পায়ের ধীরগতি চুপি- 
চুপি এগিয়ে আসছে । 

ঘরের দরজাটা যাতে দেখ। যায় সেইভাবে টারজন পাশ ফিরল । সেখানে 
দেখ! দিল একটি ছায়া-মৃত্তি। কে যেন খরে ঢুকছে। জল্লাদ কি এসেছে তাকে; 
হত্যা করতে ? 


৭ মধুর সঙ্গ 

ঝোপবাড়ের ভিতর দিয়ে সিংহটা জেন থেকে অল্প দুরে তার পিছনে এসে 

দাড়াল। জেনকে দেখেই দাঁত বের করে গর্জে উঠল। মাথার উপবকার একটা 

ভাল ধরে জেন ঝুলে পড়ল। সঙ্গে নঙ্গে সিংহটাও লাফ দিল, কিন্তু অল্পের 
জন্ত তার পায়ের নাগাল পেল না। জেনও নিরাপদ দূরত্বে উঠে গেল। 

কিছু দুরেই প্রিন্স তখন জাহাজের ঠিক নীচে ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে 
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ছিল। সিংহের গর্জন কানে আসতেই সে ভয়ে ঠক ঠক করে কাপতে 
লাগল। , 

জেন গাছের উপর থেকে তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলল, “আপনি 
ওথান থেকে বেরিয়ে আম্বন এলেক্ডিস) কিন্তু কোনরকম শব করবেন না। 
আপনার শব্দ শুনলে সিংহটা1 আপনাকে আক্রমণ করবে । ও ভয়ংকর ক্ষেপে 
আছে-_হয় তে। কাল রাতে শিকার জোটাতে পারে নি।” 

এলেক্সিপ কিছু বলতে চেষ্ট। করল, কিন্তু তার গল। দিয়ে আওয়াজ বেরল 
না। সেখানে দাঁড়িয়েই কাপতে লাগল । মুখট। ছণইয়ের মৃত সাদ] । 

জেন ব্রাউনকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্ত সে জানে ব্রাউন এলেক্সিসের ঠিক 
মাথার উপরেই আছে । টেঁচিয়ে বলল, “ব্রাউন, ফিতেট। প্রিন্সের কাছে 
নামিয়ে দাও। এলেক্সিস, ফিছেট। বগলের নীচ দিয়ে শরীরটাকে পেচিয়ে 
বেঁধে ফেলুন । ক্রাউন ও টিবস্‌ আপনাকে টেনে তুলবে। আমি মুমার 
মনোযোগকে অন্য দিকে সরিয়ে নিচ্ছি |” 

জেন গাছের একটা মর। ডাল ভেঙে ছুড়ে দিল। সেটা গিয়ে লাগল হুমার 
মুখে । গর্জে উঠে সে আবার লাফ দিল জেনকে লক্ষ্য করে। 

ইতিমধ্যে ব্রাউন তাড়াতাড়ি ফিতেট। নামিরে দিল এলেক্সিসের দিকে । 
বলল, “তাড়াতাড়ি করুন । ফিতেট। পেচিয়ে বেধে দিন । 

কিন্ত এলেক্সিস্‌ নিশ্চল | থরুধ্রু করে কাপছে, দাতে ধরাতে ঠোকাঠুকি 
হচ্ছে; হাটতে হাটু লেগে ষাচ্ছে। | 

জেন টেঁচিয়ে বলল, “এলেক্সিস্‌। এটা আপনার জীবন-মরণের প্রশ্ন!” 

কাপ। হাতে এলেক্সিস্‌ ফিতেটা ধবেই “বাচাও-বীচাও” বলে টেঁচাতে 
লাগল । 

শব্দ শুনে সিংহটাও ফিবে দাড়াল । 

ক্রাউন ও টিবস্‌ একটু একটু করে এলেক্সিসকে টেনে তুলতে লাগল। 
সিংহট। এগিয়ে এল । এবার ঠিক তার নীচে জন্তটাব চোখ পড়তেই এলেক্সিস 
আর্তনাদ করে উঠল। | 

ছুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়। হয়ে দাড়িয়ে লিংহট! থাবা বাল; কিন্তু থাবা 
গিয়ে পড়ল এলেক্সিসের জুতোর গোড়ালিতে। তাতেই সে ভদ্রলোক 
আর্তনাদ করে মূচ্ছা গেল । ব্রাউন ও টিবংস্‌ দ্বিগুণ চেষ্টায় তাকে টেনে উপরে 
তুলে অনেক কষ্টে কেবিনের ভিত্তরে টেনে নিয়ে গেল। 

তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে প্রিন্সেস হাউ-হছাউ করে কেদে উঠল । বলতে 
লাগল, “ও মরে গেছে ! ও মরে গেছে !” 

ধাই হোক, শেষ পর্যন্ত এলেক্সিসের জ্ঞান ফিরে এল। প্রিদ্দেসসহ সকলেই 
“আশ্বস্ত হল। 

জেন বলল) “তাতে। হল, কিন্তু এখন এই সিংহটাকে নিদ্ে কি কর। ঘায় ! 
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ওটা হয় তো ঘণ্টার পর ঘণ্ট। এখানেই ঘুরে বেডাবে; আর ও যতক্ষণ সবে ন। 
যাচ্ছে ততক্ষণ আমরাও এই গাছের উপর কেবিনের মধো বন্দী হয়ে থাকব। 
একমাত্র পথ ওটাকে মেবে ফেলা । আচ্ছ। এলেকিস, আপনি নিশ্চয় রাইকেল 
সঙজে এনেছেন ?” 

“ছ্যা, ছুটে! এনেছি ! বেশ জোরদার বাইফেল-_তা দিয়ে হাতিকে ৪ 
আটকানো যায় ।” 

“থুব ভাল»' জেন বলল ; “.সগুলে। কোথায় ?” 

ব্রাউন বলল, “মালপব্সের কামরায় আছে মিস; আমি নিয়ে আসছি।” 

“কিছু গুলিও নিয়ে এসো” জেন বলল। 

কেবল একট] রাইফেল নিন ব্রাউন ফরে এল । পগডলি তো! পেলাম না. 
মিস! সেগুলো কোথায় আছে স্বরভ ?” 

“কিসের কথা বলছ ?” প্রিন্স জানতে চাইল । 

“গুলির, আবার কিসের ?” 

“১ গুলি 1” 

“হাঃ হা, গুলি । আপনি--” 

পিম্ম গলা খাকাবি দিয়ে বললঃ “মানে-_কি-_জান- আমি--মানে--” 

ব্রাউন খেঁকিয়ে উঠল, “মানে, গুলি আনতেই তুলে গেছেন, এই তো?” 

জেন বলল, “ঝগড়। করে কোন লাভ '.নই। গুলিনেই তো নেই। কি 
আর কর। যাবে?” 

টিবস্‌ বলল, “যদি অনুমতি করেন তো! আমি একট! স্বরাহ। করে দিতে 
পারি |” 

“কি রকম ?” জেন প্রশ্ব করল । 

“আমার থলিতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র আছে মিলেডি। জন্তটাকে আমিই 
মারব 9 

“থুব ভাল কথা টিবস্? দয়| করে সেট! নিয়ে এস |” 

দরজার দিকে প| বাড়িয়েও টিবস্‌ হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখট। লাল 
ইয়ে উঠল। 

“কি হল টিবস্‌1” জেন প্রশ্ন করল। 

টিবস্‌ তো-তো করে বলল, “আমি-_আমি ভুলে গিয়েছিলাম মিলেডি) 
আমার থলেট। তো! নীচে নামিয়ে নেওয়। হয়েছে ।” 

জেন হাসি চাপতে পারুল না; বলল, “এ 'ষে দেখছি ভ্রাস্তিবিলাসের পাল। 
চলেছে- রাইফেল আছে, গুলি নেই, আবার একটিমা্ আয়া চলে গেছে 
শক্রর দখলে ।” 

প্রিন্সেস বললঃ “তাহলে এখন আমরা কি করব ?” 

“ও ব্যাটা যতক্ষণ না নড়বে ততক্ষণ কিছুই করার নেই। তাছাড়া. 


৯৪২ টারজন লমগ্র 


এই রাতের বেলায় তো। আর তাবু খাটানো। যাবে না। রাতটা এখানেই 
কাটাতে হবে। 

ক্রমে দিনের আলে। ফুটল। জেন বাইরে মুখ বাড়াল। , সিংহটা চলে 
গেছে। ধীরে ধীরে গাছের নীচু ডালে নেমে চারদিকে ভাল করে তাকাল। 
নাঃ জন্তটা কাছে-পিঠে কোথাও নেই। 

উড়োজাছাজে ফিরে এসে বলল, “এবার আমর। নীচে নেমে তাবু খাটাবার 
ব্যবস্থ। করতে পারি। ব্রাউন, মালপত্র সব নীচে নামানো হয়েছে কি?” 

“মাত্র অল্প কয়েকটা! বাকি আছে মিস।” যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব 
নামিয়ে দিচ্ছি ।” 

মাল নামানে। হয়ে গেল। কিন্তু সমশ্তা দেখা দিল মান্ষকে নামানো 
নিয়ে । দিংহের মুখ থেকে বাচার তাগিদে যাই করে থাকুক না৷ কেন, এখন 
প্রিন্স, প্রিন্দে ও আনেৎ কিছুতেই ফিতে ধরে অথবা গাছের ভাল ধবে নীচে 
নামতে বাজী হল না। অনেক কথাকাটাকাটির পরে স্থির হল; জেন নামবে 
-সকলের আগে? ব্রাউন ও টিবস্‌ ধরে ধরে নামিয়ে দেবে প্রথমে আনেংকে ও 
পরে প্রিজ্দেমকে । তারপর নামবে প্রিন্স, এবং তারও পরে ক্রাউন ও টিব্‌স্‌। 

আনে ও গ্রিন্সেমকে নামিয়ে দেওয়া হল। তখন ব্রাউন বলল, “এবার 
তোমার পাল! টিবস্। তোমাকেও কি নামিয়ে দিতে হবে, না নিজেই 
-নামতে পারবে?” 

টিব্‌স্‌ জবাব" দিল, “আমি ভাল ধরেই নামতে পারব। আপনি আর 
'আমি পরস্পরকে সাহায্য করে একসজেই নামব।” 

স্ববভ চেঁচিয়ে বলল, “হেই, আমার কি হবে?” 

ব্রাউন জবাব দিল, “আপনিও ইছুরের মত গাছ বেয়ে নেমে আহুন, না 
-হুয় তে। এখানেই থেকে যান ।” 


৮_কাডুরু ইয়েনি 


টারঞ্জন দেখল, কুটিরের ছোট দ্বারপথে বাইরের অপেক্ষাকৃত ত্বপ্প অন্ধকারের 
-পটভূমিকায় দাড়িয়ে আছে একটি ছায়া-যুত্তি; সে মৃতি একটি পুরুষের । 

হাত-প। বাধ। থাকায় অরণ্যরাজ এখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ ; অপেক্ষা! কর! 
“ছাড়া তার আব কোন উপায় নেই। | 

অন্ধকারে পথ হাতড়ে ছায়ামৃত্তি আরও কাছে এগিয়ে এল। হঠাৎ । 
-টারজন প্রশ্ন করল, “কে তুমি ?” 

“স্‌-স্শ.! "অত জোরে কথ। বলে। না। আমি ওঝা গুপিংগু।” 


টারজনস্‌ কোয়েষ্ট ১৪৩ 


“ক চাও?” 

“তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি । তোমার দেশে ফিরে যাও কাতুরু ; 
সেখানে গিয়ে তোমার লোকজনদের বলো যে গুপিংগ তোমাকে মৃত্যুর হাত 
থেকে বাচিয়েছে। বিনিময়ে তারা ষেন গুপিংগুর কোন ক্ষতি না করে, তার 
মেয়েদের হরণ না করে।” 

টারজন হাসল। অন্ধকারে সে হাসি দেখা গেল না। বলল, “তুমি 
বুদ্ধিমান গুপিংগু ; এবার আমার বাধন কেটে দাও।” 

“আর একট! কথ!” গুপিংগু বলল। 

“কি ?” 

“উদালে। বা আর কাউকে বলো না ঘে আমি তোমাকে মুক্ত করে 
দিয়েছি ।” 

“আমার কাছ থেকে তার! কিছুই জানতে পারবে না; আমাকে শুধু বলে 
দ্াও_-আমর] কাতুরুর। কোথায় থাকি বলে তোমার লোক্জনদের ধারণ] |” 

গুপিংগু বলল, “উত্তর দিকের উর দেশ পেরিয়ে একটা উচু পাহাড়ের 
বীচে তোমরা বাস কর।” 

“তোমার দেশের লোকর| কি কাভুরুদের দেশে ঘাঁবার পথ চেনে 1” 

ওঝা বলল, “আমি চিনি--কিস্কত কাউকে সেখানে নিয়ে যাব না বলে 
কথ দিয়েছি” 

“তুমি চিনলেই হল ।” 

«আমি সত্যি চিনি” গুপিংগু জোর দিয়ে বলল । 

“আচ্ছা বল তোঃ লে দেশের পথে কেমন করে ধাওয়া যায়; তবে তো 
বুঝব সে পথ তুমি চেন কি না।” 

“আমাদের গ্রামের উত্তর দিক থেকে আরও উত্তরে গেলে একটা! পুরনে। 
হাতি চলার পথ আছে। পথটা খুব ঘোরানো, তবে কাতুরুদের দেশের দিকেই 
চলে গেছে । তোমাদের গ্রামের পাশে পাহাড়ের ঢালুতে অনেক বাশগাছ 
জ্বন্মে। সেই সব গাছের চারা খেতে হাতির অনেক কাল ধবে সেখানে 
যাতায়াত করে ।” 

আরও কাছে এগিয়ে এসে ওঝা বলল, “তোমার বাধন কেটে দেবার পরে 
'আমি যতক্ষণ না আমার ঘরে পৌছে যাই ততক্ষণ তুমি এখানে অপেক্ষা করো? 
তারপর নিঃশবে গ্রামের ফটকে চলে যেয়ো; সেখানে বাশের বেড়ার নীচে 
একট! পাটাতন দেখতে পাবে। মেই পাটাতনে উঠে বেড়া টপকে তুমি 
লহজেই'বাইবে নেমে যেতে পারবে |” 

«আমার অন্্রশত্ত্রগুলে। কোথায় আছে?” টারজন জানতে চাইল । 

“উদ্ালোর কুটিরে কিন্তু সেগুলে। তুমি পাবে না। দরজার ঠিক মূখেই 
একটি সৈনিক ঘুমিয়ে আছে; ঢুকতে গেলেই নে জেগে উঠবে।” 
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“আমার বাধন কেটে দাও)” টার্জন বলল। 

নিজের ছুরি বের করে গুপিংগু বন্দীর হাত-পায়ের শক্ত বাধন কেটে দিল? 
“আমি ঘরে ন! পৌছ। পর্যন্ত এখানে অপেক্ষ। কর,” বলে সে নিঃশবে হামাগুড়ি 
দিয়ে বেরিয়ে গেল । 

টারজন উঠে ধ্লাড়িয়ে শরীরটাকে ঝণকি দিল। কর্জিও গোড়ালি ভাল 
করে ঘসে নিল। তারপর হাটুর উপর বলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেল। প্রাণভরে শ্বাস টানল। মুক্তির কী আনন্দ! নিঃশব্দ পায়ে সে পথে 
নামল । 

সর্দারের কুটিরের কাছে এসে থামল । অস্ত্রশস্ত্রগুলোর জন্য খুব লোভ 
হচ্ছে । কুটিরের মধ্যে একট। অস্পষ্ট আলে দেখা যাচ্ছে-_নিভন্ত ধুনির: 
আলো! । দরজার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল, সৈনিকটির অদুরেই খুনির 
পাশে তার অস্ত্রশস্ত্র গুলে। পড়ে আছে । . 

সতর্ক পদক্ষেপে ভিতবে ঢুকে সে ঘুমস্ত সৈনিকের দেহটাকে পেরিয়ে গেল। 
প্রথমেই তৃলে নিল তার মৃল্যবান ছুরিটা; (সটাকে কোষবদ্ধ করল; তারপর 
তীরপূর্ণ তুণীরটাকে ডান পিঠে ঝুলিয়ে বা কাধে জড়িয়ে নিল দড়িটা। ছোট 
বর্শ। ও ধছুকটাকে একহাতে নিয্পে আবার দরজার দিকে ঘুরল। 

ঠিক সেই মূহুর্তে সৈনিকটি পাশ ফিরে চোখ খুলল । একটি লোককে 
দাড়িয়ে থাকতে দেখে মে উঠে বসল । ছায়া-ছায়! অদ্ধকারে লোকটিকে চিনতে 
পেরে বলে উঠল, “কে ওখানে ? ব্যাপার কি?” 

টারজন আর এক প৷ এগিয়ে ফিদ্ফিস্‌ করে বলল, “চুপ ! আর একটি কথ 
বললেই মরবে; আমি সেই কাতর |” 

কালে মান্ষটির ঠোট ঝুলে পড়ল; তাকাল বড় বড় চোখে । আধো 
অন্বকারেও টারজন দেখতে পেল লোকটি কাপছে। 

বলল, “বাইরে চলে ধাও। তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না। কিন্তু 
নিঃশবে চলে যাবে ।” ৃ 

পাতার যত কাপতে কাপতে সৈনিকটি সেই নির্দেশ মতই কাজ করল। 
তার পিছন পিছন চলল টারজন। সৈনিকটিকে সে বাধ্য করল তার সঙ্গে 
ফটক পর্যস্ত গিয়ে সেটাকে খুলে দিতে । তারপরেই উদালোর গ্রাম 
ছেড়ে সে রাতের জঙ্গলের অন্ধকারে মিশে গেল । একমুহূর্ত পরেই লৈনিকটির 
চেঁচামেচিতে গ্রামের লোকের! জেগে ওঠার হল্লা তার কানে এল) কিন্ত সে 
ভালই জানত যে রাতের অন্ধকারে কারুর পিছু নেবার সাহস তাদের 
হবে ন!। ্‌ ৃ 
গুপিংগ্র নির্দেশমত টারজন একটা ঘণ্টা উত্তর দিকের পথ ধবে এগিয়ে 
চলল। সে হাটছে বাতাসের বিপরীত দিকে। এক.সময় একট। ক্ষুধার্ত, 
সিংহের গন্ধ তাঁর নাকে এল। তাড়াতাড়ি সে'একট। গাছে চড়ে বসল এবং 
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একটা আরামদায়ক জায়গ। খুঁজে নিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে 
নকিমা কোথায় গেছে, কি করছে»_এই সব ভাবতে ভাবতে আর জঙজলের 
পরিচিত নান। বিচিত্র শব্ধ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। 

ভোর হল। টারজন আবার উত্তর দিকে হাটতে লাগল । ওদিকে নকিম। 
তখন উদ্বালোর গ্রামের সর্দারের কুটিবরের উপরকার একট। গাছের ভালে গুড়ি- 
ক্কঁড়ি মেরে শুয়ে আছে । 

যখন তার ঘুম ভাঙল তখন ভোরের আলোয় রাতের অন্ধকার মিলিয়ে 
গ্বেছে। পথে কোন লোকজন নেই দেখে মে তাড়াতাড়ি পথে নেমে সর্দাৰের 
কুটিরের দিকে লাফিয়ে চলল | সে দেখেছিল, সেখানেই তার মনিবকে রাখ! 
হয়েছে। 

একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে আনতেই ছোট বানবটাকে দেখে ধরতে গেল। 
বানরটাও ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে একলাফে বাশের বেড়। ভিডিয়ে জঙ্গলের 
পথে পালিয়ে গেল । না জেনেই নকিমাও তার মনিবের পথেই চলতে লাগল । 

সারাট। দিন টারজন হাতিদের পথ ধরেই উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। 
বিকেলের দিকে একটা জন্তকে মেরে ভোজন-পর্ব সমাধা করে সেখানেই বাতট। 
কাটিয়ে দিল। 

পরদিন নিঃশব্দ চলতে চলতে একট দমক1 হাওয়া তার নাকে পৌছে 
দিল একট। বিচিত্র গন্ধ। টারজন থেমে গেল। একমূহূর্ত চিত্রাপিতের মত 
দাড়িয়ে রইল। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ, সতর্ক । 

টারজন হতচকিত | গন্ধটা! একজন টার্মীঙ্গানির, অথচ কিছুটা অন্য রকম। 
এ গন্ধ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। তার সঙ্গে এসে মিশেছে একটি পরিচিত 
গন্ধ- সিংহ মুমার গন্ধ । এই ছুটি গন্ধ একত্র হওয়া মানেই বিপদের সংকেত। 
যদিও সিংহের হাত থেকে মানষকে, অথবা মানুষের হাত থেকে সিংহকে 
বাচাবার কোন আগ্রহ টারজনের নেই, তবু স্বাভাবিক কৌতুহলবশেই ব্যাপারটা 
জানবার জন্ত সে মাথার উপরকার ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষরার্জির ডালপালায় 
ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে চলল । 

সেই বিচিত্র গন্ধকে অনুসরণ করে যতই সে এগোতে লাগল ততই সিংহের 
গন্ধ তীব্রতর এবং মান্ষের গন্ধ অস্পষ্টতর হতে লাগল । তা থেকেই টারজন 
বুঝতে পারল যে সিংহটাই মানুষটির দিকে এগিয়ে চলেছে। 

একটি ভরা-পেট জন্তর গন্ধ খালি-পেট জন্তর গন্ধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ। । 
শূন্য উদর মানেই ক্ষুধিত উদর, আর ক্ষুধার্ত সিংহ মানেই শিকারসন্কানী নিংহ। 
কাজেই টারজনের বুঝতে মোটেই অহৃবিধা হল না যে এক্ষেত্রে মানুষটি 
শিকার, আর পিংহট। শিকারী । 

টারজন যা্ষটিকেই প্রথম দেখতে পেল। একনজর দেখেই অবপ্যরাজ 
হঠাৎ থেমে গেল। লোকটি শ্বেতকায়। কিন্ত ধত সাদ মানুষ সে এতকাল 
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দেখেছে এ লোকটি তাদের চাইতে কত আলাদ।! তার পরনে একটিমান্ত 
কটিবাঁস; দেখে মনে হল সেটাও গোরিলার চামড়।। তার কজি ও গোড়ালি 
ব্রেস্লেটে ভত্তি; মানুষের াতের সাত-নহরী হার ঝুলছে” তার গলায়; 
হাড়ের বা হাতির দাতের সরু নল আড়া মাড়ি ঢুকে আছে তার নাকের ডগায় : 
দুই কানে ঝুলছে ভারী ভারা আংটা। কপাল থেকে গলার পিছন পযস্ত 
প্রসারিত একগুচ্ছ চুল ছাড় গোটা মাথাটা কামানো; আর সেই চুলের সঙ্গে 
বাধা পালকগুলো বীভত্মভাবে চিত্রিত মুখের উপর ঝুলছে) অথচ একটি অসভা 
নিগ্রোর যত বৈশিষ্টাই তার দেঠে থাকুক না কেন, লোকটা নি:সন্দেহে 
শ্বেতকায়, যদিও অবিরাম রোদে-বৃষ্টিতে কাটানোর ফলে তার চামড়ায় লেগেছে 
ব্রোঞ্জের আভ। | 

একটি গাছে হেলান দিয়ে লোকটি বসে আছে । যে দড়ি দিয়ে ভার কটি- 
বান্টি বাধা তার সঙ্গে োলানে। একটা চামড়ার থলে থেকে তুলে 
সেকি ধেন খাচ্ছে । দেখলেই বোঝা যায়ঃ একটা সিংহের উপস্থিতি সম্পর্কে 
স ম্পূর্ণঅচেতন । 

খুব সতর্ক হয়ে নিঃশব্দে টারজন সেই গাছটাতে পৌছে গেল। লোকটিকে 
ভাল করে নজর কধতেই কাভুরুদের সম্পর্কে শোনা অনেক কথাই তার মনে 
পড়ে গেল ; বিশেষ কবে তার মনে পড়ল ঘে কাতূকুদের বর্ণনা দেওয়। হয় 
শ্বেতকার ববর বলে। 

তাহলে এই অপরিচিত লোকটি তো কাতুরু হতে পারে । এ অঙ্মান 
বেশ যুক্তিযুন্ত বলেই মনে হল; কিন্তু এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আগেই 
একটু দুবেধ একট। গর্জন টারজনের কানে এল। 

সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতকায় বর্ষটি উঠে দরাডাল। এক হাতে তুলে নিল ভারী 
ব্শা, অন্ত হাতে একট আদিম ছুবি। 

ঝোপের ভিতর থেকে দিংহুটা পূর্ণ বিক্রমে ছেড়ে এল। গাছে উঠে 
আত্মরক্ষা করার সময়টুকু পংস্ত লোকটি পেল না। তবে তার পক্ষে যাকরা! 
সম্ভব, তা সে করল । অতি ভ্রু তার হাতের বর্শ। পিছনে সরে গিয়েই বিদ্যুৎ 
গতিতে ছুটে গেল লক্ষোর দিকে । হয়তো মিংহের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে 
লোকটি ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তার হস্তনিক্ষিপ্ত বশ 
লক্ষ্চ্যুত হল । সঙ্গে সঙ্গে টারজন গাছের ভাল থেকে লাফিয়ে পড়ল দিংহটাকে 
লক্ষ্য করে। | 

শিকারকে বাগে আনতে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ধাড়ানোমাত্রই টারজন 
' আড়াআড়ি-ভাবে ঝাপিয়ে পড়ল তার কাধের উপর । অবণ্যরাজের ভাবী 
দেহের ভাবে সিংহট। মাটিতে পড়ে গেল। সভয়ে গর্জন করে দিংহটা আবার 
উঠে দাড়াতেই টারজন ছুই শক্ত পায়ে সিংহের কোমরটাকে বেড়ি দিয়ে সবল 
বাছতে তার শক্ত গলাটাকে পেচিয়ে ধরল । 
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শুরু হল ছুই জানোয়ারের যুদ্ধ! শ্বেতকাঁয় বর্ধরটি বিশ্বয়-বিস্ফারিত চোখে 
দেখতে লাগল এই দ্বৈতরণ। মানুষের গর্জন ও গর্গব্‌ শব এক হয়ে মিশে 
ঘাচ্ছে সিংহের গর্জনের সঙ্গে । পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দুজন মাটিতে গড়াগড়ি 
যাচ্ছে। এই দেখা গেল একজনের শাণিত নখর চেষ্টা করছে অপরের বাদামী 
চামড়াকে ছিন্নভিন্ন করতে, আবার পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে একজনের হাতের 
ছুরি উঠছে আর নামছে, প্রতি বারই ছুরিটা পশ্তরাজের পাঁজরে গভীর হতে 
গভীরে ঢুকে যাচ্ছে । শেষ পযন্ত গর্জন থেমে গেল; মৃত্যু-মন্ত্রণায় শেষ বারের 
মত নড়ে উঠেই পশ্তরাজের দেহটা মাটিতে এলিয়ে পড়ল। 

টারজন লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল। শক্রর লাশের উপর একটা পা৷ রেখে 
আকাশে মুখ তুলে (বজী গেরিলার মত হুংকার দিতে লাগল | 

সেই বাঁভংস ভৌতিক হুংকার শুনে শ্বেতকায় বর্ধরটি কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়ে 
নিজের ছুরিব হাতশটাকে সজোরে চেপে ধরল । 

হুংকারের শব্দ দূর থেকে দুরে মিলিরে গেল৷ ছুজনে মুখোমুখি দাড়াল । 
নিঃশব্দে পরম্পরকে দেখতে লাগল । বুকেনাদের ভাষায় বর্ধরটি প্রশ্ন করল, 
“কে তুমি?” 

“আমি অরণান্না্গ টারজন | আর তুমি ?” 

“আমি ইতেনি, কাতুরু |” 

টারজন খুশি হল। এবার সে হয়তো কাতুরুদের পরিচয় জানতে 
পারবে। 

লোকটি শুধাল, “কেন তুমি সিংহটাকে মারলে ?” 

“ওটাকে না মারলে তুমিই যে ওর হাতে মরতে |” 

"আমি মধুলে তোখার কি? আমি তে। অপর্িচিত।” 

কাধ ঝানুনি দিয়ে টারজন বলল, “হয় তে। তুমি সাদ। মান্য বলে! 

মাথা নেডে ইয়োন বলল, “ঠিক বুঝতে পাপছি না । তোমার মত লোক 
আমি আগে কখনও দেখি নি। তুমি কালো মানুষ নও, আবার কাতুরুও 
নও! তুমিকি?; 

"আমি টার্জন। কাভৃকদের গ্রামের খোজ করছি। তুমি তে। আমাকে 
সেখানে নিয়ে থেতে পার | তোমাদের সর্দারের সঙ্গে আমি. কথা বলতে 
চাই।” 

ইয়েনি মাঝ নেড়ে বলল, “মরবার ইচ্ছ। না হলে কেউ কাতুক্ষদের গ্রামে 
যায় না। তুমি আমার জীবন বাচিয়েছ, তাই আমি তোমাকে নেখানে নিয়ে 
স্বাব না বা তোমাকে মাব্বও না । তুমি তোমার পথে চলে যাও টারজন; 
কিপ্ত (দেখো) দে পথ ধেন তোমাকে কাভুঞ্দের গ্রামে নিয়ে ন| যায়।” 


৯_-চিতাবাঘ শীত! 


বিমানের দলটি মাটিতে নেমে নিজেদের কাজে লেগে গেল | ছোট ঝর্ণাটার 
ধারে জেন খানিকট। খোল! জায়গ! খুঁজে পেল। তার নির্দেশে একট। বেড়া ও 
কিছু থাকার মত ঘর বানানো শুরু হয়ে গেল। 

কাজের চাঁপট। বেশীর ভাগ পড়ল ব্রাউন ও জেনের উপর । আনে ও 
টিব্‌স্‌ সাধ্যমত সাহাযা করতে লাগল । নাকেকাদ! ছাড়! কিটি আর কোন 
কাজ করবে এটা কেউ আশাই করে না। বেড়াট। তৈরি করার ভার পড়ল 
এলিক্সিসের উপর । কিন্তু সে কাজ করার মত দৈহিক বা মানসিক কোন 
সঙ্গতিই তার নেই। ৃ | 

বিকেল নাগাদ একট! বড় ঘর বির কাজ শেষহল। তাতে কোন 
রকমে দুটো ঘরের ব্যবস্থা কর। হল, একটা মেয়েদের জন্য, আর একটা 
ছেলেদের | ব্যবস্থাদি খুবই সাধারণ, তবু একট! আশ্রয় তো৷ বটে । একেবারে 
খোল! আকাশের নীচে অসহায় অবস্থায় থাকার চাইতে তে। ভাল । 

ওদিকে জেন তখন অন্য এক ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিটি অনেকক্ষণ 
ধরে বসে বসে তার কাজ দেখল । তারপর আর কৌতৃহল চাপতে না পেরে 
জিজ্ঞাসা করল, “তুমি এসব কি করছ ভাই ?” 

“অস্ত্র তৈরি করছি-_একট! ধনুক, তীর, আব একটা বর্শ! ৷” 

"বাঃ কী সুন্দর তোমার হাতের কাজ! এগুলি নিয়ে খেলা করে 
আমাদের সময় বেশ কেটে যাবে ।” 

জেন মুখ তুলে বললঃ “আমি যা তৈরি করছি ত। দিয়ে আমাদের খাবার 
সংস্থান হবে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হবে ।৮ 

একটা ধন্গক ও ছ'ট! তীর বানিয়ে নিয়ে জেন উঠে পড়ল। ঘর ও বেড়ার 
ব্যবস্থা দেখে বলল, “বাঃ, বেশ হয়েছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি ভান 
হাতের ব্যবস্থা করতে । ভ্রাউন, তোমার কাছে ছবি আছে কি?” 

কিটি বলল, “কিন্তু জেন, তুমি কি এক যাচ্ছ নাকি ?” 

ব্রাউন বলল, “তা কেন? আমি যাচ্ছি মিসের সঙ্গে ।” 

জেন হেসে বলল, “আমি দুঃখিত ব্রাউন, তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে 
না। এখন ছুবিট। দাও ।” 

ছুরিট। হাতে নিয়ে জেন বলল, “বাঃ, বেশ বড় ছুরি তো! পুরুষ মানুষের 
হাতে এ রকম বড় ছুরিই মানায় ।” 

ব্রাউন বলল, “তাহলে চলুন ।” 

জেন মাথা নাড়ল। “বলেছি তো, তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে না ।” 

“বেশ, বাজি ধরুন 17 
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“ঠিক আছে। এই ছুরিটার উপর এক পাউগ্ড স্টালিং বাজি রইল । তুমি 
এক শ' পাও আমার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না |” 

“তাই হবে মিস। চলুন 1” 

“বেশ, তাহলে এস ১, 

কথা শেষ করেই জেন হাক্ধ! পায়ে একটু ছুটে গিয়ে একটা নীচু ভাল 'ধরে 
ঝুলে পড়েই নিমেষের মধ্যে গাছের উপরে উঠে অৃশ্ট হয়ে গেল। 

ব্রাউন খানিকটা ছুটে গিয়ে উপরে তাকাতেই নীচের লতাপাতায় পা জড়িয়ে 
পড়ে গেল। 

পাশের বঝর্ণাটার উপর নজর রেখে জেন নিঃশব্দে গাছের ডালে-ডালে 
এগিয়ে চলল | এই সব ঝর্ণাতে জল খেতে জীবজন্তর| অবশ্তই আসবে । 

মুহমন্দ বাতাস মুখে লাগছে । নানারকম গন্ধ আসছে নাকে । জেনের 
ইন্ড্রিযগুলি তার সঙ্গীর মত অতটা স্পর্শশীল না হলেও সাধারণ সভ্য মানুষের 
তুলনায় অনেক বেশী সংবেদনশীল । জেন অনেক দিন আগেই জেনেছে যে 
ইন্জিয়ের শক্তিকে অনুশীলনের দ্বারা বাড়ানো যায়, আর সে সম্ভাবনাকে লে 
পুরে মাত্রায়ই কাজে লাগিয়েছে । 

একটা অস্পষ্ট গন্ধ নাকে আসায় সে খুশি হয়ে উঠল । সামনেই শিকার 
এমেছে। 

আরও সতর্কতার সঙ্গে সে এগোতে লাগল, যাতে গাছের একটা পাতাও 
না নড়ে। সামনেই ইপ্লিত শিকার-__একটা ছোট হরিণ ও একদল খরগোস 
ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলেছে । 

জেন গতি বাড়াল । আরও বেশী সতর্ক হল। কারণ নীচের ওই জন্তগুলো 
ঘেমন ভীতু, তেমনি সদাপতর্ক। সামান্য মাত্র শব কানে গেলেই বিছ্যুৎ- 
গতিতে ছুটে পালাবে। 

শিকারকে আওতার মধ্যে পেয়েও সে তার তীর ছুড়তে পারছে না 
'ডালপালার বাধার জন্য | হরিণটা হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘাড় ফেরাল। সেই 
দিকের ঝোপের ভিতর থেকে একট। নড়াচড়ার শব্দ জেনের কানেও এল। 
সে বুঝলঃ আর দেরী করা চলে না; শিকার এর মধ্যেই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে । 
ঠিক সেই সময় ডালপালার ফাক দিয়ে হরিণটাকে স্পষ্ট দেখতেও পেয়ে গেল । 
বিছ্যৎগতিতে ধন্ুকে তীর জুড়ে ছুড়ে মারল। তীরটা গভীর হয়ে বিধল 
হবিণটার বাঁ কাধে । একট! লাফ দিয়েই সেট। মাটিতে পড়ে মরে গেল । 

সজে সঙ্গে জেন নীচে নেমে এসে মুত শিকারের দিকে ছুটে গেল। 
টারজনের শিক্ষামত তাড়াতাড়ি কাজ সারতে লাগল। জন্তটার ভার 
কমাবার জন্য তার গলাটা কেটে দিয়ে রক্ত বের করে দিল এবং জ্রত হাতে 
চামড়। ছাড়াতে লাগল। পিছনে বেশ কাছেই ঝোপের ভিতরে আবারও 
কিসের যেন নড়াচড়ার শব কানে এল। 
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কাজ শেষ করে জেন ছুরিট। বন্ধ করে পকেটে রাখল; হরিণটাকে তুলে 
নিল কাঁধে । আচমকা একটা কুদ্ধ গর্জনে বনতৃমির সতবত। ভেঙে খান্ধান্‌ 
হয়ে গেল। বিশ পা পিছনে চিতাবাঘ শীতা লাফিয়ে 'পড়লপ্রান্তার উপরে । 

জেন জানে, ইচ্ছ। করলেই হবিণটাকে ফেলে দিয়ে গাছে চডে সে পালিয়ে 
যেনে পাবে; তবু বাগেক মাথায় “পদ একটা বোকার মন কাজ করে 
বসল। 

হবিণটাকে নামিয়ে রেখে ধন্থকে পূর্ণ জ্যা আবোপ করে তীর ছুঁড়ে দিল 
শীতার বুক লক্ষ কৰে । তীর বুকে বিধতেই যন্ত্রণায় ও ক্রোধে তার আর্তনাদ 
করে শীতাও পাণ্টা আক্রমণ করল। 

আশ্রযশিবিবে বসে সকলেই সে আর্তনাদ শুনল । তাদের মনে হল ঘেন 
মানুষের কঠস্বব । 

এলেক্সিন বলে উঠল) *ওটা। কি ?” 

আনেৎ বলল, “মন্‌ দিউ, ওটা যে নারী-কের আর্তশাদ 1” 

ব্রাউন শংকিত গলায় বললঃ “লেডি গ্রেস্টোক 1” 

ব্রাউন ছোট হাত-কুডুলট। নিয়ে শব্ধ লক্ষ্য করে এশিয়ে চলস 

কিটি েঁচিয়ে বললঃ “কোথায় চললে তুমি? আমাকে একা “রেখে চলে 
যেয়ো না।” 

ব্রাউন খেকিয়ে উঠল, “চুপ করুন। নিশ্চয় গ্রেষ্টোকের কোন বিপদ 
ঘটেছে । আমাকে যেতেই হবে ।” 

টিবস্‌ পকেট থেকে গুলিহীন পিস্তলটা বের করল। বলল, “আমিও 
আপনার সঙ্গে যাব খিঃ ব্রাউন। মিলেডির কোন বিপদ ঘটতে আমর! 
দেব না।” 
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ইয়েনি তাকে সঙ্গে কবে কাতূকু গায়ে যেতে আপত্তি কর টারজন বলল” 
“আমি যদি বন্ধু হিসাবে যাই তাহলে নিশ্চয় কোন ক্ষতি হবে না।” 

ইয়েনি বলল, “কাতুরুদের কোন বন্ধু নেই । তোমার যাওয়া হবে না।” 

টার্ন কাধ ঝাকুনি দিয়ে বলল, “তাহলে আমি শক্ররূপেই যাব ।” 

“তোমাকে মেরে ফেলবে । তুমি আমার প্রাণ বাচিয়েছ, আমি তোমাকে 
মরতে দিতে পারি না। অথচ তোমার মৃত্যুকে ঠেকাতেও আমি পারব না? 
এটা যে কাতুরুদের বিধান ।” ্ 
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“তাহলে মেয়েদের চুরি করে এনে তাদের তোমরা মেরে ফেল?” টারজন 
জানতে চাইল । 

“কে বলে ধে কাভুরুরা মেয়ে চুরি করে ?” 

“সে কথা তো সকলেই জানে । কেন তোমরা একাজ কর? তোমাদের 
দেশে কি যথেষ্ট মেয়ে নেই ?" 

ইয়েনি জবাব দিল, “কাভুরুতে কোন শ্ত্রীলোক নেই। কাভূরুর পুরুষ 
মানুষরা যাঁতে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য শেষ স্তরীলোকটি নিজের জীবন 
বিনর্জন দেবার পর থেকে চার মানুষের হাতে-পায়ে যত আঙুল আছে ততবার 
বর্ষ এসেছে ও চলে গেছে ।” 

টারজন বলে উঠল, “আশী বছর ধরে তোমাদের দেশে কোন স্ত্রীলোক নেই? 
. সেতে। অনন্তর ইয়েনি, কারণ তুমি তে। এখনও যুবক, আর (তোমার নিশ্চয়ই 
একজন মা ছিল; অবশ্ত এক হতে পারে ঘে তোমার ম! কাতূকু চিল ন11” 

“আমার মা কাতুরুই ছিল, কিন্ক শেষ স্ত্রীলোকটির মুত্যুর অনেক আগে 
তার মৃত হয়। কিন্তু তোমাকে অনেক কথা৷ বলে ফেলেছি। কাভূকদের 
জীবনযাত্রা ইতর জনদের মত নয়, আর ইতর জনদের সে কথা শোনারও কথা 
নয়। সেসব বলা নিষেধ । এবার তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার 
পথে যাই ।” 

ইয়েনি আর কোন কথ! বলবে না বুঝতে পেরে টারজন একট] গাছে উঠে 
গেল। মৃহূর্তকাল পরেই সে কাতূরুর দৃষ্টিপখের আড়ালে চলে গেল। ইয়েনি 
যাতে ভূল করে মনে করে যে টারজন কাতৃরুদের দেশের পথে যায় নি সেজন্য 
টারজন ইচ্ছা করেই প্রথমে পশ্চিম দিকে চলল । অবশ্থ বেশী দূর গেল না; 
একটু পরেই দ্বিগুণ গতিতে ফিরে এল পেই জায়গায় যেখানে ইয়েনিকে বেখে 
গিয়েছিল । মেমনে মনে স্থির করে ফেলেছে, ইয়েনি খন স্বেচ্ছায় তাকে 
তাদের গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল না তখন অজ্ঞাতেই তাকে সে কাজটি 
করতে হবে। 

কিন্ত সেখানে ফিরে ইয়েনিকে দেখতে না পেয়ে সে অনুমান করল যে 
ইয়েনি উত্তর দিকেই গেছে ; অতএব টারজনও উত্তরের পথই ধরল । রর 

কিছুক্ষণ উত্তর দিকে চলবার পরে টার্ন বুঝতে পারল যে ইঞ্জেনি যে সেই 
পথে গেছে তার কোন চিহ্ুই চোখে পড়ছে না। তাড়াতাড়ি সে একটা 
বৃতাকার পথ ধরল । ঘণ্টাখানেক দেই পথে চলবার পরে ইয়েনির গন্ধ তার 
নাকে এল । শেষ পর্যন্ত দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে টারজন হতবুদ্ধি হয়ে 
গেল, কারণ কাতূরু তখন চলেছে সোজা দক্ষিণে । : 

টারঙ্গন ভাবল ইয়েনির এ কাজ করার পিছনে ছুটি কারণ থাকতে পারে । 
হয় সে তাকে ভূল পথে চালাতে চেয়েছে, অথব। কাভুরুদের গ্রাম সম্পর্কে তাকে 
ভূল খবর দিয়েছে । যাই হোক না কেন, ইয়েনির পিছনে লেগে থাকলে এক 
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সময়ে লক্ষ্স্থলে পৌছনো যাবেই। 

এই অদ্ভুত লোকটির সব কিছুই কেমন যেন রহম্তজনক বলে মনে হতে 
লাগল । তার অন্ত্রশস্্ এবং সাঁজপোশাক অন্য সকলের চাইতে আলাদা তে। 
বটেই, এমন কি তার কোমরে জড়ানো দড়িটাও একটু অদ্ভুত; কারণ জঙ্গলের 
অধিবাসীদের মধ্যে একমান্ত্র টারুজনই অন্ত্র হিসাবে এ ধরনের দড়ি বাবহার 
করে থাকে । টার্জন অবাক হয়ে ভাবল, এ দড়ির ব্যবহার ইয়েনি জানল 
কেমন কবে। 

একদিন বেগাশেষে টারজন বুঝতে পারল যে সে বুকেনাদের গ্রামে 
পৌছে গেছে। এমন সময় হঠাৎ ইয়েনিকে গাছে চড়তে দেখে সে আরও 
অবাক হয়ে গেল। বেশ অনায়াল গতিতেই সে গাছ থেকে গাছে দোল খেয়ে 
এগিয়ে চলল । 

একসময় কান পেতে কি ষেন শুনতে পেয়ে ইয়েনি তার কোমরে পেচানো। 
দডিট। খুলে ফেলল । টারজন দেখতে পেল, দঁড়িটার এক প্রান্তে একটা ফাস 
তৈরি করা আছে। 

নীমনে অনেক দূর থেকে কিছু শব্দ ভেসে এল। বোবা গেল কাতুরুও 
সেটা শুনতে পেয়েছে, কারণ দিক পরিবর্তন করে সে সেই শব্ধ লক্ষ্য করে 
এগিয়ে চলল। 

কিছুক্ষণ পরেই একট! খোলা জায়গার মুখে পৌছে কাতুরু থামল। নীচে 
ছোট মাঠে অনেকগুলো ছোট স্ত্রীলোক কাজ করছে। তাদের দিকে তাকিয়ে 
একটি পঞ্চদশী মেয়েকে দেখতে পেয়ে সে আরও কাছের একট! গাছে সরে 
গেল। 

টারজন তার পিছু নিল। কাত্রুর উপর তার তীক্ষ দৃি। কাতুরুর 
গল থেকে বিচিত্র শব্ধ বের হল। শব্দটা নীচু হলেও মেয়েটির কানে পৌচেছে। 
মুখ ফিরিয়ে কেমন একটা বোবা দৃষ্টিতে সে জঙ্গলের দিকে তাকাল। হাতের 
লাঠিট! আলগোছে মাটিতে পড়ে গেল। 

ইয়েনির গলা থেকে বার বার মেই একই বিচিত্র অস্পষ্ট শব্ধ বের হতে 
লাগল | জঙ্গলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটি থেমে গেল। তার বুকের 
ভিতর উধাল-পাথাল। যাবে কি যাবেন! সেই চিন্তা | ইয়েনির কণ্ঠস্বরে ঘেন 
যাদুর পরশ | মন্ত্রম্ধের মত মেয়েটি এগিয়ে চলল । তার চোখ ইয়েনিন 
উপর স্থিরনিবন্ধ। 

এবার কাতুরু গভীর থেকে গতীরতর জঙ্গলের দিকে পিছিয়ে চলল । মূখে 
সেই একই শব্ধ । তার টানে অপহায় মেয়েটিও চলল তার পিছু পিছু। 

টারজনও ঠিক নজর রেখে চলেছে । বাঁধ! দেবার কোন চেষ্টাই সে করল 
না। দেখাই যাক, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। এন সঙ্গে কাডূরুদের হাতে 
মেয়েদের হারিয়ে যাবার ঘটনার কোন লম্পর্ক আছে কি? 
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মেয়েটিকে ভুলিয়ে গভীর বনের মধ্যে নিম্নে একটা চওড়া ডালের উপর 
গিয়ে ইয়েনি থামল । 

ধীরে ধীরে মেয়েটিও এগোতে লাগল । সে যেন নিজের ইচ্ছায় চলছে ন!। 
কাঁভুরুর ডাকে তার সব শক্তি বুঝি লুপ্ত হয়ে গেছে। ঘে ভালে ইয়েনি 
বসে আছে ঠিক তার নীচে আসতেই ইয়েনি তাঁকে লক্ষা করে ফাসট। ঝুলিয়ে 
দিল। 

ফাল মেয়েটির গলায় এটে বসল। ইয়েনি তাকে টেনে উপরে তৃলল। 
মুহুর্তের জন্যও তার মুখের শব্ধ থাথল না। অথচ মেয়েটি না বাধ! দিল না 
চীৎকার করল । 

ইয়েনি মেয়েটির গলার ফাস খুলে তার অসার দেহটাকে কাধের উপর ফেলে 
যেদ্িক থেকে এসেছিল সেই দিকেই ফিবে চলল । 

টারজন গভীর আগ্রহে সমস্ত ব্যাপারটা দেখল, কিন্তু মেয়েটিকে উদ্ধারের 
কোন চেষ্টা করল না। এবার তার প্রধান কাজ লোকটিকে অনুসরণ কৰে 
কাতুরুদের গ্রামে যাওয়া । তার স্থির বিশ্বান জীবিত থাকলে মুভিরোর মেয়েকে 
সেখানেই পাওয়া যাবে। 

গাছে-গাছে কয়েক ঘণ্ট। চলবার পরে ইয়েনি মাটিতে নামল। মেয়েটি 
'তথনও তার কাধে পড়ে আছে মরার মত | তার পিছনে চলল টারজন। 

অবিশ্রাম পথ চলবার পরে বেলা পড়ে এলে ইয়েনি একটা গাছের সঙ্গে 
মেয়েটিকে শক্ত করে বেঁধে রেখে সেখান থেকে চলে গেল । টারজন তার 
পিছনেই লেগে রইল | 

নিজে কিছু ফল-মূল খেয়ে আর কিছু মেয়েটির জন্য সঙ্গে নিয়ে ইয়েনি 
ফিরে এল । 

ইতিমধ্যে মেয়েটির উপর থেকে যাছুমন্ত্রের প্রভাব কেটে গেছে । ইয়েনিকে 

দেখেই সে চমকে উঠে কুঁকরে গেল। 

তার বাধন খুলে দিয়ে ইয়েনি তাকে খাবার দিল। কিন্ত নিজের অবস্থা 
বুঝতে পেরে এবং অপহরণকারীকে চিনতে পেবে মেয়েটি আতংকে শিউবে 
উঠল; দুই চোখে নামল জলের ধারা; হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল । 

ইয়েনি খেঁকিয়ে উঠল, পপ কর। আমি তোমাকে মারি নি, আর 
গোলমাল ন! করলে মারবও ন1।” 

ভয়ার্ত গলায় মেয়েটি বলল» “তৃমি তো! কাতুরু। আমাকে বাবার কাছে 
ফিরিয়ে দিয়ে এস; তুমি তাকে কথ] দিয়েছিলে তার পরিবারের কারও ক্ষতি 
করবে না।” 

ইয়েনি অবাক হয়ে মেয়েটির দ্রিকে তাকাল । “আমি তোমার বাবাকে 
কথ! দিয়েছি? তোমার বাবাকে চোখেই দেখি নি কোন দিন); তোমাদের 
কারও নঙেই কথ! বলি নি।” 
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“বিলেছ। বাব। যখন উদ্ালোর ঘর থেকে তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছিল 
তখন তাকে কথা দিয়েছিলে ।” 

“কে তোমার বাবা ?” 

“আমার বাবা ওঝা গুপিংগু |” 

ইয়েনি কিছুই বুঝতে পারল ন1। কিন্তু গাছের উপর থেকে সব কথা শুনে 
টারজন বুঝল এই মেয়েটি গুপিংগুর কন্া। প্রকৃতির কি বিচিত্র পরিহাস। 

রাতের অন্ধকার নেমে এল । মেয়েটি কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে বাজী না 
হওয়ায় কাভূরু তাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল। মেয়েটিও সিংহের 
বাচ্চার মণ্ড উঠে দাড়াল। কাতুরুকে বাধা দিতে লাগল । কিন্তু প্রভৃতা 
বলশালী ইয়েনির সঙ্গে সে পারবে কেন । মেয়েটির ছুই হাত পিছ-মাড়া করে 
বেঁধে মে তার প1 ছুটোকেও শক্ত করে বেধে ফেলল। ভয়াত মেয়েটি শুয়ে 
শুয়ে কাদতে লাগল। 

ইয়েনি বলল, “এবার আর পালাতে পারবে না। ইয়েনি নিশ্চিন্ত হয়ে 
ঘুমতে পারবে । তুমিও ঘুমিয়ে নাও। কাল সকালে অনেক পথ হাটতে 
হবে। এবার আর তোমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাব না।” 

মেয়েটি কোন কথা বলল না । ই্সেনি তার পাশেই মাটিতে শুয়ে পড়ল। 
গাছের উপরে একটি নি:শব্দ মৃতি চুপিসারে আরও নীচে নেমে এল । চারদিক 
যেমন অন্ধকার, তেমনি নিশুব্ধ। দূর থেকে ভেসে আসছে শুধু সিংহের 
গর্জন । 

টারজন অপেক্ষা করতে লাগল । ইয়েনি ঘৃমিয়েছে, কিন্তু সে ঘুম এখনও, 
গভীর হয়নি । আদর ঘণ্টা কেটে গেল। এক ঘণ্টা। এবার ইয়েনি গাঁ 
ঘুমে আচ্ছন্প। মেয়েটি কিন্ত ঘুমোয় নি । টারজনও তাই চায়। 

নিঃশব্দে সে গাছ থেকে নেমে এল | ঠৌটেরুউপর তর্জনী বেখে মেয়েটিকে 
ইঙ্গিতে চুপ করে থাকতে .বলে সে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, “টেচিও না। আমি 
তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব ।” 

হঠাৎ ভয় পেলেও মেয়েটি চুপ করে রইল । তাকে,কাধে তুলে নিজকে 
টারজন বেশ কিছুটা পথ হেঁটে গেল। ঘুমন্ত লোকটার কাছ থেকে নিরাপদ 
দুরত্তে গিয়ে মেয়েটির বাধন কেটে দিল। 

“কে তুমি?” মেয়েটি ফিস্‌ ফিস, করে বলল । 

«আমিই দেই লোক যাকে তোমার বাবা উদালোর হাত থেকে 
বাচিয়েছিল।” 

মেয়েটি ভয়ে সরে গেল, “তাহলে তুমিও তো কাভুরু |” 

"না, আমি কাতৃরু নই। আমি অবণারাজ টারজন; এখান থেকে অনেক 
দুধে অবস্থিত ওয়শর্জিবিদের দেশের সর্দার ।” 

মেয়েটি তবু বলল, “না, তুমি কাতুরু ; বাবা ভাই বলেছে।” 
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“সত্যি আমি কাতুরু নই । আর তা যদি হই তাতেই বাকি? আমি 
তো! তোমাকে তোমার বাবার কাছেই ফিরিয়ে দেব ।” 

“কি করে বুঝব ষে তুমি মিথো বলছ ন1?” 

“বেশ তো; তোমার বাপন খুলে দিয়েছি; এখন তো তুমি মু । চলে 
যাও যেধানে খুশি টি 

/মঘেটি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল । 

টারজন হেসে বলল, “এক এই জঙগলে হম কি করবে? কোন দিংহ বা 
চিতার কবলে পড়বে । আর "তা ন! হলেও তে। তুমি এক| নাভি ফিরে যেতে 
পারবে না । তুমি তে] পথই 'চন না। 

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, “আমি তোমার সঙ্গেই যাব |” 
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যে দিক থেকে আর্তনাদটা এসেছিল ব্রাউন ও টিব্‌স্‌ সেই দিকেই এগিয়ে 
চলল । 

টিবস্‌ চীৎকার করে ডাকল, “মিলেডি ! মিলেডি, আপনি কোথায়? 
কি হয়েছে ?” 

ব্রাউন আরও এগিয়ে গিয়ে ডাকল, “সততা মিস, আপনি কোথায় ?” 

পরিষ্কার সহজ গলায় জবাব এল, “এই পথে চলে এস। আমি ভাল 
আছি। ভয়ের কিছু নেই ।” 

একটু এগিয়েই ব্রাউন জেনকে দেখতে পেল । একটা চিতাবাঘের মৃতদেহ 
থেকে তিনটের মধ্যে শেষ তীরটা টেনে বের করছে । একটু দূরেই পড়ে আছে 
একটা হরিণের ক্ষত-বিক্ষত দেহ। 

ব্রাউন প্রশ্ন করল, “এসব কি ?” 

জেন বলল, “সবে এই হুব্রিণটাকে মেরেছি, এমন সময় শীত এসে সেটাকে 
নিয়ে পালাতে যাচ্ছিল ।” 

“আর আপনি সেটাকেও মেরে ফেলেছেন? আপনার তীর দিয়ে?” 

মেয়েটি হেসে বলল, “নইলে কি দাত কেটে মেরেছি ?” 

“যে আর্তনাদ শুনে আমর! এসোছি সেটা কার- আপনার, ন। ওর ?” 

“শীতার । তেড়ে আসতেই ছুড়লাম তীর । সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার !” 

“এক তীরেই খতম ?” 

“ন1, আবুও দুটো তীর ছুঁড়েছি। কোন্টা ওকে শেষ করেছে ত৷ জানি, 
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না। তিনটে তীরই হৃদপিণ্ডে গিয়ে বিধেছে।” 

কপালের ঘাম মুছে ব্রাউন বলল; “কি জানেন মিস, আমার ইচ্ছা করছে 
আপনার সামনে টুপি খুলে দাড়াই।” ট 

“তাঁর চাইতে বরং হুবিণটাকে শিবিরে নিয়ে চল। তাতে অনেক বেশী 
কাজ হবে।”? 

ব্রাউন শুধাল “ওই বন-বিড়ালটাকেও নিয়ে যাব কি?” 

জেন বলল, “না, প্ট। দেখলে প্রিন্সেম ম্বরভ হয় তে? মুচ্ছাই যাবে ।৮ 

খুব হৈ-চৈ করে হরিণের মাংস দ্রিয়ে ভোজন-পর্ব শেষ হল। তখন টিন 
বলল, “যদি অন দেন মিলেডি তো একট।| কথা শুধাই | এখান থেকে আবার 
সভ্য জগতে ফিরে যাব কেমন করে ত1 বলুন 1৮ 

জেন বলল, “এ নিয়ে আমিও অনেক রকম ভাবছি । কি জান, আমরা 
সকলেই ঘদি সুস্থ সবল থাকতাম তাহলে বর্ণাটাব্র তার বরাবর এগিয়ে হয়ছে। 
একটা বড় নদীতে পড়তাম এবং এক সময় হয় তে। একটা আদিবাসী গ্রামও 
পেয়ে যেতাম | সেখানে খাওয়া জুটতঃ গাইড পাওয়া যেত, বাহনের৪ ব্যবস্থা 
হুত। তারপর তাঁদের সাহায্যে একট ইওরোপীয় উপনিবেশ খুঁজে পাওয়া 
খুব শক্ত হত না।” | 

“চমৎকার বাবস্থ! মিলেডি ; চলুন এখনই রওনা হুই |” 

জেন বলল, “কিন্ত এত দীর্ঘ পথযাত্রার ধকল তো আমরা সকলে সইতে 
পারব না।”? 

প্রিন্সেম বলে উঠল, “তুমি আমার কথা বলছ তো৷ জেন? কিন্ত সত্যি 
বলছি, হাটতে আমি খুব ভালবাসি । এক সময় বোজ সকালে আমি এক 
মাইল হাটতাম। এখন অবশ্ত সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি । পায়ে বড্ড লাগে ।” 

এলেক্সিস বলল, “বরং তোমার জন্য একটা ডুলি তৈত্বি করে দেব। 
সিনেমাতে সেরকম .অনেক ছবি দেখেছি । ব্রাউন ও টিব্‌স্‌ প্রিদ্দেসকে 
বয়ে নিতে পারবে ।” 

«তাই নাকি ?” ব্রাউন বলল; “আর আপনাকে কে বইবে ?” 

কিটি সোৎসাহে বলে উঠল, “কেন? ডুলিটা! একটু বড় করে বানালেই 

£হবে। তাহলে আমরা ছুজনই তাতে চড়ে যেতে পারব ।” 

ব্রাউন বলল, “কেন? চারজন চড়লেই ব৷ দোষ কি? টিবস্‌ আর আমি 
€ত। জোড়া বলদ আছিই 1” 

জেন বাধ। দিল, “কি সব আজেবাজে কথ। বলছ তোমরা? দেখ কিটি 
খই জঙ্গলের পথে একজনকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও ছুজনের পক্ষে সম্ভব নয়। 
'আর তুমি তো একটান। এক ঘণ্টাও হাটতে পারবে ন1 1” 

প্রিদ্দেম হতাশ স্বরে বলল, “আমি কি তাহলে অনস্তকাল এখানেই 
পড়ে থাকব?” 
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“ন।; আগে একজন কি দুজন বেরিয়ে গিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করবে /. 
বাকির। এই শিবিবেই থাকবে । এটাই একমাত্র পথ ।” 

ব্রাউন শ্ধালঃ “কিন্ত কে যাবে? আমি আর টিবস্‌? 

এই নিয়ে শুরু হল আর এক দফ| তর্কাতকি, কথা কাটাকাটি । শেষ পর্যস্ত 
ঠিক হল, জেন একাই যাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে । অন্য সকলে এখানেই 
থেকে যাবে। 

জেন বলল, “তাহলে কাল সকালেই আমি যাত্রা করব। ব্রাউন, তুমি: 
এদের খাবার ব্যবস্থাটা করতে পারবে তো ?” 

ব্রাউন মুচকি হেসে বলল, “তা পারব, অবশ্থ ঘদি এরা! কম-কম খায়, আন্ন' 
খাওয়। নিয়ে বাছ-বিচার না করে ।” 

জঙ্গলের বুকে নেমে এল নিস্তব্ধ রাত। ধুনিতে জলছে আরামদায়ক 
আগুন। সকলেই বসল অগ্রিকুণ্ডের চারপাশে; কেবল এলেক্সিস বইল দুরে। 
কেমন যেন বিষণ্ন, মন মরা ভাব। সে বসে আছে আগুনের পাশে তার স্ত্রীর. 
দিকে চোখ রেখে । মনের মধ্যে তখন অনেক অশুভ চিন্তার মাকড়সা-জাল । 
হঠাৎ তাকে যেন কেমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে । 

তার দৃষ্টি ঘুরে গেল জেনের দিকে | সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল মুখের ভাব। 
মোটামোট। দুই ঠোটের উপর জিভট। ঘমতে লাগল । 

আবার চোখ ফেরাল স্ত্রীর দিকে । মনে মনে বলল, “সাত কোটি ডলারের 
মালিক হয়ে ভুমি যর্দি এখানে না থাকতে, তাহলে আমিও তে! এখানে 
আনতাম না__আর এ ব্যাটা ব্রাউন, ওকে আমি খুন করতাম আনেৎও, 
দেখতে মন্দ নয়-_-সাত কোটি ভলার-_প্যারিস, নাইপ, মর্টি কার্পো বুল 
জেন তো রীতমত জুন্দরী-__বুড়িট। বুঝি অনন্তকাল বেচে থাকবে- মৃত্যু, মৃত্যু”, 
মৃত্যু-_সাত কোটি ডলার ।” 

এক সময় জেন উঠে পড়ল, “আমি এবার শুতে চললাম । কাল সকালেই 
উঠতে হবে । শুভরাত্রি।” 

জেন চলে গেলে হাতের ঘড়ি দেখে ব্রাউন বলল, “নট। বাজে । টিব্‌স্‌ 
তুমি মাঝ রাত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে আমাকে ডেকে দিও, আমি তিনটে পথস্ত 
জাগব তারপর জাগবে আমাদের মহামান্য ভিউক-_সকাল পর্যস্ত 1” 

টিবস্‌ বলল, “প্রিন্সের কথা বলছ? তিনি পাহার। দিতে আনবেন না 1” 

ব্রাউন জোর গলায় বলল, “আনতেই হবে ।” 

টিবস্‌ একটা দীর্ঘ নিঃস্থান ফেলে বলল, পপ্রিঙ্দেস না থাকলে আমাদের 
কাউকেই এখানে থাকতে হত না। লেভি গ্রেস্টোকও চলে যাবেন। আমান 
কেমন ভয় হচ্ছে, একট। ভয়ংকর কিছু ঘটবে ।” 

আড়মোড়া ভেঙে ব্রাউন উঠে পড়ল। “আমি যাচ্ছি । মাঝ রাতে 
আমাকে ডেকে দিও 1৮ 
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স্বরভ শিবিরের মুখেই বসেছিল । ত্রাউনকে দেখে বলল» “তোমাদের 
সব কথা আমি শুনেছি। আমার যেটুকু কাঞ্জ তা নিশয়ই করব। তিনটেয় 
আমাকে ডেকে দিও। তখন আম পাহারায় থাকব । এখন শুতে চললান। 
আমার ঘুম কিন্তু খুব গভীর । ডেকে তুলতে তোমার কষ্ট হবে।” 

লোকটির গলার দ্বর ও কথার ধরনে ব্রাউন অবান্ হয়ে গেল। কি যেন 
বলতে বলতে সে ভিতরে ঢুকে গেল। স্বণভও গিয়ে শুয়ে পড়ল । কয়েক 
মানটের মধেই ব্রাউনও ঘুমিয়ে পড়ল। 

মাঝ রাতে টিবস্‌ ধখন তাকে জাশিয়ে দিল তথন মনে হলঃ সে একটুও 
ঘুমোয় নি। 

কয়েক মিনিট পাহারা দেবার পবেই আনেৎ এসে তার পাশে বদল । 

ব্রাউন বলল, “আচ্ছা, এত ভোরে তুমি কি করতে এখানে এলে ?" 

আনে বলল, আধঘণ্টা আগে কিসে যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর 
ঘুম এল না। সেট! যেকি তা জানি না, কিন্ত আমি চমকে জেগে উঠলাম; 
শুধু মনে হল; কে যেন ঘবের মধ্যে হামাগুড় দিসে বেড়াচ্ছে। জানেন তো, 
দরজার পর্দাটা নামিয়ে দিলে ভিতরটা খুব অন্ধকার হয়ে যায় ।” 


১২-- রাতের আধারে খুন 


“তুমি হ়তে। লেডি গ্রেস্টোককেই ঘরের মধ্যে ঘুরতে দেখেক” ব্রাউন 
বলল। 

আনেৎ বসলঃ “আমি তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব শুনতে পাচ্ছিলাম । তিনি 
তখন গাঢ় ঘুমে অচেতনপ্রায় 1” 

“তাহলে হয় তে। বুড়িটা |” 

“না, তিনিও নন। ঘুম ভাঙতেই তার নাক ডাকার শব্দ আমি শুনেছি। 
কিস্তূ/হঠাৎ ভা বন্ধ হয়ে গেল ।” 

“তাহলে নির্ঘাৎ তুমি স্বপ্ন দেখেছ গে মেয়ে” ব্রাউন বলল। 

মেয়েটি বলল, “হয তো। তাই হবে? কিন্তু একটা কোন অস্বাভাবিক শব্দেই 
আমার ঘুম ভেডে'ছল, কারণ আমার ঘুম খুব গাঢ়। তাছাড়া, একটু পরেই 
আমি কারও গলাও শুনেছিলাম 1” 

ব্রাউন বলল, “তুমি বং ঘরে গিয়ে আর একবার ঘুমোবার চেষ্ট! কর গে।” 

“সত্যি বলছি মিঃ ব্রাউন, এখন আর ঘুদ আগবে না। আমার কেমন 
ধেন মনে হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে) আমার খুব ভয় 
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করছে । আপনার কাছে যদি একটু বপি তাতে আপনার কোন আপত্তি নেই 
তো মিঃ ব্রাউন ?” 

“আপতির কি আছে? এ দলে তুমি আর লেডি গ্রেস্টোকই তো৷ একমাজ্ত 
মানুষ । আর সবই তো বাজে লোক 1” 

আব (নঃ এলেক্সি? তাকে আপনার কেমন লাগে? 

তাকে? আরে সে তো দশমিক বিন্দুর পরে শেষ শৃগ্ঠটি |” 

আমার তাকে ভাল লাগে না মিঃ ব্রাউন । তাকে আমার ভয় করে ।” 

“ভর? 1কসের ভয়?” 

'িগুনে তিনি আমাকে এমন সব কথা বলতেন ঘ| একটা ভাল মেয়েকে 
বল। উচিত নয় ,৮ 

ব্রাউন দাত খিচিয়ে বলল, “বত মব নোংর। কথা তো? আবার কখনও 
যদি লোকট! বেচাল কথাবার্ত। বলে তো আমাকে জানিও। আমি ওকে 
মাটির সঙ্গে 'মশিয়ে দেব 1” 

ছুটি ক1লো চোখে অনেক জিজ্ঞাস। নিয়ে আনেং শুধাল, “আপনি আমাকে 
রক্ষ। করবেন তা মিঃ ব্রাউন?" 

“কেমন করে? 

“আপশি তো অনেক শক্তি রাখেন ।” 

ব্রাউন বলল, “তুমি তো জান তোমাকে আমার ভাল লাগে ।” 

“শুনে খুঁশ হলাম । আমারও তাই 1” 

একটু চুপ কণে থেকে ব্রাউন বলল, “কখনও যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে 
পারি-- 1” পে হঠাৎ থেমে গেল। 

“তাহলে কি?” মেয়েটি প্রশ্ন করল। 

ব্রাউণ ইত্তগ্তত:ঃ করতে লাগল । ধুনিতে আর একট! কাঠ ফেলে দিয়ে 
বলল, “ন, ভাবছিলাম ।” 

“কি তাবছিলেন ?” 

“ভাবছিলাখ, এমনও তো! হতে পারে যে তুমি আর আমি-_মানে হতেও 
তে। পারে--? 

“হ্যা ) তারপর ?” মেয়েটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল । 

“ধর, আমাকে যদি মিঃ ব্রাউন বলে আর ডাকতে না হয়।” 

“তাহলে কি বলে ডাকব ?” 

পবন্ধুর। অমোকে চি বলে ডাকে ।” 

“কী মজার নাম। এরকম নাম আমি কখনও শুনি নি। এ নামের 
ছর্থ কি?” | 
“যে শহর থেকে আমি এসেছি এটা! তারই মংক্ষেপ।” 


“কোন্‌ শহর ?” 
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“চিকাগো | 
মেয়েটি হেসে উঠল, “ওহো, আপনি তাহলে বানান করেন (0-00-1-, 9-0-8 
নয়। কি বলেন মিঃ ক্রাউন?” 


০ ।॥ বল চি 

“চি । তোমার আর কোন নাম আছে? হয় তো সেট। বলে ভাক। 
সহজ হবে ।” 

“বটে । আমার আসল নাম নীল ।” 

“খুব স্ন্দর নাম ।” 

“আনেতও সুন্দর । আনেৎ নামে তো আমি পাগল ।” 

«নামটা তোমার পছন্দ ?” 


“হ্যা, আর মেয়েটিকেও--তাকে আমার খুব ভাল লাগে ।” ক্রাউন হাত 
বাড়িয়ে আনেৎকে কাছে টানল । আর তখনই আনেৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 
“দেখ- দেখ |” 

ব্রাউন সেদিকে তাকিয়ে দেখল, আধারের বুকে ছুটি হলুদ-সবুজ বিন্দু যেন 
জ্বলছে । 

আনেৎ তাকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে বলে উঠল, “৪€ট। কি?” 

“ভয় পেয়ে। না লক্ষ্মীটি । ঠিক আছে, আমি বরং ওটাকেই ভয় দেখিয়ে 
তাড়িয়ে দিচ্ছি।” ধুনি থেকে একটা জলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে ব্রাউন জলম্ত 
চোখ দুটিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। 

কিছু ফুল্কি উড়ল, একটা আর্তনাদ শোনা গেল, আর চোখ ছুটিও অদুষ্থ 
হয়ে গেল । 

“দেখ, কত সহজে কাজট। হয়ে গেল 1” 

“সত্যি, তোমার কী সাহস নীল।” 

ব্রাউন মেয়েটির পাশে বসল । একটা হাত আনেতের গলায় ব্াথল। 

মেয়েটি আরও ঘনিষ্ট হয়ে বলল, “কোন ভাল মেয়ের এসব করা উচিত নয়; 
কিন্ত তোমার পাঁশে বসলে খুব নিরাপদ বোধ করি। আচ্ছা, চোখ ছুটে 
আবার আসবে না তো?” 

চোখের কথা তো৷ আমি ভাবছি না মেয়ে।” 

$6€5 |” 

তিনটে বেজে যাবার অনেক পরে ব্রাউনের খেয়াল হল যে স্বরভকে ডেকে 
দিতে হবে। প্রিন্স খন আগুনের পাশে এসে বল তখন তাকে কেমন যেন 
অন্বম্তিকর মনে হল। 

প্রিন্স প্রশ্ন করল, “রাতে কিছু দেখেছ বা শুনেছ কি?” 

ব্রাউন জবাব দিল, “একটা কিছু এসেছিল / একটা জলস্ত কাঠ ছুড়ে 
দিতেই পালিয়ে গেছে ।” 
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“তাহলে শিবিরে সব কিছু ঠিক আছে ?” 

“নিশ্চয় । সব ও১ কে১।৮ 

স্বরভ বলল, “এত গভীর ঘুম ঘুমিয়েছি যে যাকিছু ঘটে যেতে পারত । 
আমি তো শুয়েছি কি মরেছি।” 

ব্রাউন ও আনে শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। আনেৎ কাপা গলায় 
বলল, “ওখানে ফিরে যেতে মন চাইছে না। কেন জানি নাঃ আমার বড় 
তয় করছে।” 

স্রাউন বলল, “কোন ভয় নেই। আমি বরং একটা চোখ খোলা রেখেই 
ঘুমব। কিছু শুনতে পেলেই আমাকে ডেকো11” 

পাশের ঘরে একটা তীব্র আর্তনাদে ব্রাউনের যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন 
দিনের আলে দেখা দিয়েছে । 

টিবস্‌ বলল, “ওটা কি?” ব্রাউন ততক্ষণে মেয়েদের ঘরের দিকে ছুটছে। 
সে দেখল, স্বরভ ধুনির পাশে দাড়িয়ে আছে; সকালের আলোয় তাকে 
কেমন যেন ছাই-ছাই দেখাচ্ছে। একদৃট্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েদের 
ঘরের দিকে | 

দরজায়ই আনেতের সঙ্গে' দেখা । সে চীৎকার করে বলল, “ওঃ: নীল, 
আমি ম্বপ্ন দেখি নি'। কাল বাতে ভয়ংকর ঘটন। ঘটে গেছে ।” 

তাঁকে পাশ কাটিয়ে ব্রাউন ভিতরে ঢুকে গেল। জেন স্তব্ধ“হয়ে দাড়িয়ে 
প্রিন্সেস স্বরভের দিকে তাকিয়ে আছে। 

“হা উশ্বর 1” ব্রাউন আর্তম্বরে বলল। 

কিটি স্বরভ মারা গেছে; মাথার খুলিট। ছু"ভাগ হয়ে গেছে। 

টিবস্ও এসে নিঃশব্দে ফধাড়াল। 

জেন শুধাল, “প্রিন্স কোথায় ?” 

তিনি তো! পাহারায় ছিলেন। আমি যখন ভিতরে ঢুকি তখন*তিনি 
আগুনের পাশে দাড়িয়েছিলেন |” 

“তাকে একট] খবর দিতে হবে?” জেন বলল । 

«আমার তে মনে হয় তার কাছে এট কোন খবর নয়” ব্রাউন বলল। 

জেন চোখ তুলল । সবিন্ময়ে বলল, “না, তিনি একাজ করতে পাবেন ন1।” 

“তাহলে কে পারে ?” বিমান-চালকের প্রশ্ন । 

টিবস্‌ বলল, “মিলেভি যদি বলেন তো আমি হিজ হাইনেসকে খবর 
দিতে পারি ।” 

“তাই দাঁও টিবস্‌ ৮ 

টিবস্কে দেখে প্রিন্স বলল” “ব্যাপার কি? আনেৎ হঠাৎ চীৎকার 
করল কেন?” 

“ছার 8 মার] গেছেন ।” 


টারঞজন-_২"১১ 
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“কি ?__ কে? না) এ সম্ভব নয়। কাল রাতে খন শুতে যায় তখনও 
সম্পূর্ণ স্স্থ ছিল |” 

টিবস্‌ বলল, “তাকে খুন করা হয়েছে ইয়োর হাইনেস। উঃ, কী 
ভয়ংকর 1” 

“থুন 1” বলে প্রিন্স সেখানেই দাড়িয়ে রইল । শিবির থেকে বেরিয়ে এল 
জেন ও ব্রাউন । 

জেন বলল, “কী ভয়ংকর কাণ্ড এলেক্সিস। এ কাজ কে করেছে, কেন 
করেছে তা তো আমি ভেবেই পাচ্ছি না ।” 

প্রিন্স উত্তেজিতভাবে বললঃ “কে করেছে আমি জানি; আর কেন করেছে 
তাও জানি ।” 

“কি বলছেন আপনি ?” জেন বলল। 

একটা কাঁপা আঙুল ত্রাউনের দিকে বাড়িকে এলেক্সি বলল, “কাঁল রাতে 
আমি নিজের কানে শুনেছি, ব্রাউন টিব্‌স্কে বলছে কিটিকে খুন করতে। 
তাঁদের ষে কেউ একাজ করেছে । তবে টিবস্‌ এ কাজ করেছে বলে আমি 
বিশ্বাস করি না।” 

প্রিন্স স্বরভ, “তাদের যে কোন একজন করেছে বলে আমি বিশ্বাস 
করি না।” 

স্বরভ বলল, “বেশ তো, টিবস্কে খিআামা করুন, রা তাকে ও কথা 
বলেছে কি ৮1” 

সপ্রশ্ন দুটিতে জেন টিবসের দিকে তাকাল । 

“দেখুন মিলেজি' মিঃ ব্রাউন আমাকে বলেছিলে। বটে হার হাইনেসকে 
“ডড়িয়ে দিতে» কিন্তু সেটা বলেছিলো ঠাট্টা করে ।” 

প্রিন্স শুধাল, “কি দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে?” 

জেনকে বিচলিত বোধ হল। বলল, “তা-_তা, নিশ্চয় একট টাঙ্গি 
দিয়ে । £স টািট। কোথায় গেল?” 

স্বরভ বলল, “"টাঙ্গিটা খুঁজে বার করুন, তাহলেই খুনীও ধর! পড়বে ।” 

“কিন্ত খুনী যদি সেটা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে থাকে?” জেন গগ্ল 
করল |” 

“তা পারে নি। তিনটে থেকে আমি এখানে পাহারায় আছি। এ 
কাজ যেই করে থাকুক, টাঙ্গিটাকে লুকিয়ে ফেলেছে ।” 

একটু ভেবে জেন প্রশ্ন করল, “কিন্তু খুনের উদ্দেশ্ট কি ?, 

ক্রাউনও বলল, “ছ্যা, সেটা বলুন । কেন আমি ওকে খুন করব? তাতে 
আমার কি লাভ ?” 

স্বর বলল, “আমাদের সকলের যা লাঁভ তোমারও তাই লাভ। তুমি 
জানতে তোমার জীবন এখানে বিপন্গ ; অচিরে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না 
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পারলে আর কোনদিন বের হতে পারবে নাঁ। তুমি ভাল করেই জানতে যে 
কাল আমাদের সকলের এক সঙ্গে যাত্রার পথে একমান্র বাধ! ছিল আমার স্ত্রী। 
তুমি কি জন্ত কি করেছ সব আমি ম্প8ই দেখতে পাচ্ছি। তুমি বুঝতে 
পেরেছিলে যে প্রিন্সেন তো। কোনক্রমেই এখান থেকে বেবিয়ে যেতে পারবে 
না। অতএব সকলের জীবনকে বিপর় না করে তুমি সরাসরি আমার স্ত্রীকে 
খুন করেছ পথের বাধ! দূর করতে |” 

“বুঝলাদ শার্লক হোমস ঘে নব কিছুই আপনি ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছেন । 
তা এখন কি কবুতে চান ?” 

“টাঙ্গিটাকে খুজে বের করব,” স্বরভ জবাব দিল । 

জেন বলল, “ঠিক আছে। তাহলে আপনারা পুরুষর। চলে বান মেয়েদের 
ঘরট] খুঁকততে ; আমি আর আনেৎ খুঁজে দেখি পুরুষদের ঘর” 

স্বরভ বলল, “ও ঘবে আমি যেতে পারব না; আমার স্ত্রীকে শেষ যখন 
জীবস্ত দেখো £শই স্বতিটাই আশি বুকের মধ্যে ধরে রাখতে চাই ।” 

জেন মাথ। নাড়ল। “তাহলে এখানে আমাদের সাহায্য করুন |” 

খুঁজবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ষে ঘাস-পাত। বিছিয়ে বিছানা তৈরি কর 
হয়েছে সেগুলে। উন্টে-পাল্টে দেখা। 

জেন খু'জল এলেঝিিসের ঘাসের বিছানা । এলেক্সিসের হাত পড়ল টিবসের 
বিছানায় । আর আনে খুঁজতে লাগল ত্রাউনের বিছানা । ঘাষের তলায় 
শীতল ও শক্ত একট। কিছু আনেতের হাতে লাগল, তার আঙ্লগুলে শক্ত হয়ে 
গেল। শিউবে উঠে সে হাত সরিয়ে শিল। মুহুর্তের জন্ত কি যেন ভেবে উঠে 


দাড়াল । বলল, “এখানে কিছু নেই ।” 
স্বরভ দ্রুত চোখ তুলে তার দিকে তাকাল । জেন বলল, “এখানেও 


কিছু নেই ।” 
এলেক্সিণ বলল) “টিবসের বিছানাতেও কিছু পেলাম ন1। কিন্তু আনে 
ভূমি হর তে। ব্রাউনের বিছানাটা ভাল করে দেখ ণি। আমি একবার 


দেখছি 1” 
এক পা এগিস়ে আনে বললঃ) “কি হবে তাতে? ওখানে কিছু নেই; 


বুথ সময় নষ্ট হবে|? 

“তবু আমি একবার দেখব” এলেক্সিস বলল। 

স্বরভ নীচু হয়ে ঘানের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বেশী সময় লাগল না। 
বলে উঠল, “এই তো! পেয়েছি । তুমি যে কি খুঁজেছে আনেৎ তা তুমিই 
জান।” 

ঘাসের ভিতর থেকে টাঙ্গিট! বের করে প্রিক্ম সকলের চোখের সামনে তুলে 
পরল । টাঙ্গিটা রক্তমাখা 

বলল, “এবার সন্ধষ্ট হলেন তো জেন? 
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জেন বলল, “ব্রাউনের বেলায় এট! আমি বিশ্বাস করতে পাবি ন11” 

“আমার বেলায় বোধ হয় পারতেন ?” 

“সত্যি বলছি এলেক্িসঃ তা পারতাম ।” 

“দেখুন, এ কাঁজকে করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ তো৷ পেলেন। এবার 
বলুন, কি করবেন? লোকটাকে এখনই শেষ করে দেওয়৷ উচিত।” 

ব্রাউন শক্ত গলায় বলল, “কাকে শেষ করে দেওয়া উচিত?” মে আৰ 
টিবস, তখন দরজায় দীড়িয়ে। 

জেন বলল, “টাঙ্গিটা তোমার বিছানায় পাওয়া গেছে ব্রাউন । সেটা 
প্রিন্সের হাতেই আছে । দেখতেই পাচ্ছ টাজিট। রক্ত মাখা |” 

“ওঃ তাহলে তুমিই ওটাকে আমার বিছানার নীচে রেখে দিয়েছিলে, 
তাই ন। ব্যাটা হতচ্ছাড়। বেটে বামন? আমাকে গাড্ডায় ফেলার চেষ্টা?” 

সপ্রশ্ন চোখে ব্রাউন একে একে সকলের দিকেই তাকাল । তবে কি এর! 
বিশ্বাস করেছে ে আমি একাজ করেছি? সে বুঝতে পারছে, যত তুচ্ছই 
হোক প্রমাণটা তারই বিরুদ্ধে । 

বলল) “কিন্তূ একথ1 মনেও এনে। ষে তোমরা আমাকে ফাসিতে ঝোলাতে 


পারবে ।” 


১৩- বিশ্বাসঘাতকতা 


টারজনের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে মুভিরে৷ ও তার ওয়াজিরি সৈন্যদের 
ছোট দলটা একটান! পশ্চিম দিকেই এগিয়ে চলেছে । জঙ্গলের আকাবাক। 
পথ বেয়ে চলেছে নিঃশবে ; গান নেই, হাসি নেই, কথ বলছে কদাচিৎ, 
অতি নিম়ম্বরে কারণ যে দেশের ভিতর দিয়ে তারা,চলেছে সেট। তাদের কাছে 
অপরিচিত ; অধিবাসীরা আরও বেশী অপরিচিত। 

তারা আশা করছে সেই দিনই বুকেনাদের দেখা পাবে; তারপরেই তে! 
কাভুরুদের দেশ । তাই তাদের আশা) এখানেই অরথ্যবাজের নির্দেশ তার। 
পাবে। 

এমন সময় মাথার উপরে একটা বানরের উর্তিজিত কিচির-মিচির শব্ধ 
কানে এল। পরমূহূর্তেই একটা ছোট বানর গাছের ভিতর দিয়ে লাফাতে 
লাফাতে নেমে এল । | 

মুভিরো বলল “ওই তো। নকিমা। বড় বাওয়ান৷ তাহলে কাছেই আছে ।” 

ছোট্ট নকিমা মহ! হৈ-চৈ শুরু করে দিল। লাফ দিয়ে মুভিরোর কাধে 
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উঠল, আবার নেমে মাটিতে লাফাতে শুরু করল, অবিরাম চলল তার কিচির- 
মিচির। একবার ছুটে চলে গেল অনেক দৃরে_ধায় আর কিরে ফিবে চায় । 

একজন মুভিরোকে বলল, “একটা কোন বিপদ ঘটেছে । নকিম! সেটাই 
আমাদের বোঝাতে চাইছে ।” 

মুভিরো বলল, “ও চাইছে আমব। তাড়াতাড়ি চলি; হয়তে। বড় বাওয়ানার 
কিছু হয়েছে ।” : 

তখন তারাও ছুটতে শুরু করল। নকিমা ছুটতে লাগল সকলের আগে 
আগে। 

জঙ্গল পেরিয়ে একটা ফাকা জায়গায় পৌছে তারা দেখতে পেল, বুকেনাদের 
সর্দার উদালোর গ্রামের সামনে কুড়িখানেক মেয়ে মাঠে কাজ করছে। 

ভয়ে টেঁচাতে চেঁগাতে মেয়েরা গ্রামের ফটকের দিকে পালাতে লাগল । 

সঙ্গে সঙ্গে বুকেনা সৈনিকরা অস্ত্র হাতে ছুটে এল । শেষ ৫সনিকটি বেরিয়ে 
আসার পরেই ফটকট। বন্ধ করে দেওয়া হল। 

মুভিরো। তার সৈনিকদের থামিয়ে দিল। সে বুঝল, বুকেনার। তাদের 
প্রতি বিরূপ । কিন্তু তার তো! জ্ঞানে না সে বন্ধুত্ব করতে এসেছে, ন৷ যুদ্ধ 
করতে। 

সঙ্গীদের দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে মুভিরো! একাই এ্রগিয়ে চলল শাস্তির 
ইঙ্গিত দিতে দিতে | মঞ্চের উপর থেকেই সর্দার উদ্ালো। তাকে দেখতে পেয়ে 
শুধাল, “তুমি কে? কি চাও?” 

“আমি ওয়াজিরিদের সর্দার মুভিরো। আমাদের বড় সর্দার অরণ্যরাজ 
টারজনের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছি । সে কি এখানে এসেছে ?” 

ওঝা গুপিংগু উদালোর পাশেই দাঁড়িয়েছিল । তার মনের মধ্যে আগুন 
জলছে-_টারজন তাঁকে কথা দিয়েছিল গুপিংগুর মেয়েদের সে চুরি করবে নাঃ 
অথচ ঠিক তাঁর পরেই গুপিংগুর বড় আদরের মেয়ে নৈকা চুরি হয়ে গেছে । 

ক্ষোভে ও ঘ্বণায় গুপিংগুর বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে । সর্দারকে বলল, 
“ওদের বিশ্বাস করো না উদ্বালো; ষে কাতৃরুটা পালিয়ে গেছে ওর! তারই 
লোক। প্রতিহিংসা! নিতে সেই ওদের পাঠিয়েছে |” 

কোন জবাব না পেকে মুভিরো অধৈর্য হয়ে আবার বলল, “আমরা বন্ধুর 
মতই এসেছি শুধু একট| কথা৷ জানতে । আমাদের সর্দার টারজন কি এখানে 
আছে? 

গুপিংগ ফিস্ফিসিয়ে বলল) “ওই শোন) ও নিজেই স্বীকার করছে যে 
কাতূরুটা ওদের সর্দার ।” 

উদালে! বলল, “সে এখানে নেই; তার কথ। আমর! কিছুই জানি ন। 
তোমরা! ষে বন্ধুর মত এসেছ তাও জানি ন1” 

মুভিরো। বলল, তুমি লত্য কথা বলছ না। ছোট্ট বানর নকিমা টারজনের 
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বন্ধু। সেই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে । টারজন এখানে না থাকলে 
এ কাজ সে করত না।, 

উদালো পাণ্টা জবাব দিল, “আমি তো বলি নিষে টারজন এ এখানে ছিল 
নাঃ আমি বলেছি যে সে এখানে নেই, আর তার কথ। আমি জানি না। 
এখান থেকে সে কোথায় চলে গেছে তা আমার জানার কথ! নয় ।” 

মুভিরো৷ বলল, “তোমাদের তো অনেক সৈন্য, তাহলে আমাদের দশজনকে 
এত ভয় পাচ্ছ কেন?” 

উদ্ালো বলল, “দশজনকে আমর। ভন্ন করি না; দশজন গ্রামে ঢুকতে 
পার, কিন্ত তোঘার বাকি পেনিকদের গ্রামের ধারে কাছেও ঘেসতে দেওয়া 
হবে না।” 

মুভিরে। বলল, “আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। আমব। এই দশ- 
জনই মাত্র ।” 

€তাহলে তোমব্রা আসতে পার। আমি ফটক খুলে দেওয়ার হুকুম 
দিচ্ছি।” মুখ ফিরিয়ে উদীলে। কি যেন বলল গুপিংগুর কানে কানে । 

নানা অঙগভঙ্গী সহকারে কথা বলতে বলতে ছুজন এগিয়ে চলল সর্দারের 
কুটিবের দিকে । সেখানে পৌছে উদীলে৷ অপেক্ষা করণে লাগল অতিথিদের 
জন্য, আর গুপিংগু চলে গেল নিজের বাড়িতে । 

দীর্ঘ আলাপ-আলোচন। আফ্িকাঁ আদিবাসীদের কাছে খুব প্রিয়। 
ঘুরিয়ে-ফিবিয়ে তার! বার বার একই কথা বলতে লাগল । 

ওদিকে গুপিংগু তার নিজের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। নানারকম শিকড়-বাকব 
থেতো৷ করে তার বস বের করার জন্ত জলে ফেলে আগুনে জাল দিচ্ছে । 

বাড়ির ভিতরে মেয়েরা উদালোর গুকুমে একটা ভোজের আয়োজন করতে 
ব্যস্ত; আর বাইবে গাছের উপবে একটি ছোট বানর মানবের প্রতীক্ষায় 
হাঁপিত্যেস করে বসে আছে । 

শেষ পর্যন্ত গুপিংগু তার তৈরি মাল একটা লাউরের খোলায় ভবে নিয়ে 
সর্দারের বাড়ির দিকে চলল । তার সঙ্গে মেয়েরা চলল সকলের জন্য ভোজ্য 
ও পানীর সঙ্গে নিয়ে । 

উদ্দালো গুপিংগুর হাত থেকে খোলাট। নিয়ে নিঃশবে ঠোটে ঠেকাল। 
যেন মালট। গিলছে এমনিভাবে তার গলার ভিতবট। নড়তে লাগল, কিন্ত 
আসলে সে কিছুই গিলল না। তারপর সেট। মুভিরোর দিকে বাড়িয়ে দিল। 
মুভিবো অনেকক্ষণ ধরে আক গিলে খোলাট1 পাশের ওয়াজিরিকে দিল । 
সেদ্দিল তার পাশের সঙ্গীকে । এমনি করে দশজনের পান করা শেষ হলে 
মেয়ের! এগিয়ে এসে তাদের হাতের পানীয় এগিয়ে দিল বুকেনা সৈনিকদের 
হাতে। মুভিরে। ব! তার সঙ্গীদের মনে কোন সন্দেছই জাগল ন। কারণ তান? 
তো! দেখেছে স্বয়ং উদ্ধালে! সেই একই পাত্র থেকে পান করেছে । 
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তারপর পরিবেশন করা৷ হল খা্ভ। কিন্তু মুভিরো তাতে হাত দিল ন1। 
চকচকে ঘোলাটে চোখে সে সঙ্গী ওয়াজিরিদের দিকে তাকাল । তার চোখের 
কি হল? সবই যে ঝাপস! দেখাচ্ছে | লঙ্গীরাও তাকিয়ে আছে ষেন পাথরের 
চোখ মেলে। তাদের শবীর ছুলছে মাতালের মত। মুভিবে৷ টলতে টলতে 
উঠে দাড়াল । কোমর থেকে লঙ্ব! ছুরিট। টেনে বের করে চীৎকার করে উঠল, 
মার! এবা আমাদের বিষ খাইয়েছে ৮ বলতে বলতেই সে উপুড় হয়ে 
পড়ে গেল। | 

কয়েকজন ওয়া্িরিও উঠতে চেষ্টা করল; কিন্তু বুথা চেষ্টা একে একে 
সকলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। | 

ওঝা গুপিংগু লাফিয়ে উঠে বুক চাপড়ে বলে উঠল, “গুপিংগ্ুর ওষুধ বড 
কড়া। বুকেনার শত্রদের সে মাটিতে শুইয়ে “দয় । এত বড় কাতুরুও ধৃলিশ্যাৎ 

হয়েছে ।” 

একটি স্রীলোক চীৎকার করে বলল, “মর! মার!” অন্ত অনেকের মুখে 
ধ্বনি উঠল, “মার ! মার! মার!” 

উনালে| বলল, “না । ওদের শান্ত করে বেঁধে যে ঘরে কাভূরুকে রাখা 
হয়েছিল সেখানেই রেখে দাও । বুকেনার অন্য সব গায়ে ডাক পাঠাচ্ছি। 
পূণিমার দ্বিতীয় রাতে আমরা নাচ-গান করব, আর শক্রর্দের কল্জে গুলো 
খাব |” 

সকলে সোচ্চারে এই ঘোষণাকে সমর্থন জানাল । সঙ্গীর! বন্দাদের ভাল 
করে বেঁধে নিয়ে চলল । ওদিকে জঙ্গলের প্রান্তে ছোট্ট বানবটি মনিবের আশায় 
বমেই আছে। 

কয়ে? ঘণ্টা পরে ওয়াজিরিদের নেশা। কাটতে স্তর করল । প্রকৃত অবস্থাটা 
বুঝতে বেশ কিছুক্ষণ সমদ্ধ লাগল । মাথায় যন্ত্রণা ; শী দুর্বল । 

মুভিরো বলল, “আমি জানতাম যে সর্দার মিথ্য। কথা বলেছে । আমার 
আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওদের পান'য় খাওয়া আমাদের উচিত 
হয় নি।” 

একজন বলল, “আমি যে নিজে তাকে থেতে দেখলাম 1 

মুভিরো। বলল, “সে খার নি, খাওয়ার ভান করেছে । - উনীলো খুব বদ 
লোক। বুকেনাদের কথা আমি শুনেছি । ওরা মাহষের মাংস খায় না, কিন্ত 
শত্রুর কল্জেট। খায়। ওদের ধারণ! তাঁতে সাহস বাড়ে ।” 

“ওর! আমাদের কল্জেও থাবে?? 

*চ্্যা 

“কখন ?” 

“সেট। এখনই জানা যাচ্ছে না; ধদি দেখি যে ওবা| কোন ভোজের আয়োজন 
করছে, তখনই জানবে যে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে ।” 
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“আর আমর! এখানে পড়ে থেকে গরু-ছাগলের মৃত বালি হব ?” 

মৃভিরো বলল, “একজনও যদি তার কাধন কাটতে পারে তাহলে আমরা 
ওয়াজিরিদের মত লড়াই করে মরতে পারব |” 

একটি যুবক বলল, “বড় বাওয়ান। ঘদি এ কথা জানত তাহলে সে আমাদের 
বাচাতে পারত ।” 

মুভিরো বলল, “আমার তে মনে হচ্ছে বড় বাওয়ানা আগেই মারা গেছে। 
উদালোই তক মেরে তার কল্জে খেয়েছে । তা যদি হয়ে থাকে তো আমিও 
মরতে গ্রস্ত, % বড় বাওয়ানাই ধদি মরে থাকে তো। আমি বাচতে চাই না 1” 

রাত / | কিন্তু তাদের থান্-পাণীয় দিতে কেউ এল না। তাদের 
অবস্থা শোচনীয়। এ রকম একট! ফাদে পা দেওয়ায় মুভিবোর অন্থুশোচনার 
অস্ত নেই। তার মন বলছে, মৃত্যুই এ অপরাধের একমাত্র প্রারশ্চিত্। 

তাদের চাইতেও শোচনীয় অবস্থা একটা অসহায় ছোট বানরের । 
উদালোদের গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা গাছের ভালে বসে সে কাদছে। 
সিংহ স্থমার গর্জন শুনছে ; শুনছে চিতা শীতার ডাক । গাছের আরও মগভালে 
উঠে সে'চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা! করতে লাগল--কখন কে এসে তার ঘাড়ে 
লাফিয়ে পড়বে কে জানে । এই তে! ছোট্ট নকিমার জীবন । 


১৪__নকিমার ভুল 


ওঝা গুপিংগুর মেয়ে ঠনকা টারদ্গনের সঙ্গ নিল, কারণ অন্যথায় তাঁকে 
একাকি এই অন্ধকার জঙ্গলে বাত্রিবাম করতে হত। প্রথমে ভয়-ভয় করলেও 
ক্রমে নৈকার মন থেকে সব ভয় দুর হয়ে গেল। 

এক সময় সে জিজ্ঞাসা করল, “তুশি কোন্‌ দেশের লোক ?” 

*ওয়াজিরিদের দেশের |” 

«তার কেমন মানুষ ?” 

“কালো 1 

“কিন্তু তূমি তো সাদ1।” 

“তা ঠিক) অনেক বছর আগে বেশ ছোটবেলা রি আমি ওয়ার্জিরিদের 
মধ্যে বড় হয়েছি।” 

“তুমি কখনও পিশাচ দেখেছ ?” 

“নাঃ পিশাচ বলে কিছু নেই।” 

“তাহলে তুমি পিশাচ নও ?” 
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«আমি অবণ্যরাজ টারজন 1” 

“তার মানে_ তুমি কাতৃরুও নও ?” 

“বলেছি তো, আমি ওয়াজিরিদের দেশ থেকে এসেছি । দেশে ফিবে 
গিয়ে তোমার লোকজনদের বলো, টার্জন কাতুরু নয়; সে তোমাকে 
কাভূরুর হাত থেকে বীচিয়েছে ; আর তাই তাদের উচিত ওয়াজিরি ও 
টারজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর1।” 

“বলব। কিন্তু আমার বড় ক্লান্তি লাগছে ।” 

“ঠিক আছে? এখানেই আমরা রাতটা কাটাব 1” 

নৈকাকে তুলে নিয়ে টারজন গাছের উঁচু ভালে উঠে গেল। গাছের ফাকে 
টাদের আলো পড়ে জায়গাটা আলো-আাধারি। ডালপালা কেটে টারজন একটা 
অঞ্চের মত বানিয়ে দিল নৈকার শোবার জন্য । 

ভোরে ঘুম থেকে উঠে টারজন দুজনের মত খাবার যোগাড় করল। 
খেয়েদেয়ে আবার বুকেনাদের গ্রামের উদ্দেস্টে যাত্রা করল। 

বুকেনাদের গ্রামের মুখে পৌছে নৈকা আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। 
টারজন বলল, “নৈকা, এবার তুমি নিরাপদ । নির্ভয়ে ফিরে যাও; সেখানে 
সকলকে বলো! যে অরণারাজ টারজন তাদের শক্র নয়” 

বলেই সে জঙ্গলের মধ্যে অদৃষ্ঠ হয়ে গেল। কিন্তু তার আগেই দুটি ছোট 
চোখের দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারল না। নৈকা ধখন আনন্দে টেঁচাতে টেঁচাতে 
গ্রামের ফটকের দিকে ছুটে গেল, তখনই ছোট্ট নকিমা ভালে-ডালে দোল 
খেতে খেতে একসময় লাফিয়ে পড়ল তার মনিবের কাধে । 

টারজন তাকে হাতে তুলে নিয়ে বলল, “নকিমা তাহলে ফিরে এল । 
শীত তাঁকে ধরতে পারে নি ।” ্‌ 

বানরটি স্দস্তে বলে উঠল, “নকিমা শীতাকে ভয় করে না। তাকে ধরতে 
শীতা এসেছিল | গুড়িস্থরি মেরে এগোল । কাছে-_ আরও কাছে। নকিমা 
একট! লাঠি দিয়ে মারল তার মাথায় এক বাড়ি। শীতা ভয় পেয়ে পালিয়ে 
গেল ।” 

টারজন হেসে বলল, “তা ঠিক । ছোট্ট নকিমাঁকে সকলেই ভয় করে।” 

খুশি মনে কথা বলতে বলতে টারজন ও নকিম। কাভূরুদের দেশের খোজে 
উত্তরের দিকে চলতে লাগল । 

ওদিকে বৃকেনাদের গ্রামে তখন নৈকাকে ঘিরে কৌতুহলী জনতার ভিড় 
ভমেছে। সব কথ! সে খুলে বলল। সব শুনে বুকেন৷ সৈনিকরা পরস্পরের 
দিকে এবং সর্দার উদালোর দিকে তাকাতে লাগল। 

উদ্দালো। পড়ল উভয়-সংকটে । নৈকা বলছে, টারজন পিশাচ নয়, কাভূরও 
নয়; সে তাদের বন্ধু; ওয়াজিরিরাও তাদের বন্ধু। অথচ দশটি ওয়াজিৰি বন্দী 
'্অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তাদের ঘরে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। তাছাড়া, 
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তার লোকরা তো এতক্ষণ গ্রামে-গ্রামে পৌছে গেছে; তারা তো৷ উৎসবে 
এসে হাজির হল বলে। এ অবস্থায় উদালো৷ যে কি করুবে ঠিক বুঝতে 
পারছে না। 

অনেক চিন্তাভাবনা ও আলোচনার পর উদালো! ঘোষণা করল, “বন্দী 
কাতুরুদের আমবা কিছুতেই ছেড়ে দেব না। তাহলেই তার৷ আবার এসে 
আমাদের সাবার করবে। তাছাড়। প্রত্যেক গ্রাম থেকে বুকেনার৷ আসছে 
আমাদের সঙ্গে নাচগান করতে, স্ফৃতি করতে, আর শক্রদের কল্জে 
খেতে |” 

শেষ পযন্ত বুকেনার সর্বোচ্চ আদালত থেকে মুভিবো৷ ও তার সঙ্গীদের 
মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়ে গেল । 

চলতে চলতে হঠাৎ একলময় ছোট নকিমার মনে পড়ে গেল মুভিরো ও 
তার সঙ্গীদের দুর্দশার কথা । টারজনকে তাদের কথা বলতে সে ভূলেই গেছে। 
হঠাৎ টারজনের কানের কাছে কিচির-মিচির করতে করতে সে তার কাধের 
উপর লাফাতে শুরু করল। 

টারজন বলল, “আমার কানের কাছে নকিমাব এত দাপাদাপি কেন ? 
কি হয়েছে?” 

নকিমা চেঁচিয়ে বলল, “ওয়াজিবি ! ওয়াজিরি 1” 

টারজন চকিতে মুখ ফেরাল। “ওয়াজিরি কি? তারা তো এখানে 
নেই ।” 

নকিমা বলল, “তাবা ওখানে আছে। গোমাঙ্গানিদের গায়ে । তাদের 
হাত-প। দড়ি দিয়ে বেধেছে । যে ঘরে টার্জনকে বেখেছিল তাদেরও সেখানেই 
রেখেছে । গোমাঙ্গানির! তাদের মেরে খেয়ে ফেলবে 1” 

টারজন চমকে উঠল। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির। ফিস্ফিস্‌ করে বলল, 
“্টারজন যাবে উদ্দালোর গীয়ে। নকিম। যেতে চায় তে। যেতে পারে? কিন্ত 
কোনরকম কথা নয়? শব্দ নয় | বুঝেছ ?” 

নকিম| বলল, “শব্দ নয়) কথা নয় ।” 

গাছের ভালে-ডালে ঝুলতে ঝুলতে টারজন গ্রামটা ঘুরে দেখল; ঠিক 
পিছনেই নকিমা। 

ছুজন গ্রামের পিছন দিকে মাটিতে নামল। গ্রামবাসীরা সকলেই তখন 
ভিড় করেছে সর্দার উদ্ালোর বাড়ির সামনের রাস্তায়। গ্রামের পিছনট। তাই 
অন্ধকার ও নির্জন । 

এক লাফে বেড়া ভিডিয়ে ছায়ার মত নি:শবে ছুজন সর্দারের বাড়ির দিকে. 
এগিয়ে চলল । জন্ম-ইতিহাসের বিচারে দুজনের মধ্যে পরিমাপহীন কালের 
ব্যবধান ; একটি ছোট বানর, অপরজন ইংলগ্ডের লর্ড ; অথচ ষে ভাবে দুজন 
রাতের অন্ধকারে এগিয়ে খুগিয়ে অনায়াস ভঙ্গীতে উদালোর কুটিরের উপরকার 
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গাছটাতে উঠে গেল তাতে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা! গেল না। 

গাছের ডালে বসে খুব কাছে থেকে টার্জন লক্ষ্য করল, কালে। লোকগুলো 
যে ভাবে নাচছে, চীৎকার করছে, ঘরে তৈরি মদ খাচ্ছে তাতে যে কোন সময়ে 
ঘে কোন ঘটন। ঘটতে পারে । 

অন্য গ্রাম থেকে আসা একটি উপ-সর্দার চীৎকার করে বলছে, “কাতুরুণের 
নিয়ে এস; তাদের একবার দেখতে চাই। কাল রাতে তাদের কপালে ঘ৷ 
জুটবে তার একটু নমুনা আজই দেখাতে চাই ।” 

উদ্ালো বলল, “বাকিরা এখনও এসে পৌছয় নি; তাদের জন্য অপেক্ষা 
করা দরকার |” 

একটি স্ত্রীলোক আর্তনাদ করে উঠল, “তাদের নিয়ে এস। তার! আমার 
মেয়েকে চুলি করেছে । গরম কয়লা ধয়ে আমি তাদের চোথে ছ্যাকা 
দেব ।” 

একটি মেখ্বের কগ্ম্বর টারুজনের কানে এল। «ওয়াজিরিদের কোন ক্ষতি 
করো না। তার টারজণের বন্ধু, আর টাপজন বুকেনাদের বন্ধু। সেই 
আমাকে কাভুরুর হাত থেকে উদ্ধার করে গাঁরে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে ।” 

উদালো বলল, বন্দীদের নিজে এস, কিন্ত সাবধান, আজ পাতে যেন 
তাদের মেরে ফেলা না হয়|” 

সর্দারের কুটিরের পিছনে টারজন মাটিতে নামল । এই তো হ্ুযোগ। 
যে কোন বিপদ, যে কোন ঝুঁকির মুদোমুখি দাড়াতে হবে নিঃশংকচিত্তে। 
সেটাই অরণারাজের পথ। 

যে ঘরে তাকে বন্দী করা হয়ে ছল দ্রুত দেখানে পৌছে ভিতরে ঢুকে পড়ল। 
নাঁকই তাকে বলে দ্রিল, ওয়াজিবিরা খেখানেই আছে। ফিস্ফিসিয়ে বলল, 
“চুপ। আঁম টারজন। ওরা তোমাদের ণিতে আপগছে। আমি তোমাদের 
বাধন কেটে পিচ্ছি। ওরা আসামাত্রই ঝাপিগরে পড়ে ওদের অস্ত্র কেড়ে নিতে 
হবে; মুখে কাপড় গুজে দিয়ে ওদের বেধে ফেলতে হবে, যাতে টু শকটি না 
করতে পারে । তারপর টারজনের পিছছন-পিছন ওদের নিয়ে যাবে সর্দারের 
কুটিরের পিছনে ।” 

কথা বলতে বলতেই সে নিজের কাঁজ শেষ করল । তিনটি সৈনিক যখন 
বন্দীদের নিয়ে যেতে ঘরে ঢুকল তখন ওয়াজিরিরা সকলেই মুন্ত' ; নিঃশবে 
তারা অপেক্ষা করে আছে। 
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“স্বপ্নেও ভেবো নাযে তোমরা! আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।” ব্রাউনের 
কথস্বরে একটা! চ্যালেপ্রের আভাষ। 

জেন বলল, “আমর কাউকে ফাসিতে ঝোলাৰ না। আইনকে আমর! 
নিজেদের। হাতে নিতে পারি না। যতদিন কোন উপযুক্ত আদালতে আমাদের 
দোষ বা নির্দোষিতা প্রমাণিত না হচ্ছে ততদিন আমরা সকলেই সমান 
সন্দেহতাজন। এ অবস্থায় একটা কাজই আমরা করতে পাবি: নিকাটস্থ 
কোন আদালতে পৌছে সব কথ। খুলে বল|; তারপর আইন তার পথে 
চলুক |” 

টিবস্‌ বলল, “আপনার সঙ্গে আমি পর্ণ একমত মিলেডি |” 

বাধা দিল এলেক্সিস, “কিন্ত আমি একমত নই; এই জনহীন পথে একজন 
ধুনীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয় । তার বিরুদ্ধে সব সাক্ষীকে 
লোপাট করে দিতে সে অনায়াসে আমাদের সবাইকে খুন করতে পারে ।” 

“তাহলে আপনি কি করতে বলেন?” জেন প্রশ্ব করল । 

“খুনিকে এধানে রেখে আমরা নিকটবর্তাঁ কোন থানায় গিয়ে সব ব্যাপারটা 
জানাই; তারপর তারা এসে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাক ।” 

জেন মাথা নাড়ল। “কিন্তু কে খুনী তা তে৷ আমর! জানি না। আইনের 
চোখে আমরা! সকলেই সমান সন্দেহভাজন । না, তা হয় না। আমাদের 
পক্ষে উচিত কাজ একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারকে খুঁজে বের করে তাকে 
সব কথা বল! এবং তদন্তের জন্য অনুরোধ করা |” 

ব্রাউন বলল, “আমি ও সবের মধ্যে নেই। এই সব বিদেশী বন্দরে 
বিচারের ঝুঁকি নিতে বাজী নই। নিঃসম্বল একজন মাফিন একজন কোটিপতি 
প্রিন্সের বিরুদ্ধে যুঝবে কিসের জোরে ? না মিস; ফাসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে 
দিতে আমি পারব না ।” 

জেন সরাসরি প্রশ্ন করল, “তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ন' ব্রাউন? 
সত্যি, তুমি বড় বোক1।” 

“আমি বোক] হতে পারি মিস, কিন্ধ কোন বিদেশী আদালতের ঝুঁকি 
আমি নেব না। একটা ইংরেজ আদালত হলে তবু কথা ছিল, কিন্ত এখন 
তো আমরা ইংরেজ অঞ্চলে নেই। না) এই লোকগুলোর সঙ্গে আমি 
এসেহিলাম চিরযৌবনলাভের ফ্মলাটা জানতে । সেটা জানতে পারলে দেশে 
ফিরে লাখ লাখ টাকা কামাতে পারব । কিন্ত এতদূর এসে আমি ফিরে যাব 
না) সেটা! জানবার চেষ্টায় এগিয়েই ঘাব। জানতে পারব কি ন। জানি না, 
কিন্তু চেষ্টা করব ।” 
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জেন বলল, “আমাদের দলে লোক এত কম, আব আমাদের অন্ত্রপাতি 
এতই ষংসামান্ত ষে আমাদের এক সঙ্গে চলাই উচিত ।” 

বিমানচালক বলল, “আপনাদের বিপদের মুখে ফেলে আমি ঘাব না মিস; 
আনে ও আপনি যতক্ষণ নিরাপদ না হচ্ছেন ততক্ষণ আমি আপনাদের 
সঙ্গেই থাকব ।” 

“আয়ি জানতাম তুমি থাকবে । যা হোক, এ ব্যাপারটা তো মিটে গেল, 
কিন্ত এবার আমাদের আর একট! কর্তব্য পালন করতে হবে_বড়ই অপ্রীতিকর 
কর্তব্য । প্রিন্সেকে সমাধিস্থ করতে হবে। মানে, তোমাদেরই কবরট। 
খুড়তে হবে।” 

তাদের মঙ্গে কবর খুঁড়বার একমাত্র যন্ত্র সেই টাঙ্গিটা ঘা দিয়ে প্রিদ্সেসকে 
খুন কর! হয়েছে । ফলে অগ্রীতিকর কাজটা আরও দুর্বহ হয়ে দেখা দিল। 

মৃতদেহকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হল। জেন যতটা মনে করতে পারল 
প্রার্থনা করল। অন্ত সকলে মাথ! নীচু করে দাড়াল । আনে কেবলই কাদতে 
লাগল। ছুঃখে বুক ফেটে গেলেও জেনের চোখে জল নেই। তার সামনে 
অনেক কর্তব্য ; ব্যক্তিগত দুঃখে সময় কাটানো তার চলে ন|। 

মে বলল, “সব তে। হয়ে গেল, এবার শিবির ভেঙে দেওয়া হোক; এখানে 
কেউ আর থাকতে চাইবে না 1” 

“কিন্ত আমাদের প্রাতরাশের কি হবে?” ব্রাউণ বলল। 

জেন বলল, “কেন? হরিণের মাংস তো আছেই। 

আনেৎ বলল, “আমি সেট বান্না করব । তৃঘি বরং বাং থেকে কিছুটা 
মাংস কেটে দেবে চল |” শেষের কথাগুলি সে ব্রাউনকে বলল । 

যেতে যেতে ব্রাউন শুধাল, “তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কর ণিষে ও কাজ আমি 
করেছি; কি বল?” 

“ন। মিঃ ব্রাউন, আমি মোটেই বিশ্বাস করি নি।” 

“ওঃ মিস্টার করতে পারে কি?” 

“কী বলছ তুমি নীল? কোন মান্গষ কি তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে ?” 

আনে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্য সকলেই যার যার জিনিস 
পত্তর গুছিয়ে নিতে গেল। 

ধুনির কয়লায় মাংস ঝল্সাতে ঝল্নাতে দগ্ধাবশেষ কয়লার মধ্যে একটা 
জিনিস তার নজরে পড়ল । ধুণির কিনারায় একটুকরো! পোড়া কাপড়-_তাতে।' 
তিনটে বোতাম লাগানো । একটা লাঠি দিয়ে মে কাপড়টা উল্টে দিল। 
কাপড়ের ষেদিকটা নীচে ছিল মে দিকটা পোড়ে নি--রং ও নক্সা! ঠিক আছে । 

কাগড়ট! যেন পর্ধিচিত মনে হল? চিস্তা করতে গিয়ে তার চোখ ছুটো৷ 
অর্ধেক বুজে এল । 

ব্রাউন এসে হাজির হল। বলল, "রান্নার বাকিটা আমি শেষ করছি, তুমি, 
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বরং ততক্ষণে তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাওগে ।” 

আনেৎ বলল, “ঠিক আছে? যতদুর যা পারি গুছিয়ে নেব। আমি চলে 
গেলে তুমি বরং এট1 একবার ভাল করে দেখো” হাতের লাঠি দিয়ে সে ধুনির 
পাশের কাপড়ের টুকরোট। দেখাল । 

ব্রাউন টুকরোট1 তুলে ভাল করে দ্রেখল। তারপর প্রিন্স এলেক্সিস্‌ 
স্বরঙের দিকে তাকিয়ে একট। শিস দিল | তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে । 

সকলকে ডেকে বলল, “আপনারা আনন । সব তৈরি |” 

সকলের আগে জেন উঠে দাড়াল । বলল, “হ্যা, এবার খেয়ে নেওয়া 
যাক । খুব খিধে পেয়েছে ।” 

সকলে এপে আগুনের পাশে বদল | ধুনির পাশে গাছের পাতা পেতে 
ব্রাউন মাংসের টুকবো গুলো সাজিয়ে রেখেছে । 

ব্রাউন বলল, “সকলে আরও ঘন হয়ে বন্থন $” 

এলেক্সিস বলল, “টিবস্‌, এমন একটুকরো! মাংস আমাকে দাও যেটা কম 
সিদ্ধ নয়, আবার বেশী সিদ্ধও নয়-_মাঝাবি |” 

কথ শুনে ব্রাউন বিরক্তির সঙ্গে লাঠিট। দিয়ে একটুকরো মাংন ভূলে 
এলেক্সিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “এটাই নিন নেপোলিসন । সোনার 
থালা তো আমাদের নেই, বাজবা|ডপর খানলাম] এসে অব নিয়ে গেছে। 
অতএব-_” 

ব্রাউণের দিকে বিষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে এলেক্সিস্‌ মাংসের টুকরোট। হাতে 
নিয়ে কামড় দিল। 

বলল, “কী সাংঘাতিক ! এর তো৷ একদিক পুড়ে গেছে; আবরেকট। দিক 
কাচাই আছে । এ বুকম বান্না আমার পেটে সহ হবে না । আমি খাব না।” 

জেন বলল, “ওটাই খেয়ে নিন এলেক্সিস। রাত হবার আগেই ভীষণ 
খিধে পেয়ে যাবে | 

ব্রাউন বলল “তা। খেতে হয় খান। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ডিউককে আমি একটা 
প্রশ্ন করছি । দেখতেই পাচ্ছি তিনি কোটটা বদলেছেন। কাল বাতে খুব 
সুন্দর একট। কোট তিনি পরেছিলেন | ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সেটা তিনি 
আর পারবেন না । তার কাছ থেকে আমি সেট! কিনে নিতে চাই ।” 

এলেক্সিস জ্রত চোখ তৃলল ; মুধটা ম্লান । বলল, প্রুবনো পোশাক আমি 
বিক্রি করি না । . পরা শেষ হলে তোমাকে দান করে দেব ।” 

ব্রাউন বলপ, “সে তো৷ আপনার কৃপা । কোটট৷ একবার দেখতে পারি 
কি? গায় দিয়ে দেখতাম মাপে ঠিক হয় কি না” 

«এখন তো হবে না বাবা; অন্ত সব জিনিসের সঙ্গে সেটাও প্যাক কর! 
ইয়ে গেছে।? 

“সবটা? ব্রাউন প্রশ্ন করল। 


চে 
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“সবটা? কি বলছ? সবটা তে! বটেই।” 

“তাই বুঝি? কিন্তু একট। টুকরো প্যাক করতে যে ভূলে গেছেন মিস্টার ৮ 
ব্রাউন তিন-বোতাম ওয়ালা অংশট। তুলে ধরল । 

স্বরভের মুখট। ভূতের মত সাদা হয়ে গেল | ছুই চোখ বড় বড় কৰে কাঁপড়ের 

“টুকরোটাকে দেখতে লাগল । কিন্ত পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিল। 

বলল, “এ যে দেখছি মাফ্িনী তামাসার আর এক নমুনা। ও টুকরোটা 
আমার কোটের নয়।” 

ব্রাউন বলল, “কাল রাতে যে কোটট৷ আপনি পরেছিলেন এটা হুবহু সেই 
রকম দেখতে | আনেতেরও তাই ধারণা । তবে টিবসের এট। চেনা উচিত; 
সেতো! আপনার খানসামা | কি হে টিব্‌স্ঃ এটা আগে কখনও দেখেছ ?” 

খানসামাটি কাশল । “ 

ব্রাউন বলল? “আর একটু এগিয়ে এস ; ভাল করে দেখে জবাব দাও ।” 

টিবস্‌ এগিয়ে এসে কাপড়েন্স টুকরোট। উল্টে পাণ্টে দেখল; আঙ্গুল দিয়ে 
ছাইটা বেড়ে ফেলল। 

“শেষ কথন সেটা দেখেছ ?? ব্রাউন জোর গলার প্রশ্ন করল । 

“আমি-_ত্যি--” সভয়ে সে স্বরভের দিকে তাকাল । 

প্রিন্স চীৎকার করে উঠল । “তুমি মিখ্যেবাদী টিবস্।* ও রকম কোট 
কোন কালে আমার ছিল না; কোন দিন চোখেও দেখি নি। বল, ওটা! 
আমার ন।? 

ব্রাউন বলল, “টিব্‌স্‌ কিছুই বলে নি। এটা যে আপনার কোটেরই 
টুকরো তাও বলে নি। কিন্ত এবার বলবে । কি বল টিবস্?” 

টিবস্‌ বললঃ “এট! সেই রকমই দেখতে । তবে এট। এমন বিশ্রীভাবে 
পুড়ে গেছে ঘে শপথ নিয়ে বলতে পারছি ন11” 

এলে; কসের মুখের উপর চোখ রেখে ব্রাউন বলল, “মিসেসের মাথায় আঘাত 
করার সনয় নিশ্চর ফিন্কি দিয়ে বক্ত ছুটে কোটটাঁকে ভিজিয়ে দিয়েছিল |» 

এলেক্সিস্‌ আর্তকঠে বলল, “খবরদার | ঈশ্বরের দোহাই, খবরদার । আমি 
: বলছি, তার গায়ে আমি হাতও দেই শি” 

ব্রাউন বললঃ “এ কথা জজকেই বলবেন । আনে্ড তুমি এই স্বাঞ্ষীই দিও) 
জজধনিশ্চয় এটার কথাই জানতে চাইবেন।” 

ততক্ষণে এলেক্সিসি আবার আত্মসংঘম ফিরে পেয়েছে । তাড়াতাড়ি 
বলল, “এটা আমার কোটই ছিল; আমার সামানের ভিতর থেকে কেউ চুরি 
করেছে ।” 

জেন বললঃ “পুরো ব্যাপারটাই আদালতের হাতে ছেড়ে দেওয়া 
হোক । কে দোষী সেবিচার করা আমাদের কাঁজ নয়) এতে শুধু তিক্ততাই 
বাড়বে 1” 





১৭৬ টারজন সমগ্র 


ব্রাউন মাথ! নেড়ে বলল, “বরাবরের মত এবারও আপনার কথাই 
ঠিক মিস” 

* “খুব ভাল কথা । সকলের খাওয়। শেষ হয়ে থাকল এবার আমরা যাত্রা 
করব। আমাদের শিবিরের গায়ে আমি একট! চিরকুট লটকে রেখে এসেছি। 
তাতে এই দুর্ঘটন।, আমাদের গতিবিধি, এবং দলের সকলের নাম লিখে 
দিয়েছি । যদি কখনও কোন শ্বেতকায় শিকাবীর দল এই পথে আসে তাহলে 
তার1 এ খবরটা বাইরে পৌছে দিতে পারবে । সকলে প্রস্তত ?” 

এলেক্সিস্‌ বলল, “প্রস্তত | টিব্‌স্‌, আমার সামান তুলে নাও ।” 

সামান বলতে একট। ছোট হাত-ব্যাগ, একটা বড় গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ ও 
ছুটে স্থটকেস। 

এলেক্সিস্‌ বললঃ “আপনার মালপত্র কোথায় জেন? টিবস্‌্ই সেটা বইতে 
পারবে । | 

জেন উত্তর দিল, “আমার যৎসামান্য মাল আমি নিজেই বইতে পারব 1” 

সবগুলে। মাল মাথায় তোলবার বুথ। চেষ্টা করে টিবস্‌ বলল, “মাফ করবেন 
তার, এত মাল আমি বইতে পারব ন। ৮ 

এলেক্নিস্‌ বলল, “বেশ তোঃ আনে তোমার ছোট ব্যাগটা নিক, বাকি 
তিনটে মাল তুমি নিশ্চয় বইতে পারবে । কুলিদের তো এর দ্বিগুণ মাল 
বইতে দেখেছি ।” 

জেন বলল, “আফ্রিকার পথে দেখেন নি 1” 

এলেক্িস্‌ বলল, “কিন্তু আমি তো কেবল দরকারী জিনিসই এনেছি; বাকি 
সবই তে। রেখে এসেছি । যেমন করে হোক, টিবসকে ব্যবস্থা করতেই হবে। 
ভাল মানুষ হলে তো ব্রাউনও তাকে একটু লাহাধ্য করতে পারত |” 

অনেক কষ্টে ব্রাউন এতক্ষণ চুপ করে হিল) এবার সে রাগে ফেটে পড়ল। 
“শুন্ুর মিস্টার আমি আপনার কোন মাল বইব না; আনেৎও না) আর 
টিব্‌স্‌ ঘদি বয় তো! সে একট! বোকার ভিম |” 

“আমিও আপনার সঙ্গে একমত মিঃ ব্রাউন,” বলেই টিবস্‌ তিনটে মালই 


মাটিতে নামিয়ে রাখল । 
এলেক্সিস গর্জে উঠল, “কী? তুমি আমার মাল বইতে অন্বীকার করছ? 
থুব বাবু হায়ে উঠেছ, ন1? আমি তোমাকে” ৪ 


কথার মাঝখানেই টিব্‌স্‌ উদ্ধত ভঙ্গীতে বলে উঠল, “চাকরি থেকে 
বরখাস্ত করবেন, এই তো? তার আর দরকার হবে না। এই মূহুর্তেই আমি 


আপনার চাকরি ছেড়ে দিলাম |” . 
এলেক্সিস্‌ বলল, “লেডি গ্রেফ্টোক, এখানে আপনিই আমাদের নেতা । 
তাই আমি /বলছি, আমার মাল বইতে এই লোকগুলোকে আপনি বাধ্য 


করুন ।” 
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জেন ধমকের সুরে বলল, “বাজে কথ। রাখুন । এক জোড়। বাড়তি জুতো, 
কিছু মোজা আর নিজে বইতে পারেন এখন কিছু জিণিল সঙ্গে নিয়ে চলে 
আনুন । এখানে আর সময় নষ্ট কর! চলবে না।” 

এইভাৰে একটি অন্্ ষাআদল পূব দিকের পথে যাত্রা শুরু করল। 
সৌভাগ্যবশত তারা জানে না এ পথে কী বিপদ ও আতংক রয়েছে তাদের 
সামনে । 


১৬- একটি খবর 


তিন বুকেন! দৈনিক হামাগুড়ি দিয়ে কুটিরে ঢুকতেই টার্জন সর্বশেষ 
£ননিকটির উপর ঝাপিয়ে পড়ল । তাঁর কঠিন আঙ্গুলি ঠৈনিকটির গলায় 
ফাসের মত চেপে বসল। প্রায় একই লময় মুভিরো ও তার দলবল অপর 
ছুজন সৈনিককে ও মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের জন্ত মাটিতে পা ঠোক। ছাড়। 
আর কোন রকম €হ-হল্লাই তার। করতে পারল ন।। মুখে কাপড় গুজে দিযে 
তিনজনেরই হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। 

সর্দারের কুটিরর সামনের বাস্তায় তখন মাতাল আদিবাসীদের জমায়েত 
চলছে । তাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে টারজন ও অন্য ওয়াজিবিরা মিলে তিন বুকেন? 
সৈনিককে কাধে করে নিয়ে গেল সেই ঝুটিবের এক কোণে অন্ধকারে দীড়িয়ে 
থাকা একট। গাছের কাছে । তাদের একজনকে কাধে নিয়েই টারজন গাছে 
উঠে গেল । কাধের বোঝাটাকে একটা চওড়া ভালের উপর নিরাপদে শুইয়ে 
রেখে অপর ছুজনকেও হাতে-হাতে তুলে নিল । ধীরে ধীরে তাদের তিনজনকেই 
সমবেত নিগ্রোদের ঠিক মাথার উপরকার একট। চওড়া ডালে আরও ঘন পাতার 
আড়ালে নিয়ে শুইয়ে দিল । 

তারপর তাদের মধ্যে একজনের গোড়ালির বেড়ির সঙ্গে নিজের দড়িট। 
বেঁধে তার মুখ থেকে কাপড়ের টুকরোটা। বের করে নিয়ে মাথাটা নীচের দিকে 
রেখে টারজন তাকে মাটির দিকে নামিয়ে দিল। লোকটির মাথা পাতার 
আড়াল ভেদ করে নীচের নিগ্রোদের দৃষ্টিগোচর হবার আগেই টারজনের গলা 
থেকে বেৰিয়ে এল গোব্রিলার সতর্ক ধ্বনি । সঙ্গে সে নাচ-গান থেমে গেল ; 
নিগ্রোরা সভয়ে ইতস্তত তাকাতে লাগল ; শবট। খুব কাছে থেকে এলেও ঠিক 
কোথা থেকে আসছে সেট? তারা ধরতেই পারল না। 

চারদিক নিস্তব্ধ । মাথার উপরকার পাতার ফাকে দেখ! দিল তাদেরই 
একজনের মুড) ধীৰ্ে ধীরে তাঁর দেহটাও নেমে এল। 

কালে। যানষগুলে! ভয়ে কম্পমান । এ ধরনের রহণ্তময় অলৌকিক ঘটন। 


টারজন---২-১২ ৰ ্‌ ্ 
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তাদের জীবনে আগে কখনও ঘটে নি। 

উর থেকে ভেসে এল একটা গম্ভীর কঠন্বর । “আমি অরণ্যরাজ টারজন। 
চারজন বা তার ওয়াজিরিদের ক্ষতি যাবা করতে "চাম্ তাদের সাবধান করে 
দিচ্ছি। ফটক খুলে আমার লোকদের নিরাপদে যেতে দাও, নইলে টারজনের 
হাতে তোমাদের অনেকে মার] পড়বে 1” 

এতক্ষণে ঝুলন্ত নিগ্রোটির মুখে কথা ফুটল। “ফটক খুলে দাও;' ওদের 
ঘেতে দাও; নইলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ।” 

নিগ্রোরা ইতস্তত করতে লাগল | 

প্সময় অল্প,” বলেই টারজন টৈনিকটিকে আবার গাছের উপরের দিকে টেনে 
তুলতে শুরু করল। 

"তুমি কথা দিচ্ছ যে কটক খুলে দিলে আমাদের কারও কোন ক্ষতি করবে 
না?” উদালো বলল। | 

টারজন বলল, “বদি ওয়াজিরদের অন্তরশন্্র ফেরং দিয়ে ফটক খুলে আমাদের 
নিরাপদে চলে ষেতে দাও তাহলে কারও কোন ক্ষতি কর! হবে না ।” 

উদালে। হুকুম দিল, “ওয়াজিরিদের সব অন্তর এনে দাও) ফটক খুলে দাও; 
ওদের বেরিয়ে যেতে দাও ।” 

টারজন বুকেনা টৈনিকটিকে টেনে তুলে তার সঙ্গীদের পাশেই শুইয়ে 
দ্বিল। 

“চুপচাপ দাড়িয়ে থাক) তোমাদের কাউকে মারব না।” এই কথা বলে 
মাটি:ত নেমে টারজন ওয়াজিরিদের সঙজে যোগ দিল । 

তাব। নির্ভয়ে হেটে চলল ৷ নিগ্রোরা সভয়ে তাদের জন্ত পথ করে দিল। 
কয়েকটা বাচ্চা ছেলে ছুটে গিয়ে তাদের অদ্ত্শস্ব এনে দিল। ফটক খুলে গেল। 
ভার! সেই দিকে এগিয়ে গেল । 

উদ্ধালো বলল, “আমার ঠৈনিক তিনজন কোথায়? তুমি তে! কথা 
বাখলে না ।” 

টারজন উত্তরে জানালঃ "তোমার ঘরের 'উপরকার গাছের ভালে তাদের 
তিনজনকেই জীবিত অবস্থায় পাবে ।” সর্দারের আরও কাছে গিয়ে বলল, 
পদ্দেখ উদালে, কোন বিদেশী যখন তোমাদের গায় আসে, তাদের সঙ্গে ভাল 
ব্যবার করো_-বিশেষত টারজন ও ওয়াজিরিদের সঙ্গে।” মুহূর্তের মধ্যেই 
বারা বেড়ার ওপারের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। 

ওঝ! গুপিংগুর মেয়ে নৈকা হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, 
“এই তে! সে! এই সাদা সৈনিকটিই তো৷ আমাকে বাচিয়েছিল। সে যে দলবল 
নিয়ে চলে গেছে এতে আমি খুব খুশি হয়েছি ।” 

উদ্ধালে| চীৎকার কবে বলল, “চুপ কর। ঘাড়ি চলে যাও। ওই সাদ! 
লোকটার কথা কক্ষণও আমাকে বলো! না।' . 
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খোল। জায়গাট। ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখেই ছোট্ট নকফিম। কিচির 
মিচির করতে করতে টারজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তাকে পেয়ে টারজনও 
খুব খুশি। 

পরদিন দুপুর । ওয়াজিরিরা শিবির ফেলেছে একটা নদীর ধারে । একটা 
গ্রাছে হেলান দিয়ে টারজন কিছু তীর তরি করছে, ছোট্ট নকিম। পাশে বসে 
তার পেটের উপর থেকে মাছি মেরে মেরে খাচ্ছে। 

এক সময় টারজন মাথাটা ভূলে দক্ষিণ দিকে তাকাল । বলল, “কে ঘেন 
আসছে ।” 

ওয়াজিরিরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কেউকেউ অন্ত্রহাতে নিল। টারজন 
ক্তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, “বিপদের কিছু নেই ;মাত্র একজন আসছে, আর 
আনছে খোলাখুলি, লুকিয়ে নয়।” 

নকিমা নিজের কাজ বন্ধ করে টারজনের কাধের উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে 
তাকিয়ে বলল, “কেউ আসছে কি?” 

না ।” 

“ছোট্ট নকিমাকে খেতে আসছে তে ?” 

টারজন হাসল । 

অনেক দূরে লোকটিকে দেখা গেল। তার মাথায় ওয়াজিরিদের সাদ! 
পাঁলক উড়ছে; হাতে একট! লাঠি; তার একট] মাথা চিরে ছ'ভাগ করে তার 
হগাকে একটা খাম বসানো রয়েছে । 

লোকটি কাছে এসে খামটা টারজনকে দ্িল। ছোট্ট নকিম। লাঠিট। নিয়ে 
খেল করতে লাগল । 

খাম খুলে টারজন ভিতরকার খবরট। পড়তে লাগল । এত গভীর বনে তে 
চিঠিপত্র আসে না, তাই ওয়াজিরিরা গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল । 

পড়তে পড়তে টারজনের মুখে মেঘ নেমে এল। মুভিরোর দিকে তাকাল । 

মুভিরে! শুধাল১ “কোন খরাপ খবব কি বাওয়ান। ?” 

টারজন বলল, “মেমসাব একটা বিমানে লগ্ডন থেকে নাইরোবি মাআ 
করেছে; আর ঠিক সেই বড় ঝড়টার আগে। তোমার মনে আছে মুভিরো, 
ঝড়ের ঠিক পরে একট। উড়োজাহাজ আমাদের মাথার উপরে পাঁক খাচ্ছিল ? 

“আছে বাওয়ান। | 

"আমর1 তখনই ভেবেছিলাম যে জাহাজট। খুব বিপ্ধে পড়েছে। হয় তো 
'সেই জাহাজেই মেমসাব ছিল ।৮ 

মুভিরো৷ বলল, “একটু পরেই জাহাজটা চলে গেল। হয় তো সেটা 
নাইবোবি চলে গেছে ।” 

টারজন বলল, “ত| হতে পারে। তবে ঝড়টা ছিল খুবই খারাপ, আর 
পাইলটও পথ হারিয়ে ফেলোইল। কোন বিপদে পড়েই মে একটা নামবার 
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মত জায়গা খুঁজছিল; নইলে ওভাবে পাক খেয়ে ঘুরত ন11” 

টারজন চুপ করে কি ঘেন ভাবতে লাগল। মুভিরো প্রশ্ন করল, “তুমি কি 
এখনই নাইরোবি ফিরে যাবে বাওয়ানা ?” 

“তাতে লাভ কি হবে?” টারজন উত্তর দিল। “তার! যদি নাইবোৰি 
পৌছে থাকে তাহলে তে মেমসাব নিরাপদেই আছে) আর ত| ঘি না হয় 
তাহলে কোথায় আমি তাকে খুঁজে বেড়াব? এক ঘণ্টায় একটা উড়োজাহাজ 
যত দূর যেতে পারে ততটা পথ হেঁটে যেতে আমাদের লাগবে একটা! পুরে! 
দিন। তাছাড়া, পাইলট যদি পথ হারিয়ে থাকে তাহলে তারা কোন্‌ দিকে 
গেছে তাই ব৷ কে বলতে পারে ।” 
মৃভিরো শুধাল, “আমরা কি তাহলে আমার মেয়ে বুইরার খোঁজেই চলতে 
থাকব?” | 

টারজন বলল, “হ্যা। তোমর] সকলেই খুব ক্লাস্ত; তার উপর বুকেনাদের 
গায়ে তাদের দেওয়1 মদ খেয়ে তোমর। অন্গস্থ হয়ে পড়েছ। কাজেই একটু 
বিশ্রাম নিয়ে তোমরা হ্স্থ হলেই আমরা কাতুরুদের দেশের খোঁজে বেরিয়ে 
পড়ব ।” 

আরও তিনদিন ওয়াজিরির| সেখানে বিশ্রাম নিল। ইতিমধ্যে জেনকে 
লেখ। একট! চিঠি এবং নাইরোবির কর্তৃপক্ষকে লেখা একট! চিঠি দিয়ে টারজন 
হরকরাটিকে নাইবোবিতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। 

এদিকে জঙ্গলে ঘুবতে ঘুরতে নকিমার সঙ্গে একটা ছোট বানবীর দেখা 
হয়ে গেল। একটু একটু করে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। ছুজনে একসঙ্গে 
ফলমূলের সন্ধানে দূর দূর জঙ্গলে যেতে শুরু করল । ছোট্ট নকিমার পক্ষে সে 
কী সুখের দিন! তার অজ্ঞাতে টারজজন ও ওয়াজিরিরা, যে শিবির ভেঙে 
ফেলে আবার উত্তর-পথে ধাত্র। শুরু করল সে কথাই সে জানতে পারল না। হয় 
তে। ঝা জানতে পারলেও বানরীর মধুর সাঙ্লিধ্য ছেড়ে সে টারজনঘের সঙ্গে 
যেতই ন]। 
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শোচনীয় ছুর্ঘটনার পরিবেশ ছেড়ে আসতে পেরে পাচন্কনের দলটি ঘেন 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাচল। 

সকলের আগে আগে চল্লল ত্রাউন। আনে চলল তার কাছে কাছে 
থেকে । তার পিছনে টিবস্। জেন চলল সকলের শেষে । তারই পাশে পাশে 
হাটতে লাগল এলেক্সিস। 

যে কারণেই হোক এলেকিিন ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল ।' 

জেন বলল, “পিছিয়ে পড়লে তে৷ চলবে না এলেক্সিস;। আপনাকে আরও 
(জোরে হাটতে হবে।” 

এলেক্সিস বলল, “আমার তো মনে হয় জেন আমরা ছুজন আলাদ! গেলেই 
ভাল হয়। কি জানেন, এদের সঙ্গে আপনার ও আমার কোন মিল নেই; 
আনলে এদের তুলনায় আমর! ছুজন অন্য শ্রেণীর মান্য ।” 

“উহ, ওটা। চলবে না” জেন বলল; “এখানে কোন শ্রোৌগত পার্থক্য 
নেই |” 

“দেখছি, আমাকে আপনার পছন্দ নয় ।” 

“মাঝে মাঝে আপনি বড়ই বিরক্তিকর হয়ে ওঠেন এলেক্সিস।” 

“সত্যি আমার মন ভেঙে গেছে জেন, আর সেটা করেছ তুমি।” 

“আনি? কি করেছি?” অবাক হয়ে জেন প্রশ্ন করল। 

“কিছু ঘে করেছে৷ তা ঠিক নয়। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না জেন? 
কিছুই কি দেখতে পাও না?” 

“কি দেখতে পাব ?” 

“প্রথম থেকেই তুমি আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করেছ। এতদিন 
আমার তো। কোন আশাই ছিল না; কিন্তু এখন তো আমি মুক্ত, শ্বাধীন। 
জেন! তুমি কি আমাকে একটু ভালবাসতে পাব না?” এলেক্সিন জেনের 
হাতটা চেপে ধরল । 

হাতট1 একবঝটকায় সবিয়ে নিয়ে জেন চেঁচিয়ে বলল, “আপনি এত 
বোকা 1? 

এলেক্সিসের চোখ ছুটি নৃশংসতায় ছোট হয়ে গেল, সে বলল, “এ জন্য 
€তোমাকে অন্ুতাপ করতে হবে। শোন জেন, তোমাকে আমি ভালবানি, 
পাগলের মত ভালবাসি । আমি এখন মরিয়া। থে নারীকে আমি চাই 
'তাকে ভোগ করৰে একটা অশিক্ষিত পাইলট--ত। আমি কিছুতেই হতে 
- ধ্দেব না।” 

“কি বলতে চান আপনি ?” 
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“এর মধ্যে বলাবলির কি আছে 1 যে কেউ বুঝতে পারে যে তুমি ব্রাউনের 

প্রেমে পড়েছ ।” 
জেন ধমকের সুরে বলল, “হয়েছে । এবার এগিয়ে চলুন । আমার কাছ 
থেকে দুরে চলে ধান । টিবসের লঙ্গী হোন ।” 

সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স যেন বদলে গেল। অঙুনয়ের দুরে বললঃ “দোহাই জেন, 
আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না। ঈর্ষা আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তাই 
কি বলতে কি বলে ফেলেছি। তুমিকি বোঝ না যে তোমাকে ভালবাসি 
বলেই__” 

তার কথায় কান না! দিয়ে জেন চলার গতি বাড়িয়ে অন্যদের ধরে ফেলতে 
এগিয়ে গেল । 

প্রিন্স চেঁচিয়ে বলল, “আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার 
আশ! আমি কিছুতেই ছাড়ব না” হাত ধরে কাছে টেনে সে জেনকে জড়িয়ে 
ধরতে চেষ্টা করতেই জেন তাকে আঘাত করল ; এক লাফে পিছনে সরে গিয়ে 
হাতের বর্শাটা। তার দিকে বাগিয়ে ধরল । 

মুহূর্তের জন্য ছু'জন নিঃশবে মুখোমুখি দাড়াল ; আর সেই মুহূর্তে এলেক্সিসের 
চোখে-মুখে এমন কিছু সে দেখতে পেল যাতে এই সর্বপ্রথম জেন তাকে ভর 
পেল। এতক্ষণে সে যেন বিশ্বাস করতে পারল যে প্রিজ্সই তার স্ত্রীকে খুন 
করেছে। কঠিন গলায় বলল, “আমার কথামত ওদের সঙ্গে চলে যান, নইলে 
আমি আপনাকে খুন করে ফেলব। এখানে জঙ্গলের আইন ছাড় কোন 

| আইন নেই ।” 

জেনের কুঞ্চিত আখিপাতায় এবং বরফ-ঠাণ্ড। কহম্বরে প্রি্দও বোধ হয় 
বিপদের আভাষ পেল। তাই সে নিঃশবে তার কথামতই এগিয়ে গেল । 

বেলা পড়ে আমার আগেই টিব্‌স্‌্, এলেক্সিন ও আনে অতান্ত ক্লাস 
হয়ে পড়ল। তাই একটা স্থবিধা মত জায়গায় পৌছে জেন সকলকে 
থামতে বলল । 

ব্রাউন বলল, “এবার তো খাবার ব্যবস্থা করতে হবে মিস ।” 

জেন বলল, “ঠিক বলেছ; আমি যাচ্ছি, দেখি কিছু পাওয়া! ঘায় কি না1” 

ব্রাউন বলল, “আমিও যাব, তবে অন্ত দিকে । একজন না একজন কিছু 
পেয়ে যাবই।” 

“ঠিক আছে। তুমি পথট। ধরে এগিয়ে যাও আর আমি গাছে চড়ে 
নদীটা বরাবর এগোতে থাকি । আমরা ছুজন যাবার পরে তোমরা একট। 
ঝূপংড়ি বানাবে এবং জালানী যোগাড় করে বাখবে।” 

০ কারুরই তখন পা চালাবার মত অবস্থা ছিল না। এলেক্সিস 

বলল, “টিবংস্‌, তুমি যাও তো কাঠ-কুটো যোগাড় করে নিয়ে এস” 

্ কষ্টই হোক, টিব্‌স্‌ পা বাড়াল । 
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«আমি তোমাকে সাহাধা করব টিব্‌স্,” বলে আনেৎও উঠে দাড়াল। 

এলেক্সিন তাকে বাধা দিয়ে বলল, “দাড়াও, তোমার সঙ্গে আমার 
কথ। আছে ।” 

€কিন্তু টিবস্কে সাহাষ্য করতেই হবে।” 

৪ নিজেই পারবে । তুমি এখাপেই থাক ।” 

«আপনি কি চান প্রিন্স স্ধরভ 1 আমি যাবই ৮ 

«আমার কথা শোন লক্ষটি; তুমি যদি এক লক্ষ ফ্রা পাও তে! কেমন 
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হয়? 
আনেং বলল) “এক লক্ষ ফ্র। পেতে কে না চায় ?” 

“খুব ভাল কথা ; তুমি সেট পেতে পার-_খুব সহঙ্ষেই ।” 

«কিন্ত কেমন করে?” আনেতের মনে সন্দেহ জাগল। 

«এমন কিছু তোমার কাছে আছে; যেটা! আমার চাই; সেটা পেলেই 
তোমাকে আমি এক লক্ষ ফ্রা দেব? সেটা কি তাতুমিজান।” 

“প্রিন্স এলেক্সিদ, আপনি কি আপনার কোটের সেই পোড়া টুকরোটার 
কথা বলছেন ?” 

"দেখ আনে, ওর। আমাকে গাড্ডায় ফেলুক তা! তৃমি নিশ্চয় চাও না। 
থে কাক্গ আমি করি নি তার জন্ত ওরা আমাকে গিলোটিন করুক তাও তুমি 
নিশ্চয় চাওনা। এ দলের সক্গলেই আমাকে ঘ্বণা করে। তারা যখন পোড়। 
টুকবোট। আদালতে পেশ করবে, তখন নির্দোষ হয়েও আমার শাস্তি হবে। 
ওটা আমাকে দিয়ে দাও; কেউ জানতে চাইলে বলো হারিয়ে গেছে । সভা 
জগতে ফিবে গিফেই তোমাকে এক লক্ষ ফা পিয়ে দেব ।” 

মেয়েট মাথ। নেড়ে বলল, "না, এ কাজ করতে পারব না। একমাত্র এটার 
জেরেই মিঃ ব্রাউন “বিচে যেতে পারে ।” 

আনেৎ উঠে দাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এলেক্সিদও লাকিয়ে উঠে তার হাত 
চেপে ধরে বলল, “ওটা আমাকে দিয়ে দাও) নইলে আমি তোমাকে খুন 
করব ।” 

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আনেৎ চীৎকার করে উঠল, “বাঁচাও 
টিব্‌স্‌, বাচাও 1” 

টিব্‌স্‌ ছুটে এল । 

স্বরভ ফিপফিসিয়ে বলল, “আমার পিছনে ষদি লাগ, তাহলে ওর মতই 
তোমাকেও খুন করব ।” 

কাছে এসে টিবস্‌ বলল, “কি হল শ্যার ?” 

এলেক্সিস হেসে বলল, “কিছুই হয় নি। আনেতের ধারণা লে একটা সাপ 
দেখেছে 1৮ 

আনেৎ বলল, “সত্যি আমি একটা সাপ দেখেছি ।” 
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এলেক্সিস বলল, “ওর কথা ছাড়। এখন তো! নব ঠিক হয়ে গেছে । এবার 
তুমি যেতে পার টিবস্‌।” 

আনেৎ বলল, “আমিও তোমার সে যাব টিব.স্‌.।” 

তার কথার জবাব ন1 দিয়ে টিংস্‌ বলে উঠল, “আরে, এ তো মিঃ ব্রাউন 
দৌড়ে আসছে। নিশ্চয় কিছু একট! ঘটেছে ।” 

ব্রাউন বলল, “ব্যাপার কি? কার যেন চীৎকার শুনতে পেলাম। আনেৎ 
তুমি কি চীৎকার করেছিলে ?” 

এলেক্িম বলল, “আনে একটা সাপ দেখেছিল ।৮ 

“কোথায় সাপ?" ব্রাউন বলল । “মেরে ফেলেছ তো?” 

মেয়েটি বলল, “ন1) মারবার মত কিছু ছিল না হাতের কাছে। কিন্ত 
নাপট। যদি আবার আমাকে ভয় দেখায় তাহলে তুমি সেটাকে মারবে ।” 

আরে) তা তে! মারবই | সেট। কোথায়? 

এলেক্সিস বলল, “পালিয়ে গেছে ।” 

তার চোখের দিকে সোজ! তাকিয়ে আনেৎ বলল, «দ্বিতীয় বার আর 
পালাতে পারবে না |” 

ব্রাউন পকেট থেকে অনেক ফল বের করে মাটিতে রেখে বলল, "জানি ন! 
এগুলি বিষফল কি না। লেডি গ্রেস্টোক এলেই সেট। বলতে পারবেন ।” 

“এ তে। তিনি আপছেন,” আনেৎ বলল। 

তাকে দেখে এলেক্সিম বললঃ “থাবার কিছু জুটল ?” 

জেন বলল, “শুধু ফল । ভাল কিছুই জোটে নি” মাটিতে রাখ! ফলগুলি 
দেখে বলল, “এই একই ফল। খেতে খুবম্বাতু নয়, তবে নির্ভয়ে খাওয়া 
চলতে পারে ।” 

লাঠির মাথায় ফলগুলিকে বেধে আগুনে ঝল্সে নিয়ে কি ভাবে সেগুলিকে 
আরও ত্বাছ কর! যায় সেই! জেনই মকলকে দেখিয়ে দিল। তাছাড়। খিদের 
মুখে ষে ঘা পেল মুখ বুজে তাই খেয়ে নিল । এমন কি স্বর্ভ পধস্ত । সকলেই 
ঘখন খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত তখন নিকটস্থ একটা গাছের পাতার আড়াল থেকে ছুটি 
চোখ তাদের উপর নজর রাখছিল। 

রাতের পাহাবার প্রশ্ন উঠলে ব্রাউন বলল, “পাহারার কাজট। পুরুষদের 
মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হোক, আব জেন ও আনেৎকে রেহাই দেওয়! হোক । 
. কিন্ত আনেৎ নাছোড়বান্দা, সে পাহার1 দেবেই। বলল, ওঃ নীল, শুধু 
একটিবার । দোহাই তোমার ।” | 

ব্রাউন বলল, *ও সব চলবে না|” 

আনেৎ তবু বলল, “বেশ, মাত্র এক ঘণ্টার জন্ত। তোমার পালা তো 
ছুটো থেকে চারটে, তারপর পাচটা পরস্ত আণ্ম পাহারা দেব। তারপর 
প্রি্গকে ডেকে দেব । ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে ধাবে 1” 
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জেন বলল, “দিক ন1 একঘণ্টা পাহারা । ওর যখন এত ইচ্ছা ।” 

ব্রাউন বলল, “ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো! এটাই শেষবার 1” 

ধুনির চারপাশে শরীর এলিয়ে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল । আটটার সময় 
টিবস্‌ ব্রাউনকে ডেকে দিল প্রথম পাহারার জন্য | 

অতিরিক্ত ক্লাস্তিবশত টিবস্‌ শোয়ামাত্ুই ঘুমিয়ে পড়ল । কহগুইতে ভর 
দিয়ে মুখ তুলে আনেৎ চারদিকে তাকাল । তারপর উঠে ব্রাউনের পাশে 
গিয়ে বসে পড়ল। 

“তুমিও শুয়ে পড়গে”” ব্রাউন বলল। 

“তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে নীল,” 

“ব্যাপার কি? ওই সাপের ব্যাপারটার মধ্যে কিছু গড়বড় আছে বলে 
মনে হচ্ছে । সব কথ! খুলে বল তো ।” 

আনেৎ বলল, “ওকে আমার বড় ভয় নীল। কথা দাও ওকে কিছু বলবে 
না। ও আমাকে শাপিয়েছে যে সব কথা বলে দিলে আমাকে খুন করবে ।” 

ব্রাউন সোজা হয়ে বলল । (রগে বলল, “তোমাকে খুন করবে! আচ্ছা, 
আমিও ওকে দেখে নেখ। কিন্তু তার আগে বলতে। ব্যাপারটা কি?” 

“মি: এলেক্সিস সেই কোটেব কাপড়ের টুকরোটা আমার কাছ থেকে নিতে 
'চেষ্টা করেছিল ।” 

“তখনই বুঝি তুমি চীৎকার করেছিলে ?” 

“ত্য |) 

£ব্যাটাকে আমি দেখে নেব । তোমার কোন ভয় নেই।” 

“তুমি কাছে থাকলেই আমি শির্ভয়। তুমিনা থাকলে থে আমি কি 
করতাম 1” 

ব্রাউন হেসে বলল, “তুমি দেখছি আমাকে একটু একটু ভালবাম।” 

«আমি তোমাকে অনেকখানি ভালবাসি নীল ।” 

আনেৎকে কাছে টেনে নিয়ে ব্রাউন বলল, “মনে হচ্ছে আমিও তোমাকে 
'অনেকধানি ভালবামি ।” 

আনেৎ ব্রাউনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, «আমি তোমাকে ভালবাসি 
নীল!” 

নেই মুহূর্তে ওদের মনে হল, এ রাঁত শুধুই ওদের দুজনের ) এ জগৎ্টাও ওদের 
দুঙ্গনের | কিন্তু ওরা জ্ঞানত না যে গাছের উপর নিঃশবে বসে একজন 
ওদের উপর নজর বেখেছে। 

ছটোর সময় পাহারা শেষ করে টিবস্‌ আবার ক্রাউনকে ডেকে দিল। 
চারটে বাজলে অনিচ্ছাসত্বেও ব্রাউন আনেৎকে ডেকে দিল। 

আনেৎ বলল, “এবার তুমি শুয়ে পড়, আমি পাহার| দেব |” 

“কিছুক্ষণ তোমার পাশে বগি)” ব্রাউন বলল । 
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“ন1 সে রকম তো কথা ছিল না। আমি একাই পাহারা দেব ।” 

সমস্ত শিবির নিঃশব হয়ে গেল- সে নৈঃশব্য ভাঙল ভোর হলে জেনের 
ঘুম ভাঙার পরে | উঠে বসে জেন চারদিকে তাকাল | কেউ পাহারায় নেই।, 
পাহারায় থাকার কথ! প্রিগ্ের ; কিন্তু তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। 

জেন গল! তুলে বলল, “ঘুম-কা হুবের দল, এবার উঠে পড় ।” 

ব্রাউন ঘুম-ঘুম চোখে উঠে বসে চারদিকে তাকাল। এলেক্সিকে সন্ত 
ঘুম ভেঙে উঠতে দেখে ঠাট্টা করে বলল, “আমি তো ভেবেছিলাম মহান ডিউকই 
পাহারায় আছেন । তার বদলে আপনি পাহারা দিয়েছেন বুঝি ?” 

জেন বলল, “আমি তে। উঠে দেখলাম কেউ পাহারায় নেই 1” পরক্ষণেই 
চারদিকে তাকিয়ে 'স বললঃ «আনে কোথায় ? 

ত্রাউন লাক দিয়ে উঠে দাড়ীল | চীৎকার করে ডাকল, “আনে!” কোন 
উত্তর এল না । আনেৎ চলে গেছে । 


১৮__একটুকরো কাগজ 


নকিমা যদি মানুষ হত তাহলে ভোর হতেই বলত যে পাবা রা তার 
চোখে এক ফোটা ঘুমও ছিল না। নতি, বাতট। দৃশ্চিন্তায়ই কেটেছে £ কেন 
সে টারজনের সঙ্গে থাকে নি। মনে মনে স্থির করুল, সকাল হলেই শিবিরে 
ফিরে যাবে। কিন্তু সকাল হলে তার বানব-মনট| বদলে গেল। নতুন 
নঙ্গিনীটিকে নিয়েই সে মেতে উঠল। ডাঙ্গ থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে, 
কখনও আগ ডালে উ:ঠ আ'বার কখনও ব! নীচু ভালে নেমে ছুজনে ক্রমাগতই 
পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল । 

নকিম। খুব খুশি । বিকিমিকি রোদ উ:ঠছে। বুঝি চিরদিনই এমন বোর 
থাকবে । আর একটা ভয়ংকর শীতের দিন /য দ্রুত এগি-স্ব আসছে সেট। সে 
বুঝতেই পারে নি। তার এক হাতে ছোট লাঠর কাটা মাথায় লটকানো 
একট নোংরা, ছুমড়ানো খাম। সেটাই তার একমাত্র সম্পদ ও খেলনা । 
সারাক্ষণ সেটাকে সে হাতছাড়। করে নি। 

সেই লাঠি ও খামের উপর ছোট বানরীটারও খুব লোভ। বার বার স্টো 
হাতাবার চে্টা সে করতে লাগল | সেষত তাড়া করে নকিমা ততই ছুটে 
পালায় । এমনি করে দুর থেকে বহু দুরে তারা চলে গেল গাছের ভালে 
ভালে ঝুলে। 

তক্ষে-তক্কে থেকে একসময় বানবরটা উঁচু ডাল থেকে নকিমার পাশে 
লাফিয়ে নেমে এসে লাঠির ডগা থেকে খামট! নিয়ে পালিয়ে গেল। লাঞিট। না; 


টারজনস্‌ কোয়েস্ট ১৮৭, 


পেয়ে তার দুঃখ হল বটে, কিন্ত । পাওয়। গেল সেটাই লাভ । বানরীটা থাম 
নিয়ে ছুটতে লাগল। নকিম। তার পিছু নিল। কিন্তু বানরীটার গতি: 
্রততর। একনময় সে নকিমাব দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। হতোস্তম হয়ে 
নকিমা থমকে থেমে গেল । হায়রে! তার খেলনার অর্ধেকট। গেল, আবার 
নতুন সঙ্গিনীটিও হারিয়ে গেল। 

কিন্ত না, সঙগিনাটি হারায় নি। কিছুটা এগিয়েই নকিম। দেখতে পেল, 
একট দোডালায় আবাম করে বসে বানরীট। ফল চিবুচ্ছে। তার কাছে গিয়ে 
নকিমা খামট। চাইল । সেটা সে হারিয়ে ফেলেছে । নকিমার ইচ্ছ! হল এক 
ঘুসিতে তার নাকটা। ভৌত করে দেয়। কিন্তু তার চাইতে বেশী ইচ্ছা! হল 
তাকে আদর করার । সাদরে নকিয1 সানী বানবীটাকে জড়িয়ে ধরল । 
তারপর বেরিয়ে পড়ল খামটার খোজে। কিন্তু পথে এক সার শুয়োপোকা 
দেখতে পেয়ে টপাটপ সেগুলোকে ধরে ধবে খেতে শুরু করল । এমন মহাভোজ 
সামনে পেয়ে সে খামটার কথা বেমালুম ভূলে গেল। 

পাশ দিয়ে একট। নদী বয়ে যাচ্ছে। নদী চিরকালই নকিমার মনকে 
টানে। সে নদীর তীর বরাবর হাটতে লাগল । 

এক সময় সে থমকে দাড়াল। নদীর উপর খানিকটা খোল জায়গায় 
মাহ্ছষের তরি একটা ছোট কুটির । নিশ্চয় কাছেপিঠে গোমাঙ্গানিরা আছে। 
নকিমা ভয় পেল, আবার কৌতৃহলও হল। চারদিকে তাকাল । কেউ কোথাও 
নেই। সাহসে ভর করে গাছ থেকে নেমে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেল। 
সজিনীটিও সঙ্গে গেল । 

দরজার ফাকে উকি দিল। কেউ নেই। ভিন্তরে ঢুকল। বিছানা ও 
জামা-কাপড় মেঝেতে ছড়ানো | সেগু:লো! উল্টেপাণ্টে দেখতে দেখতে চোখ 
পড়ল দেয়ালে আটকানো! একটুকরো কাগজের উপর | খুশিতে লাফিয়ে উঠে 
সেটা হাতিয়ে নিয়ে নকিমা ছুটে কুটির থেকে বেরিয়ে এল । চটপট উঠে গেল: 
একটা বড় গাছের একেবারে মগভালে। তার পিছন পিছন গেল ছোট্ট 
সঙ্জিনীটি। লাঠির মাথার ফ্াকের মধো কাগজটাকে ভরে দিয়ে সেট নিয়েই 
খেলায় মেতে উঠল । কুটিরের মধ্যে যা দেখে এসেছে তার কথা একেবারেই 
তুলে গেল। 

যে লহ্ব। সৈনিকটি লাঠির মাথায় একটুকরো কাগজ নিয়ে টারজনের কাছে- 
এসেছিল তার কথাই আবার মনে পড়ে গেল। নকিমা স্থির করল সেও এঁ 
কাজই করবে । যেমন ভাবা তেমনি কাজ | থে শিবিরে টারজন ও ওয়াজিরিদের 
ছেড়ে সে চলে এসেছিল সেই দিকেই ছুটতে শুরু করল । 

পড়ন্ত বেলায় সেখানে পৌছে তার দম বদ্ধ হবার উপক্রম হল? বন্ধুর! 
সকলেই সেখান থেকে চলে গেছে । 

সে দুখ পেল। ভয়ও হুল। কিন্ত সঙ্গিনীটি পাশে এসে বসতেই ছুঃখা 


১৮৮ টারজন সমগ্র 


'দুরে গেল। 

বিপদের উপর বিপদ | যে বানরের দলটা ছেড়ে তার সঙ্গিনী এলেছিল 
তার কাছে, সেই দলটি হঠাৎ কিচির মিচির করতে করতে তাকে আক্রমণ 
করল । তাদের বুড়ে। সর্দারের দাত-মুখের খিচুনি “দেখে নকিমা ভয় পেয়ে 
গেল । একবার ভাবল মাটিতে নেমে যুদ্ধই করবে, কিন্ত সাহসে কুলোল ন1। 
পালাতে চাইল । সঙ্গিনীটি এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। সেও সঙ্গে যাবে। 
সঙ্গীকে ছাড়বে না। ধন ছাড়াতে চায় সঙ্গিণী ততই তাকে আকড়ে ধৰে। 
শেষ পর্যস্ত নকিমা সঙ্গিনীর হাত কামড়ে দিল; মুখে আঘাত করল? দঙ্গিণীও 
তাকে ছেড়ে দিল। স.জ সঙ্গে নকিমা ছুটতে লাগল । তার হাতের লাঠির 
ডগায় কাগজের টুকরোট। পত পত করে উড়তে লাগল । 

ছুট-ছুট-ছুট। ক্লাস্তিতে যখন আর পা চলে ন1 তখন নকিম৷ থামল। 
পিছন ফিরে তাকাল। শক্রপক্ষের কাউকে দেখতে পেল না। এবার নে 
ফিরে চলল বিজয়-গর্বে। | 

যেতে যেতেই একসময় টারজন ও ওগাজিরিদের পথের হদিস পেয়ে গেল। 
সে জানে, তার! উত্তর দিকে গেছে । মাটিতে শুয়ে পড়ে গন্ধ শুকল। নাকে 
এল বন্ধুদের গায়ের গন্ধ । ভরমপা পেয়ে আবার ছুটতে লাগল । 

রাতটা কাটাল গাছের মগভালে। চিতাবাঘ শীতা সেখানে উঠতে 
পারবে না। 


১৯-__ ঘৃণা ও কামনা 


আনেৎ শিবিরে নেই। অভিযাত্রীরা সকলেই কেমন ঘেন স্তন্ধ হয়ে 
' গেল । 

জেন বলল, “তার কি হতে পারে? আমি.জানি সে জজলে বেড়াতে যায় 
নি। জঙ্গলকে সে ভয় করে।” 

ব্রাউন ধীরে ধীরে স্বরভের দিকে এগিয়ে চলল ৷ তার মনে খুন চেপেছে; 
চোখে তারই স্ফুলিজ-দীপ্তি। বলল, “আপনিই জানেন মে কোথায়। বলুন, 
তাকে কি করেছেন !” 

ছুই হাত তুলে পিছনে সরে গিয়ে স্বরভ বলল, “আমি কিছু জানি না। 
আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম ।” 

ব্রাউন বলল, “আপনি মিথ্যেবাদী ।৮ 

স্বরভ চেঁচিয়ে বলল, “ছুয়ে সয়ে বাও। জেন, ওকে আর এগোতে দিও 
না) ও আমাকে মেঝে ফেলবে।” 


স 


টারজনস্‌ কোয়েষ্ট ১৮৪." 


ব্রাউন হুংকার দিয়ে উঠল, “ঠিক বলেছেন; আমি আপনাকে খুন করব ।” 

স্বরভ মুখ ঘু'বয়ে দৌড়তে শুরু করস। 

ব্রাউন এক লাফে তার পিছু নিল। ভঙ্গন খানেক পা ফেলেই ভয়ার্ত . 
লোকটিকে ধরে ফেলল। তার কাধ চেপে ধরল। বেপরোয়৷ হয়ে স্বরভও 
আআ চড়ে-কামড়ে, ঘুণ্স “মরে তাকে বাধা দিতে লাগল । কিন্তু মাফিনীটি তাকে 
মাটিতে ফেলে তার গলা চেপে ধরল । 

বলল, “কোথায় সে? বলুন, কোথায় সে?” 

স্ববভ ঢোক গিলে বলল, "আমি জানি না। ঈশ্বরের নামে বলছি, আমি 
জানি না।” 

“তাহলে মরুন।” ব্রাউনের শক্ত মুঠি আরও চেপে বসল। 

যে ঘটনাট। বগতে এত সময় লাগল সেট! কিন্তু ঘটে গেল কয়েক 
সেকেণ্ডের মধ্যে | 

জেনও চুপ কবে নেই। যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে ব্রাউন স্বরভকে 
খুন করতেই চাইছে, তধনই বর্শাট। হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। বর্শার তীক্ষ 
মুখট। ব্রাউনের বীদিকে পাজবের উপর বসিয়ে বললঃ “ওকে ছেড়ে দাও ব্রাউন, 
নইলে এই বশ আমি তোমার হৃদ পণ্ডে ঢুকিয়ে দেব |” 

ব্রাউন বলল, “আপনি আমাকে খুন করবেন মিস ?” 

জেন বলল, “আমি তোমাকে খুন করতে চাই না ব্রাউন । কিন্তু আমার 
হুকুম তোমাকে মানতেই হবে। মনে বেখোঃ এ অভিযানের আমিই 
অধিনেত্রী। তুমি বোকার মত কাজ করছ ব্রাউন; তুমি যা বলছ তার স্বপক্ষে 
কোন প্রমাণ তো এখনও পাও নি। ভূলে যেয়োনা যে এখনও পর্যস্ত এ ব্যাপারে 
কোন তদস্তই আমরা? করি নি।” 

ধীরে ধীরে ব্রাউনের মুঠি আলগা হয়ে গেল। স্বরভকে ছেড়ে সে উঠে 
দাড়াল । বলল, “আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মিস । আপনার বিচার সব 
সময়ই সঠিক | কিন্তু বেচারি আনেৎ_-এই ইহুরট! সম্পর্কে কাল রাতে সে, 
আমাকে ষ৷ বলেছিল তাতেই আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল |৮ 

“সে কি বলেছিল ?” জেন শুধাল। . 

"ই লোকট। কাল রাতে আনেত্র কাছ থেকে সেই পোড়া কাপড়ের 
টুকরোট। কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল; তারপর তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল 
ষেএ কথা কাউকে বললে তাকে খুন করবে। কাল যে আনেৎ চীৎকার 
করেছিল সেটা কোন সাপ দেখে নয়, ওকে দেখে । সে বেচারি ওকে ভীষপ। 
ভয় করত মিস।” 

“এ কথ। সত্যি এলেক্সিপ ? জেন জানতে চাইল । | 

এলেক্সিসের পা থেকে মাথ। পর্যস্ত ভয়ে কাপছে । কোন রকমে হাপাতে 
হাঁপাতে বলল, "না। আমি শুধু কাপড়টা চেয়েছিলাম সেটা আমার কিন।। 
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তাই দেখতে, আর অমনি আমাকে বিপদে ফেলার জন্তাই ও টেঁচিয়ে উঠল ।” 

জেন বলল, “দেখুন, এভাবে কিছুই বোঝা যাবে না । আপনার। সকলেই 
থে ষেখানে আছেন থাকুন, আমি একবার চারাদক ঘুরে পায়ের ছাপগুলে। 
দেখে আসি । সকলে ঘোরাঘুরি শুরু করলে কোন ছাপ থাকলেও ত। চাপা 
পড়ে যাবে।” 

মাটির দিকে নজর রেখে সে ধীবে ধীরে শিবিবের চারদিকে হাটতে লাগল। 
“এক সময় বলে উঠল, “এই তো বুয়েছে । এই পথেই সে হেটে গিয়েছে; কিন্তু 
'তখন তো। সে এক] ছিল ।” 

আনেতের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আরও কয়েক গজ এগিয়ে জেন থেমে 
গেল। বলল, “পায়ের ছাপ এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে ঠিক এই গাছের 
নীচে । কোন রকম সংঘর্ষের কোন চিহ্ধ নেই । বেশ ধীর পায়েই সে হেটে 
গেছে । অন্য কারও পায়ের ছাপও নেই। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার !” 

জেন মুহূর্তকাল দাড়াল। প্রথমে পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে পরে 
জ্বাথার উপরকার গাছের ভালের দিকে তাকাল । হঠাৎ লাফিয়ে উঠে একটা 
ডাল ধবে ঝুলে সেই গাছে চড়ে বসল । 

ব্রাউন ছুটে এসে শুধাল, “কিছু কি দেখতে পেলেন মিস ?” 

জেন উত্তর দিল, “একট1 মানুষ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। 
'আনেৎ পায়ে হেটে এই গাছের নীচ পধস্ত এসেছে; এখানেই তার পায়ের ছাপ 
শেষ হয়েছে; অথচ সে শিবিবেও ফিরে ধায় নি। তাহলে একটি মাত্র স্থানেই 
সে ষেতে পাবেঃ আবু সেট। হচ্ছে আমি যেখানে দাড়িয়ে আছি।” 

ব্রাউন বাধা দ্রিয়ে বলল, “কিন্ত সে তো আপনার মত লাফিবে ওখানে 
উঠতে পারে নি; সেটা তার পক্ষে সম্ভবই নয় ।” 

জেন বলল, “সে লাফ দিয়ে ওঠেনি । তা করলে পায়ের ছাপ দেখেই 
বোঝা যেত । তাকে উপরে তুলে আন হয়েছিল ।” 

“উপরে তুলে নিয়েছে! হায় ভগবান 1” কে তুলে নিয়েছে?” ত্রাউনের 
'গল। আবেগে কাপছে । 

টিবস্‌ বলল, “যদি অন্থমতি দেন তো। বলি হয় তো কোন সাপ একাজ 
করেছে; শরীর দিয়ে তাকে পেচিয়ে ধরে তারপর গাছের উপর তুলে 

ব্রাউন বলল, “তাহলে তো! সে চেঁচামেচি করত; কোন চীৎকার তো 
আমরা শুনি নি 1 

টিবস্‌ বলল, “সাঁপরা। শিকারকে এমন ভাবে মোহিত করে ঘে তারা অসহায় 
হয়ে পড়ে ।” | 

জেন ত্য হারিয়ে বলে উঠল, “ওসৰ গীজাধুনর গল্প রাখ তো! টিব্স্‌। 
বমি বিশ্বাস কষ্ধি নাধে মাপ এমন সব কাজ করতে পারে। জবার সাপ 
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ব্সানেৎকে তুলে নেয় নি। এখানে গাছের উপর একটি মান্থষই ছিল এবং 
অনেকক্ষণ যাবংই ছিল। যাদ মানুষ নাও হয়, অবশ্থই মানুষের মত কোন 
'ীব |” 

£সেট। কি করে বলছেন মিস ?” ব্রাউন শুধাল। 

“এই বড় ডালটার উপর এইখানে সে বসেছিল। ভালের বাকলটা একটু 
ঘসবে গেছে ; তাতেই বোঝা যায় যে সে অনেকক্ষণ এখানেই ছিল; আরও 
দেখ, তার চোখ যেখানে ছিল সেই জায়গা আর শিবিরের মাঝখানের কয়েকটা 
ছোট ডাল ছুরি দিয়ে কেটে ফেল। হয়েছে যাতে শিবিরটা এখান থেকে ভাল 
দেখা যায় | সেধেই হোক না কেন অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের উপর নজধ 
'বেখেছিল |” 

এলেকিিস ঠেঁচিয়ে বলল, “কী সাংঘাতিক |” 

জেন বলল, “আর যাই হোক সে ভূত নয়।” লাক দিয়ে ত্রাউনের পাশেই 
মাটিতে নেমে তার কাধে হাত রেখে আবার বলল, “আমি ছুঃখিত ক্রাউন; 
আমি জানি লে তোমার খুবই প্রিয় ছিল; কিন্তু আমাদের তে| কিছুই করার 
নেই; বরং ফিরে যাবার পথে কোন থান! চোখে পড়লে সেখানে জানিয়ে যেতে 
পারব; তাবর। হয় তে তদন্তের বাবস্থা করবে ।” 

ব্র'উন বলল) “তখন তো অনেক দেরী হয়ে যাবে । মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই 
দেরী হয়ে গেছে । নে আর বেচে নেই।” 

নি:শবে কিছু মুখে দিয়ে সকলে আবার সেই ব্যর্থ অভিযানে পা বাড়াল। 
কারও মুখে কথা নেই । উপযু'পরি বিপদের আঘাতে সকলেই হতবাক । পদে 
পদে সন্দেহ, আতংক আর অবিশ্বাস । 

দলের সকলের শেষে হাটছে জেন । তার ঠিক সামনে এলেব্সিস; তার 
পায়ে ঘ হয়েছে; ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। সবচাইতে শোচনীয় অবস্থ! 
$টিবসের ; মাংসপেশীতে টান ধরায় সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। 

চলতে চলতে স্বরভ শুধাল, “এখন কি আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে একাজ 


“আমি করি নি?” 

“আপনি করেছেন তা বিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই, জেন 
'জবাব দিল । 

“তাহলে অন্য খুনটার বেলায় আমাকে সন্দেহের সুযোগ দিচ্ছেন না কেন? . 
"পনি নিশ্চয় আনের থে কিটিকে খুন করতে আমি পারি ন1।” 

জেন বলল, “আমার কথায় কি যায়-আসে? ওটা তে আদালতের 
ব্যাপার ।” 

“আমার কাছে তোমার কথার যে কত দাম তা তুমি জান না জেন ।* 

জেন সোজ! জবাব দিল, “আমার জেনে কাজ নেই।” 

সুবরভ কিদ্ধ নাছোরবান্দা। “কিন্ত আমি চাই তুমি লেট! জান। আন 
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পর্বস্ত আমি তোমার মত কাউ:ক “দেখি নি। তোমার জন্য আমি পাগল জেন ৮ 
তুমিও নিশ্চয় সেটা লক্ষ্য করেছ ।” বলেই সেজেনের হাত ধরে তাকে কাছে: 
টানতে চেষ্টা করল। 

এক ঝটকায় জেন হাট] ছাড়িয়ে নিল। প্রচণ্ড :জারে একট। চড় কসাল' 
স্বরভের গালে । সজ সঙ্গে লর্ভের মুখের ভাব পান্টে গেল। তীব্র ক্রোধে 
বিকৃত মুখে সে বলে উঠল, “আমি তোমাকে “দখে নেব” 

“কি দেখে নেবে হে ?” প্রশ্ন করল একটি ক্রুদ্ধ পুরুষ-ক | 

দুজনই মুখ তুলে তাকাল । তাদের দিকে এগিয়ে আসছে ব্রাউন। 
পিছনে টিবস্‌। পাইল.টর ভান হাতে হাত-কুডুলট। ঝুলছে । স্বরভ ভয়ে 
কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল । 

ব্রাউন বলল) “আজ “তামাকে শেঘ করে ফেলব ।” 

জেন ছুজনের মাঝবানে গিয়ে বলল, “না ব্র'উন, আইনকে তুমি নিজের 
হাতে নিতে পার না।” 

“কিন্ত ও যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ আপনি নিরাপদ নন, আমরা কেউ- 
নিরাপদ নই ।” 

জেন দৃঢ় গলায় বলল “নিজেকে বাচাতে আমি জানি । আর আশা করি 
তোমরাও তা পার ।” 

ব্রাউন ইতস্তত করেও শেষ পযস্ত মাথা নামাল। বলল, “ঠিক আঁছে। 
অপেক্ষা করেই থাকব।” ন্বল্প কয়েকটি কথার মধ্যে যে অনেক কথ। লুকিয়ে, 
আছে সেট! স্বরভও বুঝতে পারল । 

সেদিন রাতের জন্ত আবার তার] নদীর ধারে যাত্রা-বিরতি ঘট!ল। সঙ্গে 
সঙ্জে স্বরভ ও টিবস্‌ মাটির উপর ক্লান্ত দেহ এ'লয়ে দিল। জেন ও ক্রাউন, 
শিকারে বের হল বাতের খাবারের সন্ধানে । 

টিবস্‌ ও স্বরভ হাতে-হাতে একট। অস্থায়ী ঝুপড়ি বানিয়ে ফেলল ।, 
ধুনির জন্ত কিছু কাঠ-কুটো। জোগাড় করে আঞ্চনও জাল ল। 

সন্ধ্যা নাগাদ জেন ও ভ্রাউন ফিবে এল একট। ছোট হরিণ মেবে। টিবজ্‌, 
সেটাকে কেটে-কুটে আগুনে বল্সাতে শুরু করে দিল। অন্যর। চুপচাপ বসে 
অপেক্ষা করতে লাগল । | 

সকলেই অল্পশ্বল্প পেটে দিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল। জেগে রইল; 
কেবল টিব্স্‌। স্থির হল, পুরুষরাই একের পর এক বাত জেগে পাহারা 
দেবে। 

ভোর চারটের সময় পাহারার স্বিতীয় পাল! শেষ করে টিব্‌স্‌ ডেকে দিল, 
এলেক্সিসকে। শীতে কাপতে কাপতে স্বরভ ধুনিতে আরও কাঠ চাপিয়ে 
দিল। তারপর লেদিকে পিছন ফিরে বাতের অন্ধকারে চোখ রাখল । ধুশিক 
আগুনকে ছাড়িয়ে দূরে ঘেন দাড়িয়ে আছে নিশ্ছিপ্র অন্ধকান্ধের এক কালো, 
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প্রাচীর--নানা নামহীন আতংকের এক রহস্যময় জগৎ । 

ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে ঘুমন্ত সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। 
ব্রাউনের পাশে রাখা হাত কুডুলটার দিকে নজর পড়ল। সেখান থেকে দৃষ্টি সরে 
গেল জেনের উপর । কী অপরূপ হন্দরী! কেন সে তাকে ফিরিয়ে দিল? 
নিশ্চয় ব্রাউনই তার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে । 

হঠাৎ এলেক্িসের মনে হল, এই লোকট] ঘি মারা যেত তাহলে তার 
নিজের জীবন নিরাপদ হত-_তার আর জেনের মাঝখানে দীড়াবার কেউ 
থাকত না। 

উঠে পায়চারি করতে করতে সে বারে বারে ব্রাউন ও তার কুডুপটার দিকে 
তাকাতে লাগল। 

টিবসের কাছে গিয়ে কান পাতল। লোকটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জেন 
ঘুমিয়ে পড়েছে । ব্রাউনও | 

ব্রাউন যদি মারা যেত ! চিন্তাট। বার বার তার মনে আনতে লাগল বার 
বার আঘাত করতে লাগল তার ক্লাস্ত মস্তিষ্ক । হঠাৎ একটা সংকল্প স্বরভের 
মনের মধ্যে শানিত হয়ে উঠল। চুপি চুপি এগিয়ে গেল ঘুমন্ত ব্রাউনের দিকে । 
একটু দাড়াল। তারপর এক হাটুতে ভর দিয়ে বসল। একাগ্র চিত্তে কান 
পেতে চুপচাঁপ বসে রইল । তারপর খুব সাবধানে তার একট। হাত এগিয়ে 
গেল কুডুলটার দিকে । 

ঘুমের মধ্যেই ব্রাউন পাশ ফিরল। স্বরভ ভয়ে ঠাণ্ড। গভীর ঘুমের 
নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসে পাইলটের বুকটা আবার ওঠা-নামা করতে লাগল । 
স্বরভ হাত বাড়িয়ে কুডুলট। তুলে নিল। ঘুমন্ত লোকটির কপালের উপর কড়। 


নজর বেখে কুডুলটাকে তুলল । 


২০- -নকিমার খেল! 


কাতুরুদের গ্রামের সন্ধানে টারজন ও ওয়াঁজিবিরা ক্রমাগত এগিয়েই 
চলেছে । ভোরের কুয়াস। ঢেকে দিয়েছে সুর্যের মুখ । অভিষাত্রীদের মন- 
মেজাজও ভাল নেই। দিনের পর দিন তারা পথ চলছে। শ্বদেশ থেকে বনু 
দরে চলে এসেছে । অথচ তার! ষে কাভৃরুদের দেশে যাবার সঠিক পথেই 
চলেছে এরকম কোন চিহ্ন বা ইর্গিত তার! আজও পর্যস্ত পায় নি। কে জানে 
এ সবই পণ্ুশ্রম কি না। 

ওয়াজিরির! কেউ কেউ ভাবতে স্তর করেছে যে তারা বুঝি এক মিথ্যার 


টারজন--২-১৩ 


১৪৪ টাবজন সমগ্র 


পিছনে ছুটে চলেছে। তবু অসীম সাহস এবং নেতার প্রতি অকম্পিত 
আহম্গত্য বশতই তারা মুখ বুজে এগিয়ে চলেছে । 

আর শুধু কি ওয়াজিবিবাই? এই কুয়াসাঢাকা শীতের ভোবে ভাল থেকে 
ডালে ঝুলতে ঝুলতে সেই একই পথ ধরে এগিয়ে চখ্লেছে একটি মন-মর! ছোট্ট 
বানর । এক হাতে বয়ে নিয়ে চলেছে একটা লাঠি; তার মাথায় উড়ছে 
একটুকরে৷ কাগজ । নকিম। যে এখনও সেট। ফেলে দেয় নি এটাই আশ্চর্য । 

রোদ উঠল। নকিমার শরীর গরম হয়ে উঠল। তার মনও চাজ। হল। 
পথে একটা পাখির বাস! লুঠ করে কয়েকট। ভিম খেয়ে নতুন উদ্ঘমে আবার 
অভিযান শুরু কবল । 

তার পরেই এল তার স্থখের পরম মুহূ্ডটি। পথের সামনেই সে দেখতে 
পেল আবলুস-কালো৷ দশজন টপনিকের একটি দল সার বেধে এগিয়ে চলেছে, 
আর তাদের সামনে চলেছে এক শ্বেতকায় ঠতা--তার ঈশ্বর। আনন্দে 
নকিমা চীৎকার করে উঠল। ভার ঠিক নীচেকার মাম্ুষগ্ুলি মুখ তুলে 
তাঁকাল। নকিমা ঘেন উড়ন্ত পাখির মত ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল টারজনের 
কাধের উপর | 

টারজন বলল, “এতদিন নকিমা। কোথায় ছিন? টার্ন তে। ভেবেছিল 
যে শীত তাকে ধরেছে ।৮ 

বানরটি জবাব দিল, “ছোট্ট নকিম। বনের সব “মন্'দের সঙ্গে লড়াই করে 
তবে এখানে এসেছে ।” 

টারজন হেসে বলল, “ছোট্ট নকিম1 খুব বাহাদুর ।” এবার তার নজর 
পড়ল নকিমার হাতের লাঠিটার দিকে । কৌতুহলী হয়ে মে আরও ভাল করে 
লাঠি ও কাগজটা লক্ষ্য করে বলল, “তোমার লাঠির ডগায় ওট। কি নকিমা ? 
কোথায় পেলে? টারজন তোমাকে যেট। দিয়েছিল এতো সেটা নয় । আমাকে 
দাও তে দেখি ।” টার্জন হাত বাড়াল । 

নকিমা৷ ভাবল, এও বুঝি একট। নতুন খেল। ৷ টারজন এট। নিতে চাইবে, 
আর নে কিছুতেই দেবে ন; তবেই তো খেলা জমে উঠবে। সুতরাং আস্তে 
টারজনের কাঁধ থেকে লাফিয়ে উঠে সে পালিয়ে গেল। তার হাতের লাঠির 
ডগায় আটকানে। কাগন্ডট। উড়তে লাগল । 

টারজন ঘত তাকে ফিরে ধেতে ডাকে, তত দে খেলায় মেতে উঠে দূরে 
আরও দূরে চলে যেতে.থাকে ৷ লাঠির মাথাস্ম যে খবরটি বাতাসে উড়ছে তা৷ 
যদি টারজন জানত তাহলে কিছুতেই নে নকিমাকে যেতে দিত না। কিন্তু 
এস তো কিছুইজানে না। এমন সব তুচ্ছ জিনিসের উপর কত সময়ই না 
মাঙ্গষের জীবন-মরণ নির্ভর করে। 

অনেক দূর চলে গিয়ে নকিম! খন দেখল ঘে টারজন তাকে ভাড়া করছে 
না, তখন তা খেলার উংসাহে ভাটা পড়ল। “মনিবের কাছে ফিরে বাবার 


টারজনস্‌ কোয়ে্ট ১৯৫ 


"সন্ত ঘুরে দাড়াল । কিন্ত আর একবার বাদ সাধল নিয়তি! এবার নিয়তি 
দেখা দিল সগ্য-উদগত পাখনা! একটি ছোট পাখির রূপে । 

তাকে দেখেই নকিম! সব কিছু ভুলে গেল। সেপাখিটার পিঙ্ক নিল। 
পাখিটা বসল একটা ছোট ভালে । গুড়ি মেরে সেখানে পৌছে হাত বাড়াতেই 
সেট। ফুরুৎ করে উড়ে গেল । বার বার একই ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে ছোট পাখিটা 
নকিমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল ন1। 

অকারণেই নকিমা পাখিটাকে তাড়া করে ফিরল। অকারণেই অনেক 
সময় নষ্ট করল। কিন্ত এমন তো মানুষও অনেক সময় করে। সেও তো 
আলেয়ার পিছনে ছোটে । 

নকিম। স্থির করল, এবার টারজনের কাছে ফিরে যাবে। কিন্ত আবার 
বাধা এল। উত্তর দ্রিক থেকে একট৷ শব্ধ ভেসে এল । মানুষের কঠস্বর | 

অনেক উচু থেকে নীচে তাকিয়ে দেখল, দুজন টার্মাঙ্গানি-__-একজন পুরুষ, 
একজন নারী । পুরুষটিকে দেখে ভয় পেলেও এত উঁচুতে থাকার জন্য সে 
নিজেকে নিরাপদ মনে করে খুশি হল। এরকম কোন সাদা মানষ সে আগে 
কখনও দেখে নি। এরকম বেশভূষার কালো কালো গোমাঙ্গানি দেখেছে, 
কিন্তু এরকম সাদ! মানুষ দেখে নি। 

লোকটি যেমন দশাসই তেমনি শক্তিশালী । হিংস্র শয়তানের মত তার 
মুখ। ছয় ব৷ আট ইঞ্চি লম্বা একটা হাড় বা হাতির দাতের টুকরো তার 
নাকটাকে এফোড়-ওফোড় করে বেধোনো ; মাথায় পাখির পালক গৌঁজা; 
মুখটা রং করা) কানে রিং, আর চওড়া বুক জুড়ে মানুষের দাতের হার 
ঝোলানো । পরনে একটুকরো! গোৰিলার চামড়া; বাহুতে, কজিতে, 
গোড়ালিতে নান। অলংকার ; তন্তজ দড়ি দিয়ে কোমরটা পাকে-পাকে জড়ানো; 
সঙে ছুরি ও বর্শ।। 

এ টার্মাঙ্গানির কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল । অবশ্য তার সঙ্গিনীটিকে 
দেখে নকিম। মোটেই ভয় পেল না। সে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের জীব ছোট 
খাট, সুন্দরী, শরীরের কোথাও অসভ্দের মত অলংকার নেই। কিন্তু নকিমা 
একবারও ভাবতে পারল না যে এই মেফেটি আনেৎ নামের একটি ফরাসী 
বালিকা, আর এই পুক্রষটি তাকে অপহরণকারী এক কাতুরু। নকিম] তে। 
সর্বজ্ঞ নয় । 

তবু নকিমার মনে কৌতুহল জাগল। ছুজনের উপর নজর রেখে মে 
গাছের উপর দিয়ে তাদের অন্থলরণ করতে লাগল। 

বিকেল গড়িয়ে গেল। লোক ছুটি বন থেকে বেবিয়ে উঁচু পাহাড়ের 
নীচে একট! খোল! জায়গায় পৌছল। বন থেকে পাহাড়টা খুব বেনী দুরে 
নয়। ছোট জায়গাট। জুড়ে ছোট ছোট খাড়ি বড় বড় পাথর ইতস্তত ছড়ানো, 
আর তার শেষ প্রান্তে খাড়। পাহাড়ের গাক্সে ছোট একটা গ্রাম। 
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নকিমা! আরও দেখল, ফটকটা খুলে গেল; ছুজন ভিতরে ঢুকল ; ফটকটা 
আবার বন্ধ হয়ে গেল। এবার হঠাৎ তাঁর মনে হল, রাত নেমে আলছে ; 
নিঞ্জেকে বড়ই এক! মনে হল। সে ভয় পেল। ৃ 

মনে পড়ল টারজনের কথা; মনে পড়ল তার ব্রোগ-কঠিন কাধের নিরাপদ 
আশ্রয়ের কথা । ছোট্ট মুঠিতে মাথা-টেরা লাঠিটাকে শক্ত করে ধরে লাফিয়ে 


কিরে চলল দক্ষিণ দিকে । 


২১_ রইল বাকি ঢ্ুই 


হঠাৎই টিবসের ঘৃম ভেঙে গেল । চোখ মেলে তাকাতেই দেখল, উদ্যত 
কুড়ুল হাতে স্বরভ ব্রাউনের উপর ঝুঁকে দাড়িয়ে আছে। চীৎকার করে সে 
লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য ইতস্ত করে স্বরভ টিবসের দিকে চোখ ফেরাল। 
আর তাতেই ব্রাউনের জীবন রক্ষা পেল। | 

টিবসের চীৎকারে মেও জেগে উঠল এবং প্রায় সঙ্গে সেই গড়িয়ে 
একপাশে সরে গেল। স্বরভের হাতের কুডুল নেমে এল, কিন্তু এক ইঞ্চিরও 
ভগ্নাংশের জন্য ধারালে। ফলাটা ব্রাউনের গায়ে লাগল না; মুহূর্তকাল আগে 
যেখানে তাঁর মাথাট। ছিল সেখানকার মাটিতে ঢুকে গেল। 

টিবলের চীৎকার শুনে জেনও লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল। ব্রাউন মনস্থির 
করার আগেই স্বরভ কুডুলট। তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল । 

ব্রাউন তার পিছু নিতেই জেন বাধা দিয়ে বলল, “ওর পিছু নিও না। 
কি লাভ হবে? এমনিতেই তো ওর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম) 
ও আর ফিরে আসার সাহস পাবে না। বরং তুমি ওর পিছু নিলে ও 
কোথাও লুকিয়ে থেকে পিছন থেকে (তোমাকে খুন করতে পারে। এমনিতেই 
আমরা সংখ্যায় কমে গেছি; আর কমতে পারি না।” 

ব্রাউন ঘুরে প্াড়াল। "হয়তো আপনার কথাই ঠিক। কিন্ত মৃত্যুই ওর 
পাওনা ছিল ।” 

“এই জঙ্গলে একলা থাকলে সেটা ও এমনিতেই পাবে” জেন যেন ভবিষ্যন্বাণী 
করল। পরে বলল, “এবার আমাদের যাত্রা কর। উচিত | এখানে থাকার: 
তে! কোন অর্থ হয় না।” 

“ঠিক বলেছেন মিলেডি,” টিবম্‌ সায় দিল। 

ব্রাউন বলল, “আমি তো এই মুহূর্তে পা বাড়াতে রাজি । তবে-_" 

“তবে কি?” জেন প্রশ্ন করল। 

"আমি আনেতের কথা বলছিলাম । বদিও জানি তায় দেখা পাবার কোন। 
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আশা নেই, তবু তো আশা ছাড়তে পারছি না।” 

"অমর! সকলেই আশা করে আছি ব্রাউন। তার বেশী আরকিবা 
আমর করতে পারি ।” 

তিনজন আবার পুবদিকে যাত্রা শুরু করল। ঠিক সেই সময় সামান্ত 
দূরের একট গাছের পাতার আড়াল থেকে এক জোডা চোখ তাদের দিকে 
তাকিয়ে আছে; দ্বটি মিট্মিটে শয়তানী চোখ ছুটি পুরুষের উপর থাকলেও 
তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে জেনের উপবূ। 

ব্রাউন চলেছে নকলের আগে । তার পিছনে টিবস্‌্। রাতের বিশ্রাম 
তাকে অনেকটা চাঙ্গ! করে তুলেছে। তারপর চলেছে জেন। গাছের 
উপর থেকে নিঃশব্ে তাদের অনুসরণ করে চলেছে একটি ক্লাস্তিহীন যাত্রী। 
তার নিষ্টুর চোখ দুটি মুহর্তের জন্যও জেনের ক্ষীণ তন্থুর উপর থেকে সরছে না। 

যতই সময় যাচ্ছে ততই টিবস আবার ক্লান্তি অনুভব করছে। ক্রমেই 
সে ব্রাউনের কাছ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। জেনের সঙ্গে কথা বলতেও আর 
ইচ্ছ! করছে না। শেষের বার ছুই পিছন ফিরে জেন ঠিকমত আসছে কি ন। 
দেখতে গিয়ে সে পা হড়কে পড়ে গেল; পা ছুট যেন পাথবের মত ভারী হয়ে 
গেছে। তাই আর পিছনে ন1 তাকিয়ে একমনে সামনের দিকেই পা ফেলতে 
লাগল । তার মনে হল, ব্রাউন বৃঝি কোনদিন থামবে না। লোকট! কি 
দিয়ে তৈরি_-লোহ। ? পা ছুটে। যেন যন্ত্র_-চলছে তে| চলছেই। 

কিন্ত শেষ পর্যস্ত ব্রাউন থামল । বলল, “রাতের যাত্রাবিরতির পক্ষে 
এই জায়গাটাই বেশ ভাল মনে হচ্ছে । আমাদের টিবস্‌ কি খুব ক্লান্ত?” 

ইংরেজটি টল্তে টল্তে কোনরকমে মাটিতে এলিয়ে পড়ল। বলল, 
“কান্ত! মিঃ ব্রাউন) আমার ক্লান্তিকে 'বাঝাবার মত কোন শব্ধ অক্সফোর্ড 
ইংলিশ ভিক্সনারিতে নেই ।” 

ব্রাউন হেসে বলল, “আমার অবস্থা কিন্তু অতট! শোচনীয় নয়। আর 
লেডি তো৷ আমাদের সকলের চাইতে তাজাই আছেন। আরে, তিনি 
কোথায়? 

পিছনে তাকিয়ে টিবস্‌ বলল, তিনি তো আমার ঠিক পিছনেই 
আসছিলেন । এক সেকেণ্ডের মধোই এসে পড়বেন ।” 

ব্রাউন যেন ভয় পেল। বলল, “তার তে। এতটা! পিছিয়ে পড়ার কথ নয় । 
হাই, আপনি কোথায়! লেডি গ্রেস্টোক !” 

কোন সাড়া নেই । ছুজনই সাগ্রছে পিছনের দিকে তাকাল। টিব্‌স্‌ 
কোন রকমে উঠে দাড়াল। ব্রাউন আবার ডাকল । শুধুই নীরবত1। টিব.স্‌ 
ব্রাউনের মুখের দিকে তাকাল। ভয়ে বিবর্ণ। তার এমন মুখ দে আগে 
কখনও দেখে নি। 

ব্রাউন পিছনের পথ ধরে দৌড়তে শুরু করল। টিব্‌স্ও টলতে টলতে 
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দৌড়তে লাগল । ব্রাউন মাঝে মাঝে থামছে আর জেনের নাম ধরে ডাকছে । 
কিন্তু কোন সাড়া নেই । ক্রমে রাতের আধার তাদের ঘিরে ধরল । 

টিবস্‌ ক্লাস্তিতে ভেঙে পড়ছে ; আর চলতে পারছে না। ব্রাউনও শক্তির 
শেষ শীমায় উপনীত, দুজনই মাটিতে শুয়ে পড়ল। 

ক্লান্ত কণ্ে ব্রাউন বলল, “কোন লাভ হল না। তিনিও চলে গেছেন__ 
ঠিক আনেতের মতই--আর বোধহয় একই ভাবে । কেন যে তিনি তখন 
লোকটাকে মারতে দিলেন না? আমিই বা কেন তাকে খুন না করে ছেড়ে 
দিলাম ?” 

“আপনি কি মনে করেন এটা প্রিন্সের কাজ 1” 

“নিশ্চয় তাই ; সেই নোংরা কিন্ত এখন আর তাকে গালাগালি করে, 
কি লাভ। প্রথম বারই তাকে খুন করা আমার উচিত ছিল। তখন কেন 
যে লেডির কথ! শুনতে গেলাম । আমারই বোঝা উচিত ছিল যে হাজার 
হলেও তিনি মেয়েমান্থষ, আব মনট। বড়ই নরম |” 

টিবস্‌ বললঃ “এতে আপনার কোন দোষ নেই মিঃ ব্রাউন । আমর 
সকলেই কথ! দিয়েছিলাম লেভি গ্রেস্টোকের কথামত চলব । আপনি সেই 
কথামতই কাজ করেছেন” 

“কিন্ত এখন আমরা কি করব?” 

সসংকোচে টিবস্‌ বলল; “আমার তো মনে হয় আমাদের ফিরে যাওয়া 


ঠিক হবে না। মিলেভি যেমন বলেছিলেন সেই মত আমাদের এগিয়েই 
ষেতে হবে; তারপর লোকজন নিয়ে এখানে ফিরে এসে তাদের খোজ করতে 
হবে ।” 

“আমারও মনে হয় যে তোমার কথাই ঠিক। এই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে 
বেড়ালে ছুটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া তো দুরের কথা, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংও 
আমর! খুজে বের করতে পারব ন।” 

কাছেই কোথাও একটা! সিংহের ডাক শোন! গেল । 

“চল টিবস, একটা গাছে উঠে পড়ি: দিনের আলোয় ঘ হয় করা যাবে। 
এখানকার মাটিতে শুয়ে ঘুমনোটা হ্থাস্থ্যকর হবে বলে মনে হয় না।” 

“আমার বাবাও তাই বলত। ক্রিমিয়ায় থাকার সময় মাটিতে শোয়ার 


ফলে তার ভীষণ বাত হয়েছিল ।” 
ব্রাউন বলল, “তাহলে গাছেই ওঠা ঘাক। আমি বেতো রোগী হতে 


চাই না।” 


২২ ম্মমার তাড়া খেয়ে 


আতংকের মধ্যে নকিমার রাঁতট। কাটল । নীচে গর্জন করেছে চিতাবাঘ 
শীতা ; কখনও বা গাছে চড়ে তাড়া করেছে। নকিমা আত্মরক্ষা! করতে সক 
মগভালে চড়ে ভয়ে ও শীতে ঠকৃঠক্‌ করে কাপছে । অবশেষে ভোর হল। ভয় 
কেটে গেল । নকিমা ভালে ডালে লাফিয়ে টারজন ও ওয়াঞজিবিদের খোজে 
এগিয়ে চলল । ছোট লাঠিট। তখনও তার হাতেই আছে; লাঠির মাথায় 
উড়ছে কাগজের টুকরোট। । 

কিছুদূর যেতেই মানুষের কথম্বর শুনতে পেল। তার বুকের ভিতরটা 
টিপটিপ, করে উঠল। শব্দ লক্ষা করে ছুটতে লাগল। সেজানে এ কঃম্বর 
টারজনের । 

সত্যি তাই। গাছের উচু ডাল থেকে পালকের মত লহজে নেমে এল 
বন্ধুর কাধে । এক হাতে জড়িয়ে ধরল টারজনের গল; অপর হাতের লাঠির 
ডগায় উড়ন্ত ক1?গজের টুকরোটা৷ এসে গেল সোজ। টারজনের চোখের সামনে। 
লেখাগুলোর উপর দৃষ্টি পড়তেই সে হাতের লেখ সে চিনতে পারল । তবু 
বিশ্বাস করতে পারল না। এ যে অবিশ্বাশ্ত ; ছোট্ট নকিমার হাতে জেনের 
হাতে লেখা চিঠি_এ কথা কল্পনা করাও ঘে ভয়ংকর। ছু'জনের হাতের 
লেখায় কি এত মিল থাকতে পাবে? 

লাঠির মাথা থেকে টারজন চিঠিট1 খুলে নিল; বানরটি কিচির-মিচির করে 
তাকে বকতে শ্তরু করে দিল; আর সেই ফাকে সে চিঠিটা পড়ে ফেলল। 
পার্খবতাঁ ওয়াজিরি দেখল, তার মৃখের ভাব সহস! বদলে গেছে। 

মুভিরে। বলল, “নকিমা কি কোন খারাপ খবর এনেছে বাওয়াঁনা ?” 

“লেডি গ্রেস্টোকের চিঠি । একদল বন্ধুদহ মে বিমানসহ ন।মতে বাধা 
হয়েছে । কোন এক স্থানে তার হারিয়ে গেছে। সঙ্গে না আছে খাবার, 
না আছে অস্ত্রশস্ত্র 1 

নকিমার দিকে ফিরে টারজন আবার বলল, “এ চিঠি তোমাকে কে দিল? 
সে কিনস্ত্রীলোক- কোন টাশাঙ্গানি ?” 

ধীরে ধীরে সব কথা নকিমার মনে পড়তে লাগল । বলল, প্টার্মাঙ্গানি 
নয় ।” 

“তবে কি গোমাঙ্গানি ?" 

“তাও নয়।” | 

“তাহলে কে তোমাকে এটা দিয়েছে ?” ও 

"কেউ এট! নকিমাকে দেয় নি। একট! ঝুপড়ির মধ্যে নকিম! এটা 
পেয়েছে ।” র 
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টারজন বলল, “সেটা কোথায়? মনে করতে চেষ্টা কর। আমাকে 
নেধানে নিয়ে ষেতে হবে । সেটা কোথায়?” 

একটা থাঝ! তুলে নকিমা পশ্চিমদিক দেখাল। বলল, “তাহলে নকিমার 
সঙ্গে চল ।” 

টারজন মুভিরোৌকে বলল, “তোমার সৈনিকদের উত্তর দিকে কাতৃরুদের 
গ্রামে নিয়ে যাও। তার! যদ্দি বন্ধুর মত ব্যবহার না করে, ভোমরা যদি গ্রামে 
ঢুকে বুইরাকে উদ্ধার করতে না পার, তাহলে সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষ। 
করবে। আর যদি তাকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে পার তাহলে এমন কোন 
চিহ্ন সেখানে বেখে যেয়ো যাতে আমি সেটা বুঝতে পারি। বুঝেছ?” 

“বুঝেছি বাওয়ানা ।” 

“তাহলে নকিমা! ও আমি চললাম লে!ভ গ্রেস্টোকের সন্ধানে |” 

অনেক-অনেক পথ ঘুরতে ঘ্বুরতে দুজন এগিয়ে চলল । এক জায়গায় 
পৌছে নকিমা জানাল, এইখানে সে একজন অদ্ভূত পুরুষ টার্ধাঙ্গান ও একটি 
নাধী টার্মাঙ্গানিকে দেখেছিল। টারজনের দৃঢ় প্রত্যয় হল ধে তারা নিশ্চয় 
জেন ও তাঁকে অপহরণকারী কাতৃরু। সঙ্গে সঙ্গে সেস্থির করল, যে ঝুপড়ির 
মধ্যে চিঠিটা পাওয়া! গেছে তার খোজে ক্ষান্ত দিয়ে সেই ছুটি নরনারীর খোঁজেই 
সেযাবে। কিন্ত তাঁরা যে কোন্‌ দিকে গেছে ত। নকিমা বলতে পারল না। 
অগত্য। সেই ঝুপড়ির সম্ধানেই তার! এগিয়ে চলল । 

সব পরিশ্রম এক সময় সার্ক হল-_গাছগাছালির ভিতর দিয়ে নকিম। 
তাকে সেই আস্তানায় নিয়ে গেল যেখানে পথহারা বিমানধাজীরা আশ্রয় 
নিয়েছিল-_যেখানে-নকিমা চিঠিটা পেয়েছিল । 

এখানে টারজন এমন সব অভ্রান্ত প্রমাণ পেল যাতে পরিষ্ার বোঝা গেল 
যে সেই মন্দভাগ্য যাত্রীদলের মধ্যে জেনও ছিল ; আর যে পথ ধরে তারা পৃব 
দিকে গেছে সেটা চিনতেও তার অহ্ৃবিধা হল না। আর তো নকিমার 
সাহায্যের দরকার নেই; নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে গাছের ভালে ডালে 
সেই অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে সে যাত্রা করল যা তার জীবন-সঙ্জিনীকে গ্রাস 
করেছে। 


পাপের প্রায়শ্চিত্ত কদাচিৎ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে থাকে । কিন্তু প্রিন্স এলেক্সিস 
স্বরভের ক্ষেত্রে তাই ঘটল? আর সে প্রায়শ্চিত মৃত্যুর চাইতে কম ভয়ংকর 
নয়। আসলে স্বরভ একটি মহাকণপুরুষ ; সেই বৃহম্যময় জঙ্গলের ভয়ংকর 
নৈঃশষ্ের মধ্যে ্াড়িয়ে ভীরুর মত সে ঠকৃঠক করে কাপতে লাগল। দুই 
আতংকের মাঝখানে পড়ে সেষেন ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘাচ্ছে। একদিকে জঙ্গলের 
বাসিন্দাদের ভন এবং জঙ্জলে একাকি বাত কাটানোর ভঙ্থ, আর অন্ত দিকে 
ত্রাউনের ভগ্ম ; হাতের কাছে পেলেই ত্রাউন তাকে খুন করবে। তাহলে 
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কোন্‌ পথে সে যাবে? 

শেষ পর্যন্ত এলেকিদ স্থির করল, পশ্চিম দিকেই এগিয়ে যাবে, কারণ সেদিকে 
চলতে চলতে হয়তো একদিন বেল্জিয়ান কঙ্গোর কোন সাদ! মানুষদের উপ- 
নিবেশে পৌছে যেতে পারবে । 

প্রথম রাতটা একট গাছের ভালে চড়ে কাটাল; আতংকে তার চোখে 
ঘুম এল না। নীচে শিকারী পশু ওৎ পেতে আছে। অনেক শিকারের 
আর্তনাদ তার কানে এল। পশুরাজের গর্জনে মাটি কেপে উঠল। তাছাড়া 
আছে আরও কতরকম শব-_ফিস্ফিস্‌ কর! রহম্যময় শব্দ; চিনতে না পারার 
জন্যই যা আরও বেশী ভয়ংকর। 

অবশেষে বাত শেষ হয়ে ভোর হল। গাছ থেকে নেমে এল একটি 
বীভৎসদর্শন, বিশ্রন্ত জীব; নিজের ছয়। দেখে সে চমকে ওঠে; ভয়ে, অনিত্রায়। 
ক্ষুধায় একান্ত কাতর; প্যারিসের রাজপথের প্রিন্স স্বরভ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
একটি জীব। 

সারাট। দিন পে টলতে টলতে চলতে লাগল । আহার নেই, পানীয় 
নেই-নিজেরই লোভের এক অসহায় শিকার । 

যে ভয় সে করছিল বিকেলের দিকে ঠিক তাই ঘটল । একট। চওড়া সোজ। 
রান্ত। ধরে মে হাটিছিলঃ আর মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে দেখছিল। হঠাৎ 
তার হাটু কাপতে শুর করল। হনে হল, সে বুঝি পড়ে যাবে। মুহূর্তের 
জন্য যেন পঙ্গু হয়ে গেল । 

পথটা যেখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অনশ্ত হয়ে গেছে ঠিক সেখানেই দাড়িয়ে 
আছে একট! মস্ত বড় মিংহ। ছুই চোথ স্বরভের দিকে নিবন্ধ । 

ক্রমে তার সম্বিত ফিরে এল । ধারে ধীরে নেই পথ ধরেই চলতে লাগল । 
নে শুনেছে, ছুটতে শুরু করলেই যে কোন শিকারী জন্ত তাড়। করবেই ; আর 
মানুষই হচ্ছে শ্ঈঘতম জীব। 

স্বরভ চলছে । নিংহটাও তার দিকে এগিয়ে আলছে। মাহ্ৃষের চলার 
সঙ্গে তাল রেখেই চলেছে । মাত্র একটি লাফ; তারপরেই নব শেষ হয়ে 
যাবে। সতৃষ্ণ নয়নে পাশের গাছগুলোর দিকে তাকাল | হায়রে, মেখানে 
উঠে ধাবার মত শক্তিও তার নেই। 

পথটা! বাক নিতেই সিংহটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গ 
স্বরভ ছুটতে শুরু করল। মুহূর্তকাল পরে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল। 
ধুবই কাছে। লোকটি ঘাড় ফেরাঁতেই দেখল, মিংহট1 জোরকদমে এগিয়ে 
আসছে। তার চোখ দুটি জলছে। দেই সবুজ-হলুদ চোখের দিকে তাকিয়ে 
স্বরভের সংঘমের শেষ বাধটিও ভেঙে গেল । 

আতংকের একটা মর্মভেদী হাহাকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। 
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গাছ থেকে গাছে ঝুলে ঝুলে টারজন এগিয়ে চলেছে পৃৰ দিকে । নকিমাও 
লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে কখনও মনিবের আগে আগে, কখনও তার মাথার 
উপর দিয়ে। একটি প্রশস্ত কাধের নিরাপদ আশ্রয় তে। কাছেই রয়েছে । 

সামনে থেকে বইছে বাতাস উধা। জঙ্গলের নান। গন্ধ এসে লাগছে 
টারজনের নাকে । তাতেই সে বুঝতে: পারছে সাপ হিস্তা, হরিণ ওয়াপ্সি ও 
চিতাবাঘ শীতার উপস্থিতি। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে জলের গন্ধ? 
সেদিকেই আছে নদী। আর আছে সিংহ নুমার পচা গন্ধ। মুহূর্ত পরেই 
টারজনের কানে এল পশুরাজের ক্রুদ্ধ গর্জন । সজে সঙ্গেই তার নাকে এল 
কোন টার্মাঙ্গানির দেহ-গন্ধ | 

একট! ছৰি যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল টারজনের চোখের সামনে) নিশ্চয় 
মিংহের কবলে পড়েছে কোন শ্বেতকায় মান্থষ, আব এ অঞ্চলে কোন শ্বেতকাক় 
মানুষ এসে থাকলে সে তে। জেনদের দলের একজন হতেও পারে। টারজন 
চলার গতি বাড়িয়ে দিল। লোকটি যেই হোক টারজন তাকে নুমার হাতে 
মরতে দিতে পাবে ন।। | 

ওদিকে পশুরাজের গঞ্জন শুনেই স্বরভ ভাবল, সিংহট। এখনি তার উপন্ন 
লাফিয়ে পড়বে । আতংকে নে পাগলের মত ছুটতে লাগল । তার ছুই প। 
টলছে; বুকের ভিতরট| টিপ, টিপ, করছে; দম বন্ধ হয়ে আসছে। সিংহটা 
আবার গর্জে উঠল । 

সে গর্জন শুনে স্বরভ ষেন চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলল। বুঝতে পারল” 
শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে । ভয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে সে সিংহটার একেবারে 
মুখোমুখি হল। আর ঠিক তখনই ঘটল একট] আশ্চর্য ঘটনা । সিংহ ও 
স্বরভের মাঝখানে পথের উপর নেমে এল একটি শ্বেতকায় মানুষ । 

কিন্ত এমন মানুষ স্বরভ কখনও দেখে নি; প্রায় উলঙ্গ ব্রোপ্-দেহ এক 
দৈত্য; দেখতে ্ুদর্শনঃ কিন্তু মুখখানি কঠিন, কঠোর; একট! সিংহের 
মুখোমুখি ঈাড়িয়েও সে নিরধিকার। 

এক মুহূর্ত ছুজনই মুখোমুখি দাড়িয়ে রইল) তারপরেই সিংহট। গরু-গর্‌ 
শব করে লেজের ঝাপটা মেবে এক পা এগিয়ে গেল । লোকটির মুখেও সেই 
একই শব্ব। স্বরভ শিউরে উঠল। মাথার উপরে গাছের ভালে একটা ছোট 
বানর অনবরত লাফাচ্ছে আর কিচির-মিচির করছে। | 

দৈত্যটি ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। তার বুকের ভিতর থেকে উঠে এল 
একটা পাশবিক গর্জন । জম! থেমে গেল। ভ্রু ছু'দিকে চোখ রেখে ঘাড় 
নাড়ল। মুখটা বিৃত করল। তানবপরেই হঠাৎ মুখ তুরিয়ে গন্ভীর ভাবে 


টারজনস্‌ কোয়েস্ট ২০৩ 


প1 চালিয়ে দিল; একবার ফিরেও তাকাল ন।। 

এবার নবাগত লোকটি স্বরভের দিকে 'ঘুরে দ্রাড়াল। প্রশ্ন করল” 
“কে তুমি?” যার গল। থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এল একটা বীভতম পাশবিক 
গর্জন তার মুখে চোস্ত ইংরেজি বুলি শুনে স্বরভ এতই অবাক হয়ে গেল বে 
মিংহটা কথা বললেও সে ততট] অবাক হত না। 

“আমি প্রিচ্গ এলেক্সিস স্বরভ।” 

“দলের বাকি লোকজন কোথায়__লেডি গ্রেস্টোক ও অন্যরা ?” 

ম্বরভের তো চক্ষু ছানাবড়।। এ লোকটা এ সব কথা জানল কেমন 
করে? একে? 

“আমি জানি না। তারা আমাকে এক। এই জঙ্গলে ফেলে বেখে 
চলে গেছে।” 

“কারা তোমাকে ফেলে গেছে?” 

“মূল দলের কেবলমাত্র লেডি গ্রেস্টোক, আমি, আমার খানলামা, ও 
বিমান-চালক ব্রাউনই যখন দলে ছিল; তারাই আমাকে ফেলে গেছে ।” 

“কেন ?” 

“ব্রাউন আমার মৃত্যুই চাইছিল। সভ্য সমাজে ফিরে গিয়ে আমি “তার 
বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনি এটা সে চাইছিল না।” 

“সে কাকে খুন করেছে ?” 

“আমার স্ত্রীকে) কারণ সে বেচারি আমাদের সকলের সজে তাল “রেখে 
হাটতে পারছিল না, আর তার ফলে ব্রাউন জঙ্গল থেকে পালাতে 
পারছিল ন1।” 

এবার টারজন পাণ্ট। প্রশ্ন করল, “তাহলে সে তোমাকে ফেলে* রেখে 
গেল কেন?” 

“কারণ-__সে লেডি গ্রেস্টোকের প্রেমে পড়েছিল-_তার! ছুজন এক সঙ্গেই 
চলে গেছে।”? 

টারজনের মুখট। কালে! হয়ে গেল--আঙ্লগুলি এমন ভাবে মুষটিবদ্ধ'হতে 
লাগল যেন কোন কিছুকে চেপে ধরতে চাইছে-_হয়তে। কারও গল1। 

বলল, “তারা কোন্‌ দিকে গেছে?” 

“এই একই পথে পৃব দিকে” স্বরভ জবাব দিল । 

“কৰে?” 

“বোধ হয় কাল; তার আগের দিনও হতে পারে। এই জঙ্গলে /একা। 
এক। আমি সময়ের জানও হারিয়ে ফেলেছি ।” 

স্‌আর আনেৎ কোথায়? | 

আবার স্বরভেয়্ অবাক হবার পালা । শুধাল, “তুমি কে? আমাদের 

কখ। তৃমি জানলে কেমন করে ?” 


২৪ টারজন সমগ্র 


টারজন জবাব দিল না। লোকটিকে দেখতে লাগল । এ লোকটি নিশ্চয় 
জেনের বন্ধু। জেন চিঠিতে দলের লোকদের নামগুলি জানিয়ে দিয়ে লিখেছে, 
তাদের বিমান ছুধটনায় পড়েছে, আর প্রিন্েস স্বরভ মারা গেছে। তাহলেই 
অনুমান কর! যায় যে জেন ছিল স্বর্ভ-দম্পরতির অতিথি । 

“টিবস ও আনেতের কি খবর?” 

প্রি্স বলল, “আনে নিখোজ হয়ে গেছে। তার কথা আমরা কিছুই 
জানি না। সেযেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। একটা গাছের নীচে গিয়ে 
তার পায়ের ছাপ শেষ হয়ে গেল । আর কোন হদিসই পাওয়। গেল ন1 |” 

“এটা ক'দিন আগের কথা ?" 

“যতদুর মনে হয়, ব্রাউন যেদিন লেডি গ্রেস্টোককে নিয়ে পালিয়ে গেল 
তার আগের দিন ।” 

“আর টিবস্‌?” 

“টিবস্ও তাদের সঙ্গে গেছে।” 

“তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে সে টিবস্কে নিল কেন?” 

“টিবস্‌্কে তার কোন ভয় ছিল না। সেজানত, আমি লেডি গ্রেষ্টোককে 
সাহায্য করব এবং সভা জগতে ফিরে গিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করব ।” 

টারজন একদুষ্টিতে স্বরভকে দেখতে লাগল । লোকটিকে তার বিশ্বাস 
হচ্ছে না, কিন্তু সে ভাব তার মুখে প্রকাশ পেল না। বলল, “চল; দুজন 
মিলে লেডি গ্রেস্টোক ও ব্রাউনকে খুঁজে বের করি |” 

স্বরভ বলল, “ব্রাউন আমাকে খুন করবে। অনেকবার লে আমাকে 
ভয় দেখিয়েছে ।” 

“আমি সঙ্গে থাকতে সে তোমাকে মারতে পারবে ন11” 

“তুমি তাকে চেন না” 

টারজন বলল, “তাকে চেনার দরকার নেই ; আমি নিজেকে চিনি ।” 

স্বরভ আপত্তির স্থবে বলল, “আমি এত হর্বল হয়ে পড়েছি যে শ্রুত 
চলতে পারব না। তুমি বরং আমাকে কোন গ্রামে পৌছে দিয়ে নিজেই 
ব্রাউনের খোজে ধাও। অনেক দিন আমি কিছু খাই নি। ক্ষুধায় এতই 
কাতর হয়ে পড়েছি ঘষে আর এক মাইলও হাটতে পারৰ না।” 

টারজন বলল, “তুমি এখানেই থাক। আমি খাবার নিয়ে আসছি। 
তারপর দুজনে ব্রাউনের খোঁজে যাব ।” 

ছোট বানরটিকে কাধে নিয়ে লোকটি বনের মধ্যে ঢুকে গেল | স্বরভ সেই 
দিকেই তাকিয়ে রইল । 
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২৪_ অন্ধকারের গহ্বরে 


সেদিন অপরাহ্ছে টিব্স্‌ ও ব্রাউনকে অন্ুসরণ করে গাছের ভালে-ডালে 
ঝুলতে ঝুলতে জেনের মন চলে গেল অনেক অনেক দূরে-_পশ্চিম উপকূলের 
বালিরাঁড়ির নিকটবতা একট। কালজীর্ণ ছোট কুটিরের দিকে । তাঁর জীবনের 
অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও রোমহর্ষক অভিধান তো সেখানেই ঘটেছিল 
সেখানেই তো তার সঙ্গে দেখ! হয়েছিল সেই বিচিত্র অরণ্য-দেবের যাকে সে পরে' 
জেনেছিল বানরবাজ টারজনরূপে | 

সে এখন কোথায়? তার টেলিগ্রাম কি সে পেয়েছে? পেয়ে থাকলে 
তো এতদিনে তাকে খুঁজতে শুরু করেছে । নতুন করে আশা জাগল জেনের 
মনে । সেই ছুটি শক্তিশালী বাহুর আশ্রয়, তার সামর্থ্যের নিরাপত্তার আজ 
তার প্রয়োজন। 

অতীতের স্থতি-রোমস্থনের ফলে তার চলার গতি ক্রমেই ধীর হতে লাগল ;. 
একটু একটু করে সে সঙ্গীদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ল; এক সময় তাদের 
কথ! ভুলেই গেল; স্বৃতির মহারণ্যে সে তখন একক পথচারী । 

কিন্ত তখন সে একাকি নয়। মাথার উপরকার পত্র-পল্পবের আড়ালে ছুটি 
চোখের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তার উপর । 

একসময় অক'রণেই ফিরে যাবার ইচ্ছা জাগল তার মনে। কিন্তু কেন তা 
মে নিজেই জানে না। এটা কি তার নানাী-্বদয়ের কোন প্রবৃত্তিগত নির্দেশ ? 
এট কি তার পক্ষে কল্যাণকর, না কি ক্ষতিকর? কেজানে। 

প্রথমে যা ছিল একট। অস্পষ্ট ইঙ্গিতমাত্র, ক্রমে তাই বাড়তে বাড়তে তার 
সারা মন জুড়ে ববল। একবার ভাবল টিব্‌স্‌ ও ব্রাউনকে ভাকবে, কিন্তু তারা 
তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, ভেকে কোন ফল হবে না। তবু আর একবার 
সে ইতস্তত করল? তারপরেই একটি বৃহতর শাস্তির তাড়নায় মে পিছন ফিরে 
হাটতে স্বর করল। 

কেউ যেন তাকে ভাকছে; মে-ডাক মে শুনতে পাচ্ছে ন/ঃ অথচ তাতে 
সাড়। দিতে সে ধেন বাধা | সে ডাকে না আছে ভরসা, না আছে ভয়। 

কাতুরুর হাতের ফাস ধখন নেমে এল তাকে ঘিরে তখন সে বিস্মিত হল না” 
ভয় পেল না_-তার সব ইন্দ্রিয় ধেন অলাড় হয়ে গেছে । সাদ! মানুষটি তাকে 
টেনে তুলল গাছের ভালে । গলার ফাদ খুলে দ্িল। লোকটার চিত্র-বিচি্ 
ব্বর মুখের দিকে সে তাকাল । 

জেনকে কাধের উপর ফেলে লোকটি গাছপালার ভিতর দিয়ে পূৰ দিকে 
এগিয়ে চলল | নেও কোন কথ! বলল না, জেনও না। মনে হুল, লবটাই যেন: 
স্বাভাবিক, পূর্বনির্দিষ্ট। 


২০৬ টারজন সমগ্র 


মনের এই অবস্থ! প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল । ধীরে ধীরে সে ভাবটা কেটে 
গেল। স্বপ্নীচ্ছন্প ভাবট। কাটিয়ে জেন জেগে উঠল। বুঝতে পারল নিজের 
ভয়াবহ অবস্থার কথা। বুঝল, একটা বিচিত্র, বর্বর, সাদা মান্থষের কবলে সে 
পড়েছে । অনতিবিলম্বে একট! কিছু করতে হবে। কিন্তু সেকি করতে পারে? 
ঘে ভাবে মে তাকে বয়ে এনেছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে লোকটি অলীম বলশালী | 
লোকটির সে কথাবার্তা বলতে পারলেও ন। হয় ৰোঝ। ষেত সে তাকে কোথায় 
নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি ভাষায় সে কথা বলে তাই বা কে 
রানে । তবু একবার চেষ্টা করে দেখা ধাক। 

জেন ইংরেজিতে শুধাল, “তুমি কে? আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে?” 

লোকটি ঠোট বাকাল; বাণ্ট, বুলিতে বলল, “বুঝতে পারছি ন1।” 

জেন বাণ্ট, বুলি জানে । সে তাই সোৎসাহে বলে উঠল, “কিন্ত আমি 
তোমার কথা বুঝি । এবার বল তুমি কে, আর আমাকে কেনই বা এনেছ। 
আমি তোমাদের শক্র নই; কিন্তু তুমি যদি আমাকে আটকে রাখ বা আমার 
ক্ষতি কর তাহলে আমার লোক! এসে তোমাদের গ্রামকে ধ্বংস করে ফেলবে, 
তোম্বাদের অনেককে মেরে ফেলবে ।” 

“তোমার লোকরা! আসবে না। কাত্রুদের গায়ে কেউ আসে না। কেউ 
এলেই তার জান চলে যাঁয়।” 

“নিজেদের তোমর! কাতৃরু বল? তোমাদের গ্রাম কোথায়? 

“দেখতেই পাবে ।” 

"আমাকে নিয়ে কি করবে ?” 

“কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে ধাব।” 

“কে কাবান্দাবান্দ। ?” 

“কাবান্দাবান্দাই তার নাম।” লোকটি এমন ভাবে কথাটা বলল ষেন সে 
বলতে চাকর "ঈশ্বর তো ঈশ্বরই |” 

জেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল । পরে বলল, “আমাকে কাধ থেকে নামিয়ে 
ঘ্ধাওনা। তাতে তোমারও স্থবিধঃ আমারও স্থবিধা । গাছের ভিত দিয়ে 
চলার অভ্যাস আমার আছে। 

একটু ইতস্তত করে লোকটি জেনকে নামিয়ে দিয়ে বলল “পালাবার চেষ্টা 
করো না। চেষ্টা করলেই মরবে ।” 

হাত-পাগুলে৷ ভাল করে টান-টান করে জেন লোকটিকে ভাল করে দেখল। 
অলভ্যদের মতই দেখতে । তবে তার কতটা মুখে বং মাথার ফল, কানের ও 
নাকের অলংকারের ফল আর কতটা তার শ্বাভাবিক মুখস্ত! তা বল! শক্ত। 
অনেক আদিম অসভ্য মানুষের মতই চেহান্া দেখে তার বয়ম বোবা কঠিন; 
বু জেনের মনে হল ঘে লোকটি যুবক । 

শধাল, “তোমার নাম কি 1?” এ 
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“ওগালি, “সে জবাব দিল । 

“তুমিই নিশ্চয় সর্দার” তোষামোদে লোকটিকে তুষ্ট করার চেষ্টায় জেন 
বলল । 

“আমি সর্দার নই। মাত্র একজনই সর্দার । সেকাবান্দাবান্দা |” 

জেন আরও কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা করল। কিস্তু লোকটি তাকে ধমক 
দিয়ে নিজেই চুপ করে গেল। অগত্যা জেনও চুপচাপ চলতে লাগল। 

পরদিন ছুপুর নাগাদ বনের পথ শেষ হয়ে গেল। লামনেই খোল! মাঠ। 
সম্মুখ একট স্উচ্চ পাহাড় পর্বস্ত বিস্তৃত। পাহাড়ের গায়ে অনেকট। জায়গা 
পাঁথবের বেড়া দিয়ে শক্ত করে ঘেরা । ধোল। জায়গাটাতে বড় বড় পাথরের 
াই ইতস্তত ছড়ানো । তার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে অনেকগুলো বর্না। 
আরও কাছে গিয়ে জেন দেখতে পেল, চতুক্ষোণ জায়গাটা ঘিরে ঘে বেড়া 
ফ্নওয়া হয়েছে সেটা মজবুত পাথরে গড়া, আর তার পিছনের দেয়ালের কাজ 
করছে প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়টা। বাইরের দেয়ালের নীচু দিয়ে বেরিয়ে এসে 
একট। ছোট নদী নানা শাখায় ভাগ হয়ে পাথবের টাইগুলোর ভিতর দিয়ে 
বয়ে চলেছে। 

ওগ্‌লি টেচিয়ে ডাকতেই ছুটো৷ বড় ফটক লামান্ত খুলে গিয়ে তাদের 
দুজনকে ভিতরে ঢুকতে দিল। সংকীর্ণ রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট পাথরের 
বাড়ি। 

অগভ্য যোদ্ধারা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার! নকলেই যুবক ; গায়ের 
অলংকার, সাজলজ্জ।) অন্ত্রও সকলেরই এক রকম। ওগলি ও জেনকে ঘিরে 
ধরে তার নান। রকম প্রশ্ন করতে লাগল। 

একজন বলল, “তোমার আর ইয়েনিরই দেখছি বরাত ভাল। একটা 
পুরে। চাদের কালেই সে বন্দী করে এনেছে একটা কালে ও একটা! সাদা 
মেয়ে ।” 

£কালোট। তো পালিয়েছে” আর একজন বলল । 

“আর সেও সঙে মজে জঙ্গলে গিয়ে একট] সাদা মেয়েকে ধন্বে এনেছে ।” 

“কালে! মেয়েটার জন্য কিন্ত সে কোন দাত পাবে না।” 

“তা পাবে না, কিন্তু সাদা মেয়েটার জন্ত পাবে একটা ভাল দাতের মাল।। 
ওগবিও পাবে আরও এক সারি দাত-_-তার হবে মোট চার সারি। 
কাবান্দাবান্দ। তার প্রতি খুব খুশি হবে।” 

ওগ.লি বলল, “হতেই হবে। কাতুরুদের মধো আমিই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা! ।” 

বড়সড় চেহারার একটি লোক ঠাট্রার সরে বলল, “তোমার তো আছে 
মোট তিন পারি দাত) আমার আছে সাত।” বলেই সে গলার ঠিক নীচে 
বুকের উপর টোক। মারতে লাগল । | 

এদের কথাবার্তার মাথামুণড জেন এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পাবে নি। এবার 
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বক্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার গলায় ঝুলছে মানুষের দাতের সাতনবী 
হার, আর ওগ.লির গলায় তিন নবী হার। অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখল, 
কারও গলায় এক বা দুই নবী, আবার কারও গলায় কোন হারও নেই ॥ 
এতক্ষণে জেন বুঝতে পারল, মান্থষের দাতের হারই এদের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
সাহছমিকতার চিহ। 

হঠাৎ সে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল-_সে এপে পড়েছে এক 
বহুদূর গ্রামে; এখানে অনেক যুবকের বাস? কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন নারী ব 
শিশু তার নজরে পড়ে নি। 

এর অর্থ কি? তবেকিদিন-বাতের কোন বিশেষ সময় তাদের আটকে 
রাখ! হয়েছে । সেই উপলক্ষো নারী ও শিশুদের ঘরের মধ্যে আটকে বাখ। 
হল? নাকি এখানে নারী ও শিশু একেবারেই নেই? কিন্তু তাতে হতে 
পারে না। যে সব নারীদের হরণ করে আনে তার। গেল কোথায়? আবার 
নারীর! থাকলে যোদ্ধা পুরুষরা কেন উন্ননে আগুন দিচ্ছে? 

চৌমাথায় পৌছে ওগ্‌লি জেনকে নিয়ে একট| গলি ধরে নীচু, বৃত্তাকার 
একট! বাড়িতে পৌছে গেল। বাড়িটার কোন জানাল! নেই? আছে শুধু 
ছাদে উঠবার একট] কাঠের মই। তাহলে এটা নিশ্চয় একট! কিভা_ মন্দিরের 
মৃত্যু-কুঠুরি। 

ওগলি বিরক্ত গলায় জেনকে মই বেয়ে উঠতে বলল। ছাদে পৌছে 
বাড়িটার এমন সব লক্ষণ জেনের চোখে পড়ল যাঁতে এট ষে একটা কিভ। 
নে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না_ছাদের উপর একটা ছোট চতুক্ষোণ মুখের 
ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর একট! মইয়ের প্রথম ধাপ। 

সেদিকে আঙল বাড়িয়ে ওগলি হুকুম করল, “নীচে নেমে ঘাও। 
সেখানেই তুমি থাকবে । পালাবার চেষ্টা করো না। তাতে আরও খারাপ 
হবে।” 

জেন নীচের দিকে তাকাল। কিছুই চোখে পড়ল না-শুধুই একট 
অন্ধকার গহ্বর । 

“জলদি!” ওগংলি ধমক দিল | 

মইয়ের প্রথম ধাপে পা রেখে জেন ধারে ধীরে.নামতে লাগল সেই রহশ্তময় 
অন্ধকার মহাশৃন্ততার মধ্যে। সে ভীরু নয়, কিন্তু তাঁর সাহসেরও তো! একট 
সীম। আছে। তার মনে তখন একটিমাত্র চিন্ত| : কাতৃরুদের গ্রামে কোন 
নারীকে সে দেখে নি। এই যোদ্ধারা যে সব মেয়েকে হরণ করেছে তাদের কি 
হয়েছে? তারাও ফি এই মই বেয়েই নেমে গেছে? তাবাও কি নেমে গেছে 
এই অন্ধকার অতল গহ্বরে? আর ফিরে আসে নি? 
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ওয়াজিরিদের নিয়ে মুভিরো। বানর শেষ প্রান্তে হাজির হল। তাদের 
সামনে প্রসারিত একটিমাত্র পাহাড়ের সাহুদেশে একটি খোল! প্রাস্তর। 

একজন ওয়াজিরি আঙুল বাড়িয়ে বলল, “উচু পাহাড়ের কোলে একট? 
গ্রাম দেখতে পাচ্ছি |” | 

ভূরুর উপর হাত বেখে মুভিবো মাথা নেড়ে বলল, “ওট। নিশ্চয় কাড্রুদের 
গ্রাম । শেষ পর্যস্ত তাহলে খুজে পেলাম। বুইরাকে আমর! হয়তো পাৰ 
না, কিন্ত কাতুকদের এমন শিক্ষা! দিয়ে যাব যে আর কোনদিন ওয়ার্জিরি 
মেয়েদের গায়ে তারা হাত তুলবে না ।” 

€হ-৫হ করে অন্ত যোক্ধার। তাকে লমর্থন করল। 

“এগিয়ে চল;”. বলে মুভিরো! দলে কাতুরুদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হল। 
হঠাৎ সে থামল ॥ বললঃ “ওট। কি?” 

ওয়[জিবিরা কান পাতল। একটা অস্পষ্ট একটান। শব্ধ ক্রমেই উচ্চ হতে 
উচ্চতর হতে লাগল । সৈনিকর নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাঁকাল। 

একজন বলল, “এ তে! সেই জিনিস। একটা উল্ভন্ত নৌকে]। 
ওয়াজিরিদের দেশের উপর দিয়ে আগেও আমি একটাকে উড়ে যেতে দেখেছি। 
সেই একই শব্দ ।” 

একটু পরেই উড়োজাহাজটা দৃষ্টিগোচর হল। তিন-চার হাজার ফুট 
উপরে সেট। পাক খেতে লাগল । ক্রমে মাটি থেকে *' খানেক ফুট উপরে 
নেমে এল । কিন্ধ তখনও পাক খেতে খেতে ঘুরতে লাগল । বিমান-চালক 
নামবার মত একট! জারগ!। খুঁজছে । হু" ঘণ্ট। ধরে ০্ই ব্যর্থ চেষ্টাই করে 
চলেছে। 

অতট। নীচে নেমে আদার দরুণ চালক ওয়াজিরিদের দেখতে পেল। 
মাথায় সাদা পালক গৌজ| লোকগুলে! বন থেকে বেরিয়ে আসছে। ওদিকে 
আদিবাসীরা বেরিয়ে আসছে তাদের গ্রাম থেকে । চেহারায় ও পোশাকে 
ছুই দলের মধ্যে বিস্ময়কর পার্থক্য । সে বিমানটাকে আরও নীচে নামিয়ে 
আনদ্ল। 

কক-পিট থেকে তার সঙ্গী একট! চিরকুট লিখে তাকে দিল; “ওরা কার! ? 
আমার তো সাদ! মানুষ বলে মনে হচ্ছে।” 

চালক পিধল, *ওর। সাদ! মানুষই বটে ।” 

সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ইতস্তত ছড়ানেণ বড় বড় পাথরের টাই ও বর্ণ থাকা 
জন্য নিষ্ষাপদে নামবার মত জারুগা পাওয়াই ভার । তারই মধ্যে ছুটো মাঅ 
আরগা অপেক্ষাকত ভাল--একট। গ্রামের ঠিক লামনে, আর অপরটি বনের 
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কাছাকাছি। সেখানে ওয়াজিরির হাজির হয়েছে দেখে চালক স্থির করল 
গ্রামের কাছে সাদ! মান্থষদের পাশেই নামবে । কীমারাত্মক ভূল! 

মুভিরো সদলে এগিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। একু জায়গায় বর্নার নীচু 
খাতে নেমে যাবার দরুন সামনের উচু পাথরের টাইতে বিমানটা তাদের দৃষ্টির 
আড়ালে পড়ে গেল। আবার যখন উততরাইতে উঠল তখন দেখতে পেল, 
দু'জন আবোহী কক-পিট থেকে নামছে, আর কাভূরু গ্রামের খোল ফটক 
দিয়ে বেরিয়ে আসছে অসভ্য সাদা ঘোদ্ধার দল। 

মুভিরে। দেখেই বুঝতে পারল, ওর শত্রুপক্ষ। ওরা যে সাদ। মানুষ সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মে বুঝতে পেবেছে যে ওরাই কাতুরু। বর্শা 
উচিয়ে চীৎকার করতে করতে ওর ছুটে যাচ্ছে ছুই বিমানধাত্রীকে লক্ষ্য করে। 
ধতদু'র মনে হয়, ওয়াজিরিদের উপস্থিতিটা ওরা তখনও টের পায়নি । 

নীচু গলায় সঙ্গীদের কি সব বলে মুন্ভিরো সদলবলে এগোতে লাগল । 
তার] মাত্র দশজন ; কাতুরুরা সংখায় অনেক বেশী, প্রতি একজনে দশজন ; 
তবু তার। পাহস হারায় নি। 

বিমানযাত্রীর। যখন বুঝতে পারল যে আদিবাসীর| তাদের আক্রমণ করতে 
আসছে, তখন তারাও বিমানের দিকে ফিবে চলল। একজন কাতুরুদের 
মাধার উপর দিয়ে একটা গুলি ছুড়ল; তাতেও কাতুরুরা থামল ন! দেখে 
আবার গুলি ছুড়ল; এবার একজন কাতুরু মাটিতে পড়ে গেল। তবু তারা 
এগোতেই লাগল । 

এবার ছুই বিমানষাত্রীই গুলি ছু'ডতে লাগল, কিন্ধু কাভুরুরা থামল না৷ । 
'অচিবেই ভারা ছুজন শক্রর বার আওতার মধো চলে ধাবে। একট! সাময়িক 
আশুায়ের আশায় দুজনই পিছন ফিরে তাকাল; কিন্তু যা! দেখল তাতে তার! 
প্রমান্দ গুণল--একদল কালো টনিক সার বেঁধে নিঃশবে তাদের দিকেই 
এগিয়ে আসছে। 

তারা তো জানে না ষে ওর তাদের বন্ধু হতে পারত, মিত্র হতে পারত; 
তাই একজন পিস্তল তুলে মৃভিরোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি লক্ষ্যন্রষট 
হুল। সেই স্থঘোগে ওয়াজিরি সর্দার একট। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল; 
সঙ্গীদের ও তাই করতে বলল। সেধান থেকে মুভিরে! বিমানধাত্রীদের হেকে 
বলল যে ওয়াজিরির| তাদের বন্ধু। কিন্তু ক্ষতি যাহবার তা ততক্ষণে হয়ে 
গেছে__ওয়াজিরির। এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার আগেই কাতূরুর! তাদের 
আরও কাছে এসে পড়ল। দুজনের পিস্তলের গুলিতে কাত্রুদের আরও 
কয়েকজন ধরাশায়ী হল। তবু ভাবা এগোতে লাগল । একসময় কাতৃর ও 
ওয়াজিরি ছুই দলই তাদের কাছে এসে পড়ল। 

কাতুরুদের হাতের বর্শ। উড়তে লাগ । বুকে বর্শ বিধে নবাগতদের 
একজন পড়ে গেল। এবার বর্ণ। ছুঁড়তে লাগল ওয়াজিরিরা। সাময়িকভাবে 
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কাতৃরুদের গতিরোধ কর! গেল। 

কিন্ত সে তো! মুহূর্তের জন্ভ। পরক্ষণেই আবার তারা বর্শ। ছুড়তে 
লাগল। এবার দ্বিতীয় বিমানযাত্রীও পড়ে গেল। সেই মঙ্গে পড়ল তিনজন 
ওয়াজিরি। তারপরেই কাতুরু ও ওয়াজিরিদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হাতা- 
হাতি যুদ্ধ। 

ওয়াজিবির। এখন সংখ্যায় লাত। সাহসে ভর করে তার! যুদ্ধ করছে। 
কিন্ত সংখ্যায় অনেক বেশী কাতৃরুদের নঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন? 
যুদ্ধ চালাতে চালাতেই মুভিরো ও তার অন্যতম সঙ্গী বালান্দো মৃত 
বিমানযাত্রীদের পিস্তল ও গুলি হাতিয়ে নিল। এবার মুখোমুখি যুদ্ধে 
পিস্তলের পাল্লাই ভাবি হয়ে উঠল; কাতুরুর! হকচকিয়ে গেল; সেই ক্ষযোগে 
। মুভিরো! ও তার দলের লোকরা একটা আশ্রয় খুঁজে নেবার মত সময় পেয়ে 
গেল। এখন তারা দলে মাত্র চারজন-_মুভিরো) বালান, ও আর 
দুজন | 

মুভিরে! একট! উচু গ্র্যানিট পাথরের উপর উঠে গেল) তার একমাত্র 
সঙ্গী বালান্দো। মুভিরো গুলি চালিয়ে কাতুরুদের আটকাতে লাগল। 
আর সেই যোগে বালান্দো উঠে গেল একেবারে চুড়ায় । তারপর মে গুলি 
চালাতে লাগল, আর মুভিরে। পাহাড় বেয়ে উঠে গেল তার পাশে । 

এতক্ষণে মুভিরো ও বালান্দো কাতৃরুদের বর্শার আওতার বাইরে চলে 
গেছে? অতটা উচুতে তাদের বর্শ| পৌছতে পারছে না। কিন্ত দুই ওয়াজিরির 
হাতের রিভলবার ও ধনুক কাজ করছে পূর্ণ শক্তিতে । ফলে কাতুরুরা রণে 
ভঙ্গ দিয়ে গ্রামের দিকে ফিরে গেল। গোধূলির আলোয় মুভিরো স্পট দেখতে 
পেল, তার! সকলেই সার বেঁধে গ্রামের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। 

ছুঃখিত মনে মুভিরো ও বালান্দো৷ পাহাড়ের আশ্রয় থেকে নীচে নেমে এল । 
এবার রাতের মত একটা আশ্রয় দরকার । বনের অন্ধকারেই তার! আশ্রয় 
খুঁজতে লাগল । 

বালান্দে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এ সময় বড় বাওয়াঁনা বদি এসে পড়ত-_ 

মুভিরো৷ বলল) “ঠিক বলেছ। লে উপস্থিত থাকলে এ ঘটনা ঘটত ন1।” 


২৬- টারজন ও ব্রাউন 


ভোরের কুয়াসা তখনও বাতাসে ছড়িয়ে আছে; স্তব্ধ রাত্রির আত্ম! যেন 
একান্ত অনিচ্ছায় পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরে আছে। গোটা জঙ্গলৈ এক বিচিত্র 
নিত্দ্ধত]। 

ব্রাউনের ঘুম ভেঙে গেল । গাছের ঘে দো-ভালায় আগের সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে- 
ছিল সেখানেই নড়ে চড়ে বদল । সারা শরীরে ব্যথা । ফুট ছুই উপরে টিবসের 
দিকে তাঙ্গাল; ঘুমের মধ্যেও পাশাপাশি ডাল দুটোকে আকড়ে ধরে আছে। 
বলল, “ব্যাটা কেমন ঘুমোচ্ছে দেখ না” 

টিসু চোখ মেলে চারদিকে তাকাল। নীচে ব্রাউনকে দেখে বলল, 
“আরে ! তুমিও তো! বহাল তবিয়তেই আছ।” 

গাছ থেকে নেমে দুজন আবার হাটতে শুরু করল। প্ররুতি ঘেন সর্বশক্তি 
নিয়ে তাদের পিছনে লেগেছে । ক্রমেই ভেঙে পড়ছে ; আশ হারিয়ে ফেলছে + 
তবু সাধ্যমত পথ চলছে। 

ব্রাউন শুধাল, “তুমি তুক-তাকে বিশ্বাস কর?” 

টিবস্‌ উত্তর দিল, “জীবনে অনেক আজব জিনিস দেখেছি ।” 

“বৃদ্ধ মহিলাটি কলের টানে এখানে এসেছিল জান 1?” 

"জানি ) নতুন করে যৌবন ফিরে পাবার আশায় |” 

“আরে টিবস্ঠ আমিও তো! সেই আশায়ই এসেছিলাম । গুপ্ত তথ্ট। 
জানতে পারলে দেশে ফিরে গিয়ে লাখ লাখ টাকা কামানো! ষেত। কিন্ত তাকে 
হাত করা বড়ই ক্টন। আগেও অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্ত কেউ তা নিয়ে 
দেশে ফেরে নি ।” রর 

টিবস্‌ বলল, “ও সৰ নিয়ে আমার কোন মাথ। ব্যথ। নেই । আমি শুধু 
ভাব আমাদের ছুর্দশার কথা । ভাল দিনক্ষণ দেখে আমবা। যাত্রা করলাম; 
তার পরেই জঙ্গলের মধ্যে নামতে বাধ্য হলাম; মহিলাটি খুন হুল; আনেৎ 
নিরুদ্দেশ হল? তারপর লেডি গ্রেস্টোকও হাওয়া ।” 

এক্রয়ডন থেকে উড়েছিলাম ছ'জন, আব এখন বষেছি মাত্র ছজন ; ব্যাপারটা 
বুঝতে পারছ টিব্‌স্‌? ঘেন কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে, আর একজন-একজন 
করে তুলে নিচ্ছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরপর কার পালা?” 

টিব্‌স্‌ মিনতি করে বলল, “ও কথা থাক । ও কথা ভাবতেও আমি ভয় 
পাচ্ছি।” 
ব্রাউন ফিয়ে তাকাল। একটা লরু পথ ধরে ন্ীটি তার পিছন-পিছনট: 

্ 
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আসছে । আাউনের ঠোটে ঈষৎ হাঁসি দেখ! দিল । বলল, “লেন্ড গ্রেস্টোককে 
যখন কেউ তুলে নিয়েছিল তখনও সে কিন্তু পিছন-পিছনই আসছিল ।” 


০ ্ 


সঙ্গী হিসাবে স্বরভ টারজনের কাছে একটা সমস্ত হয়ে ঈ্াড়াল। লোকটি 
এত ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে যে পথ চলছে শামুকের মত ধীরে ধীরে ; তাও আবার 
মাঝে মাঝেই বিশ্রাম করছে। টারজ্ন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ব্রাউন ও টিব.স্কে 
ধরতে; তাঁর বিশ্বাস তাপের সঙ্গেই জেন আছে। আবার এলেফিসকে 
ফেলেও যেতে পারছে না। তার কথায় টারজনের বিশ্বাস জন্মেছে এলেক্সিসই 
জেনের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা; যত নষ্টের গোড়া ওই ব্রাউন? তাকে সে খুন 
করবে । লোকটার কথ! মনে হতেই টারজনের কপালের কাট। দাগট। যেন 
দগদগে লাল হয়ে উঠল; গোবিলা বোল্গানি তাঁর থাব। দিয়ে এই দাগট। একে 
দিয়েছিল টারজনের প্রথম জীবনে, আর মেই জীবন-যুদ্ধেই সে প্রথম শিখেছিল 
তার মরা বাপের দেওয়। শিকারী ছুর্টার বাবহার । 

কিন্তু এভাবে আর কাহাতক দেরী করাযায়! তিতি বিরক্ত হয়ে এক- 
সময় টারজন হঠাৎ স্বরভকে সজোরে কাধে তুলে নিয়ে গাছে চড়ে একটা 
বানরের মত হ্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলল । 

এলেক্সিস চীৎকার করতে লাগল । তার বেশী কিছুই করার নেই । টানা- 
ছেঁচড়। কবে কোন মতে লোকটার সঁড়াশি-কঠিন মুঠি থেকে ছাড়া পেলেও 
তো! নীচের মাটিতে পড়ে মৃত্যু অবশ্তন্ভাবী। অগত্যা সে ভাগ্যের হাতেই 
নিজেকে ছেড়ে দিল। চোখ-মুখ বুজে টারজনের কাধের উপর পড়ে রইল । 
গাছ থেকে গাছে লাফাতে লাফাতে ছুটতে লাগল টারজন | 

হঠাৎ টারজন. একট] বড় ভালের উপর থমকে দ্াড়াল। এলেক্সিস ভয়ে 
ভয়ে চোখ খুলল। টারজন কি ষেন শ্তনছে কান পেতে । বাতাস শুকছে। 
এলেক্সিসের মনে পড়ল, শিকারী কুকুরও এইগাবে শিকারের গন্ধ শোকে। 

“লোক ছুটি দেখতে কেমন বল তো?” টারজন শুধাল। “তাদের একটু 
বর্ণন। দাও যাতে ব্রাউনকে দেখলেই চিনতে পাবি ।” 

স্বরভ বলল, “টিবস্‌ ছোটখাট দেখতে, মাথায় পাতলা চুল। লোকটা 
ইংরেজ, কথায় গ্রাম্য টান আছে। আর ক্রাউন বড়সড় চেহারার একজন 
আমেরিকান | স্ুদর্শনই বলা যায়।” 

টারজন লাফ দিয়ে নীচে একটা পথের উপর নামল। এলেব্সিসকেও 
নামিয়ে দিল। 
বলল, “এই পথ-ধবে চলে যাও । আমি মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে 
ধাচ্ছি।” | 

স্বরভ সভয়ে বলল, “এই জঙ্গলে আমাকে এক ফেলে তুমি চলে যাবে?” 


২১৪ টারজন সমগ্র 


“আবার এসে তোমাকে নিয়ে যাব। এটুকু সময় তুমি নিরাঁপদেই কাটাতে 
পারবে ।” 

“কিন্ত যদি কোন সিংহ-_” 

“কাছাকাছি কোথাও সিংহ নেই । তোমার কোন ভয় নেই।” 

“কেমন করে জানলে ?” 

“আমি জানি । যা বলছি তাই কর। এই পথে এগিয়ে যাও ।” 

পকিন্ত-_” বাধ। দিতে গিয়েও স্বরভ ঢোক গিলে চুপ করে গেল। সে 
একাকি দ্রাড়িয়ে। টারজন একলাফে গাছে উঠে হাওয়া হয়ে গেছে । 

যে দিক থেকে গায়ের গন্ধ আসছিল টাবুজন সেই দিকেই ভ্রুত এগোতে 
লাগল। নাকই তাকে বলে দিল এ গন্ধ ছুটি সাদ। পুরুষের । একটি নারীর 
দেহ-গদ্ধের আশায় বৃথাই সে শ্বাস টানতে লাগল । এরা দুজন ঘি ব্রাউন ও 
টিবস্‌ হয়, তাহলে জেন এখন আর তাদের সঙে নেই। 

তাহলে তার কি হল? টারজনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ব্রাউনকে 
খুন করার আগে তার কাছ থেকে এ প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে । 

ক্রমেই শিকারের গন্ধ তার নাকে বেশী করে আনতে লাগল । 

টারজন এবার গতি কমিয়ে দিল । এগোতে লাগল নিঃশব্দে । অবশেষে 
দেখতে পেল, ছুটি মানুষ ক্লান্ত পদক্ষেপে তার নীচেকার পথ ধরেই চলেছে। 

এ তো তারা; কোন ভূল হতে পারে না ছোটখাট ইংবেজ, আর বড়সড় 
আমেরিকান। টারজন টিবস্কে দেখছে না; তার চোখ ব্রাউনের উপর। 
পিংহ যেভাবে শিকারের পিছু নেয় তেমনি নিঃশব্দে সে ব্রাউনকে অনুসরণ 
করে চলল । 

এবার সে একেবারে তাদের মাথার উপবে । যেকোন সময় সে তাদের 
উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে । 

টিবস্‌ কপাল ও চোখের উপরকার ঘাম মুছতে মুছতে বলল; “আঃ | নবই 
পণুশ্রম। এ তো খড়ের গাদায় স্থছচ খোজার মতই নিরর্থক । তাকে কোন 
দিনই আমরা খুঁজে পাব না। একটু “থাম, বিশ্রাম করে নিই। আর 
পারছি না।” 

“সব বুঝি । তবু তাকে খুজতেই হবে। ঘত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে 
লেডি গ্রেস্টোক স্বরভের সঙ্গে কিছুতেই যেতে পারে না।” 

“ত্ঠাৎ তোমার মতট| বদলে গেল কেন?” টিব্‌স্‌ শুধাল। 

“দেখ, প্রথমত, লেভির কাছে অস্ত্র আছেঃ আর আত্মরক্ষা করার মত সাহসও 
তার আছে। মিঃ এলেক্সিস তে ভীরু 1” 

“কিন্তু স্ত্রীকে মারবার মত সাহস তো তার হয়েছিল |” 

ব্রাউন ত্বণার সঙ্গে বলল; “সে তে! অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় চোরের মত 
তাকে খুন করেছে । ওটাকে নাহস বলে না।”” 


টারজনস্‌ কোয়েস্ট ২১৫ 


“আর আনেতের বেল! ?” 

ব্রাউন মাথা নাড়তে লাগল । “আমি জানি না। কিছুই বৃঝতেও 
পারছি না। অবশ্ত আনেংকে খুন করার মত যথেষ্ট কারণ তার ছিল। তার 
বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় প্রমাপটাই তো৷ ছিল আনেতের কাছে ।” 

দুজনই তখন বমে পড়েছে । উপরে ঘাপটি মেরে বসে টারজন তাদের সব 
কথাই শুনতে পেল। কোন কথাই বাদ গেল না । 

টিবস্‌ বলল, “সে আনেংকে তুলে নিয়ে চলে গেল, অথচ আনে চীৎকার 
করল না, এটা তে। হতে পারে ন।1” 

ব্রাউন বলল, “আনেৎ হয় তো ভয়ে চীৎকার করে নি। লোকটাকে সে 
ভীষণ ভয় করত ।” 

“লেডি গ্রেস্টোক তে৷ তাকে ভয় করত না। তাহলে সে কেন সাহায্যের 
জন্য কাউকে ডাকল না?” 

টিবস্‌ বলল, “তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত । লেডি গ্রেস্টোক একটি 
অসাধারণ মহিলা! । আমি তো! এখনও আপ। বাখি তাকে খুজে পাব।” 

“ঠিক, আর আনেৎকেও পাব। পে মারা গেছে এ কথা আমি কোন 
মতেই বিশ্বাস করতে পাবি না।” 

টিবস সহানুভূতির স্বরে বলল, “আনেতের প্রতি তুমি একটু সদয়ই 
ছিলে ।” 

“একটু নয়, অনেকটা । আর ওই চামচিকে স্ব্রভ তাকে বলে কি না আমি 
লেডি গ্রেস্টোককে ভজাবার তালে ছিলাম। নরক! তুমি কি ভাবতেও 
পার যে একজন সম্ত্রান্ত ইংরেজ মহিল আমার দ্রকে ফিরে তাকাবে ?” 

টিবস্‌ মাথা নেড়ে বলল, “যদি অনুমতি দাঁও তো বলি, পারি না।” 

“আমিও পারি না। কিন্তু আনেতের কি হল? সন কথা যদি কেউ 
বলতে পারত? 

টারজন তখন নিঃশব্ে গাছ থেকে নেমে তাদের দুজনের পিছনে এসে 
দাড়িয়েছে। 

সে বললঃ “আমি বলতে পারি 1” 

তার গল শুনে ছুজনই ঘুরস্ত চাকার মত ঘুরে দাড়াল। ছুজনই বিল্বয়ে 
বিমূঢ় । 

একটু পরে ক্রাউন বলল, “কে ভূমি? আর কোথেকেই বা এখানে উদয় 
হলে? আর কি বলতে পার তুমি?” 

“বলতে পারি কি ভাবে তোমাদের ছুটি প্্রীলোক উধাও হয়ে গেছে ।” 

“কি বলছ তুমি? এ যে এক আন্গব দেশরে বাবা । এখানে ষখন-তখন 
মান্য উধাও হয়ে যায়, আর তুমি হাওয়ার ভিতর থেকে লাফিয়ে নেমে এলে 
একটা জ্যান্ত ভূতের মত। তুমি কে? বন্ধু, না” 


২১৬ টারঙজন সমগ্র 


“বন্ধু” টারজন জবাৰ দিল ।” 

“এরকম বিনা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?” ব্র£উন জানতে চাইল; 
“তোমার কি জামা-কাপড় নেই, ন। কি বুদ্ধশুদ্ধি নেই?” , 

“আমি বানররাজ টাধজন |” 

£আচ্ছ। | তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম; আমি নেপোলিয়ন। 
কিন্ত এবার হড়হড় করে বলে ফেল তো। আনেৎ সম্পর্কে কি জান-__ছুট 
মহিলার কথাই বল । কে তাদের নিয়ে গেছে? স্বরূভ কি? অবশ্ত তুমি 
তো] স্বরভকে চেনই না)” 

টারজন বলল, “স্বরভকে আমি চিনি । তোমাদের বিমান দুর্ঘটনার কথাও 
জাণি। আমি জানি যে প্রিন্সেস স্বরভ খুন হয়েছছে। আর লেডি গ্রেস্টোক 
ও আনেতের কি হয়েছে সেটাও জানি বলেই মনে হয়।” 

ব্রাউন অবাঞ্চ। বলল, “এত কথা তুমি 'জানলে কেমন করে? এবার 
চটপট বল, মহিল। ছাটির কি হয়েছে ।” 

“তার কাভুরুদের হাতে ধর) পড়েছে । তোমর। এখন কাতুরুদের দেশে 1" 

“কাহ্‌র কার।?” ব্রাউন প্রশ্ন করল। 

“অলভ্য সাদা মানুষদের একটি উপজাতি । অদ্ভুতভাবে তারা মেয়েদের 
চুরি করে হয় তো। কোন ধমীয় অনুষ্ঠানে তাদের বলি দেয় ।” 

“কোথায় থাকে তারা ?” 

“তা জানি না। তাদের গ্রামের খোজে এসেই তোমাদের বিযান-ছ্র্ঘটনার 
কথ। জানতে পারি। আমার বিশ্বাস, শদ্রই সেটাকে খুঁজে পাব । কাতুরুদের 
এমন কতকগুলি গুপ্ত ব্যাপার আছে যাঁকে তাঁর! লুকিয়ে রাখতে চায়; কাজেই 
তাদের গ্রামের ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেসতে দেয় না।” 

“কিসের গুপ্ত বাপার?” ব্রাউন প্রশ্ন করল। 

“লোকের বিশ্বাস, তারা এক রকম অমৃত আবিস্কার করেছে যা খেলে বুড়ে। 
মাষ আবার যুবক হতে পাবে।” রর 

ব্রাউন শিস্‌ দিয়ে উঠল | “বটে ! আমরাও তে! সেই খোজেই এসেছি ।” 

অবিশ্বাসের স্থবে টারজন বলল, “তোমরা খু'জহ কাতুরুদের ?" 

ব্রাউন বলল, “বুদ্ধ মহিলাটি সেই অমৃতের খোজেই এসেছিল ; আমিও 
তাই--” হঠাৎ সে থেমে গেল । বাগে তার মুখ কালে। হয়ে উঠল। চীৎকার 
করে ডাকল, “স্বরভ !” 

বাকট। ঘুবেই ব্রাউনকে দেখে প্রিন্স থমকে দাড়াল । আমেরিকানটি এগিয়ে 
গেল তার দিকে । 

স্বরভ টারজনকে লক্ষ্য করে বলল, “ওকে খামাও। তুমি আমাকে কথ! 
দিয়েছিলে আমার কোন ক্ষতি হতে দেবে না।* 

এক লাফে এগিয়ে গিয়ে টারজন ত্রাউনের হাত চেপে ধরল। হুকুমের 
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ভঙ্গীতে বলল, “থাম! আমি ওকে কথা দিয়েছি ।” 

নিজেকে মুক্ত করার চেই। করে ব্রাউন বললঃ “আমাকে যেতে দাও মুখখু 
কোথাকার । নিজের চরকায় তেল দাও গে।” একট। বিরাশী মিকার ঘুসি 
বাগিয়ে সে টারজনের চোয়াল লক্ষায করে হাত তুলল । চকিতে সরে গিয়ে সে 
শ্রাউনকে চেপে ধরে ছুই হাতে শৃন্তে তুলে ঝোপের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে বললঃ 
“নেপোলিয়ন হে, ওয়াটাবুলুর কথা বেমালুম ভূলে গেছ ষে।” 

মাথার উপরকার গাছের ভা,ল নকমা কিচির-মিচির সুর ভুলে নাচতে 
শুরু করে দিল । ব্রাউন অনেক কষ্টে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আনতে চেষ্ঠ! করছে 
দেখে নকিমা একট। পাকা ফল তাকে লক্ষা করে ছুঁড়ে দিল। 

টিবস্‌ সভয়ে এই শ্বেতকায় দৈত্যটির দিকেই তাকিয়ে আছে। মে ঘখন 
দেখল টারজন ব্রাউনের দিকেই এগিয়ে চলেছে তখনই সে বুঝতে পারল, এবার 
দুজনেরই মৃত্যু অনিবাধ । 

কিন্ধ টারজন কখনও বুকের মধ্যে রাগ পুষে রাখে না। পুনরায় ব্রউনকে 
ছুই হাতে ধরে ঝোপের ভিতর থেকে তুলে এনে পথের উপর দ্রাড় করিয়ে দিয়ে 
বলল, «দ্বিতীয় বার তুলে যেয়ো না থে আমি বানররাজ টারজন, আর আমি 
ঘা হুকুম কর সেট। অবশ পালনীয়।” 

তার চোখের দিকে সোজ। তাকিয়ে ব্রঃউন বলল, “সেট! এক আছাড়েই 
বুঝতে পেরেছি । কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না! সেই উত্কৃনটাকে 
মারতে তৃম বাধা দিচ্ছ কেন ।” 

“কারণ তোমাদের ঝগড়াটা এখন বড় কথা নয়, আসল কথ। হচ্ছে লেডি 
গ্রেস্টোকের পাতা কর। 1” 

“আব আনেতের”” ত্রাউন ধোগ করল । 

“ঠিক, টারজন বলতে লাগল । “তোমাদের তিনজনকে সভা জগতে ফেরৎ 
পাঠানোও দরকার । তোমরা কেউ জঙ্গলের লোক নও। তবু বোকার মত 
ভ্রঙ্গলে এসে নিজেরাও বিপদে পড়েছ, আর অন্যদেরও বিপদ ঘটিয়েছ।” 

টিবস্‌ এতক্ষণে সাহপ করে বলল, “যর্দ অনুমতি কর তো বলি, আমিও 
তোমার সঙ্গে একমত ।” 

এতক্ষণে টারজনের খেয়াল হল, স্বরভ সরে পড়েছে। 

বারকয়েক তার নাম ধরে ডাকল, কিন্তু কোন সাড়া মিলল না । বলল, 
*ত্রাউনের চাইতে যখন জঙ্গলকে'বেশী ভয় পাবে তখনই সে ফিরে আলবে।” 

ব্রউন বলল, “তাৰ প্রতীক্ষায় আমর! কি এখানেই বসে থাকৰ ?” 

টারজন জবাব দিল, “না । আমি যাচ্ছি কাভুরুদের গ্রামের খোজে। 
পৃব দিকে কোথাও আমার লোকজনর! রয়েছে । তোমাদের নিয়ে তাঁদের 
কাছে যাব। আজ রাতের মত আমরা যেখানে বিশ্রাম নেব, স্ব্রভ নিশ্চকস 
সেখানে এসে আমাদের ধরে ফেলবে । চল।” - 
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মইটার শেষ ধাপে পৌছেই একট। অন্পষ্ট শব্দ জেনের কানে এল । কাছেই 
কে যেন নড়াচড়। করছে । সঙ্গে সঙ্গে সেভাল করে কান পাতল। উপবের 
চত্ুফোণ ফোকড় দিয়ে সামান্ত আলে! আসায় ঘরের অন্ধকার কিছুটা হাক 
হয়েছে। একটি পরিচিত কগম্বর ইংরেজিতে বলল, “ম্যাডাম, তুমি! তারা 
তোমাকেও ধরেছে ?” 

“আনে, ভূমি এখানে ? তাহলে প্রিম্স তোমাকে চুরি কবে নি?” 

“না ম্যাডাম । একট ভগ্ংকর সাদ মাছ্ষ মন্ত্বলে আমাকে অসহায় 
করে তুলে এনেছে । সাহাযোর জন্য চীৎকার করতে পারিনি । কোন রকম 
বাধ। পর্ষস্ত দেই নি । শ্মেচ্ছায় তার কাছে এলাম আর মে আমাকে গাছের 
উপর তুলে নিয়ে চলে এল 1” 

“ওদেরই একজন আমাকেও ওই একই ভাবে তুলে এনেছে আনে । ওরা 
যাছু জানে । ওরা কি তোমার কোন ক্ষতি করেছে আনেৎ ?” 

“তা করে নি; তবে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি । না জানি আমাকে নিয়ে 
ওরা কি করবে ।” 

“কি করবে বলে তোমার মনে হর?” জন প্রশ্ব করল। “কোন রকম 
আচ কিছু পেয়েছ ?” 

“না ম্যাভাম, কিছু বুঝতে পারছি ন।। তোমাকেও ওর কিছু বলে নি?” 

“যে লোকটি আমাকে ধরে এনেছে তার নাম ওগংলি | সে শুধু বলেছে ষে 
আমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাবে। যতদূর জেনেছি সেই তাদের 
সর্দার। তার! বড় বাজে লোক । 

“ওইটুকু বললে সব বলা হয় না যাডাম। তারা ভয়ংকর লোক । এ নমক্ব 
মসিয় ব্রাউন ঘদি এখানে থাকত । হায়, তার সঙ্গে আর আমার দেখ। হবে 
না। আমার মন বলছে, এখানেই আমার মরণ হবে ।” 

“বাজে কথ। বাখ আনে । ও সব কথ! মুখেও এনো। না। এখন আমাদের 
একমাত্র চিন্তা কেমন করে এখান থেকে পালাব । 

“পালাব? তার কি কোন উপায় আছে ম্যাভাম?' 

জেন আশ্বাস দিয়ে বলল, “আমি দেখেছি এ কুঠুবিতে ঢোকার মুখে কোন 
পাহারা! নেই? রাতেও ঘদি কোন পাহারা না বসায় তাহলে নমহজেই আমর! 
ছাদে উঠে যেতে পাত্ব। তারপর সেখান থেকে কি ঘটবে কপালে তা 
ভৰিতব্যই জানে; তবু একবার চেষ্ট। করে তো দেখতে হবে ।” 

“আপনি ঘ। বলবেন ম্যাভাম | 

“তাহলে আজ রাতেই ।” 


রি 
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“স্‌-শ, ম্যাভাম! কে ষেন আসছে।” 

মইয়ের মুখে একটা লোক এসে দীড়াল। হুকুম করল, “চলে এন | 
হুজনই |” 

জেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল । “হায়রে দুরাঁশ। 1” 

দুজন ছাদে উঠে গেল। লোকটিকে চিনতে পেরে জেন বলল, “এবার কি 
হবে ওগলি? আমাদের মুক্তি দেবে কি?” 

“চুপ কর” কাতুরুটি হুংকার দিল। “তুমি বড় বেশী কথা বল। কাবান্দা- 
বান্দ। তোমাকে ডেকেছে । তার কাছে বেশী কথা বলোন। 1” 

ওগবলি জেনের হাত ধরে টান দিল-_-একখানি নবম, মন্যণচ রোদে-পোড়া 
হাত। হঠাৎ থেমে গিয়ে সে ঘুরে দাড়াল। জেনের মুখের দিকে তাকয়ে 
একটা নতুন অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল তার চোখে । “আগে তোমাকে ভাল কৰে 
দেখি শি" চাপ। গলায় সে বলল । “আগে তোমাকে ভাল করে দেখি নি।” 
প্রায় অশ্রুত তার কগম্বর 

বিহ্যৎঝলকের মত দাত বের করে জেন তাকে দেখাল । বলল, “আমার 
দাতের দিকে তাকাও । অচিরেই এই দাতের মালা ছুলবে তোমার গলায়। 
তোমার হবে চারনরী হার ।” 

ফ্যাসফেসে গলার ওগ.লি বলল, “তোমার দাত আমি চাইন| গে মেয়ে। 
ভূমি আমাকে মন্ত্রমু্ধ করেছ। যে নারীলঙ্গ আমি প্রতিজ্ঞা কবে ত্যাগ 
করেছি, সেই নারীই আমাকে ঘাছু করেছে ।” 

বিছযাৎগতিতে জেন অনেক কিছু ভেবে নিল । ওগর্বলর কথায় প্রথম সে 
তয় পেয়েছিল। পরক্ষণেই ভাবল, লোকটির এই দুর্বলতাকে নিজের ও 
আনেতের উপকারে লাগাতে হবে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, “গলি, ইচ্ছ। 
করলেই তুমি আমাকে সাহাধা করতে পার। একথা কেউ কোন দিন জানবে 
না। বাত পযন্ত আমাদের লুকিয়ে রাখ । কাবান্দাবান্দাকে বল যে আমাদের 
খুজে পাচ্ছ না, আমর! পালিয়েছি। তারপর অন্ধকার হলে আমাদের গ্রামের 
বাইরে বেখে এসো । কাল ফিরে এলেই তুমি আমাদের__অস্তত আমাকে 
বনের মধ্যে দেখতে পাবে ।” 

ত'র কথাগুলির মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজন1 ছিল। যেন একট। অশুভ চিন্তাকে 
সরিয়ে দিচ্ছে এমনি ভাবে ওগ্‌লি বার কয়েক মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ. 
“না 1 বলে চীৎকার করেই ওগলি কঠিন মুঠিতে জেনের হাত ধরে তাকে 
টানতে টানতে এগিয়ে চলল । তোমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে ঘাবই। 
তারপর আর তুমি আমাকে গুন করতে পারবে ন1 1” 

জেন শুধাল, "তুমি আমাকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো একটি- 


মেকনেমান্ছষ মাত্র।” 
“ভাই তো তোমাকে আমার ভয় । দেখতে পাচ্ছ এখানে কেনি মেয়ে 
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মান্থষ নেই। যে সব মেয়েদের কাবান্দাবান্দার জন্ত আন। হয়েছে তার ছাড়া 
ছার কেউ নেই। আর তারাও এখানে থাকে খুব অল্প ধিন। আমি একজন 
পুরোহিত । আমরা সকলেই পুরোহিত । মেয়েমাচষর। আমাদের অপবিজ্র 
করে দেবে। যর্দি আমর! ছুর্বল হয়ে তাদের ছলাকলায় ভূলে যাই, তাহলে 
মৃতার পরে চিরকাল নরুকমন্ত্রা ভোগ করতে হবে; আবার কাবান্দাবান্দা 
ঘদি সে কথা জানতে পারে তাহলে অচিরেই আমাদের মৃত্বা হবে তীব্র 
বস্রণায় |” 

ছুটি মেয়েকে নিয়ে ওগলি রাজপথ ধরে ছুটতে লাগল গ্রামের পিছন দিক 
লক্ষা করে। গ্রামের শেষ প্রান্তের ফটক খুলতেই উচু পাহাড়ের নীচে দেখ। 
দিল একট। খোল প্রান্তর। তাঁর শেষেই পর্বতবেষ্টিত একটা চতুফোণ 
গিরিনাল। । একট ছোট নদী বয়ে চলেছে সেই গিরিনালার ভিতর দিয়ে। 
সেখানকার মাটি তাই খুব উর্বর। সেখানে বড় বড় অপংখ্য গাছ জন্মেছে, 
ফসল ফেলেছে । ছোট ছোট ক্ষেতে মজুরবা কাজ করছে। টৈনিকরা তদারক 
করছে। 

হঠাৎ একটি মজুর হাতের কাঠের কোদাল ফেলে দ্রিয়ে কাদার মধ্যে মাথা 
রেখে ছুই পা! শৃন্তে তুলে দিয়ে বুকেন। ভাষায় বলে উঠল, “আমি একটা গাছ। 
কিন্তু ওরা আনাকে উ:্টে। করে লাগিয়ে দিয়েছে । আমাকে সঠিকভাবে 
পুঁতে দাও, শিকরগুলো৷ মাটিতে গজাক, তাতে সেচ দাও, তাহলেই আমি 
চাদ পর্যস্ত উঠে যাব ।” 

সেখানে পাহারারত কাভুরু সৈনিকটি কয়েক পা এগিয়ে এসে বর্শার হাতল- 
দিয়ে সজোরে আঘাত করল মজুরটির উরুতে । হুকুম দিল, "মাজা হয়ে 
নিজের কাজে যাও ।” 

যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে লোকটি কোদাল তুলে নিয়ে আগের মতই 
নিবিবাদে কাজ করতে লাগল । 

একটু এগিয়ে যেতেই আর একটি মঞ্জুর ছুটে জেনের কাছে এসে বলে উঠল, 
“আমি পৃথিবীর রাজা, কিন্তু সে কথ! ওদের বলো না। জানলে ওরা আমাকে 
মেবে ফেলবে । ওরা তো কথাট! জানে না, কারণ আমি সকলকেই বলতে 
নিষেধ করে দিয়েছি |” 

একলাফে এগিয়ে গিয়ে ওগংলি তার মাথায় বর্শা দিয়ে আঘাত করল, আর 
পাহারাদার এসে তাকে টানতে টানতে কাছে লানিয়ে দিল। 

জেন শুধাল, “এই লব মন্গুরই কি পাগল নাকি ?” 

ওগংলি জবাব দিল, “এদের প্রত্যেকের মাথায়ই একট] করে ভূত ঢুকে 
-'্আছে; তাই ওর! অমন করে। কিন্ত কাবান্দাবান্দ। জ্ঞানী মান্য; সে জানে 
কেমন করে ওদের দিয়ে কাজ করাতে হয়।” 

সামনে মণ্ত বড় একটা! বাড়ি--দেওয়াল দিয়ে ঘের] । এটাই কাবান্নাবান্মার 
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ছুর্গ। ফটকে ছুজন শাস্ত্রী পাহার। দিচ্ছে । ওগংলিকে দেখে তার! ফটক 
ধুলে দিল। 

মধাধুগীয় সব ছুর্গের মতই এখানেও বাইরের প্রাচীর আর ছৃর্গের মাঝখানে 
অনেকখানি ফাক! জায়গা ' সেখানে বড় বড় গাছ, কয়েকট। বাশ-ঝাড় ও 
নানা ঝোপঝাড়ের সমাবেশ । বাড়িগুলে। সব কাচ। ইট, বাশ ও খড় দিয়ে 
তৈরি । দেখতে বেশ ভালই লাগে। 

ছর্গের প্রধান বাড়িটার ফটকের কাছে যেতেই ঝোপের ভিতর থেকে 
বেখিয়ে একট! চিতাবাঘ তাদের দিকে থাবা মেলে একট। বাশঝাড়ের মধ্যে 
লুকিয়ে পড়ল। তারপর আর একটা, আরও একটা চিত৷ তাদের পথ থেকে 
রে গেল। 

জেন শুধাল, “চিতাগুলে। কি বিপজ্জনক 1?” 

“থুব১” কাতুরু জবাব দিল । 

“তাহলে তাদের ছেড়ে রাখ হয়েছে কেন ?” 

“সাধারণত দিনের বেলায় ওরা বিশেষ গোলমাল করে না; ওদের শ্বভাবই 
এ রকম। কিন্ত রাত হলেই ওর কাবান্দাবান্দার উদ্দেগ্তমত কাজ করে। 
স্থির জেনো» রাতের বেল। কারও সাধ্য নেই ঘে মন্দির থেকে পালায় |” 

“সেই জন্তই কি ওদের রাখ! হয়েছে?” আনে প্রশ্ন করল। 

“সেটাই সব নয়,” ওগ.লি জবাব দিল । 

“তাহলে আর কি?” 

গগংলি মাথ। নেড়ে বলল, “বলতে পারব না। অচিরেই তোমরা! জানতে 
পারবে আর কি কারণে চিতাবাঘগুলোকে বাইরের উঠোনে ছেড়ে বাখা 
হয়েছে |” 

ফটকের মুখে বক্ষ দুজনের সঙ্গে ওগ.পির কিছু কথ। হতেই তাদের ভিতরে 
ঢুকতে দেওয়া হল। বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই একদঙ্গে অনেকগুলি 
চিতার লড়াইয়ের শব্দ, তাদের আর্তনান, হুংকার ও ফ্যাচ-ফ্যাচ আওয়াজ 
কানে এল। সেই সব শব্ধ শুনতে শুনতেই কাবান্দাবান্দার মন্দিরের স্বল্লা- 
লোকিত বারান্দ। ও ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটি মেয়ে এগিয়ে গেল। 

কাবান্দাবান্দা! সেকে; বাকি? কোন্‌ রহস্তময় পরিণতির জন্ত লে 
তাদের ডেকেছে? জেন বুঝতে পেরেছে, অচিরেই এ সব প্রশ্নের জবাব মিলবে, 
আর সে জবাব সুখের হবে ন1। 

হঠাৎ সে ওগুলিকে জিজ্ঞাস! করল, “তুমি কি এই মন্দিরে থাপ, ন1 পিছনে, 
গ্রামে ?” 

“কাবান্দাবান্না যখন যেখানে থাকতে বলে সেখানেই থাকি ।” 

“এখন কোথায় আছ?" 

“গ্রামে ।” 
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“তুমি কি সারা জীবনই এখানে আছ?” 

“ন্‌ 1” 

“কতদিন আছ ?” 

“মনে নেই। হয় তো একশ' বর্ষ! পার হয়ে গেছে, অথবা ছু'শ ; আমি 
গুণতে ভূলে গেছি । কিন্ত তাতে কি হল, আমি তো সারা জীবনই এখানে 
থাকব-_-অবশ্থ তার আগে যদি আমাকে মেরে ফেল। না হয়। অন্য কোনভাবে 
আশার মৃত্যু হবে না ।” 

জন অবাক চোখে তার দিকে তাকাল । এও কি আর এক পাগল ? এট 
ভয়ংকর শহরে সকলেই কি পাগল? তবু একে দিয়েই কাজ হাদিল করতে 
হবে। 

জেন বলল, “তুমি তো কাবান্দার বন্ধু । তাকে বলে এই মন্দিরে তোমার 
থাকার ব্যবস্থা কর ।” 

“কেন?” ওগ.লির হ্বরে সন্দেহের ছোয়। | 

“কারণ এখানে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তুমি কাছে ন৷ থাকলে 
আমার ভয় করবে ।” 

একট! চাপা গর্জন করে ভুরু কুঁচকে ওগংলি বলল, “আবার তুমি আমাকে 
মঙ্জাতে চেষ্ট। করছ ?” 

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেন বলল, “তুমি তো নিজেই মজেহ ওগলি, আর 
আমাকেও মজিয়েছ। আমরা যে দুজনেই মজেছি।” অশ্রছলছল চোখে সে 
ওগ.লির দিকে তাকাল । 

ফ্যাসফেসে গুলায় ওগ.লি বলল, “ওভাবে আমার দিকে তাকিও ন।।” 

তার কাধে হাত রেখে জেন ফিস্ফিসিয়ে বলল, “কাবান্দাবান্দার অন্থমতি 
চাইবে তো। ?” 

ওগ্‌লি মুখ ঘুরিয়ে নিঃশবে হাটতে লাগল; কিন্ত জেনের ঠোঁটে খুশির 
হাসি ফুটল। নে বুঝতে পেরেছে যে তারই জয় হয়েছে। 

যেতে যেতে জেন অনেকগুলে। কালো মান্গষকে দেখতে পেল; নাছুস-মহুস, 
তেল-চকচকে, কালে।কালে। মানুষগুলোকে দেখে সুলতানদের হারেমের কথ। 
তার মনে পড়ল । এরা ঘেমন নিষ্ঠুর ও লোভী, তেমনি কুশলী । এর! সবাই 
তে। কাবান্দাবান্দার ভৃত্য । তাহলে কাবান্দাবান্দ। নিজে কেমন মানুষ? 

অচিরেই এ প্রশ্নের জবাব সে পাবে। 
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একট! আধা-পাগল লোক গাছের ছায়ায় দাড়িয়ে বকর-বকর করেই চলেছে। 
খকট। ছোট বানর গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়তেই সে ভয়ংকরভাবে চেঁচিয়ে 
উঠে সেটাকে ধরবার জন্ত লাফ দিল। 
কাছাকাছি আর একট। গাছের অনেক উপরে ঘন পাতার আড়াল থেকে 
দুটি সতর্ক চোখ পাগলটার দিকে নজর রেখেছে । তার মাথায় কি মতলব 
ঘুরছে ত1 জানে শুধু মে আর তাক সৃষ্টিকর্তা । 
হঠাৎ পাগলটা অন্ধের মত ছুটতে লাগল । হ্োৌচট খেয়ে পড়ে গেল। 
বেচারি খুবই দুর্বল । আবার উঠে টলতে টলতে চলতে লাগল । গাছের ডালে- 
ডালে সতর্ক চোখ ছুটিও এগিয়ে চলল । 
কিছু দূরেই খানিকটা খোল! জায়গা | এক প্রান্তে একটি মাত্র গাছ ঈাড়িয়ে 
আছে। তার নীচে শুয়ে আছে তিনটে সিংহ । 
পাগলটা সেখানে পৌছতেই একট। মিংহ গ! ঝাড়া দিয়ে উঠে তার দিকে 
তাকাল। সিংহদের দেখেই পাগলা জোরে চীৎকার করতে করতে ছুই হাত 
মাথার উপর তুলে তাদের দিকে ছুটতে লাগল। 
সিংহরা বোধ হয় এ রকম পরিস্থিতিতে কখনও পড়ে নি। তিনটি সিংহই 
উঠে দাড়াল ; মুহর্তকাল লোকটিকে দেখল) তার পরই প্রথম সিংহটা মুখ 
ঘুরিয়ে এক লাফে জঙ্গলে ঢুকে গেল; অপর ছুটিও তাকে অনুদরণ করল । 
পাগলটা হঠাৎ বসে পড়ে কাদতে শুরু করল । কেটে কেটে বলতে লাগল, 
«আমাকে দেখে সকলেই পালিয়ে যায় । ওরা জানে আমি খুনি, তাই সকলে 
আমাকে ভয় পায়--আমাকে ভয় পায়! আমাকে ভয় পায়! আ-মা-কে 
ভ-য় পায়!” তার চীৎকার বাড়তে বাড়তে চরমে উঠল। 
অন্থনরণকারী লোকটি গাছ থেকে নেমে পাগলার পিছনে গিয়ে দাড়াল। 
লোকটি কাতৃরু ইদেনি । হাতে একটা পাকানে! লম্বা! দড়ি। পাগলার উপর 
লাফিয়ে পড়ে ইদেনি তাকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে হাত ছুটিকে পিছমোড়া 
কবে বেধে ফেঙ্গল। 
পাগল! চেঁচিয়ে বলতে লাগল, “আমারও বন্ধু আছে; শেষ পর্ধস্ত একটি 
'বন্ধুকে পেলাম, আর আমি একা নই। তোমার নামকি বন্ধু? আমি প্রিন্স 
স্বরভ? বুঝতে পারছ? আমি একজন প্রিন্স” 
ইদেনি কিছুই বুঝতে পারল না। নাই বা পারল । মেয়ে খুজতে বেরিয়ে 
নে একট। পাগলকে পেয়ে গেছে । এতে কাবান্দাৰান্দা খুশিই হবে। এ রাজ্যে 
মেয়ের সংখা। বেদী নয়, কিন্তু পাগলের সংখ্যা আরও কম। কাবান্দাবান্দা 


-পাগলদের পছন্দ করে। 
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লোকটাকে হুর্বল ও অস্থিচর্মলার দেখে ইদেনির দয়। হল। হাতের বাধন 
খুলে দিয়ে দড়িট। তার গলাপ বেধে একট গুপ্ু পথ দিয়ে টানতে টানতে গ্রামের 
দিকে নিয়ে চলল । 

ওদিকে ব্র.উন ও টিবংসৃকে নিয়ে টারজনও অন্য পথে এগিয়ে চলেছে একই 
গ্রামের দিকে । গ্রামটা যে কোথায় তা তারা জানে না; তবে অগ্রমান এই 
পথ ধরে গেলেই গ্রামট। পাওয়া! যাবে । 


জেনকে হাজির করা হল কাবান্দাবান্দা মন্দিরের প্রশস্ত কেন্দ্রীয় কক্ষে । 
কক্ষটি বড়। গাছের গুড়ির উপর বসানো নীচু ছাদ। কাঠের মেঝেতে 
পালিশ। প্রতিটি স্তস্তের উপবে একট। করে ্লাতবিহীন মাথার খুলি সাজানে1। 
ছাদের মাঝখানে ঘরের একটি মাত্র খোল। জ'য়লা দিয়ে প্রচুর সর্ষের আলো 
এসে পড়েছে । চিতাবাঘের চামড়ায় মোড়া বেদীর উপর স্থাপিত প্রকাণ্ড 
দিংহাসনে উপবিষ্ট একটি মৃতি। 

সিংহাদনে উপবিষ্ট লোকটির দিকে প্রথম দৃষ্টিতে তাকিয়ে জেন বিশ্বয়ে। 
টোক গিলল। লোকটি সুদর্শন । 

এই তে। কাবান্দাবান্দ') অথচ তার কল্পনার মৃত্তির চাইতে কত আলাদা । 
এই তে। সত্যিকারের বাজ? শুধু বাজ! নয়, একাধারে ত্রিশক্তি-_কাতুরুদের 
রাজা, ওঝা, ও ঈশ্বর । সিংহাসনের ছুই পাশে ছুটি চিতাবাঘ ছাড়। বেদীর 
উপরে সে একাই আপীন। তার নীচে গোল হয়ে দাড়িয়ে আছে কাতৃরু 
পৈনিকর। ; আর আছে মোট।-সোট। ক্রীতদাপরা । বেদীর ছুই পাশে মেঝেতে 
বিছ।নে। চিতার চামড়ার উপর বদলে আছে এক ভর্জন করে মেয়ে ; অধিকাংশই 
কালে। মেয়ে ; তবে বেছুইনদের মত সাদ। চামড়ার কিছু মেয়েও আছে। 

সঙ্গিনী ছুটিকে বেদীর কাছে এনে ওগলি নতঙ্জান হল? কর্কশ গলায় 
তাদেরও নতজানগ হতে হুকুম করুধ। আনে ভয়ে ভয়ে হুকুম পালন করল, 
কিন্ত জেন সো! হয়ে দাড়িয়ে নিক চোখে সিংহাসনারঢ লোকটির দিকে 
তাকিয়ে রইল। 

লোকটি যুবক; চওড়। কটি-বন্ধনী ও নানা অলংকার ছাড়া প্রায় নগনদেহ। 
মাহ্ষের দাতের হার গল! থেকে নেমে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে কটিবস্ত্রের কাছে 
নেমে এসেছে । কজিতে, বাহুতে, গোড়ালিতে ধাতু, কাঠ ও হাতির দাতের * 
নানা অলংকার । কিন্ত জেনের দৃষ্টি সে সবের দিকে নেই; সে স্থিব দৃতিতে 
দেখছে যুবকটির দেবোপম মুখ ও হুগঠিত দেহখানিকে । 

প্রথমেই জেনের মনে হল, এর চাইতে হ্ুম্বর মুখ মে কখনও দেখে নি। 
ভিম্বাক তি মুখকে ঘিরে একরাশ সোনালী চুল) প্রশস্ত) উন্নত কপালের নীচে 
ছুটি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জল চোখ । পরিমিত নাক ও ছোট ওঠ সেই দেবোপম 
লৌন্দর্ধকে বেন পন্িপূর্ণ করে তুলেছে । কিন্তু--একটি ছূর্বল, শির মুখ যেন জে 
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সৌন্দর্যকে বড়ই ক্ষুপ্ন করে তুলেছে । 

এক দৃষ্টিতে জেনের দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি ব্বাজকীয় ভঙ্গীতে আদেশ 
করল, “নতজানু হও 1” 

জেন জানতে চাইল) “কেন? কেন আমি তোমার সামনে নতজানু 
হব?” 

“আমি কাবান্দাবান্দা |” 

“সেজন্ত একটি ইংরেজ মহিল। তোমার সামনে নতজাহ্ছ হবে কেন 1?” 

যুবকটি বলল, “তুমি নতজান্থ হবে না 1?” 

«নিশ্চয় না|” 

ছুটি ক্রীতদাস জেনের দিকে এগিয়ে গেল। কাবান্দাবান্দা হাতের ইশারায় 
তাদের সরে যেতে বলল। বিচিত্র ভঙ্গীতে তার ঠোট দুটো বেকে গেল । 
সেটা খুশিতে, ন1 ক্রোধে তা বুঝতে পারল ন। জেন। 

ওগ.লি ও জেনকে উঠে দাড়াতে বলে যুবক জেনের দিকে ফিরে বলল, “তুমি 
কে? আর কাতুরুদের দেশে কেন এসছ ?” 

«আমি জেন ক্লেটন, লেডি গ্রেস্টোক | উড়ো জাহাজ লগ্ন থেকে নাইবোবি 
যাবার পথে আমরা মাঝখানে নামতে বাধা হই। সঙ্গীদের নিয়ে উপকূলে 
পৌছবার পথে তোমার সৈনিকর! এই মেয়েটিকে ও আমাকে অপহরণ কৰে । 
আমি চাই, ভূমি আমাদের মুক্তি দিয়ে নিকটবর্তা কোন বন্ধু গ্রামে 
পৌছে দাও ।” 

কাবান্দাবান্দার ঠোঁটে একটু বাকা হাপি খেলে গেল । বলল, “তাহলে 
তোমরাও একটা দানব পক্ষির পিঠে চড়ে এসেছে । আরও দু'জন এসেছে কাল। 
দানব পক্ষিটার পাশেই তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে । আমার লোকজন দানব 
পক্ষিটাকে ভয় করে; কিছুতেই তার কাছে যাবে না। বলতো, সেট! কি 
ওদের কোন ক্ষতি করবে?” 

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওদের এই কুসংস্কারকে কাজে লাগাবার জন্য জেন 
বলল, “ওট! থেকে দ্বরে থাকাই ভাল । ওরকম দানব পক্ষি আরও অনেক 
আসবে। তারা যি দেখে তোমরা বা আমার সঙ্গিনীর কোন ক্ষতি করেছে, 
তোমার এই গ্রাম ও লোকজনদের তারা ধংস করে ফেলবে । আমাদের 
নিরাপদে পাঠিয়ে দাও) আমরা তাদের বলে দেব, ষেন তোমাদের কোন ক্ষতি 
না কবে।” 

যুবক জবাব দিল, “তোমর! যে এখানে আছ তার। তা জানতেই পারবে না। 
কাতুরুদের গ্রামে অথব! কাঁবান্দার মন্দিরে কি ঘটে কেউ জানতে পারে ন।।” 

“তুমি আমাদের ছেড়ে দেবে না?” 

“না । এ গ্রামের ফটক দিয়ে একবার যে ঢোকে সে আর বের হতে পারে 
না আর তুমি তো পারবেই না। অনেক মেয়ে আমার কাছে এসেছে, কিন্ত 
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তোমার মত কেউ আসে নি।” 

*€তোমার তো৷ অনেক মেয়ে আছে । তাহলে আমাকে চাইছ কেন ?” 

আধ-বোবা। চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে দে বলল, “আমি জানি না। 
ওগংপি, এদের নিয়ে যাও তিন সাপের ঘবে।” 

আনেৎ বলে উঠল, “তিন সাপের ঘর! সে ঘরে কি তিনটে সাপ 
খাকে? 

যেতে যেতে জেন বলল, “যে সব ঘর পার হয়ে ধাবে তার দরজার উপরে 
চোখ রেখো । তাহলেই তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে । একটা দরজার 
মাথায় আছে শুয়োরের মাথা । আর একটাতে আছে ছটে। মানুষের খুলি । 
একটাতে আছে চিতার মাথা । এই ভাবেই এরা ঘরের নামকরণ করে থাকে, 
ঠিক আমরা যেমন হোটেলের ঘরে সংখ্যা লিখে দেই |” 

মন্দিরের তিন তলায় উঠ ওগংলি তাদের নিয়ে ষে ঘরটায় ঢুকল, সত্যি তার 
দরজার উপরে তিনটে সাপের মাথা খোদাই করা। 

ওগ.লি বলল, “পালাবার চেষ্টা কবে! না, তাতে কোন লাভ হবে ন। 1” 

জেন বলল, “মোটেই সে চেষ্ট। করছি না। তুমি সাহাযা না করলে 
আমাদের পক্ষে পালানো অসম্ভব । তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু।” 

হঠাৎ লোকটি প্রশ্ন করল, “কাবান্দাবান্দা কি ভাবে তোমাকে দেখছিল 
সেট! কি তৃমি লক্ষ্য করেছ?” 

“না তো?” জেন বলন। 

«আমি করেছি; আগে কখনও কোন বন্দীর দিকে ওভাবে তাকাতে 
তাকে আমি দেখি নি। মনে হচ্ছে, তৃমি তাকে যাহ করেছ। তোমার কি 
তাকে ভাল লেগেছে গো মেয়ে ?? 

জেন ফিস্ফিস্‌ করে বলল, “তোমার মত এত ভাল লাগেনি ।” 

লোকটি হঠাৎ চেঁচিয়ে বগল, “একাজ সে করতে পারে না। আমাদের 
সকলের মতই তাঁকেও আইন মেনে চলতে হবে|” 

“কিসের আইন 1 জেন শুধাল। 

“সে ঘদি এ কাজ করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমি- বারান্দায় কিসের শব 
শুনে ওগলি চুপ করে গেল। দরজ! খুলে ঘরে ঢুকল একটি ক্রীত্দাস। সে 
পাশে সরে দাঁড়াতেই প্রকাশ পেল কাবান্দাবান্দার মৃত্ি। 

সে ঘরে ঢুকতেই ওগংলি নতজানু হল। আনে তাকে অন্থুকরণ করল। 
কিন্তু জেন সোজ। হয়ে দাড়িয়ে রইল । 

কাবান্দাবান্দা বলল, “আচ্ছা, তুমি কিছুতেই নতঙগান্গ হবে না? ঠিক 
আছে, হয়তো। এই কারণেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছে । তোমরা উঠে 
ধ্াড়াও। জেন নামক এই মেয়েটি ছাড়! বাকি সকলেই বারান্দায় বেরিয়ে খাও। 
আমি ওর সঙ্গে নির্জনে কথ। বলতে চাই ।” 
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ওগ্‌লি সোজাম্থজি কাবান্দাবান্দার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক 
আছে? কাতুরুর পুরোহিতদের প্রধান পুরোহিত, আমি যাচ্ছি; কিন্তু আমি 
 ক্কাছাকাছিই থাকব ।” 

মুহুর্তের জন্য কাবান্নীবান্দীর মুখট। ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কিছু 
বলল না। সকলে বেরিয়ে গেলে একটা বেঞ্চ দেখিয়ে জেনকে বসতে বলে 
নিজে তার পাশে বসল। অনেকক্ষণ জেনের দিকে তাকিয়ে রইল; সে চোখে 
বুঝি হ্বপ্রের অঞ্রন মাখানো । এক সময় বলল, “তুমি খুব হুন্দব। তোমার 
চাইতে বেশী সুন্দর কাউকে আমি দেখি নি। বড়ই ছঃখের কথা; বড়ই দুঃখের 
কথা ।” 

“ছুঃখের কথাটা! কি?” জেন জানতে চাইল। 

প্রসঙ্গ চাপা দিতে যুবক বলে উঠল, “কিছু মনে করে। না। আমার 
চিন্তাটা একটু সরব হয়ে গেছে।” সে'আবার চুপ করল; কিসের চিষ্তায় 
ডুবে গেল। পরে আবার বলতে লাগল, “তোমাকে বল। ষেতে পারে । তুমি 
বুদ্ধিমতী, তুমি বুঝতে পারবে_-যে মহৎ কাজ তুমি করতে যাচ্ছ তার মূল্য 
তুমি বুঝতে পারবে-অবশ্ত আমি যদি যথেষ্ট শক্তিমান হই। কিন্তু যখন 
তোমার দিকে তাকাই, ওই দুটি চোখের গভীরে যখন দৃষ্টি মেলে দেই, তখন 
আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়ি। নানা! আমি কর্তব্য পালনে বিচলিত হব না; 
অগংৎ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, আমাকে কর্তব্য সাধন করতেই 
হবে। 

“তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না” জেন বলল । 

“না, এখন না; কিন্তু ভূমি জানতে পারবে । আমার দিকে ভাল করে 
তাকাও । বলতো, আমার বয়স কত?” 


“বিশের ঘরে হবে ।” 
যুবক আর একটু ঝুঁকে বললঃ “আমার কত বয়স ত। অমি নিজেই জানি 


না। সব গুলিয়ে ফেলেছি । হয় তো হাজার বছর; হয় তো বা কয়েক শ' 
বছর? হয় তে! আরও বেশী । তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাম কর?” 


“নিশ্চয় করি ।” 

“করো না। ঈশ্বর বলে কেউ নেই-__ অন্তত এখনও পর্যন্ত নেই। তাই তো 
পৃথিবীতে এত ছুঃখ-কই । নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরকে না খুজে মানুষ কল্পনায় 
ঈশ্বরকে ্ষ্টি কবেছে। নকল পয়গম্বর আর বিছ্যাঁবাগীশরা৷ তাদের তুল পথে 
নিয়ে গেছে। তাদের কোন নেত। নেই। ঈশ্বরেরই নেত| হওয়া উচিত, আর 
মে নেতা হবে ধরা-ছোয়ার মত সত্ব--তাকে মানুষ দেখতে পাবে? অনুভব 
করতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে । মর জগতের অধিবাসী হয়েও সে হবে 
অমর । তার মৃত নেই। সে সর্বজ্ঞ। প্ররুতির সব শক্কি যুগ যুগধরে 
এমন এক ঈশ্বরকে খুজে বেড়াচ্ছে ঘষে এই পৃথিবীকে শাসন করবে স্তায়ের 
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পথে, করুণার পথে যার হাতে নিয়ত হবে গ্রকৃতির সমম্ত শক্তি এবং 
মানের মন ও কর্মধারা। 

“অনেকটা ঠিক আমার মত-__আমি কাতৃরুদের প্রধান পুরোহিত 
কাবান্দাবান্দা। ইতিমধ্যেই আমি মৃত্ুহীন হয়েছি, সর্বজ্ঞ হয়েছি, সর্বাংশে 
না হলেও মাস্ষের মন ও কাজকে আমি অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পাবি। 
একমাত্র প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ এখনও আমাকে মেনে চলে না। তাদের যখন 
জয় করতে পারব, তখনই আমি হব ঈশ্বর 1 

এই উন্মাদকে খুশি করতে জেন বলল, “ঠিক, তুমিই হবে সত্যিকারের 
ঈশ্বর ; কিন্ত মনে রেখো, করুণাই হল ঈশ্বরের অন্যতম গুণ। অতএব তুমি 
করুণাময় হও» আমাদের ছুজনকে মুক্তি দাও ।” 

“আর বহিবিশ্বের ধত সব বর্বরের দল ধেয়ে এসে আমাকে ধ্বংস করুক, 
মানব-মুক্তির একমাত্র '্াশার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাক? না!” 

"কিন্ধ এখানে থাকলে আমার দ্বার কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে?” জেন 
প্রশ্ন করল । 

“তুমি সাধন করবে সে ব্রত একমাত্র নারীরাই যার উপযুক্ত । একমাত্র 
একক চেষ্টাতেই মানুষ পারে দেবত্ব লাভ করতে । নারী তাকে দুর্বল করে, 
ধ্ং করে। আমাকে দেখ! আমার পুরোছিতদের দেখ! ভাবছ আমর! 
সকলেই যুবক। সর্বশেষ শিষ্যটি আমাদের এই পবিজ্র সঘে যোগ দেবার পরে 
শত শত বর্ষা এসেছে ও চলে গেছে । কেমন করে আমর! লাভ করেছি এই 
অমরত্ব? নারীর সাহায্যে । আমরা সকলেই চিরকুমার । আমাদের 
চিরকৌমাধের শপথ মোহ্রাংকিত হয়েছে নারীর রক্তে; আর সে শপথ ভঙ্গ 
হলে আমাদের শাস্তি হবে নি নিজ রক্তে । কোন নারীর ছলাকলায় বশীভূত 
হলে কাতুরু পুরোহিতকে জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ।” 

জেন মাথা নেড়ে বলল, “বুঝতে পারলাম না | 

“পারবে- পারবে । অনেক কাল আগে মৃত্যহীন যৌবনের গুপ্ত কথা আমি 
জানতে পারি। কতকথুলি বিশেষ ফুলের রেণু কতকগুলি গাছের শিকড়, 
চিতাবাঘের শিরদাড়ার মজ্জা, আর প্রধানত নারীর-_যুবতী নারীর গ্রস্থি ও 
রক্ত-_-এমনি সব বস্বর মিশ্রনে তৈরি হয় সেই যৌবন-রসায়ন। বুঝতে 
পেরেছ ?” 

"হ্যা ।” জেন শিউরে উঠল । 

“চমকে উঠে না; মনে রেখো, এই ভাবেই তুমি হবে জীবন্ত ঈশ্বরের 
অংশ। তুমি বেঁচে থাকবে চিরকাল । গৌরবে দীপ্ত হবে তুমি ।” 

“কিন্ত এসব কিছুই তো! আমি জানতে পারব না; তাছলে তাতে আমার 
কি লাভ?” 

“আমি জানব যে তুমি আমার একটি অংশ। আর সেই ভাবেই আঙি 
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তোমাকে পাব।” মে আরও ঝুকল। “কিন্ত তুমি যেমন আছ তেমনি 
তোমাকে রাখতে চাই আমি।” জেনের কপোলে লোকটির গরম নিঃশ্বাস 
পড়ছে । “কেন নয়? আমি কি প্রায় ঈশ্বর নই? ঈশ্বর কি ইচ্ছামত 
কাজ করতে পারে না? কে তাকে বাধ! দেবে?” 

জেনকে চেপে ধরে সে তাকে কাছে টানল। 


৬ ২৯- নিয়তি 


ইদেনি যখন বন্দীদের নিয়ে কাতৃরুদের গ্রামের ভিতর দিয়ে কাবান্দাবান্দার 
মন্দিরে হাজির হল তথন সন্ধা। হয়ে এসেছে । ওদিকে আর একটা পথ ধরে 
গ্রামের মুখের খোলা জায়গাটায় পৌছে থামল টারজন। মাথাটা চু 
করল। 

“কি দেখছ 1” ব্রাউন শুধাল। 

“লামনেই একটা গ্রাম_কাতুরুদের গ্রাম; কিন্তু তারও কাছে রয়েছে 
বন্থরা-_ওয়াজিবিরা |” 

“কি করে জানলে ? 

ক্রাউনের প্রশ্নের জবাব ন! দিয়ে টারজন তাকে ইসারায় চুপ করতে বলল। 
তারপর তার ঠোট থেকে বেরিয়ে এল ভারুই পাখির ডাক-তিন বার। সে 
কান পাতল। সব চুপচাপ। তারপর এক, ছুই» তিন-তিনবার শোনা 
গেল সেই একই ডাক । 

সঙ্গীদের নিয়ে টারজন এগিয়ে গেল। মুভিরো ও বালান্দো ছুটে এসে 
তার সামনে নতজান্থ হল। সংক্ষেপে মুভিরো সব কথাই জানাল । বিনা 
বাক্যব্যয়ে টারজন সব শুনল । বলল, “তাহলে তোমার ধারণ। গ্রামে ঢোকা 
অসম্ভব ? 

বিষঞ্জ গলায় মুভিরো বলল, “আমরা ঘে সংখ্যায় খুবই অল্প বাওয়ান। | 

টারজন বলতে লাগল, “কিন্তু বুইরা ধদ্দি এখনও বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে 
তোমাদের মেম-সাহেব ও এই লোকটির ভালবাসার মেই সাদা মেয়েটি, 
তাহলে? সে ব্রাউনকে দেখাল। “আমাদের তিনজনের জীবনের প্রিয় 
পাত্রীর! রয়েছে এ গ্রামের ফটকের ওপারে | তাছাড়। আছে নিহত বন্ধুদের 
স্বৃতি। এর পরেও কি তুমি ফিরে যাবে মুভিরো ?” 

কালে। মানুষটি সোজ! জবাব নি “টারজন যেখানে নিয়ে যাবে, মুভিরো 


লেখানেই যাবে ।” 
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টাব্জন নি£শবে এগিয়ে চলল । সকলে তাকে অনুসরণ করল । 
ঠিক সেই মুহুর্তে প্রধান পুরোহিত জেনকে নিজের বুকে সজোরে চেপে 
ধরল । 
অসহায়, আশাহীন মেফেটি কি করবে! আত্মরক্ষার প্রবৃতিবশেই 
লোকটি ঠোটকে ঠেলে সবিয়ে দিয়ে চীৎকার করে ডাকল : “ওগংলি 1” 
সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরুজজা সপাটে খুলে গেল । কাবান্দাবান্দা জেনকে ছেড়ে 
দিয়ে সোজা হয়ে দাড়াল। মেঝেট। পার হয়ে ওগলিও থামল । দু'জন 
মুখোমুখি দাড়িয়ে । মুহূর্তের জন্য কাবান্দাবান্দার মুখ ও গলা বাগে লাল হয়ে 
উঠল | তারপরেই মরার মত সাদা মুখে সে ওগলির পাশ দিয়ে খর থেকে 
চলে গেল। একট! কথাও বলল ন|। 
সৈনিক অতি দ্রত জেনের কাছে গিয়ে বলল, “ও আমাদের দুজনকেই খুন 
করবে। আমাদের পালাতেই হবে। তাহঞ্ছেই তুমি আমার হবে ।” 
ষেন খড়কুটোকে আশ্রয় করেই "জন বলে উঠল, “আর তোমার শপথ !” 
'ওগংলি বললঃ “যে মরতে বসেছে তার আবার শপথ কি? আমি তো 
এখন মরার সামিল। এখান থেকে আমি চলে যাব । তোমাকে সঙ্গে নিজে 
ষাব। মন্দির চত্বর ও গ্রামের নীচ দিয়ে একট। গোপন স্ুডঙ্গ আমি চিনি ! 
জড়ি-বুটির খোজে কাবান্দাবান্দা মাঝে মাঝে সেই পথ দিয়ে যায়। অনেক 
রাত হলে আমর! যাব ।” 
রাগে লাল হয়ে কাবান্দাবান্দ। যখন প্রাসাদের আলন্দপথে হেঁটে যাচ্ছে 
তখন বন্দীসহ ইদেনির সে তার দেখা হল । 
“তোমার সঙ্গে ও কে?” 
ইদেনি নতজানু হয়ে বলল, “এবও মাথায় দানো ঢুকেছে । তাই তোমার 
কাছে নিযে এসেছি |” 
প্রধান পুরোহিত হুংকার দিয়ে উঠল» “এখান থেকে নিয়ে ষাও। 
তালাবদ্ধ করে রাখ । কাল সকালে নিয়ে এস।” 
স্বরভকে নিয়ে তিন তলায় উঠে ইদ্দেনি তাকে একটা অন্ধকার ঘরে ঠেলে 
দিল। এট! দুই সাপের ঘর। পাশেই তিন সাপের ঘর। বাইরে থেকে 
দরজায় খিল এটে ইদেনি চলে গেল। | 
পাশের ঘরে ওগংলি বলল, “আমি যাচ্ছি । এখন আমাকে লুকিয়ে 
থাকতে হবে । পরে এসে তোমাকে নিযে ষাঁব।” 
“কিন্ত-_আনেৎ কোথায় ?” 
“পাশে ঘরে । কাবান্দীবান্দা যখন আমাদের বের করে দিয়েছিল তখনই 
তাকে পাশের ঘরে রেখে দিয়েছি ।” ৃ 
“তাকেও সঙ্গে নেবে তো?” 
“দেখি । তুমি কিন্ত পালাবার চেষ্টা করো। না। গুধ পথ ছাড়া অপর 
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একমান্জ পথ চত্বরের ভিতর দিয়ে। সেখানে ঢুকলেই নিশ্চিত মৃভ্যু। 
সাবধান !” 

বেরিয়ে যাবার আগে ওগ.লি দরজাট) বদ্ধ করে বাইরে থেকে খিল এটে 
দিয়ে গেল। 

ছুই সাপের ঘরে অন্ধকারে স্বরভ এক1। পাশের ঘরে অস্পষ্ট শব্ধ শুনে 
হাতড়াতে হাতড়াতে একটা দরজা পেল। তালাবদ্ধ । বৃথাই সেটা 
টানাটানি করল। 

পাশের ঘরে জেন সে শব্ধ শুনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওগ.লি 
বলেছে, আনেৎ আছে পাশের ঘরে ॥ তাহলে তো সেই শব্ধ করছে। 

জেন দেখতে পেল, তার দিকেই দরজায় একটা ভারী হুড়কে। লাগানে।। 
খুব সাবধানে সে একটু একটু করে ভুড়কোট। সরাতে লাগল । ওপাশে 
আনেৎও তাল] ধরে টানাটানি করছে । ছুজনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দরজাটা 
ধীরে ধীরে খুলে গেল। অস্পষ্ট আলোয় একটি যুত্তিকে দরে ঢুকতে দেখে 
জেন ফিস্ফিস্‌ করে ডাকল, “আনে !” 

কথা ব্লল একটি পুরুষ ক । “সে মারা গেছে। ব্রাউন তাকে খুন 
করেছে । জেনকেও সেই মেরে ফেলেছে । তুমি কে?” 

“এলেক্িস [” জেন চেঁচিয়ে বলল। 

“তুমি কে?” স্বরভ প্রশ্ন করল। 

“আমি জেন__লেডি গ্রেষ্টোক । তুমি কি আমার গলা শুনে বুঝতে 
পারছ না?” 

“তা৷ পারছি, কিন্তু তুমি তো মৃত। কিটি কি তোমার সঙ্গে আছে? 
হা ঈশ্বর 1” 

উল্টো! দিকের ঘরের দরজা থেকে কে যেন ছুটে এল। শোনা গেল 
আনেতের গলা । “ম্যাডাম! ম্যাভাম! এসব কি? কি হয়েছে?” 

স্বরভ সভয়ে বলে উঠলঃ “ও কে? আমি জানি--ও আনেৎ। তোমরা 
সবাই আমার উপর ভর করেছ ।” 

জেন সাস্বনার স্বরে বলল, “শাস্ত হও এলেক্সিস। কিটি এখানে নেই, 
আর আনেৎ ও আমি দুজনই বেঁচে আছি।” বলতে বলতে সে আনেতের 
ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হুড়কোটা খুলে দিল। | 

স্বরভ আর্তনাদ করে উঠল, “ওকে ঢুকতে দিও না! তুমি ভূত হও আর 
ধাই হও, ওকে ঘরে চুক্ধতে দিলে আমি তোমাকে টুকরো-টুকবে। করে ছিড়ে 
ফেলব ৯ 

সঙ্গে সঙ্গে দরজ] ঠেলে আনেৎ ছুটে এল । আব ঠিক সেই মুহুর্তে বারান্দার 
দরজ! থুলে ঘরে ঢুকল কালো৷ ক্রীতদাস মেডেক । 

মে বলল, “কী হচ্ছে এখানে ? এ লোকটাকে কে এখানে আনতে দিল ?” 
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আনেংকে দেখে স্বরভ ভয়ে কুঁকড়ে সরে গেল। তার পরেই মেভেককে 
দেখে আর্তকঠে বলে উঠল, “কিটি! না, আমি যাব না! তুমি চলে 
যাও!” ৮ 

মেভেক এগিয়ে গেল। স্বরভ ঘুরে ঘরের একমাজ্ম জানালাটার 
ছটে গেল। একমুহূর্ত গোবরাটে দাড়িয়ে থেকে পিছনে তাকিয়ে মেডেকের 
অস্পষ্ট মৃত্তিটাকে দেখতে পেয়ে আতংকে চীৎকার করতে করতে বাইরের 
অন্ধকার চত্বরে লাফিয়ে পড়ল । 

মেডেক ছুটে গিয়ে জানাল! দিয়ে মুখ বাড়াল। নীচ থেকে ভেসে এল 
স্বরভের আর্তকঠ। তাকেও ছাপিয়ে ভেসে এল অনেকগুলি চিতাবাঘের 
গর্জন ও হুংকার । বেচারি স্বরভ ! সগ্ধ নিহত শিকারের মাংস নিজে 
চিতাদের মধ্যে হুলুস্থল পড়ে গেল। তারপর সব শেষ। চুপ। 

মেডেক জানাল! থেকে ফিরে এসে বলল, “এ পথে পালাবার চেষ্টা বুথ! |” 
তারপর বাইবের বারান্দায় গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল । 

আনেৎ বলল, “কী ছুঃখের ব্যাপার ম্যাডাম ।৮ 

জেন বলল, “নত্যি দুঃখের | তবে এ ভালই হুল। প্রিন্স স্বরভ পাগল 
হয়ে গিয়েছিল ।” 

বাইরে পায়ের শব শুনে আনেৎ বলল, “স্-স্স্‌ ম্যাডাম! কে যেন 
আসছে ।” 

জেন কান পেতে বলল, “ধপাস্‌ করে কে যেন পড়ে গেল। শুনতে 
পেয়েছ?” 

“হ্যা। এ যে আর এক বিপদ ।” 

দরজাটা সপাটে খুলে গেল; ঢুকল একটি মৃত্তি। কঠম্বর শোন! গেল। 
“কোথায় তৃমি ?” ওগ.লির কণম্বর। 

“আমি এখানে” জেন জবাব দিল। 

"তাড়াতাড়ি চলে এস। সময় নষ্ট করো না”, 

“চলে এস আনে” জেন বলল । 

“অন্য মেয়েটিও এখানেই আছে 1” ওগ.লির প্রশ্ন । 

জেন বললঃ “হ্যা আমি গেলে ও-ও যাবে ।” 

কাতুরু বলল, “তাই হবে । কিন্তু জলদি ।” 

ওগ.লিকে অনুসরণ করে মেয়ে ছুটি বারান্দায় বেরিয়ে এল । দরজার পাশে 
মেডেকের মৃতদেহ পড়ে আছে। মরা চোখ ছুটি তাদের দিকে হা করে 
তাকিয়ে আছে। তার মুখে একটা! লাথি মেরে ওগ'লি বলল, “ও তাকিয়ে 
"মাছে, কিন্ত দেখতে পাচ্ছে ন। 1” 

অনেক বারান্দা ও ঘর পার হয়ে তিনজন এগিয়ে চলল সতর্ক প1 ফেলে। 
কমে রাত বাড়তে লাগল । তিনজনেরই একমাত্র লক্ষ্য জঙ্গলে পৌছবার 
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গুগ হড়জের মধ । 

এক সময় ম্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওগলি বলল, “আমরা! পৌছে গেছি। 
'এই ঘরেই গুপ্ত হুড়জের মুখ । কোন রকম শব্ধ করে| না।” 

সাবধানে দরজা ঠেলে তিনজন ঘরে ঢুকল । সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভিতর 
থেকে অনেকগুলো হাত বেরিয়ে এসে তাদের জাপটে ধরল। একটা ধ্বস্তা- 
ধ্বস্তির শব জেন শুনতে পেল। শোন! গেল পলায়মান পদধ্ধনি। তাকে 
টানতে টানতে বারান্দায় আনা হল। একজন নিয়ে এল একটা টতৈল- 
প্রদীপ। 

জেনের পাশে দাড়িয়ে আনেৎ ঠকৃঠক করে কাপছে । তাদের ঘিয়ে দাড়িয়ে 
আছে পাচজন সৈনিক । ওগ.লি সেখানে নেই। 

একজন সৈনিক বলল, “কোথায় গেল ওগলি? নিশ্চয় সুড়ঙ্গ-পথে 
পালিয়েছে। ছুটে চল। তাকে ধরতেই হবে|” 

অপর সৈনিক বল, “এতক্ষণ সে অনেক দূর চলে গেছে। আমরা ধরবার 
আগেই সে বনের মধ্যে পৌছে যাবে। রাতের অন্ধকারে সেখানে তাকে 
খুঁজে পাওয়। যাবে না। সকাল হোক । তখন দেখ! যাবে ।” 

আর একজন বলল, “সেই ভাল। আপাতত এই দুটিকে কাবান্দাবান্দার 
কাছে পৌছে দেওয়। ধাক |” 

মেয়ে ছটিকে নিয়ে পাঁচ সৈনিক ফিরে গেল দরবার-কক্ষের পাশের ঘরে। 
গৃহ-রক্ষী কালো ক্রীতদাসাটি চোখ মুছতে মুছতে শুধাল, “এত রাতে কাবান্দা- 
বান্দার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালে কেন?” 

সব কথা খুলে বলতে ক্রীতদাসটি কাবান্দাবান্দার অনুমতি নিয়ে এল । 
সকলে তার ঘরে ঢুকল । 

চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাক। বিছানায় বসে ছিল কাবান্দীবান্দা। বড় বড় 
চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে বলল, “আচ্ছা এখান থেকে পালিয়ে ধাবে? 
তা-_-ওগংলি কোথায় গেল ?” 

একজন ৫সনিক জানাল, সে স্ড়ঙ্গ-পথে পালিয়েছে । 

বাকা হাসি হেসে কাবান্দাবান্দা বলল, “ঠিক আছে। এটিকে নিয়ে 
আবার তিন মাপের ঘরে আটকে রাখ । দেখ যেন পালিয়ে না যায় ।” 
তারপর জেনকে' দেখিয়ে বললঃ “এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে? এই 
ষড়যন্ত্রে আর কার। লিপ্ত আছে তা তামাকে জানতে হবে । বাও।” 

আনেৎকে নিয়ে সকলে চলে গেল । 

কাবান্দাবান্দ। জেনকে একা পেয়ে বলল, "বটে ! ওগ.লির সঙ্গে পালাচ্ছিলে 
তার সঙ্গিনী হবার আশায়? তোমার জন্যই সে তার শপথ ভাঙতে যাচ্ছিল ।” 

জেনের ঠোট স্বণায় বেকে গেল । বলল, “ওগ.লি হয়তে। তাই ভেবেছিল ।” 

; তুমিও তো। তার সঙ্গী হয়েছিলে |” 
“হয়েছিলাম তবে জঙ্গল পর্যস্ত; তারপর হয় পালাতাম, নয়তো তাকে 
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খুন করতাম ।” 

প্রধান পুরোহিত বলল, "কেন? তোমারও কোন শপথ আছে না কি? 

“আছে-_আম্থগত্যের শপথ |” 

সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে প্রধান পুরোহিত বললঃ “কিন্তু সে শপথ তো ভাঙতে 
পারতে-__ভালবাসার জন্য ; আর তা৷ ন। হলে মুক্তি-পণ হিসাবে |” 

জেন মাথা নাড়ল। “কোন কিছুর জন্যই নয়।” 

“আমি কিন্তু আমার শপথ ভাঙতে পাব্ি। একসময় ভাবতাম কোন 
ক্রমেই এ শপথ ভাঙ। যায় না) কিন্তু তোমাকে দেখার পর থেকে-__” কাবান্দা 
বান্দা থামল; তারপর হঠাৎ বলল, “কাবান্দাবান্দা হয়েও আমি ঘি আমার 
শপথ ভাঙতে পারি, তাহলে তুমিও তো তোমার শপথ ভাঙতে পার। তার 
জন্য যে মূল্য তুমি পাবে তার জন্য যে কোন নারী তার আত্মাকেই বেচে দিতে 
রাজী হবে-_সে মূল্য অনন্ত যৌবন, শাশ্বত সৌন্দর্ধ |” 

জেন এবারও মাথ। নাড়ল। “না, সে প্রশ্নই ওঠে না ।” 

“তুমি কাবান্দাবান্দনীকে ফিরিয়ে দিচ্ছ?” তার মুখের নিষ্ুরত। দুষ্ট 
চোখেও ছড়িয়ে পড়ল। “মনে রেখো, তোমাকে ধ্বংস করবার; অথব। কোন 
কিছু না দিয়েই তোমাকে অধিকার করবার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু 
আমি উদার। কেন জান কি?” 

“কল্পনাও করতে পারি ন। 1” 

“কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি । ভালবাসা কি তা আগে জানতাম, 
ন1। কোন জীবিত প্রাণী কখনও আমাকে এমন চঞ্চল করে নি । আমি তোমাকে 
চিরদিনের মত এখানে বাখব ; তোমাকে করব প্রধান টরবী; যুগ যুগ ধরে, 
তোমাকে যৌবনবতী করে রাখব; রূপবতী করে রাখব । তুমি আর আমি 
চিরকাল বেচে থাকব। মানবজাতিকে নবযৌবন দানের ক্ষমতা আমার 
আছে; সেই ক্ষমতাবলে সারা জগৎকে ব্বাখব পায়ের নীচে । আমর! হব ঈশ্বর__ 
আমি দেব, আর তুমি দেবী ।” ” 

কাবান্দাবান্দা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। চিন্রবিচিত্র দেওয়াল- 
আলমারি খুলে একটা বড় বাক্স বের করল। বলল, “এখানে এস; দেখ 1” 
বাক্সের ডালাটা খুলে জেনের সামনে মেলে ধরল । ভিতবে মটবর-দানার মস্ত, 
অনেকগুলি কালো রডের বটিক।। “জান এগুলো কি?” 

ণ্না |” 

«এই সব বটিকা হাজার মানুষকে দেবে অনন্ত যৌবন' ও রূপ। একটি, 
মুখের কথায় এগুলি তোমার হবে । আকাশে ভরা চাদ ওঠার শুভক্ষণে এক 
একটি বটিক। খেলে তুমি পাবে নেই অমূল্য বত্ব যার জন্য জগতের প্রথম মানুষ 
থেকে শুরু করে গোট। মানবজাতি সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।” জেনের 
হাত ধরে যুবক তাকে কাছে টানল। 
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দ্বণায় চীৎকার করে জেন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। যুবক তাঁকে 
আরও জোবে চেপে ধরল । জেন সজোরে তার মুখে আঘাত করল। বিস্মিত 
যুবকের মুঠি শিথিল হল। আর সেই স্থষোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জেন 
পাশের ছোট ঘরে ছুটে গেল। 

ক্রোধে গর্জন করতে করতে কাবান্দাবান্দা তার পিছু নিল | বারান্দায় 
ষাবার দরজার কাছেই তাকে ধরে ফেলল । জেনের আপ্রাণ বাধা সর্তবেও 
চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে চলল । 


৩০__মর। মানুষ কি উড়তে পারে! 


কেমন করে কিভাবে কাতুরুদের গ্রামে ঢোকা যায় তা নিয়ে অনেক রা 
পস্ত আলোচনা করে টার্জন ও ব্রাউন অনেক রাতে বনের প্রান্তে একটা 
গাছে চড়ে শুয়ে পড়ল। 

টারজন বলল, “তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন । তুমি শুয়ে পড়। আমি 
তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেব ।” 

টারজনও মল। কিন্তু তার ঘুম খুব পাতল]। প্রয়োজন মতই ভেঙে 
ধায়। জঙ্গলের স্বাভাবিক শব্দে তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু 
হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা! অস্বাভাবিক শব্ধ যেন তার চেতনায় 
আঘাত করল । 

গাছের ভিতর দিয়ে সে ক্রত এগিয়ে গেল। কান থেকে এবার নাকে 
এমে লাগল একটা গন্ধ। বুঝতে পারল, কাছেই একটি কাতুরু আছে। ভাল 
করে তাকাতেই দেখতে পেল, একট লোক জঙ্গলের পথে হেঁটে চলেছে:। 
মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করে টারজন তার উপর লাফিয়ে পড়ল? তাকে মাটিতে 
ফেলে দিল। লোকটির দেহ শক্তপোক্ত । নিজেকে ছাড়াতে থাসাধ্য চেষ্টা 
করল, কিন্তু পারল না। জঙ্গলের রাজার হাতে দে তো মোমের পুতুলমান্র। 

লোকটির দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে টারজন তাকে নিয়ে উঠে 
দাড়াল। আধ] অন্ধকারে টারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলল । আর যাই হোক, এ লোকটি কাতুরু নয়। 

বলল, “কে তৃূমি? তুমি তো কাতুরু নও; তাহলে নিশ্চয় আমাকে 
কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাবে না।” 

টারজন বলল, “তুমি যদি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও তাহলে 
তোমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নেব না, যা তোমার কোন ক্ষতিও করব ন! ॥ 


তুমি কে?” 
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“আমি ওগংলি ।” 

“সস গ্রাম থেকে এসেছ ?” 

ণ্ষা রঃ 

“গ্রামে ফিরে যেতে চাও ?” 

“না! । কাবান্দাবান্দা। আমাকে মেরে ফেলবে ।” 

“কাবান্দাবান্দা কি এতই বড় ঘোছ্ধ। যে তুমি তাকে ভয় কর?” 

“তা ঠিক নয়, তবে সে খুব শক্তিধর-_কাভুরুদের প্রধান পুরোহিত” 

একটু একটু করে টারজন ওগ.ংলির কাছ থেকে সব কথ। জেনে নিয়ে বলল, 
“তাহলে মেয়ে ছুটি এখনও জীবিত আছে?” 

“হ্যা; অন্তত কয়েক মিনিট আগে পর্যস্ত বেঁচে ছিল |” 

“তাদের কি এখনই কোন বিপদ ঘটতে পারে ?” . 

“কাবান্দাবান্দা কি করবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে আমার মনে 
হয় এখনই তাদের কোন বিপদ ঘটবে না, কারণ তাদের একজনকে সে সঙ্গিনী- 
রূপে বেছে নেবেঃ-হয়তো৷ বা এতক্ষণ নিয়েছে ।” 

“গুপ্ত পথটা কোথায়? আমাকে সেখানে নিয়ে চল। দাড়াও; আগে 
আমার বন্ধুদের ডাকি ।” 

টারজন সঙ্গীদের জাগিয়ে তৃলল। 

ওগংলি বলল, “আমি তোমাকে ুড়ঙ্র-পথে নিয়ে ষেতে পারি, কিন্তু সে 
পথে তোমরা মন্দিরে ঢুকতে পারবে না। গুপ্ত পথের হদিন যারা জানে না 
তাদের কাছে হুড়ঙ্গের উভয় মুখই একদিকে খোলে__বনের দিকে ; একমাত্র 
কাবান্দাবান্দাই ফেরার হদিস জানে । তাই সহজেই মন্দির থেকে বেরিয়ে 
'আস! ষায়, কিন্তু ফিরে যাওয়া অমস্ভব ।” 

কয়েক মিনিট ধরে আরও অনেক প্রশ্ন করে ওগংলির কাছ থেকে খবরাখবর 
জেনে নিয়ে টারজন সঙ্গীদের বললঃ “আনেৎ ও লেডি গ্রেস্টোক মন্দিরের 
মধোই আছে । আমার বিশ্বাস লোকটি সত্য কর্থাই বলেছে । ওর কথায় 
ষতদূর বুঝতে পারছি লেডি গ্রেস্টোকের সমূহ বিপদ; কাজেই সময় নষ্ট করা 
চলবে না।” মুভিরোর দিকে ফিরে বলল, “ব্রাউন ও আমি ফিরে না আনা 
প্যস্ত এই লোকটিকে আটকে রাখ । অন্ধকার নামবার আগে ঘদ্দি আমরা 
ফিরে না আমি তো বুঝবে যে আমাদের সব চেষ্টা বিফল হয়েছে । তখন 
তোমরা দেশে ফিরে যেয়ে! । এই বন্দীকে নিয়ে ষা ইচ্ছা করো । এখন 
বিমানযাত্রীদের কাছ থেকে যে সব অস্ত্র পেয়েছ সেগুলি আমাদের দিয়ে দাও। 
ব্রাউনের ধারণ! জাহাজে আরও অস্ত্র আছে। চলে এস ব্রাউন ।” 

ছু'জন নিঃশবে এগিয়ে চলল খোল। প্রান্তবের ভিতর দিয়ে। উড়ো 
জাহাজের কাছে পৌছে ব্রাউন সোজ। তাতে উঠে গেল 1 নেমে এসে এক 
বাঞ্সভত্তি কাতুঁজ টারজনের হাতে দিয়ে বলল, “তোমার তো৷ পকেট নেই, 
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এইটে দিয়েই কাজ চালাবে । আমি সবগুলি পকেটভতি করে এনেছি-_ প্রান 
টনখানেক ওজন হয়েছে ।” 

“পেল কতটা আছে?” টারজন শুধাল। 

“একটা টুপি-ভর্তি হবে,” ব্রাউন জবাৰ দিল । 

€তে হবে ?” 

“তা-_মেলিন গরম হতে যদি বেশী সময় ন। লাগে। প্যারাহ্থট পেয়েছ ?” 

একটা প্যারাহ্থট নিজে পরে টারজন আর একট। দিল ত্রাউনকে । তারপর" 
ছুজনই ককপিটে উঠে গেল । মুখে কোন কথা বলল না । সব ব্যবস্থা রাতেই 
পাক। কর হয়েছিল | 

অল্প চেষ্টাতেই প্রপেলার গর্জে উঠল। ব্রাউন হামিমুখে বলল, “যদি ভ্তব- 
স্্তি কিছু জান। থাকে তো সবগুলি আউড়ে যাও। যাত্রা! শুরু হল।” 

বিমানটা শ্বচ্ছন্দে উপরে উঠতে লাগল। বনের প্রান্তে দাড়িয়ে দেখতে 
লাগল মুভিরো, বালান্দে, টিবস্‌ ও ওগংলি। আর দেখতে লাগল কাতুরু' 
মৈনিকর। ; বিমানের গর্জন শুনে ইতিমধ্যেই তারা পথে পথে জড়ে। হয়েছে। 

একজন দৈনিক ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, “মর মানুষ কি উড়তে পাবে?” 
তার ধারণ। যে ছুটি যাত্রী বিমানের পাশে মরে পড়ে ছিল তারাই ওটাকে 
চালাচ্ছে । 

সেকথা শোনামাত্রই সব কাতুরুদের মনে গেঁথে গেল। ভয়ে তারা শিউরে: 
উঠল । 

উড়োজাহাজট। যখন গ্রামের দিকে চলল তখন তাবা আরও ভয় পেল। 

একজন বলল, “ওরা! প্রতিশোধ নিতে এসেছে ।” 

আর একজন বলল, “আমরা ঘদি কুটিরের মধ্যে ঢুকে ধাই তাহলে ওরা. 
আমাদের দেখতে পাবে না ।” 

ষে কথা সেই কাজ । দেখতে দেখতে পথঘাট ফাক। হয়ে গেল । প্রতিশোধ, 
এড়াতে সকলেই ঘুরে ঢুকে গেল । 

জাহাজট। উপরে উঠতে লাগল- আরও উপরে । 

একসময় ব্রাউন চীৎকার করে বলল, “প্রস্ত হও ।” 

টারজন নিরাঁপত্বা-বেল্টের হুকটা! খুলে দিল । হঠাৎ জাহাজটাকে ক্ষণিকের 
জন্য থামিয়ে দিয়ে ব্রাউন চীৎকার করে উঠল, প্লাক দাও 1” 

নীচের পাখনাটা! ধরে টারজন লাফ দিল। পরমুহূর্তে ব্রাউনও লাফিকে 


পড়ল । 


৩$-_পাপের প্রায়শ্চিত্ত 


কাবান্দাবান্দার যৌবনপুষ্ট নরম দেহ তার শক্তির ধর্থার্থ পরিমাপ নয়। 
জেন তার সঙ্গে এটে উঠতে পারল না । ব্যাত্রীর মত বাধ! দেওয়। সত্বেও সে 
জেনকে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল। 

তাকে কোচের উপরে ঠেলে ফেলে দিয়ে কাবান্দাবান্দা বলল, “শয়তানী, 
তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত, কিন্ত আমি তোমাকে মারব না । তোমাকে 
বাচিয়ে রাখব; পোষ মানাব_ আর সে কাক্ত এখনই শুরু করব।” বিকৃত 
সুখে সে জেনের দিকে এগিয়ে গেল । 

ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় ঘা পড়তে লাগল। কে যেন ভয়ার্ড 
'গলায় ডাকল, “কাবান্দাবান্দ।! কাবান্দাবান্দা! আমাদের বাচাও ! আমাদের 
বাচাও !” ও 

প্রধান পুরোহিত সক্রোধে চীৎকার করে বলল, “কার এত সাহস 
ষে+কাবান্দাবান্দাকে বিরক্ত করে! তোমর! চলে যাও !” 

চলে যাওয়ার বদলে তার! দরজাটাকে সপাটে খুলে ফেলল । তাদের দলে 
সৈনিক ও ক্রীতদাস হুইই আছে। 

প্রধান পুরোহিত শুধাল “তোমরা কি চাও? কেন এখানে এসেছ?” 

“মবা মানুষরা উড়ছে । তারা উড়ছে গ্রামের উপরে, মন্দিরের মাথার 
উপরে । তারা এসেছে প্রতিশোধ নিতে |” 

কাবান্দাবান্দা ধমক দিয়ে বলল, “তোমরা মূর্খ, ভীরু । মরা মানুষ 
কখনও উড়তে পাবে না।” 

একজন সৈনিক বলল, “কিন্ত সত্যি তারা উড়ছে। যে দুজনকে কাল 
আমরা মেরেছিলীম তারাই এখন উড়ছে গ্রাম ও মন্দিরের উপরে। তুমি 
বাইবে চল কাবান্দাবান্দী ; মন্ত্রের বলে ওদের তাড়িয়ে দাও |” 

প্রধান পুরোহিত বলল, “তাই যাব ।” ইদ্দেনি, এই মেয়েটাকেও সঙ্গে 
নিয়ে চল। ম্থযোগ পেলেই ও পালাবে ।” 

"ওকে পালাতে দেব নাঃ” বলতে বলতে ইদেনি সজোরে ভ্েনের কজি 
চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল প্রধান পুরোহিতের পিছন-পিছন। 
সকলে নিয়ে হাজির হল মন্দির-চত্ববে | 

উড়োপ্রাহাজের মোটবের শব্ধ শুনেই জেন আকাশে চোখ তুলল। 
একটা ছোট বিমান পাক খেয়ে ঘুরছে । কাতুরুর। বিন্মিত চোখে, ভীত চোখে 
মেই দিকেই তাকিয়ে আছে। 

পরমুহূর্তেই জেন দেখল, বিমান থেকে একজন লাফ দিল। তার দেখাদেখি 
"মারও একজন।। 
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একজন ঠসনিক চেঁচিয়ে উঠল, “ওর1 এসে পড়ল! কাবান্দাবান্বা, মব। 
যাহুষের প্রতিহিংসার হাত থেকে আমাদের রক্ষা! কর ।” 

বাতাসে প্যারাসথট ছুটো খুলে গেল । তা দেখে একটি ক্রীতদাম আর্তনাদ 
করে উঠল, “এবার ওরা পাখনা মেলেছে। শকুনের মত আমাদের উপৰ 
ঝাপিয়ে পডবে।” 

ওর! ছুজন ঘখন ধীরে ধীরে মাটিতে নামছে তখন একট! হাক! হাওয়া 
ওদের বয়ে নিয়ে চলল মন্দিরের দিকে । ওরা দেখল, সমবেত জনত। মন্দির- 
চত্বরে ভিড় করে আছে । ওর] দেখল, বিমানটি তীব্রগতিতে নেমে ঘাচ্ছে। 
আরও দেখল, হঠাৎ জনত উদাও হয়ে মন্দিরে ঢুকে গেল, আর তখনই বিমানটি 
চত্বরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আগুন ধরে গেল। 

টারজনই প্রথম মাটিতে পা দিল। তারপর নামল ব্রাউন। দুজনই 
ছুটল মন্দিরের দ্িকে। বাধা দেবার কেউ নেই । রক্ষীরাও ভয়ে পালিয়েছে। 
কয়েকটা চিতাও ভয় পেয়ে ছুটে পালাল । 

কিছুটা এগোতেই অনেক কের কল-গুপ্রন কানে এল। সেই শব্ধ লক্ষ্য 
কবে টারজন বারান্দা ধরে এগিয়ে গেল। 

সকলে সমবেত হয়েছে কাবান্দাবান্দার দরবার-কক্ষে। প্রধান পুরোহিত 
সিংহাসনে বসে কাপছে-_আতংকের প্রতিমূত্ি যেন । 

অন্য সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটি সৈনিক সিংহাসনের দিকে এগিয়ে 
গেল। কাবান্দাবান্দার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, “তোমার পাপেই আমাদের 
এই বিপদ। তুমি তোমার শপথ ভাঙতে চেয়েছে । এই মেয়েটা ওগলিকে 
ধাছ করেছিল; তোমাকেও ঘাছু করেছে । এই মরা মান্ধষদের ওই লেলিয়ে 
দিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। ওকে শেষ করে দাও। নিজের হাতে ওকে 
শেষ করে দাও; তবেই আমর! বুক্ষা পাব ।” 

শত কঠে ধ্বনি উঠল, “ওকে সাবাড় কর! ওকে সাবাড় কর |” 

ছুজন সৈনিক জেনকে চেপে ধরে টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেল। 
কম্পিতদেহ কাবান্দাবান্দ। চুলের মুঠি ধরে জনকে বেদীর উপর তুলে নিল। 
কটি-বন্ধ হতে তুলে নিল তার স্থতীক্ষ ছুরি। মেয়েটির বুক লক্ষ্য করে ছুরি 
তুলতেই দ্বারপথে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। কাতুরুরের প্রধান পুরোহিত 
কাবান্দাবান্দা বুক চেপে ধরে মর্ষভেদী হাহাকার করে জেনের পায়ের কাছে 
লুটিয়ে পড়ল। 

দরজার দিকে তাকিয়েই জেন বলল, “টারজন ! অরণ্যরাজ টারজন !” 

একশ' জোড় চোখ পড়ল তাদের উপর-_টারজন ও ব্রাউন নির্ভয়ে ঘরে 
চুকল। একজন সৈনিকের হাতে বর্শা উদ্ধত হতেই কথা বলল ব্রাউনের পিস্তল ; 
&সনিক ধরাশায়ী হল। 

টারজন কথা বলল স্থানীয় ভাষায় । “আমরা এসেছি আমাদের মেয়েদের 


২৪, টারজন সমগ্র 


ফিরিয়ে নিতে । বিনা বাধায় তাদের তুলে দাও আমাদের হাতে, অন্তথাস্ক 
তোমর। মববে। মনে রেখো১ আমরা অন্ত লোকের মত নই। আমাদের 
বাগিও না 1” 

কাভৃরুর। [চত্রাপিতের মত দাড়িয়ে রইল । 

হঠাৎ অন্ত মেয়েদের মধ্যে আনেৎকে দেখতে পেয়ে ব্রাউন এক লাফে 
সেদিকে এগিয়ে গেল। সৈনিকর। ছুই পাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে 
দিল। আবেগরুদ্ধ গলায় সে আনেৎকে জড়িয়ে ধরল । 

টারজন একলাফে এগিয়ে গিয়ে জেনকে বলল, “চলে এস। ওরা কোন 
কিছু ভাববার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। নীচের ভয়ে 
জড়সড় মেয়েদের দ্বিকে তাকিয়ে আবার বলল? “মুভিরোর মেয়ে বুইর! কি 
এখানে আছে ?” 

একটি তরুণী ছুটে বেরিয়ে এল । চীত্কার করে বলল, “বড় বাওয়ান। ! 
এবার তাহলে বেঁচে গেলাম !” 

টাবজন বলল, “তাড়াতাড়ি চল। অন্ত ঘে সব মেয়ে এখান থেকে 
পালাতে চায় তাদেরও সঙ্গে নাও ।” 

পালাতে তে! সকলেই চায়। পুরে! দলটাই এসে টারজন ও ব্রাউনকে 
ঘিরে ঈাড়াল। মন্দিরের ফটকের কাছে যেতে না যেতেই তাদের পথ রোধ 
করে দ্লাড়াল ধোয়ার ঘন কুগুলি) মাথার উপরে দেখতে পেল সশক 
অগ্নিশিখা । 

আনেৎ বলে উঠল, “মন্দিরে আগুন লেগেছে ।” 

ব্রাউন বলল, “এটাও আমাদেরই কাজ। উড়ে। জাহাজের আগুনেই 
মন্দির জলছে। আমরাও বুঝি আটকা পড়ে গেলাম।” এখান থেকে বের 
হবার অন্য কোন পথ কি কারও জান। আছে? 

জেন বললঃ “আছে । মন্দির থেকে বনের মধ্যে ঘাবার একট গুপ্ত পথ 
আছে। আমি তার প্রবেশ-পথট। জানি! এদিকে চল।” মুখ ফিরিয়ে 
সে দরবারকক্ষের দিকে পা সড়াল। অর্লীক্ষণেই পৌছে গেল কাবান্দাবান্দার 
ঘরে । হঠাৎ একট। নতুন চিস্তা এল জেনের মাথায় । ব্রাউনের দিকে কিরে 
বলল, “আমরা সকলেই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম, দুজন জীবনই দিয়েছে» 
চিরযৌবনের গ্প্ক রহন্ত জানতে । সেক্িনিস আছে এই ঘরে । চলে এস।” 

প্রধান পুরোহিতের অন্দরমহলে ঢুকে আলমারিট! দেখিয়ে জেন বলল» 
“এব মধ্যে একটা রহস্য আছে; তাতেই আছে তোমাদের বাঞ্চিত বস্ত । কিন্তু 
চাবিট। জাছে কাবান্দাবান্ধার কাছে ।” 

ব্রাউন বলল, “আমার কাছেও একটা চাবি আছে ।” পিস্তলের একগুলিতে 
তালাটাকে ভেঙে সে আলমারি খুলে ফেলল। 

ব্রাউন ছোট বাক্সটাকে তুলে নিল | তাবপর সকলে ছুটল হুড়ঙ্-পথের 
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খোজে। কিছুক্ষণ পরেই জেন থেমে গেল; ইতস্তত করতে লাগল । বলল, 
“মনে হচ্ছে আমর! ভূল পথে এসেছি । সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে ।” 

টারজন বলল, “ধেমন করে হোক মন্দর থেকে পালাতেই হবে । আগুন 
ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে । আমাদের ঘিরে ফেলছে ।” 

ধোয়া ও আগুনে দমবন্ধ হবার মত অবস্থায় একটি সৈনিক বারান্দার পথে 
সেখানে এসে হাজির হতেই টারজন তার হাতট! চেপে ধরে বলল; “যদি বীচত্তে 
চাও তো আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও ।” 

কোন রকমে চোখ খুলে সৈনিকটি বলে উঠল, “অরণ্যবাজ টার্ন 1” 

টারজন বলল, “ইদেনি । প্রথমে তোমাকে চিনতে পারি নি। আমাদের 
বাইরে নিয়ে চল।” 

ইদদেন বলল, “গ্রামের ভিতরকার পথ দিয়ে নিয়ে গেলে তোমরা মারা 
পড়বে । এখন কাতুরুদের মনের আতংক কেটে গেছে! তারা তোমাদের 
কিছুতেই যেতে দেবে না। একদিন তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, আজ 
আমি তোমার জীবন বাচাৰ। আমাকে অন্থপরণ কর।” 

পাশের বারান্দ৷ দিয়ে কিছুট। এগিয়ে ইদ্দেনি সকলকে নিয়ে ঢুকল একটা 
অন্ধকার ঘরে । সেটা পার হয়ে একটা দরুজা খুলে দিল। বাইরে নিশ্হিহ 
অন্ধকার । 

ইদেনি বলল, “এই সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে বনের মধ্যে । এই পথে চলে যাও 
অরণ্যরাজ; আর কোন দিন কাভুরুদেব গারে ফিবে এসো! না।” | 


ক র্ খা 


তিন সপ্তাহ পরে । ছটি প্রাণীর একটি দল সমবেত হয়েছে কাতুরুদের গ্রাম 
থেকে অনেক দূরে টারজনের বাংলোর বসবার ঘরের জবলত্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে। 
সেখানে আছে অরণারাজ ও তার স্ত্রী; হাতে হাত ধরে সিংহের চামড়ার 
আসনে বসে আছে ব্রাউন ও আনে; পিছনে একট। চেয়ারে জাকিয়ে বসে 
আছে টিবস্‌; আর ছোট্ট নকিমা গম্ভীরভাবে বসেছে একজন ভাইকাউন্টের 
কাধে । 

ব্রাউন প্রশ্ন করল, “বটিকাগুলি নিয়ে কি করতে চাও ?” 

জেন বলল, “তোমার ঘেমন ইচ্ছা । ওগুলে! পাবার জন্য তুমি তো 
জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছিলে ৷ ওগুলে। তুমিই নাও” | 

ব্রাউন বলল, “না । জীবনের ঝুঁকি তো! আমর সকলেই নিয়েছিলাম; 
তাছাড়। আসলে তুমিই তে। ওগুলে। পেয়েছ। এনিয়ে যত ভাবছি ততই নিজের 
ভুল বুঝতে পারছি। সভ্যি কথা বলতে কি, আমরা .অনেকেই এত বেশদিন 
বেঁচে থাকি ষে তাতে জগতের কোন কল্যাণই হয় না। অনেকেরই আরও 
আগেই মরে যাওয়। উচিত ।” 


টারজন-_২-১৬ 
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“কি করা হবে আমি বলছি। এগুলি আমরা ভাগাভাগি কমে নেব। 
আমরা পাঁচজন হব চিরজীবী 1” 

“আর চিররূপসী।' আনে ধোগ করল। 

একটু কেশে টিব্‌স্‌ বলল, “যদি ক্ষম। করেন €তো একট। কথা বলি মিস। 
এত বছর ধরে ট্রাউজার ইপ্ডিবি করতে হবে সে কথা ভাবতেও ভাল লাগে 
না। আর রূপ--ওরে বাবা! তাহলে তো চাকবিই জুটবে না। হুন্বর 
খাঁনসামার কথা কে কৰে শুনেছে?” 

ব্রাউন তবু বলল, “তাহলেও আমরা ভাগ করেই নেব। তুমি খেয়ো না। 
কিন্তু সাবধান কোন প্রিম্নের কাছে ষেন এগুলি বিক্রি করো ৭। এই নাও, 
পাচটা সমান ভাগ করেছি ।” 

জেন হেসে বলল, “তোমর। কি নকিমার কথা তুলেই গেছ?” 

ব্রাউন বলল, “ঠিক কথা । ভাগ হবে ছ'টা। অনেক মানুষের চাইতে এ 
ঝগতে নকিমীর দরকার অনেক বেশী।” 


ররর রাজের 


টারজঘ ও দি নিওগার্ড মে 


' চিতা-মানুষের দেশে টারজন 





১বড় 


মেয়েটি অস্বস্তির সঙ্গে বিছানায় পাশ ফিরুল। বাতাশের বেগে পেট-মোটা। 
মাছিগুলে৷ সশবেে তীবুর চাদদোয়ার উণর আছড়ে পড়ছে । খোটায় টান লেগে 


& তাবুর দড়িগুলে। কড়কড়, শব করছে । খোলা পর্দাগুলে। বাতাসে উড়ছে। 


সী 


তবু ঘুমন্ত মানুষটি পুরে! জাগল না। সারা দিন অনেক ধকল গেছে । ভাপস৷ 
জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একঘেয়ে দীর্ঘ পদধাত্রায় সে ক্লাস্ত। শুধু একদিন তে। 
নয়, অনেক দূর অতীতে যেদিন সে রেলের পথ ছেড়ে এসেছে তারপর থেকেই 
চলেছে এই একটানা পথ চল! । 

অভ্যাসের ফলে শারীরিক ধকল তার অনেকটা সয়ে গেছে? কিন্তু এই 
অপরিকল্পিত ও অবিবেচনাপ্রস্থত সফরে তার একমাত্র সঙ্গী স্থানীয় 
আদিবাসীদের অবাধ্যত। ষেন তার মনের উপর প্রভূত চাপ স্থষ্টি করেছে। 

মেয়েটি যুবতী, একহারা গড়ন, দীর্ঘ শারীরিক শ্রমে অনভ্যন্ত। এক 
রাউও্ড গল্ফ, খেলা, কয়েক সেট টেনিস খেলা, বা একটু দৌড়-ঝাপ করার বেশী 
পরিশ্রমে সে মোটেই অভাত্ত নয়। অথচ দেহ-মনের এইটুকু মূলধন নিয়েই 
সে ঝাপিয়ে পডেছে এই উন্মাদ অভিষানে; এ-পথের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের 
কোন ধারণাই তার ছিল না। এ ধরনের অভিষানের পক্ষে তার শারীরিক 
দক্ষতার যত অভাবই থাকুক, “গোল টেবিল”-এর কোন মহাবাঁরই তার চাইতে 
দুতর ইচ্ছাশক্তির গর্ব করতে পারত না। 

ন। জানি কি অনিবার্ধ প্রয়োজন তাকে এই পথে নিয়ে এসেছে ! বিলাস 
ও স্বাচ্ছন্দ্ের পথ ছেড়ে কোন্‌ প্রম্নোজনে সে এসেছে এই আদিম অরণ্যে) 
বিপদ, রোদ-বুষ্টি ও ক্লান্তির এই অনভ্যপ্ত জীবনে? কেন সে এসেছে? 
নিশ্চয়ই শিকার করতে নয়) একমাত্র খাস্ছের প্রয়োজন ছাড়া কোন শিকার 
মে করে নি। আফ্রিকার গভীর অরণ্যের জীবজন্তর ছবি তোলার জন্তও 
নয়; তার সঙ্গে কোন ক্যামেরা নেই । কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার শ্বার্থেও 
নয়) আর তা যদি হয়ও তাহলেও নিরক্ষবৃত্তীয় সর্ষের প্রচণ্ড দাবদাহের 
সুখে এবং পশ্চিম আফ্রিকাবাসীদের তুরু মুখ দেখে দেখে সে মানমিকতা 
অনেকদিন আগেই নিঃশেষ হরে গেছে। কাজেই তার দুটি সাহসী ,ধৃঘর 
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চোখের দৃষ্টির মতই এ প্রশ্নের গোলকধাধা এখনও ছুরধিগম্য গোলকধাধাই 
রয়ে গেছে । 

বাতাসের দাপটে গোটা অরণ্য উথালপাথাল।, ঘন কালো মেঘে 
আকাশের মুখ ঢাক।। অরণ্যের কও গুন্ধ। হিং্রতম পশ্ডও যেন ভাকতে 
তুলে গেছে। একমান্ত্র অগ্নিকুণ্ডের বামুতাড়িত লেলিহান শিখাগুলির কম্পিত 
আলোকপাতে তীবুর গারে নানা বিচিত্র আলে।-ছায়ার নৃত্য চোখে পড়ছে। 

এই প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে একটিমাত্র আক্কারি প্রহরী ঘুম-ঘুম চোখে জেগে 
আছে। ছুটি প্রাণী ছাডা তাবুর অন্য সকলেই ঘুমিয়ে আছে । বিশাল বপু 
আদিবাসীটি চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে ঘুমন্ত মেয়েটির তাবুর দিকে । 

আকাশ ভেঙে ঝড় নেমে এল | বিদ্যুতের ঝলকানি । অবিরাম বজ্ঞের 
ছুংকার। বৃষ্টি এল। প্রথমে বড় বড় ফৌোটাক়, তারপর মুষলধারে। বৃষ্টির 
ধারায় গোটা শিবিরই ঢেকে গেল । 

মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল । বিহ্যতের আলোয় দেখতে পেল, একটা লোক 
উাবুতে ঢুকল । সর্দার গোলাটোর বিশাল দ্রেহকে চিনতে তার তুল হল নাঁ। 
কনুইতে ভর দিয়ে পাশ ফিরে প্রশ্ন করল, “কিছু কি গোলমাল হয়েছে 
গোলাটেো ? কি চাও তুমি?” 

লোকটি চাপ। গলায় জবাব রিল “তোমাকে চাই কালি বাওয়ান।।” 

তাহলে শেষ পযন্ত তাই ঘটল! ছ্দিন যাবৎ এই ভয়ই সে করছিল । 
দলের অন্য সকলের মুখেই সে দেখেছে চাপ! ত্বণার প্রকাশ। লেই একই ঘৃণা 
ফুটে উঠেছে এই লোকটির চোখে । 

খাটিয়ার পাশে রাখা খাপ থেকে রিভলবারট। বের করে মেয়েটি বলল” 
“বেরিয়ে ধাও; নইলে তোমাকে মেরে ফেলব ।” 

লোকটি একলাঁফে তার দিকে এগিয়ে এল । মেয়েটি গুলি ছু'ড়ল। 


৯- ক চে 


অপবণ্ের বুকে ঝড়ের তাগ্ুব বয়ে গেল পশ্চিম থেকে পৃবে। পিছনে পড়ে 
রইল হিযতন্ন, হুনড়ানো। শাখা-প্রশাখা, কোথাও বা সমূলে উৎপাটিত বড় 
বড় গাছ। 

একট! প্রকাণ্ড গাছের নীচে আশ্রত্ নিয়ে ঝুঁকে দাড়িয়ে আছে একটি 
মান্য । তার এক বগলে শীতে কুঁকড়ে গায়ের সঙ্গে কি একট। ষেন লেপ্টে 
রয়েছে । লোকটি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা বলছে? অন্য হাত দিয়ে আদর 
করছে। দেখে মনে হয় তার ছেলে বুঝি । কিন্তু তা নয়, একটা ছোট 
বানর । বাতাসের প্রতিটি ঝাপটা, বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকানি, আর বজ্পের 
প্রতিটি ছংকাবের সঙ্গে লঙ্গে সে কেপে কেঁপে আরও কুঁকড়ে যাচ্ছে । হঠাৎ 
বড়ের দাপট চরমে উঠল। যে গাছের নীর্চে তার! আশ্রন নিয়েছিল লেট 


টারজন এণ্ড দি লিওপার্ড মেন ২৪৪ 


ভেঙে পড়ল । বিড়ালের মত লোকটি এক পাশে লাফিয়ে পড়ল ৷ বানরট। 
ছিটকে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে । কিন্তু একটা মোটা ভাল এসে লাগল 
লোকটির মাথায়; সে মাটিতে পড়ে গেল; ভালটা তাকে মাটিতে পুতে 
ফেলল । | 

ঝড় থেমে গেল। বানরট। মনিবকে ডেকে ডেকে অনেক খুঁজল। 
অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। তারই মধ্যে এক সময় গাছের নীচে খুঁজে পেল 
মনিবকে, নিশ্চল ও নি্াণ। 


সং সু 


কিবব, গ্রামের ছোট দলটির প্রাণ-পুরুষ ছিল নিয়ামওয়েগি । নিজের গ্রাম 


» টুম্বাই থেকে সে সেখানে গিয়েছিল একটি কৃষ্ণ স্থন্দরীর পানিগ্রহণ করতে । 


মনের ফুক্তিতে চলতে চলতে খেয়ালই ছিল না? হঠাৎ এক সময় নেমে এল 
ন্রিক্ষবৃতাঞ্চলের রাত। 

কিবব, ও টুম্বাই গ্রামের মাঝখানে কয়েক মাইলব্যাগী ঘন অরণ্য । 
মাইলের পর মাইল বিপজ্জনক পথ | প্রেমিকার কথামত সে হয়তে। সে-রাতট। 
কিব্ব,তেই কাটিয়ে দিত; কিন্তু একট। কারণে তা সম্ভব হয় নি। টুম্বাই 
গ্রামের ওঝা তার উপর নিষেধাজ্ঞ। জারি করেছিল যে কিবব,তে বাত কাটাতে 
হলে তাকে একটা মূল্য দিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত সে মূল্য দেবার ক্ষমতা 
নিয়ামওয়েগির ছিল না; আর সেটাই তার দুঃখের কারণ হয়ে দেখ! দিল | 

দৈনিকটি নিঃশব্ব পদক্ষেপে টুম্বাইয়ের পরিচিত পথ ধরে চলতে লাগল ! 
সঙ্গে বর্শা ও ঢাল; কোমরে ঝুলছে লম্বা ছুরি । কিন্তু নিশাচর দানবের বিরুদ্ধে 
এসব অস্ত্রের শক্তি কতটুকু? বরং তার গলার তাবিজটা তার চাইতে বেশী 
শক্তি ধরে । মাঝে মাঝেই মেটাতে আঙ,ল বুলিয়ে মে তার কুল-দেবত। 
“মুজিমো'র স্তব করছে। 

একসময় তার মনে হল, মেয়েটির জন্ত এতটা ঝুঁকি নেওয়ার কোন অর্থ 
হয় না। 

কিবব, গ্রাম ছেড়ে মাইল খানেক আসার পর ঝড় উঠল। তার মধ্যেই 
বেশ কিছুটা পথ এগিয়েও গেল? কিন্তু শেষ পর্যস্ত একট! বড় গাছের নীচে 
আশ্রয় নিতে বাধা হল। পরে ঝড় থেমে গেলে আবার যাত্রা করল। 

অর্ধেক পথ পার হবার পরেই হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তাকে আক্রমণ 
করল । ক্র ধারালো নখর বসে গেল তার কাধের মাংসের মধো । যন্ত্রণায় 
ও আতংকে আর্তনাদ করে ভ্রত ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীর হাত থেকে 
নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। কাধের উপর থেকে থাবাট। সরিয়ে ছুরিটা 
ঘের করতেই আবার বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল; আর সেই আলোয় তার চোখে 
পড়ল চিতাবাঘের যুখোশে ঢাক! একটা মানুষের বীভৎস মুখ। 


২৪৬, টারজন সমগ্র 


নিয়ামওয়েগি অন্ধকারেই আকোল-তাবোল ছুরি চালাতে লাগল; আর 
সেই লোকটি পুনরায় পিছন থেকে নখর বসিয়ে দিল তার বুকে ও পেটে 
পিছন থেকে সে তাকে জড়িয়ে ধরেছে লোমশ হাত'দিয়ে। আবার বল্সে 
উঠল বিদ্যুৎ । ঘে তাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে নিয়ামওয়েগি দেখতে পেল 
না, কিন্ত দেখতে পেল আরও তিনজনকে- একজন তার লামনে, আর দু'জন 
ছুই পাশে । এবার সে আশ! ছেড়ে দিল; আক্রমণকারীদের সে চিনতে 
পেরেছে; চিতাবাঘের চামড়া ও মুখোশপর1 এই লোকগুলি চিতা-মানুষদের 
গুপ্ত সংঘের সদ্য । 

এইভাবে উটেন্গান নিয়ামওয়েগির মৃত্যু হল । 


২_শিকারী 


উষার আলে! পড়েছে গাছের মাথায় । নীচে টুষ্বাই গ্রামের খড়ের ঘরে 
ঘুম ভাঙল গ্রাম-প্রধানের ছেলে ওরাত্ডোর । খড়ের বিছান৷ ছেড়ে সে বাইরে 
এসে পথের উপর দাড়ালো । যে কুলদেবতার নামে তার নাম বাখ। হয়েছে 
ছুই হাত তুলে সেই “মুজিমো”্র উদ্দেশ্তে প্রণাম জানাল । ছুই প্রসারিত 
করতলে স্খাগ্য নৈবেছ্ভ নিয়ে আবলুস কাঠের মৃদ্ধির মত সে দাড়িয়ে রইল 
আকাশের দিকে মুখ তুলে । 

কোন পরিচিত অথচ শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে যেন ভাকছে এমনিভাবে সে বলতে 
লাগল, “হে আমার মিতা, চল দুজন একসজে শিকারে যাই । শিকারকে এনে 
দিও আমার কাছে, আর সব বিপদকে রেখো দুরে । হে শিকারী, আজকের 
মত খাস্ভ আমাকে জুটিয়ে দিও |” 

যে পথ ধরে ওরাপ্ডো একাকি শিকারে চলল মাইল ছুই পর্যস্ত সেটা কিবব,. 
গ্রামে ধাবাবও পথ। পরিচিত পথ, কিন্তু আগের বাতের ঝড়ে পথের এত 
ক্ষতি হয়েছে ষে অনেক জায়গায় সে পথে চলাই ছষ্কর। “বার কয়েক তো 
পথের উপর গাছ পড়ে থাকায় তাঁকে পথের পাশের ঝোপের ভিতর দিয়েই ষেতে 
হল। তেমনি ঘুরে যাবার পথে একবার তার চোখে পড়ল, একট। ভূপতিত 
গাছের ভালপালার নীচে থেকে মানুষের একট! প! বেরিয়ে আছে। 

ওরাণ্ডো খামল। একটু পিছিয়ে এল । মান্থষটা যেখানে পড়ে আছে 
লেখানকার ভালপালাগুলো৷ নড়ে উঠল। মৈনিকের হাতের বর্শা উদ্তত হল; 
পরক্ষণেই মনে হুল, পালিয়ে ধাবে। পা দেখেই মে বুঝতে পেরেছে লোকটি 
শ্বেতকায়। গ্রাম-প্রধান লোবোঙ্গোত্ব ছেলে হয়ে সে ভাল করেই জানে ফে 
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কোন সাদ। মাঙ্গষ তাদের বন্ধু নয়। গাছের পাতাগুলে। আবাব নড়ে উঠল; 
ষেখান থেকে মাথ। বের করল একট। ছোট্ট বানর। 

ওরাপোকে দেখে ভয় পেয়ে বানরট। কিচিরমিচিব করতে করতে ছুটে গে 
একটা বড় গাছের ডালে উঠে পড়ল । ওরাণ্ডো তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পায়েন 
দিকেই নজর দিল। সাবধানে অগ্রসর হয়ে ঝুঁকে পড়ে বাকি দেহটা দেখতে 
চেষ্টা করল। 

টৈত্য বিশেষ একটি সাদ। মানুষ; চিতাবাঁঘের চামড়ার কটি-বন্ধনী ছাড়া 
প্রায় নপ্নদেহ 7; গাছের একটা ভারী ভালের নীচে চাপা পড়ে আছে। ছুটি 
ধূসর চোখের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ) লোকটি মারা যায় নি। 

ওরাণ্ডে। সাদামানুষ বেশী দেখে নি; তবে থে কয়েক জনকে দেখেছে 
তাদের সকলেরই অন্তরকম পোশাক | তাদের হাতের অন্ত্র থেকে বেরিয়ে 
আসে ধোয়া, আগুন আর ধাতু । অথচ এ লোকটির পোশাক যে কোন 
আদিবাসীর মত 7 আর সেরকম কোন ভয়ানক অস্ত্রও তার কাছে দেখা যাচ্ছে 
না। তবু অপরিচিত লোকটি সাদা, অতএব শক্র। তাকে বাচানো মানেই 
টুষ্বাই গ্রামের ক্ষতি । কাজেই গ্রাম-প্রধানের ছেলে ও সৈনিক হিসাবে তার 
একটিই করণীয় । ওরাণ্ডো ধুকে তীর বসাল। 

অপরিচিত লোকটি বলে উঠল, “ঘুরে ওপাশে ধাও। ওখান থেকে তোমাৰ 
তীর আমার বৃকে বিধবে না।” 

লোকটিকে ওরাণ্ডোর নিজের ভাষায় কথা বলতে শুনে সে অবাক হয়ে 
গেল। ধনুক থেকে তীরটা তুলে নিল। 

লোকটি বলল, “আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি গাছের নীচে 
চাপা পড়েছি ; তোমার কোন ক্ষতি করতে পারব না।” 

এ আবার কেমন মানুষ? এর কি মৃত্যু-ভয় নেই? 

ওরাণডো শুধাল, “তুমি কে?” 

“জানি না।” 

"কোন্‌ দেশ থেকে এসেছ ?” 

লোকটি আবার মাথ। নাড়ল। “জানি না।” 

“তোমাকে উদ্ধার করলে তুমি কি করবে?” 

“তুমি আমাকে মারবে না? 

“না, তোমাকে মারব না।” 

কাধ ঝাকুনি দিয়ে লোকটি বলল, “কি করব? আপাতত শিকার করব 
কারণ ক্ষিদে পেয়েছে । তারপর একটা জায়গ! খুঁজে নিয়ে শুয়ে ঘুমব ।” 

“আমাকে মারবে ন। ?” 

“কেন মারব? তুমি ঘদি আমাকে মারতে চেষ্টা না কর তাহলে আমিও 
তোমাকে মাঝব না।” 
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মাটিতে পড়া গাছের ভালপালার ভিতর দিয়ে সৈনিক সাদা লোকটার পাশে 
গিয়ে ধাড়াল। একটা ছোট ভালের নীচে সে চাপা পড়ে আছে। ওরাণ্ডো 
ডালটাকে একটু তুলে ধরতেই লোকটি ধীরে ধীরে উঠে দাড়াল। দুজনে 
ছুখোমুখি দাড়িয়ে । ছোট বানরট1 গাছের ভালে নিরাপদ দৃরত্বে বসে মুখ 

ংচে কিচিরমিচির করতে লাগল । 

কাজটা ভাল হল কি মন্দ হল বুঝতে না পেরে ওরাও বর্শাটা হাতে নিষে 
নবাগতকে ভাল করে দেখতে লাগল । নবাগতও গাছটার নীচ থেকে ধন্থক 
ও বশ| তুলে নিল। তার কাধে তীরভতি তৃণীর। অন্য কাধে একট। লম্বা, 
পাকানো দড়ি । কোমরে খাপে ঢাকা ছুরি । ওরাপ্তোর দিকে তাকাল। 

ওরাণ্ডে। বলল? “এবার শিকারে যাব ।” 

«কোথায় 7” 

“সে আমার জানা আছে ।” 

ওরাণডো কিব্ব, গ্রামের পথ ধবেই এগিয়ে চলল । পিছনে নিঃশব পায়ে 
চল্ল নবাগত লোকটি । চলতে চলতে আর একটা বানবের গল শুনে পিছন 
ফিরে তাকিয়ে ওরাণ্ডো দেখল) বানরট। বসে আছে (লোকটার কাধে, আর 
দুজনে অনবরত কথা বলে চলেছে বানবদের ভাষায় । 

অবাক কাণ্ড! এ কেমন ধারা লোক যে ভয় কাকে বলেজানে নাঃ ষে 
বানরদের ভাষায় কথ। বলতে পারে, যে নিজের পরিচয় জানে না, কোথা হতে 
এসেছে তাও জানে না? এপ্রশ্ট্ের উত্তর সে জানে না; কিন্ত প্রশ্নটা মনে 
আসতেই আর একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন জাগল তার মনে: এই জীবটি 
মানুষ তো? 

যে জগতে ওরাও জন্মেছে ও বড় হয়েছে সেথানে বাম করে মান্য ছাড়। 
আরও অনেক রকমের প্রাণী। মানুষ কোন দিন তাদের দেখে নি, অথচ 
মান্থষের উপর তাদের প্রভাব অপরিপীম। সেখানে আছে সংখ্যাতীত 
দৈত্য-দানো ; আছে মৃত মানুষদের আত্মা যারা পরিচালিত হয় সেই সব 
দৈতা-দানোর অশুভ উদ্দেশ্ত সাধনের কাজে। বেশী কথা কি, টুম্বাই গীয়ের 
পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে তাতেই তো! বাস করে এক দানে; 
গ্রামবাসীরা বছরের পর বছর ধরে তাকে আহার জোগায়; এখন সে নদীতে 
কুমীর হয়ে আছে। এই সব কারণেই ওরাতোর মনে এই নিঃশক পথচারী 
সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। 

পথের একটা বাক ঘুরতেই একটা! ভয়াবহ দৃশ্ট দেখে ওরাণ্ডোর চিন্তায় 
বাধা পড়ল। তার চোখের সামনে পড়ে আছে একটি সৈনিকের বিকৃত মৃত 
দেহ। বন্ধু ও সহকর্মী নিয়া মওয়েগিকে চিনতে বিল হল না। কিন্তু কেমন 
করে তার মৃত্যু হল। 

নবাগত লোকটি এসে তার পাশে ঈ্াড়াল। রর মৃতদেহটাকে ভাল 
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করে পরীক্ষা করতে সেটাকে উল্টে দিতেই চোখে পড়ল মুখময় ইম্পাত-নথবের 
নির্মম আঘাতের চিহ্নগুলি। 

নিরুত্তাপ গলায় সে শুধু বলল, “চিতা-মানুষের কাজ ।” 

কিন্ত ওরাণ্ডো তখন থবরৃখর করে কাপছে। বন্ধুব মৃতদেহ দেখামাজরই 
চিতা-মানুষদের কথা তার মনে হয়েছিল, কিন্ত সে চিন্তা এতই মারাত্মক যে 
তাতে বিশ্বাস করার সাহসই তার হয় নি। এই নৃশংস গুপ্ত সমিতির ভীতি 
বাসা বেধে আছে তার মনের গভীরে | তাদের রহস্যময় নরহস্তারক ধমীয় 
অনুষ্ঠান আরও বেশী ভয়ংকর এই কারণে যে তাদের সংঘবহ্ভূ্ত কোন মান্য 
সে সব কখনও চোখে দেখে নিঃ ঝ| দেষ্ফল আর বেচে থাকে নি। 

মৃতদেহটাকে সেই একইভাবে বিরূৃত করা হয়েছে । নরমেধ যজ্ঞের অন্ত 
দেহের কতকগুলি বিশেষ অঙ্গকে কেটে নিয়েছে । ওরাখে। শিউরে উঠল ; 
কিন্ত সে শিহরণ যত ন। ভয়ের, তার চাইতে বেশী ক্রোধের | নিয়্ামওয়েগি 
তার বন্ধু। শৈশব থেকে দুজন এক সঙে বড় হয়েছে । এই পৈশাচিক আক্রমণ 
যাঁরা হেনেছে ভাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তার আত্ম চীৎকার করে 
উঠল । কিন্ত অনেকের বিরুদ্ধে সে একা কি করবে? নরম মাটিতে অনেক 
পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঘে অনেকে মিলে তাকে হতা। করেছে। 

নবাগত লোকটি বর্শায় ভর বেখে নি,শব্দে সৈনিকটিকে দেখছিল--দেখছি'ল 
তার মুখের শোক ও ক্রোধের প্রকাশ । বলল, “তুমি একে চিনতে 1?” 

“আমার বন্ধু 1” 

নবাগত কোন কথা বলল না; দক্ষিণের পথে বা বাড়াল। 

ওরাপ্ডো তাকে অনুসরণ করে বললঃ “কোথায় যাচ্ছ ?” 

“যারা! তোমার বন্ধুকে মেবেছে তাদের শান্তি দিতে |” 

ওরাণ্ডে। প্রতিবাদ করে বলল, “তারা সংখ্যায় অনেক; আমাদেরই মেবে 
ফেলবে ।” 

নবাগত জবাব দিল, “তার! চারজন । আমিই মারতে পারব ।” 

“তার। যে চারজন ত। জানলে কেমন করে ? 

পায়ের কাছের পথট। দোঁথয়ে নবাগত বলল, “একজন বৃদ্ধ, খুঁড়িয়ে হাঁটে, 
একজন ঢ্যাঙা ও সরু; অপ ছুজন যুবক সৈনিক । তারা হাটে হাঙ্ক! পায়ে? 
ষদ্দিও একজনের শরীর বেশ ভারী ।” 

“ভুমি তাদের দেখেছ ?” 

“তাদের, পাসের ছাপ দেখেছি ; সেটাই যথেষ্ট ।” 

কথাগুল ওরাগ্োর মনে ধরল । লোকটা পথের হদিস বোঝে বটে। 
আর ্বিধ নয় । যাথাকে কপালে, ওর সঙ্গেই পে যাবে। 

বলল, “অন্তত ওরা কোন্‌ গ্রামে ফিরে গেল সেট। তে জেনে আসতে 
পারব । আমার বাব! টুষ্বাই গ্রামের সর্দার । সারা ওয়াটেল। দেশে সে 
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হরকবা পাঠাবে ; যুদ্ধের ঢাক বেঞ্জে উঠবে ) উটেজ। যোদ্ধারা দলে দলে আসবে । 
তখন আমরা চিতা-মাছষদের গ্রাম আক্রমণ করে নিয়ামওয়েগির রক্তের 
প্রতিশোধ নেব ।” 

দুজনে পথ চলতে লাগল । এক সময় ওরাপ্ডোর মনে হল, তার সঙ্গীটি 
কোন সাধারণ মানুষ নয়) অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী । বিছ্যুৎচমকের 
ঘত সহসা একটা নতুন চিন্তা তার মনে দেখা দিল : যে পরলোকগত পূর্বপুরুষের 
নামে তার নামকরণ হয়েছে তার আত্মাই বুঝি এসে দেখা দিয়েছে এই 
নবাগতের রূপ ধরে_-এই লোকটিই তার “মূজিমো 1” তাছাড়া, মুজিমোর 
কাধের উপরকার ছোট বানরটিও একটি আত্ম।। হয়তো বা নিয়ামওয়েগির 
ধেমন সার! জীবনের বন্ধু ছিল, তেমনি এব৷ ছুজনও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু । 

সে ডাকল, “মুজিমো !” 

নবাগত মৃখ ফিরিয়ে চারদিক তাকিয়ে বলল, “তুমি মুজিমোকে ডাকলে 
কেন ?” 

ওরাও জবাব দিল “আমি তোমাকেই ডেকেছি মুজিমো |” 

“মুজিমো। বলে ?” 

যা” 

“ভুমি কি চাও ?” 

ওরাণ্ডো৷ বুঝল, সে ভূল করে নি; এই তো! তার মুজিমো | 

“তুমি আমাকে ভাকছিলে কেন?” 

কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ওরাও শুধাঁলঃ “আমর কি চিতা-মাম্থুষদের' 
কাছাকাছি পৌছে গেছি মুজিমো ?” 

আমরা সেদিকেই চলেছি । তবে বাতাসট] উন্টে। দিকের হওয়ায় পথের; 
নিশানা ঠিক করতে অন্থবিধা হচ্ছে । আমি তাদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি না। 
কিন্ত বাতাসে আমার গায়ের গন্ধ তাদের নাকে পৌছে ঘাচ্ছে।” 

“তাহলে কি করবে? বাতাস তো! আর আমাদের সুবিধামত 
বইবে ন1।” 

“এক কাজ করা যাক। গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়। যাক।' 
তাতে ছুটো স্থুবিধা_আমার গায়ের গন্ধ বাতাসে তাদের নাকে না গিয়ে 
মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে, আর ভ্রত ছুটে যাওয়ার দরুণ আমি তাকে 
শিকারকে ছাড়িয়ে গিয়ে উল্টো দিক থেকে ধরতে পারব । চলে এস।” 

বলেই একটা বড় গাছের ভাল ধরে লে ঝুলে পড়ল। ওরাত্ডো টেচিত়্ে 
বলল, “দাড়াও । আমি তে! গাছে-গাছে চলতে পারব না ।” 

“তাহলে হেঁটেই এস। আমি এগিয়ে গিয়ে চিতা-মাচ্ষদের ধকে 
ফেলব ।” 

ওরাত্ডোকে আর কোন কথ। বলার স্থযোগ না দিয়েই বানরটাফে কা্চে 
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নিয়ে নবাগত লোকটি মুছূর্তের মধ্যে গাছ-পাতার আড়ালে অদৃশ্ঠ হয়ে গেল। 
সবিম্ময়ে তার কথ। ভাবতে ভাবতেই ওবাণে। পায়ে হেটে এগোতে লাগল । 

নিজের চিন্তায় সে এতই ডুবে গেল ষে কোন দিকেই তার কোন খেয়াল 
ছিল না। কিন্তু এই আদিম অরণো দীর্ঘ সময় নিজের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাক! 
ঘে ভাল নয় সেট। বোঁধ হয় তার জান। ছিল না। 

হঠাৎ বনের যধো একটা ছোট খোলা জায়গায় পৌছলে চার পাশের 
ডালপাল! ষে নড়েচড়ে উঠল সেটাও তার নজরে এল না। সে ষদি আরও 
বেশী সতর্ক থাকত তাহলেই বুঝতে পারত যে চার জোড়। হংত্র লোলুপ চোখ 
গাছপালার আড়াল থেকে তার উপর নজর বেখে চলেছে । যেই সে খোলা 
জায়গাটার মাঝখানে পৌছে গেল অমনি ভয়ংকর চীৎকার করতে করতে 
বীভৎসভাবে সজ্জিত চারজন সৈনিক লাফিয়ে পড়ে তার দিকে ছুটে এল । 

লোবোঙ্গের ছেলে ওরাত্ো আগে কখনও চিতা-মাচ্ষদের সংঘের ভয়ঙ্কর 
কোন সদশ্যাকে চোঁখে দেখে নি ; তবু এই চারজনকে চিনতে তার কোন অস্বিধা 
হল না। তখন তার! চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে । 


৩-_মর! মানুষ কথ! কয় 


মেয়েটি গুলি ছু'ড়তেই গোলাটো। যন্ত্রণার চীৎকার করে উঠল? ভান হাতের 
কমুইয়ের উপরটা৷ ক হাতে চেপে ধরে ছুটে তাবু থেকে বেরিয়ে গেল। কালি 
বাওয়ানা উঠে পোশাক পরল, খাপে-ঢাক1 পিস্তলমহ কাতুজের বেণ্টটা বেঁধে 
নিল। বাতে আর ঘুমনো ঘাবে না; গোলাটে। আহত হলেও ভয় করবার মত 
আরও অনেকেই তো বয়েছে। 

লনট! জেলে চেয়ারে বদল; রাইফেলটাকে পাশে রাখল । বাকি রাতটা 
জেগেই পাহারা দেবে । কিন্ত সে বাতে আর কিছুই ঘটল না। একসময় সে 
তন্দ্রায় ঢলে পড়ল । 

যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘণ্টাখানেক মত বেলা হয়েছে। ঝড় থেমে গেছে, 
কিন্ত তাবুর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার চিহ্ন । তাবুর দরজার কাছে এগিয়ে 
মেয়েটি তার চাকরকে ডেকে স্্ানের জল এ প্রাতরাঁশ দিতে বলল। দেখল, 
কুলিরা! বাঁধা-ছাদা করছে । ব্যা্ডেজ-বীধ! হাতটা গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে গোলাটো 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । চাকবটাকে দেখতে পেয়ে আবার ডাকল; কিন্ত কোনব্কম 
সাড়। ন! দিয়েই সে একটী। দড়ি নিয়ে হাটতে লাগল । ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটি 
তার কাছে গিয়ে বলল, “ইম্বা, আমার ডাক শুনেও কেন এলেনা ? কেন আমার 


প্লানের জল ও প্রাতরাশ দিলে না?” 
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'মাঝবয়সী লোকট। মাথ নীচু করে দাড়িয়ে রইল। গোলাটো তাকিয়ে 
"আছে তার দিকে । অভিযানের অন্ত লোকরাও কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে 
আছে। কারও চোখেই বন্ধুত্বের লেখানাত্র প্রকাশ নেই । 

মেয়েটি জোর গলায় বলল, “উত্তর দাও ইন্বব। কেন আমার কথার অবাধ্য 
হচ্ছ ?” 

লোকটি জবাব দিল, “গোলাটো৷ আমাদের সর্দার । সে হুকুম দিয়েছে । 
উদ্বা গোলাটোকে মান্ত করে।” 

কালি বাওয়ান। সঙ্গে সঙ্গে বলল, “ইম্বা মান্য করবে আমাকে, গোলাটো 
আর (তোমাদের সর্দার নয় । খাপ থেকে বন্দুকটা বের করে নলটা রাখল ইচ্বার 
উপর । “কানের জল দিয়ে দাও । কাল রাতের অন্ধকারে দেখতে পাই নি, 
তাই গুলি লেগেছিল গোলাটোর হাতে । এখন কিন্তু নিভূলি গুলি করতে 
পারি। যাও!” | 

মিনতিভরণ চোখে ইন্বা তাকাল গোলাটোর দিকে । কোন ভরসা পেল 
না। ভয়ে ভয়ে ইস্বা কত্রার তীবুব দিকে চলে গেল। অন্য আদিবাসীরা 
নিজেদের মধ নীচু গলায় কথ। বলতে লাগল। 

ইন্বা স্লানের জল দিল । প্রাতরাশও এনে দিল । খেতে খেতেই সে দেখল, 
কুলির] মালপত্র বেঁধে যাত্রার আয়োজন করছে, অথচ মে তো! যাত্রার হুকুম 
জারি করে নি। 

এগিয়ে গিয়ে গোলাটোর বদলে আর একটি লোককে জিজ্ঞাসা করল, “এ 
সবের অর্থ কি?” 

লোকটি জবাব দিল, “আমর ফিরে যাচ্ছি ।” 

“আমাকে এক। রেখে তোমরা ফিরে যেতে পার না|” 

লোকটি বলল, “ভূমিও আমাদের সঙ্গে আসতে পার। তবে তোমার ব্যবস্থ। 
তোমাকেই করতে হবে।” 

বেপরোয়। ভঙ্গীতে মেয়েটি বলঙ্গ) “এ কাঁজ তোমরা করতে-পার না। আমি 
ঘেখানেই যাঁৰ সেখানেই তোমর। আমার সঙ্গে যাবে-_এই শর্তেই তোমরা বাজী 
হয়েছিলে। মালপত্র নামা; আমি হুকুম ন। দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। 

লোকটি তবু ইতস্তত করছে দেখে মেয়েটি রিভলবার বের করল। এবার 
গোলাটো হস্তক্ষেপ করল | বশইফেলঘারী অন্কারিদের দিকে এগিয়ে এসে ঠোট 
বেকিয়ে বলল, “থাম! তোমরা তাবুতে ফিরে ঘাও। আমরা নিজেদের 
দেশে ফিরে যাচ্ছি । গোলাটোর সঙ্গে ধদি ভাল বাবহার করতে তাহলে 
এস্ব ঘটত না? কিন্তু তা. তুমি কর নি, আর এটা তারই শাস্তি। তুমি 
আমাদের সঙ্গে আসতে পার, কিন্ত হুকুম চালাতে পারবে না। এখন 
গোলাটোই মানব ।” 

“তোমাদের সঙ্গে আমি ঘাব না। ধর্দি তোমরা! আমাকে এথানে রেখে 
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চলে যাও তাহলে রেল-স্টেশনে পৌছে সমস্য ব্যাপারটা কমিশনারকে রিপোর্ট: 
করলে তোমাদের কি শাস্তি হবে তা তে। জান ।” 

“তুমি কোন দিন ফিরে যেতে পারবে না1” উদ্ধত ভঙ্গীতে কথাগুলি বলে 
গোলাটে। অপেক্ষমান কুলিদের ঘাত্রার হুকুম করল। 

মেয়েটির চোখের সামনে সকলে সার বেঁধে জঙ্গলের মধো অনৃষ্ত হয়ে গেল। 
ভগ্নহৃদয়ে সে তাবুতে ফিরে গেল । 

এখন সেকি করবে? এগিয়ে ধেতে পারবে না; পিছিয়েও যাবে না। 
একটি মাত্র পথই খোল! আছে । এখানেই থাকবে, ঘথানস্তব ভাল একটা 
স্থায়ী আন্তান! বানাবে, অনেক অনেক মাস পরে যদি কোন উদ্ধারকারী দল 
এপথে আসে তারই প্রতীক্ষাকস এখানে অপেক্ষ। করবে । 

যে খাগ্ঘসম্তার ওর। তার জন্য রেখে গেছে, হিসাব করে দেখল তাতে তার 
এক মাসের মত চলে যাবে । তারপর ঘদ্দি যথেষ্ট শিকার মেলে তাহলে সেই 
মময়টাকে ইচ্ছামত বাড়ানোও ঘাবে। কিন্ত অনাহারই তে! একমাত্র সমন্তা 
নয়। চারদিকে আছে হিংন্ত্র প্রাণীর দল । আছে শক্রস্থানীয় আদিবাসীর!। 
তা ছাড়। আছে জঙ্গলের নানা রকম মারাত্বক রোগ । 

ধাই হোক, আপাতত সে সৰ চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে সে নিজের 
কাজে মন দিল; জিনিসপত্র গোছগাছ করল । নিশাচর প্রাণীদের হাত 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্থায়ী আবাস “বোমা” বানাতে শুরু 
করল। 

ষখন ক্লান্ত লাগে তখন বিশ্রাম নেয়, দিন-পঞ্জীতে সব কথা লিখে রাখে । 
এই ভাবেই সময় তার কেটে ঘায় । 


ওদিকে সংঘের প্রতীক চিতাবাঘের চামড়ায় সজ্জিত চারমৃতি ওরাপ্ডোকে 
ঘিরে ধরতেই তার চোখের সামনে ভেমে উঠল বন্ধুর বিকৃত মৃতদেহের ছবি। 
মনের পটে আকা পড়ল নিজের শোচনীয় পরিণতির ছবি। কিন্তু মে ঘাবড়াল 
না। সে সৈনিক? মরতে হয় মরবে, তবু নিয়ামওয়েগির মৃত্যুর প্রতিশোধ 
সেনেবে। প্রাণপণ শক্তিতে বর্শাটাকে চেপে ধরে আঘাত হানল। এক শক্র 
আর্তনাদ কবে মাটিতে পড়ে গেল; উটেঙ্গার অস্ত্রের শানিত ফলাটা তার 
বুকে আমূল বিদ্ধ হয়েছে । ওরাত্োর ভাগ্য ভাল ঘে চিতা-মান্ষরা শিকার 
ধরতে বর্শা বা তীরের বদলে ব্যবহার করে কেবলমাত্র ইম্পাত-নখর। এই 
নখবের সাহায্য ভিন্ন অন্ত অস্ত্রে নিহত হলে সে দেহ তাদের ধর্মামুষ্ঠানের কাজে 
লাগে না। 

বাকি তিনজন ধীর পায়ে এগোতে লাগল। গোটা বনভূমি নিম্তন্ধ। 
প্রকৃতি ধেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই শোচনীয় ঘটনার দিকে তাকিয়ে আছে। 
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হম! নিকটবতাঁ গাছটার উপর থেকে আস! একট] বানরের আর্তনাদে সে 
স্তবূত। ভেঙে খান খান হবে গেল। শব্দটা এল ওরাপ্ডোর পিছন দিক থেকে । 
পলকের জন্য পিছন ফিরে তাকিয়ে যা দেখতে পেল তাতে অপ্রত্যাশিত স্বস্তির 
আনন্দে তার মন নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠল। তৃতীয় শক্রটি তার মুজিমোর 
হাতের মধ্যে বুধাই হাত-পা ছু'ড়ছে প্রাণরক্ষার তাগিদে। 

ক্রুত মুখ ফিরিয়ে এনে সে বাকি শক্রদের মোকাবিলার জন্য রুখে দাড়াল। 
পিছন থেকে কানে এল একট। বর্বর হুংকার | তা শুনে তার মাথার চুল খাড়া 
'হয়ে উঠল। ফিরে তাকাবার অবসর নেই। বীভৎস মুতিগুলো ইম্পাতের 
বাক] নখব্গুলে। থাবার মত মেলে ধবে এগিয়ে আসছে তাকে ধরতে । 

যে ঘটনাকে বলতে এত মময় লাগল আসলে সেট! ঘটে গেল কয়েক 
সেকেণ্ডের মধ্যে। পিছন থেকে একট! মতি হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে 
ওরাণ্ডোকে পাশ কাটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রথম চিতা-মান্ুষটার উপর। 
মৃতিটি ওরাগ্ডোর মুজিমো। এও কি সম্ভব ঘে তার চিতার গল! থেকেই 
বেরিয়েছে সেই পাশবিক ভয়ংকর হুংকার ! যাই হোক, বেগতিক বুঝে চতুর্থ 
শক্রুটি মুখ ঘুরিয়ে জলের দিকে ছুট দিল) শেষ সঙগীটিকে ছেড়ে দিয়ে গেল 
তার ভাগ্যের হাতে ! 

মুজিমো তখন ছুটি যুবক চিতা-মানুষের বড়টির সঙ্গে লড়ছে। তাকে 
সাহাধ্য করতে ঘুরে দাড়াতেই ওরাণ্ডো বুঝল, তার পাহাযোর কোন দরকার 
হবে না । শক্ত মুঠোয় ছুটে থাবাওয়ালা হাতকে একনঙ্গে চেপে ধরে আর এক 
হাতে মুজিমো। চেপে ধরেছে তার গলা । একটু একটু করে তার দম বদ্ধ হয়ে 
আসছে। ক্রমে তার হাত-পা সহ গোটা শরীরই শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল। 
মৃতদেহটাকে সে মাটিতে ফেলে দ্িল। একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে 
যন্ত্রের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের উপর একট পা তুলে দিল। 
তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে এমন ভক়ংকন্মভাবে একট। হুংকার দিল ষে 
ওরা্ডোর পা! ছটো। থর্‌ থরু করে কাপতে লাগল । 

এ বুকম হুংকার উটেঙ্গ। আগেও শুনেছে; শুনেছে অরণ্যের গহন গভীর 
থেকে ভেসে আনতে; সে হুংকার গোরিলাদের জয়োল্লাম। কিন্তু তার 
মুজিমৌর কে কেন পশুর হুংকার? মুজিমোর কথা৷ সে অনেক শুনেছে; 
প্রত্যেকেরই মুজিমো। থাকে ; আর প্রত্যেক মুজিমোই নান! মানবিক গুণের 
অধিকারী । কিন্তু এ কথা সে জীবনে কখনও শোনে নি থে মুজিমে সিংহ 
সিদ্বার মত গর্জন করে, অথবা গোরিলার মত হুংকার দেয় । তাহলে কি তার 
সুজিমোই কোন ম্বৃত সিংহ বা বানরের মুজিমোও হতে পারে ? 

তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরাপ্ডো ভয়ে ভয়ে বলল, “মুজিমো, আজ তুমি 
আমার প্রাণ বক্ষ। করেছ। এ প্রাণ তোমাব।” 

মুজিমো বলল, “এখন মনে পড়ছে, তুমিও আমার প্রাণ রক্ষা করেছ ।” 
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“হ্যা মুজিমো, আজ সকালেই ।” 

“আজই সকালে! হ্যা, তাই। আমরা শিকারে যাচ্ছিলাম। আমি 
সত্যি ক্ষুধার্ত; শিকারে চল ।” 

ওরাণ্ডো বলল, “ঘে পালিয়ে গেল তার পিছু নেব না? ওদের গ্রামটা 
চিনে আসতে হবে না?” 

মুজিমো৷ বলল, “আগে মরা মাচুষদের সঙ্গে কথা বলে দেখি) তারা কতটা 
কি বলতে পারে ।” | 

ভয়কম্পিত গলায় ওরাণডে। শুধাল, “তুমি মরা মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে 
পার?” 

মুজিমে। বলল, “শব্দ দিয়ে কথা না বললেও অনেক সময় তার! অনেক 
কিছু বলতে পারে । এই যে লোকটাকে দেখছ” সর্বশেষ নিহত যুবকের মৃতদেহ 
দেখিয়ে বলল, “এ হচ্ছে ছুটি যুবকের মধ্যে বড়টি। ওখানে পড়ে আছে 
ঢ্যাডা, সর লোকটি । আর তোমার বশীয় বিদ্ধ হয়ে ওখানে যে পড়ে বয়েছে 
সে হল বুড়ো খোড়। লোকটি । কাজেই এই তিনই আমাদের বলে দিচ্ছে 
ঘে পলায়িত লোকটিই যুবকদ্বয়ের মধ্যে ছোট ।” 

এবার সে আরও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল মৃতদেহগুলি, 
তাদের অলংকারপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, তাদের থলের জিনিসগুলি মাটিতে ঢেলে 
ফেলল। একট৷ বড় থলে থেকে বের হল মানুষের শরীরের কতকগুলি কাটা 
অংশ। 

ওরাণ্ডে। বলল, “এই তে! নিয়ামওয়েগির কাটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এখন আর 
কোন সন্দেহ নেই থে এরাই তাকে মেরে ফেলেছে ।' 

মুভিমে! বলল, “সে বিষয়ে কখনও সন্দেহ ছিল না। এ কথাটা মরা মানুষ 
না বললেও চলত ।” 

“তাহলে ওরা আবু কি কি কথ! বলেছে মুজিমো। 1” 

ওদের ধারালে। দাত বলেছে ওরা নরমাংস খায়; ওদের কবঝচ আর থলের 
জিনিসপত্র বলেছে যে ওরা! জেলে ; কোন বড় নদীর ধারে বাস করে, আর কুমীর 
গিমলাকে ভীষণ ভয় করে। ওদের থলের বড়শি ও কবচই সে কথা আমাকে 
বলে দিয়েছে । ওদের অলংকার অস্ত্র এবং কপাল ও থুতনির কাটা দাগ 
থেকেই জানতে পেরেছি ওরা কি জাতি, আর কোন্‌ দেশে বাস করে। ষে 
পালিয়ে গেছে তাকে অহ্সরণ করার কোন দরকার নেই ; তার বন্ধুরাই সব 
কথ। বলে দিয়েছে । তাই আপাতত শিকারে চল। চিতা-মানষদের গ্রামে 
পরে যাওয়। যাবে ।” 

ছুজন শিকারের সন্ধানে চলল । ঘুরতে ঘুরতে পেল একটা ওকাপি_ মধ্য 
'আফ্রিকার জিরাফ জাতীয়.একটা জন্ত | তার মাংস নিয়ে ছুজন বসে গেল 
খেতে । ওরাত্ডো প্রথমে ইতস্তত করল। তার পছন্দ ঝল্সানে! মাংস। কিন্ত 
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মুজিমোর পছন্দ কাচ। মাংস। অরণ্য-দেবতা। ওকাপির মাংসে দাত বসিকে। 
একটুকরো! ছিড়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। হঠাৎ একটা আরণ্যক, 
উল্লাস ঝল্সে উঠল তার চোখে । তার গলার মধ্যে গর, গর, করে উঠল একট! 
গজরানি। শিকার সামনে নিয়ে বস! সিংহকে ওরাণ্ডো দেখেছে । ছুটি দৃষ্ের 
মধ্যে পরিপূর্ণ মিল | ওরাত্ডো আর কথা বাড়াতে সাহস করল না। মাংস 
নিয়ে একটু দুরে সরে গিয়ে বসল। দু'জন নিঃশবে খেতে লাগল; কেবল, 
সাদ! মানুষটির নীচু গর্জনে মাঝে মাঝে সে স্তবূতা। ভঙ্গ হচ্ছিল । 


৪--ওবা। সোবিটে। 


ছুটি সাদা মানুষ একট তালি-মার] জীর্ণ তাবুর সাথনে বসেছিল । কোন 
চেয়ার না থাকায় তার! মাটিতেই বসে ছিল। তাদের জামাকাপড় আরও 
বেশী তালি-মারা, আরও বেশী জীর্ণ। পাঁচটি আদিবাসী কিছুদুরে চুল্ীর পাশে 
বসে আছে। অপর একটি আদিবাসী তাবুর কাছে ছোট উন্নে সাদা মানুষদের 
জন্য আহাধ তৈরি করছে। 

“আর পার! যায় না)” বয়স্ক লোকটি বলল। 

একুশ-বাইশ বছরের যুবকটি বলল, “তাহলে ফিরে যাচ্ছনা কেন?” 

বয়স্ক সঙ্গীটি কাধ ঝাকাল। কোথা» ধাব? দেশে ফিরে গেলে একটা 
নোংরা বাউণ্ডুলে বনে ঘাব। শ্রদ্ধা করুক আর নাই করুক, তবু তো এখানে 
ক'টা চাকর রাখতে পেরেছি ; নিজেকে একজন কেউ-কেট। বলে ভাবতে পাৰি । 
আর সেখানে গেলে তে। অন্তের ছুকুম-বরদার হতে হবে। কিন্তু ভূমি-_-তুমি 
কেন যে এই পাগ্ুব-বঙ্জিত দেশে ছারপোকা ও জ্বরের সঙ্গে লড়াই করে চলেছ 
তা তো বুঝি না। তুমি যুবক । তোমার মামনে রয়েছে একটা পুরে জীবন__ 
একটা গোট। জগৎ । 

যুবকটি বলে উঠল, “থাক ! এমন ভাবে কথা৷ বলছ যেন তুমি একটা 
একশ' বছরের বুড়ো । তোমার বয়স তে। তিরিশও হয় নি। আমাদের দেখ। 
হবার পরেই তোমার বয়সটা আমাকে বলেছিলে ।” 

অপর্জন বলল, “আবে, তিরিশ হলেই তো বুড়ো!। মান্ধুষ হতে হলে 
তিরিশের অনেক আগেই শুর করতে হয়। আরে? এমন অনেক লোককে 
আমি জানি ঘারা মাল-কড়ি কামিয়ে তিবিশ বছরেই অবসর নিয়ে বসেছে। 
আমার বাবার কথাই ধর না_” হঠাৎ নে চুপ করে গেল। হাসতে হাসতে 
যুবকটি বলে উঠল, “মনে হচ্ছে ফিরে গেলে আঁমুরা যৃগল নিষ্ষর্[া বনে যাব।” 
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সঙ্গীটি বলল, “তুমি কখনও নি্র্ম। হবে না কিভ।” বলেই হঠাৎ 
নে হেসে উঠল । 


“হাসছ ষে ?” 
“আমাদের প্রথম দেখ! হবার দ্বিনটার কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এক 


বছর হয়ে গেল। তুমি আমাকে বোঝাতে চেষ্ট। কৰেছিলে থে তুমি একট। 
বস্তি থেকে উঠে এসেছ । বেশ নাটক করেছিলে বটে ।” 

কিড মুচকি হেসে বলল, “আর তুম? এমন ভাবে কথা বলছিলে ধেন 
জন্েছিলে একটা জঙ্গলে, আর বড় হয়েছিলে বানরদের ঘরে । আমি কিন্তু 
সেদিন মনে মনে বলেছিলাম, “এ নির্ধাৎ ইয়েল কি প্রিন্সটনের মাল; ইয়েল 
হবার সম্ভাবনাই বেশী ।” 

“কিন্ত তৃমি কোন প্রশ্ন কর নি। তাই তোমাকে আমার ভাল 
লেগেছিল ।” 

“তুমিও কোন প্রশ্ন কর নি টাইমার বুড়ো; তাই তো ছু'জন বেশ ভল- 
ভাবেই একত্রে কাটিয়ে দিতে পেরেছি ।” 

বুড়ে। টাইমার বলল, কিন্তু এভাবে কতদিন কাটবে? দেখেশুনে মনে 
হচ্ছে, আফ্রকার সব হাতি কোন অজ্ঞাত জগতে চলে গেছে ।” 

কিড বলল, “বুড়ে বোবোলো দিব্য গেলে বলেহিল যে এখানেই হাতির 
দেখা পাব; এখন বুঝছি লোকট। মিথ্যাবাদী ।” 

টাইমার বুড়ে। বলল, “সে সন্দেহ আমার মনেও জেগেছে । কিন্ত তাই 
বলে চুপচাপ বসে থাকলে তে| চলবে না। এই সব অন্্গত লোকগুলো ঘি 
অবিলম্বে কিছু হাতির দাত চোথে না দেখে তাহলে তাব। নির্ধাৎ আমাদের 
মত তারাও ভাল করেই জানে যে এখানে হাতির দাত নেই তে মাইনেও 
নেই ।” 

“তা তো। বুঝলাম । কিন্তু আমবা করবট। কি? হাতি বানাব?” 

পথুজে বের কর। দূরের পাহাড়ে হাতি আছে? কিন্তু তার তে। তোমার 
গুলি খাবার জন্ত নাচতে নাতে এই শিবিরে এসে হা'জর হবে না। কাজেই 
ছু'জন করে লোক আর দিন কয়েকের বেশন সঙ্গে শির়ে আমাদেরই বের হতে 
হবে। তাতে ঘি হাতির খোজ না মেলে তে। আমার নামে একট জেব্রা 
পুষো 1” | 

কিড বলল, “আমি রাজী |” 

টাইমার বুড়ো। বলল, “বেশ, কালই ধাত্রা করব ।” 

ষ ক ক 

টুহ্বাই গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেছে। সমবেত আদিবাণীদের মাঝখানে 

জোড়হাতে চুপচাপ দাড়িয়ে আছে মৃ্জিমো । তার কাধে বঘে কি.চরমিচির 
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করছে নিয়ামওয়েগির আত্মা । তাকে নিয়ে গ্রামবাসীদের কোন কৌতুহল 
নেই। কিন্তু ওরাঁণ্ডোর মুখে মুজিযোর কীতি-কাছিনী বার বার শোনার পরে 
তার অন্ত জগতের এই বহন্তমস্ প্রাণীটি সম্পর্কে , ভয়ে ও সম রমে বেশ কিছুটা 
দুরত্ব বজায় রেখেই চলছে। 

গ্রামে কিন্তু একটি অবিশ্বাপী লোক ছিল। সে গ্রামের ওঝ।। অপরিচিত 
লোকটি সম্পর্কে আন্দবাসীদেরর অতিরিক্ত মনোধোগ ও সন্ত্রমের ভাব দেখে মে 
বিরক্ত হয়ে উঠেছে, কারণ এই গ্রামে এতদিন যে গুরুত্ব ও সম্মান সে পেয়ে 
এসেছে নবাগত আসার ফলে সে সবই সে ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছে। 
সকলেরই চোখ নবাগতকেই দেখছে, সকলের মুখে তার কথাই ফিরছে। 
কাজেই নিজের প্রাধান্যকে পুনঃপ্রতি্গার জন্ত সাহসে ভর করে দে এগিয়ে গেল 
মুজিমোর কাছে । গল। তুলে বলল, “ভুমি বলেছ লোবাঙ্গোর ছেলে ওরাপ্ডোর 
মুজিমে। তুমি; কিন্তু আমর। কি করে বুঝব ঘে তোমার কথা সত্য? তুমি 
বলছ যে এই ছোট বানরট! নিয়ামওয়েগির প্রেতাত্মা! সেটাই বা আমর! বুঝব 
কি করে?” 

মুজিমো৷ জবাব দিল, “আমাকে এ সব প্রশ্ন করার তুমি কে হে বুড়ো?” 

“আমি এদের ওঝা সোবিটে। |” 

"তুমি বলছ তুমি ওঝা সোবিটে।) কিন্ধ তোমার কথা ষে সত্য সেটাই বা 
আমি জানব কেমন করে ?” 

বুড়ে। উত্তেজিত গলায় বলল, “সকলেই জানে যে আমি ওঝা সোবিটে।। 
যাকে ইচ্ছ। জিজ্ঞাসা কর ।” 

মুজিমে! বলল, “বেশ কথা) তাহলে তৃমিও ওরা্ডোকে নিজ্ঞাা কর আমি 
কে। একমাত্র সেই আমাকে চেনে। আমি বলি নি ধে আমি মুজিমো। 
আমি বলি নি যে এই ছোট বানবটি নিয়ামওয়েগির প্রেতাত্বা। আমি যেকে 
তাও বলিনি। আমি কিছুই বলিনি । ওরাণ্োকে জিজ্ঞাসা করে সব জেনে 
নিও।” 

কথা শেষ করে মুজিমো মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। সোবিটো বুঝল যে 
আদিবাসীদের চোখে সে আরও হান্তাম্পদ হয়ে গেল। . 

ধর্মান্ধ, আত্মপ্তরী ও নাতিহীন এই বৃদ্ধ ওঝাটি টুথাই গ্রামের একজন 
শক্তিমান পুরুষ। সর্দার লোবোঙ্গোর চাইতেও তার ক্ষমত। বেশী। চিরায়ত 
এঁতিহ ও অন্গরাগের সুত্রে গ্রামবাসীরা তাদের বংশাহ্গক্রমিক সর্দার লোবোঙ্গোর 
প্রতি অন্থগত; সবিটোকে তারা মনে মনে স্বপা কবে; তবু ভয়ই তার প্রতি 
লকলকে অনুগত করে বেখেছে । 

পরে এক সময় সব পৈপিকর। জমায়েত হল লোবোঙ্গোর কুটিরের সামনে । 
অনেকবার শোন হলেও “ওরাণ্োর মুখ থেকে তান্না আনুষ্ঠানিকভাবে পুরে! 
কাছিনীটা। শুনবে। বিস্তারিতভাৰে সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে উপপংহারে 
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ওরাণে। সর্দার ও সৈনিকদের প্রতি আবেদন রাখল, দুর ও নিকটের সমত্ত গ্রাম 
থেকে সৈনিকদের ডেকে এনে নিয়ামওয়েগির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অভিযান 
চালানো হোক । মুর্জিমোই নেতৃত্ব দিয়ে সকলকে নিয়ে যাবে চিতাঁ- 
মাচষদের গ্রামে । 

সমবেত যুবক! উচ্চকে তাকে সমর্থন জানাল? কিন্তু অধিকাংশ বৃদ্ধ 
চুপচাপ বসে থাকল । তাই হয়ে থাকে ;যুবকরা চায় যুদ্ধ আর বুদ্ধর! চায় 
শাস্তি। পুত্রের শৌর্ষে গর্ববোধ করলেও বৃদ্ধ লোবোঙ্গোও চুপ করে বইল। 
কিন্তু চুপ করল ন। সোবিটে। | হুংকার দিয়ে সে উঠে দাড়াল। 

বলল, “কার! বলছে যুদ্ধের ফাকা বুলি ? যুবকরা | যুবকরা যুদ্ধের কি জানে? 
তারা শুধু জয়ের কথাই ভাবে। ভূলে যায় পরাজয়ের কথা । তারা ভূলে গেছে 
যেআজ যদি আমর] সে গ্রাম আক্রমণ করি তাহলে একদিন তারাও এসে 
আমাদের গ্রাম আক্রমণ করবে । চিতা-মান্ুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভটা কি 
হবে? কোথায় তাদের গ্রাম তাকে জানে? শিশ্চয় বহুদূরে । আমাদের 
'ছেলের| কেন সেখানে যাবে যুদ্ধ করতে? নিয়ামওয়েগিকে হত্য। কর হয়েছে 
বলে? তার প্রতিশোধ তো নেওয়াই হয়েছে । কাজেই এখন যুদ্ধের বুলি 
বাহুলের বুলি। এ ধুয়। কে তুলেছে? হয় তো এই নবাগত লোকটি । সে 
হয় তো৷ আনাদের বিপদে ফেলতে চায়। কেন তাকে জানে । হয় তে। চিতা- 
মান্নুষরাই তাকে পাঠিয়েছে । আমাদের সৈনিকদের ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে 
গোপনে হত্য। করাই তাদের উদ্দেশ্য | আসলে সেটাই ঘটবে। স্থৃতরাং 
যুদ্ধের বুলি কেউ মুখেও এনে না।” 

সোবিটো৷ কথা শেষ করে বসে পড়ল। প্রতিবাদে উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে 
দাড়িয়ে ওরাণ্ডো বলতে স্তর করল। 

মুজিমোর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ খণ্ডন করে সে বলল, “আমি 
লোবোঙ্গোর ছেলে ওরাণ্ডো । একদিন আমি সর্দার হব। যুদ্ধট। অকারণ হলে 
লোবোঙ্গোর সৈনিকদের আমি চিতা-মান্থযদের দেশে নিয়ে যেতাম না। আমি 
পে দেশে যুদ্ধ করতে যাব এই সত্য প্রমাণ করতে যে একট উটেজ! সৈনিকও 
বুড়ি নয় । মুজিমো আমার সঙ্গে যাচ্ছে । হয়তো এখানে এমন কিছু সাহুমী 
মান্য আছে যারা আমাদের সঙ্গী হবে। আমার আর কিছু বলার নেই।” 

কিছু যুবক টৈনিক লাফিয়ে উঠে মাটিতে পা ঠুকে তাকে সমর্থন জানাল। 
জাতীয় রণ-হুংকার উক্চারণ করে হাতের বর্শ তুলে ধরল । একজন তে ঘুরে 
ঘুরে নাচতেই শুরু করে দিল। বর্শ উচু করে বলল+ “এই 'ভাবে আমি চিতা- 


মান্ষদের বধ করব ।” 
আর একজন ছুরি বসাবার ভঙ্গী করে বলল, “চিতা-মান্ষদের সর্দারের 


হৃংপিও আমি তুলে আনব ।” 
“যুদ্ধ! যুদ্ধ!” অন্তর! একবাকো চেঁচাতে লাগল । 
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উঠে দাড়াল লোবোঙ্ে! । গভীর গলায় সকলকে চুপ করতে হুকুম দিল 
চীৎকার-চেঁচামেচি থামিয়ে যুবকরা ওরাপ্তোকে ঘিরে দাড়িয়ে পড়ল । 

লোবোজে। বলতে লাগল, “কিছু যুবক যুদ্ধ চাইছে। কিন্তু কিছু যুবক চাইছে 
বলেই আমরা যুদ্ধে ঘেতে পারি না| যুদ্ধ ও শাস্তি ছুইয়েই উপযুক্ত সময় আছে। 
জানতে হুবে এটা যুদ্ধের সময় কি না। কাজেই যুদ্ধধাত্ার আগে আমাদের 
মৃত সর্দারদের আত্মার সঙ্গে কথ! বলতে হবে । 

সোবিটে। চীৎকার করে বলে উঠল, “আমাদের সঙ্গে কথ। বলতে তার! 
অপেক্ষ৷ করে আছে। মৃত সর্দারদের আত্মার সঙ্গে আমি কথা বলছি । সকলে 
চুপ করে দেখুন ।” 

একঞ্জন-দুজন করে আদিবাসীর। ওঝাকে ঘিরে বসে পড়ল | সোবিটে। 
ঝোল! থেকে কতকগুলি জিনিস বের করে মাটিতে সাজিয়ে ফেলল। কিছু 
শুকনে। ভাল ও কচি পাতা আনতে বলল । সেগুলি আনা হলে একটা ছোট 
ধুনি জালাল। কচি পাত! দিয়ে ধুনিটাকে মোটামুটি ঢেকে দিল। ফলে প্রচুর 
ধোঁয়। বের হতে লাগল । সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ে ধোগার কুঙুলির দিকে স্থির দৃর্ি 
(রখে ওঝা ধুনিটাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল | তার এক হাতে ইছুবের চামড়ার 
একটা থলে, অন্ত হাতে একটা হায়েনার লেজ। তার গোড়াট। তামার তার 
দিয়ে বেধে একটা হাতলের মত কর! হয়েছে । ক্রমেই সে প্রদক্ষিণের গতিবেগ 
বাড়াতে লাগল । এক সময়ে ধুনিটাকে ঘিরে লাফ ঝাপ শুরু করে দিল। 
সারাক্ষণ মুখে উচ্চারণ করতে লাগল অর্থহীন কতকগুলো! শব, আর তার ফাকে 


ফাঁকে কর্কশ চীৎকার । সমবেত সকল দর্শকের চোখ আতংকে বিশ্কারিত | 


হতে লাগল । 

হঠাৎ মে থেমে গেল । নীচু হয়ে থলে থেকে কিছু গুড়ো আগুনে ছড়িয়ে 
দিল। হায়েনার লেজের হাতলট। দিয়ে আগুনের পাশে ধূলোর উপর একটা 
জামিতিক নঝ্স। ঝ্বাকল। তারপর শক্ত কাঠ হয়ে ছুই চোখ বুজে আকাশের 
দিকে মুখ তুলে একাগ্র মনোখোগের সঙ্গে কি যেন শুনবার জগ্ত কান পেতে 
রইল । 

তারপর একসময় চোখ মেলে সকলের দিকে তাকিয়ে ঘোষণ। করল, “অনেক 
প্রেতায্স। এখানে হাজির হয়েছে । সকলেই কথা বলছে যুদ্ধের বিপক্ষে । চিতা- 
মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যারা যাবে তার! সকজেই মরবে। কেউ ফিরে 
আনবে না। প্রেতাত্মার ওরাগ্ডোর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে । ওরাণ্ডোর আসল 
মুজি:মা আমার সঙ্গে কথ! বলেছে। সেও তার উপর ভীষণ রাগ করেছে। 
সাবধান হও ওরাত্ডো। বাস, এই পর্যন্ত । যুবকরা চিতা-মানুষদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে যাবে না।” 

সর্দারের ছেলে স্ন্দিগ্ধ দৃটিতে মুজিমোর: দিকে তাকাল। প্রন্ণ করল» 
“মোবিটোর কথা ঘদি লত্য হয়, তাহলে তে। ভূমি আমার মুজিমো নও” 


টারজন এও দি লিওপার্ড মেন ২৬১ 


মুজিমো৷ বলল, ”সোবিটে। কতটুকু জানে? আমিও তো! আগুন জালিয়ে 
তার উপর ভাজোর লেজ নাড়তে পারি । ধূলোর উপর কতকগুলি দাগ কেটে 
আমিও তো আগুনের মধ্যে গুড়ো ছড়িয়ে দিতে পারি। যাখুশি তাই বলতে 
পারি। কিন্ত তাতে তো কিছু প্রমাণ হয় না। চিতা-মাহুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
জয়লাভ হবে কি না সেটা জানবার একমাত্র পথ সৈনিকদের যুদ্ধে পাঠানে।। 
লে ব্াপারে সোবিটে। কিছুই জানে না।” 

ওঝা! রাগে কাপতে লাগল | তার ক্ষমতাকে সন্দেহ! চীৎকার করে বলে 
উঠল, “তোমার জিহ্বা মিথা1 বলেছে । আমার পিশাচকে তুমি রাগিয়েছ। 
এখন কেউ তোমাকে বাচাতে পারবে না। তুমি মরবে। অবশ্থ তুমি যদি 
চলে যাও, আর কোন দিন এ দেশে না আস, সে কথা আলাদ1।” 

মুজিমো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, “আমি যাব না। সোবিটোকে আমি 

) ভয় করি না|” 

সঙ্গে সঙ্গে সোবিটো হায়েনার লেজট1 ঘোরাতে ঘোরাতে এক লাফে 
মুজিমোর সামনে গিয়ে বললঃ “মর ! মর ! এখন কেউ তোকে বাচাতে পারবে 
না। আকাশে তৃতীয়বার চাদ ওঠার আগেই তুই মরবি। আমার পিশাচ 
তাই বলেছে | মুজিমে। মুখের লামনে সে হায়েনার জেজট] নাড়তে লাগল | 

তাচ্ছিলোর সঙ্গে ঠোট বাঁকিয়ে সাদা লোকটি বলল, “আমি মুজিমো , 
ওরাণ্ডোর পূর্বপুরু.বর আত্মা আমি । সোবিটে! তো মানুষ; তার পিশাচ তো 
ভাঙ্গোর একটা লেজমাত্র 1” কথা শেষ করেই সে হাত বাড়িয়ে ওঝার মুঠি 
থেকে পিশাচটাকে কেড়ে নিল; “সকলে দেখ, মুজিমোর হাতে সোবিটোর 
পিশাচের কী হাল হয়!” লেজ্টাকে সে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। 
গ্রামবাপীর! আতংকে হ। করে রইল । 

ধর্মবিকারে অন্ধ, ক্রুদ্ধ সোবিটে। খোলা খড়গ হাতে নিয়ে মুজিমোর দিকে 
এগিয়ে গেল। তার দুই কস্‌ থেকে লালা গড়াচ্ছে । বীভৎস দাতগুলে৷ 
চক্চক্‌ করছে। উন্মত্ত ক্রোধ ও জিঘাংসার এক জলন্ত প্রতিমূতি যেন। 
যুজিযোও প্রস্তত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইম্পাত-কঠিন মুঠিতে ওঝার কজি চেপে 
ধরে অন্ত হাতে খড়গাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিস। তারপর একটা 
হান্ধ! পালকের মত তাঁকে মাথার উপর তুলে ধরে ওরাত্োর দিকে তাকিয়ে 
বলল, “একে মেরে ফেলব কি ?” 

এ দৃশ্ট দেখে সঙ্গীদের মতই ওরাত্ডোও আতংকে বিহ্বল ও বিচলিত। 
ওবার অলৌকিক ক্ষমতায় সারা জীবনের সন্দেহাতীত বিশ্বাস তো মুহুর্তের 
মধোই ভেঙে ঘাক্ধ না। ছুটে গিয়ে সে বাধা দিল | “না, ওকে মেবে। না” 

গাছের উপরে ছোট বানরট! নাচতে নাচতে চেঁচিয়ে বললঃ “মার! মার !” 
একটা ঘ্বগ্য বোঝার মত মুজিমো' দোবিটোকে মাটিতে ফেলে দিল। বলল, 
“এট! কোন কর্মের না। ওঝার! সব বাজে । ওরা পিশাচও বাছে। নইলে 


২৬২ টারজন সমগ্র 


সে দোবিটোকে ব্ক্ষা করল না কেন? উটেক্জাদের মধ্যে বদি সাহদী বীর 
কেউ থাক তো! এগিয়ে এস / ওরাণ্ডো ও মুজিমোর সঙ্গে যোগ দাও? চিতা 
মান্্ষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড় 1” 

যুবক সৈনিকদের মৃখে উচ্চারিত হল একটানা। জয়ধ্বনি । চারদিকে হৈ-চ 
পড়ে গেল। সেই ফাকে লোবিটে। উঠে তার ঘরের দিকে ছুট দিল। যেতে 
যেতে বলে গেল, "আমি যাচ্ছি; এবার এমন কড়া ওষুধ বানাব যে আজ 
রাতেই ও মরবে |” 

সর্দার লোবোঙ্গে যুদ্ধে সম্মতি ন। দিলেও ওরাত্ো। ও তার দলবলের দাবীতে 
একট। ছোট আক্রমণকারী দল পাঠাবার অনুমতি দিল। সঙ্গে সঙ্গে দূত 
পাঠানে। হল গ্রামে গ্রামে সেম্ত-সংগ্রহের জন্য । রাতে একট। নাচের আয়োজন 
শুরু হয়ে গেল। 

রাতের অন্ধকার নেমে আসার আগেই কাছাকাছি গ্রাম থেকে অনেক 
সৈনিক এসে লোবোঙ্গোর গ্রামের বিশজন শ্েচ্ছা-সৈনিকের সজে ঘোগ দিল । 
শুরু হয়ে গেল নাচ-গান-হল্প।। 

' কিব্ব, গ্রাম থেকে এল বিশজন যুবক । তাদের মধ্যে শিষ্বামওয়েগির 
প্রেমিকার দাদ আছে, আর আছে মেয়েটির ব্যর্থপ্রেমিক লুপিঙ্কু ! সোবিটোর 
পরাজয়ে সে বেচারি খুবই বিপন্ন বোৌধ করছে। সম্প্রতি দে সোবিটোর কাছ 
থেকে একট বশীকরণ কবচ কিনেছিল । সে টাকাটা কি তাহলে জলেই গেল? 
গোপনে সে ওঝার খোজে বেরিয়ে পড়ল। অবশ্য সোবিটোর সঙ্গে দেখ। 
করার আরও একট! বড় কারণও তার ছিল। 

সোবিটোর ঘরে ঢুকে লুপিঙ্ু দেখল, নানা রকম কবচ-তাবিজ মেঝেতে 
ছড়িয়ে ওঝাটি বসে আছে । ছোট উচ্ননের উপর একটা পাত্র টগবগ, কৰে 
ফুটছে। আগুনের আভায় ওঝার বীভৎস মুখট। চকৃচক্‌ করছে। 

ওঝার ঘরে লুপিঙ্ু অনেকটা সময় কাটাল। দুজনে ফিস্ফিস্‌ করে অনেক 
শলা-পরামর্শ করল। ফিরে যাবার সময় লুপিঙ্থু এত শক্তিশালী একটা কবচ 
সে নিয়ে গেল যেট। সঙ্গে থাকলে কোন শক্র তার কোন ক্ষতি করতে পারবে 
না। তার মাথার মধ্যে তখন একট! ফন্দি ঘুরপাক খাচ্ছে যাতে সে যুগপৎ হর্ষে 
ও আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। 


৫-_ অকথ্য অভদ্র 


অনেক নির্জন দিন । অনেক আতংকের বাত। নরাশ্ট ও অনুশোচনাকক 
দীর্ণ। লঙ্গী লোকজনদের হারা পরিতাক্ত হবার পরে একমাত্র অন্তরের 
নিভিকতাই মেয়েটিকে পাগল হয়ে যাবার হাত থেকে বাচিয়েছে। তারপর 
অনন্তকাল বুঝি পার হয়ে গেছে; প্রতিটি দিন ষেন একটি যুগ । 

গাজ £স একট। শিকার করেছে । রাইফেল চালিয়ে মেবেছে একটা শুয়োর । 
গুলির শব্ধ গুনে একটি মানুষ থেমে গিয়েছিল । তার সঙ্গী তিনজন উত্তেজিত 
ভাবে বক্বকৃ করেছিল । 

অনেক কষ্টে শুয়োরটার নাড়িভূরি বের করে কিছুটা হাক্কা কবে তবে 
সেটাকে বয়ে এনেছে শিনবে । তাও অনেকবার বিশ্বাম নিয়েছে। তাবুর 
কাছে পৌছে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে সেখানেই শিকারের পাশে বসে পড়েছে । 

এখনও অনেক কাজ বাকি । শুয়োরটার ছাল ছাড়াতে হবে, টুকবো-টুকবে। 
করে কাটতে হবে । আগুনে ঝলসাতে হবে । তাতেও বেশী দিন রাখ! ঘাবে 
না। কিন্তু এর চাইতে ভাল কোন ব্যবস্থ! তার জানা নেই। 

কাজ করতে করতেই একট! শব শুনে চোখ তুলেই দেখতে পেল, চারটি 
লোক নিঃশব্ে দাড়িয়ে তাঁকেই দেখছে । একজন সাদা বাকি তিনজন 
আদিবাসী । একট। যেন আশার আলো দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে 
প্াড়াল। ওর। এগিয়ে এল । সাদা মাচষটি সকলের আগে । ভাল করে 
তাকাতেই আশার আলো যেন নিভে এল । কোন শাদা মানুষের এরকম অভঙ্্র 
চেহারা মে আগে কখনও দেখে নি । নোংরা জামাকাপড় শতচ্ছিন্ন ও তালি- 
মার ; মুখময় দাড়ি; টুপিটার এতই ভগ্রদশ। যে মাথায় পর! আছে বলেই 
সেটাকে টুপি বলে চেন। যাচ্ছে; মুখটাও রুক্ষ, কঠিন। কথা যখন বলল 
তাতেও আপ্যায়নের কোন স্থুর ফুটে উঠল না। 

বলল, “তুমি কে? এখানে কি করছ ?” 

তার কথা বলার ভঙী মেয়েটির মোটেই ভাল লাগল না। বললঃ *ও 
ছুটোর কোনট। নিয়েই তোমার মাথ। ঘামাবার দরকার নেই ।” মেয়েটি ঘ্বুরে 
দাড়াল । 

লোকটির মুখ আরও বিরুত হল) কিছু কড়া কথা ঠোটের ডগায় এসেও 
ছিল; কিন্ত নিজেকে সংঘত করে সে মেয়েটিকেই দেখতে লাগল | মেষেটি 
হুম্দরী। নোংরা পোশাক, মূখ ঘামে ভেজা, শব্দীরে রক্তের দাগ ; তবু তাকে 
হুম্দ্ী দেখাচ্ছে । ছুই বছর পরে বুড়ো টাইমার এই প্রথম একটি সাদা 
মেকেমাছুষকে দেখল । দেখামাঅই আর একটি সুন্দরী নাবীব কথা তাব মনে 
গড়ে গেল? তার জন্ত যত ছুঃখ-তুর্দশা তাকে ভোগ করতে হয়েছে তাও মনে 
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পড়ল; আবও মনে পড়ল ঘে সেই নারীর প্রতি ঘ্বণা থেকেই ছুটি দীর্ঘ বছর সে 
নারীজাত্িকেই স্বণা করেছে। 

তবু সে বলল, “তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে। এই দেশে 
একটি সাদা চামড়ার মেয়েকে একাকি দেখতে পাওয়া খুবই অস্বাভাবিক | তুমি 
কি এখানে একা ?” 

মেয়েটি সজে সজে জবাব দিল) “একাই ছিলাম) আর একাই থাকতে চাই ।” 

“তার মানে তোমার সঙজে কোন কুলি ব। সাদা মানুষ নেই ?” 

“ঠিক তাই।” 

“আর ফিরে যাবার ধানবাহনের কোন ব্যবস্থাও নেই?" 

“না।” 

নিশ্চয় তুমি একাকি এদেশের এত ভিতবে ঢোক নি। দলের অন্য সকলে 
কোথায় গেল ?” 

“তার আমাকে ফেলে চলে গেছে ।” 

“আর তোমার সাদা সঙ্গীরা-_-তারা ?” 

“সে বকম সঙ্গী বেউ ছিল না1” মেষেটি ঘুরে দাড়াল । 

“কোন মাদ। মানুষকে সঙ্গে না নিয়েই তুমি এত ভিতরে ঢুকেছ?” 
লোকটির কথায় অবিশ্বাসের সর । 

“হ্যা ।” 

“তোমার লোকজনরা কতদিন হল চলে গেছে?” 

“তিন দিন ।” 

“এখন ভূমি কি করবে? একা তো এখানে থাকতে পারবে না । তাছাড়া, 
কুলির সাহাধ্য ছাড়। থাকবেই বা! কেমন করে ?” 

“একাই তিন ধিন কাটিয়েছি ; আরও কাটাব যতপিন__” 

প্যতদিন মানে ?? 

পানি না।” 

লোকটি বলল, "আমার কথা শোন। বল তো, এখানে থেকে তুমি 
কি করছ?” 

একটু আসার আলো যেন দেখতে পেল মেয়েটি। বলল, "একজনের 
খোঁজ করহি। তুমি হয় তো তার কথা শুনেছ, হয় তো সে কোথায় আছে 
তাও জান।” আগ্রহে মেয়েটির গলা কাপছে। 

“তার নাম কি?” বুড়ো টাইমার জিজ্ঞাসা করল। 

পেরি জেরোম।” মেয়েটি অনেক আশ নিয়ে চোখ তুলল । 

লোকটি মাথ। নাড়ল। “তার কথ। কথনও শুনি নি।” 

মেয়েটির চোখ থেকে আশার সামান্ত আলোটুকুও নিভে গেল। দুই চোখ 
বুবি বা তার অজ্ঞাতেই জলে ভরে উঠল । তা দেখে বড়ো টাইমার বলল, 
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“খুব হয়েছে ; এখন চল 1” 

“কোথায়?” 

“আমার সঙ্গে ।” 

“কেন?” 

"এই জঙ্গলে একটা! সাদা ইহরকেও আমি রেখে ধেতে পারতাম না; আৰ 
তুমি তো৷ একটি সাদ। মেয়ে ।” 

মেয়েটি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, “তোমার সঙ্গে ঘি ন। যাই তাহলে ?” 

“ন1 যাই-টাই নয়, তোমাকে যেতেই হবে। মাথায় ঘিলু থাকলে দে জন্ত 
তোমার কৃতজ্ঞ হবার কথা । কিন্ত তোমাদের কাছে তো ও সব কথ! বলাই 
বৃথা । তুমিও তো অগ্ত সব মেয়েই মত-_ স্বার্থপর, অবিবেচক, অকৃতজ্ঞ ।” 

“মেয়েদের সম্পর্কে তোমার ধারণ। দেখছি খুব ভাল, কি বল?” 

“ঠিক ধরেছ ?” 

এবার নরম স্থরে মেয়েটি শুধাল, “আচ্ছ। তোমার শিবিরে গেলে আমাকে 
নিয়ে কি করবে?” 

“সঙ্গী-সাথী পেলেই ঘত তাড়াতাড়ি পারি আফ্রিকার বাইরে পাঠিয়ে 
দেব ।? 

“আফ্রিকা! ছেড়ে আমি যাব না। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে 
এসেছি ।” 

“তোমার উদ্দেশা তো সেই জেবোম নামক ভঙ্দগরলোককে খুজে বের করা? 
কিন্ত তাঁর ভালর জন্যই একটি পুরুষ মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য তুমি তাকে 
খুঁজে পাবার আগেই তোমাকে এ দেশ থেকে বের করে দেওয়1।” 

লোকটা পাগল না কি? মেয়েটি শুনেছে, পাগলের কথামত চলতে হয়; 
নইলে তার। হিংস্র হয়ে ওঠে। তাই সে ভয়ে ভয়ে বলল, “হয় তো তোমার 
কথাই ঠিক। আমিযাব তোমার সঙ্গে ।” 

লোকটি বঙ্গল, “খুব ভাল কথা । এই তো বেশ মীমাংশা হয়ে গেল। 
তাহলে বাকি কথাটাও খোলস। হয়ে ধাক। এখানকার কাজ শেষ করে 
আগামীকাল অথবা পরশু আমি শিবিরে ফিরে ধাব। তুমি আমাদের সঙ্গে 
ঘাবে। আমার একটি চাকর তোমার দেখাশুনা করবে রান্না করবে সব 
কাজ করে দেবে। কোন মেয়ের হেপা আমি পোহাতে পারব না। তুমি 
আমাকে ঘাটাবে না আমিও তোমাকে ঘাটাব না। তোমার সঙ্গে কথাও 
বলব না।” 

“সেটা আমারও কথা; মেয়েটি সায় দিল । 

লোকটি আবার বলল, “আর একট কথ।। সর্দার বোবোলোর দেশে 
মার শিবির । আমার যদি একটা কিছু হয় তাহলে একটা লোককে মঙ্গে 
নিয়ে সেখানে চলে যেয়ো । সেখানে আমার অংশীদার তোমার দেখাণুন! 
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করবে। শুধু আমার নাম ক'রো, তাহলেই হবে।” 

বুড়ে টাইমার ও তার লঙ্গীর৷ সে বাতের মত সেখানেই তাবু খাটাল ॥ 
সন্ধার পরে নিজের তাবু থেকেই মেয়েটি দেখল, লোকটি অগুনের পাশে বসে 
পাইপ টানছে। হঠাৎ তার মনে এমন একটা নিরাপতার ভাব জাগল যা। 
আফ্রিকায় ঢোকার পর থেকে কখনও অনুভব করেনি । তার মন বলল, 
একেবারে এক থাকার চাইতে একটি নাদা পাগল। মানুষও ভাল। কিন্ত 
লোকটি কি সত্যিই পাগল ? 

কী আশ্চর্ধ, ওদিকে বুড়ো টাইমাও মেয়েটির কথাই ভাবছে । পাইপের 
ধোয়ার মধ্যে ভেসে উঠছে তারই মুখ_-এক অপরূপা হুম্বরীর মুখ । 

শ্জের মনেই সে বলে উঠল, “মলো। ঘা! কেন যে মরতে ওর সঙ্গে দেখা; 
হয়েছিল ?” 

পরদিন সকালে উঠেই সে তাবু ছেড়ে চলে গেল । সঙ্গে নিল ছুটো চাকর । 
একট। পুরনো! রাইফেল দিয়ে অপর চাকরটিকে রেখে গেল মেয়েটির বক্ষী 
হিসাবে । সে যাবার আগেই মেয়েটি ঘুষ থেকে উঠে এসে দাড়াল; কিন্তু 
তার দিকে ন। তাকিয়েই সে চলে গেল । 

মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে মেয়েটি হিস্হিস্‌ করে বলে উঠল» 
“অকথ্য অনভ্য কোথাকার !” 


ঈ সং সু 


বুড়ো টাইমারের সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রমে কেটে গেল। অনেক 
ধুজে৪ একটা হাতির চিহ্ন মাত্র দেখতে পেল না। এমন একটা আদিবাসীর 
দেখা পর্যস্ত পেল ন। যে হাতির দলের চপ্পাফেরার হদিসটাও অন্তত দিতে পারে। 
অগত্যা ক্লান্ত, অবসম্প “দহে সে আবার শিখিরেই ফিরে চলল । 

দুর থেকে ধখন খোল। জায়গাটা দেখতে পেল স্ুর্ধ তখন পশ্চিম আকাশে 
ঢলে পড়েছে । প্রথমেই চোখে পড়ল মেয়েটির ঠীবু। আহ" ওখানেই তো 
সেআছে। ভাবতেই তার দেহে-মনে ষেন শিহরণ খেলে গেল। মেয়েটিকে 
আলিঙ্গন করার আশায় সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল । 

তাবুর বাইরে কি ধেন পড়ে আছে দেখেই তার শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে 
এল। ভ্রুত ছুটে গেল সেই দিকে। চাকর ছুটিও ছুটল তার পিছনে। 
মেয়েটির বক্ষী হিসাবে ধাকে রেখে গিয়েছিল তার ভয়ংকরভাবে বিকৃত 
যৃতদেহট! সেখানে পড়ে আছে। নিষ্ঠুর নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার 
দেহ। 

' জঙ্গীর দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে নিগ্রে। ছটি নিজেদের ভাষায় কি ধেন বলল ৮ 
তারপর বুড়ো টাইমারের দিকে ফিরে বলল, “চিতা-মানুষরা এসেছিল: 
বাঁওয়াম। 1” 
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বুড়ে৷ টাইমাব ভয়ে ভয়ে তাবু দিকে পা! বাড়াল। না জানি নেখানে 
কি দেখতে পাবে; অথব! হয়তো| কিছুই দেখতে পাবে না। দেই আশংকাই 
সত্য হল। মেয়েটি তাবুর মধ্যে নেই। প্রথমেই তার মনে হল, গল। ছেড়ে 
তাকে ভাকবে। কিস্ত কেমন করে ডাকবে? তার নামটাই তা জান 
হয় নি। পরমূহূর্তেই মনে হল, তাঁকে ডাকা বৃথা । গে ষদি বেচেও থাকে 
তাহলেও এতক্ষণে সে অনেক দূরে চলে গেছে-_রক্তপিপাস্থ শয়তানরা তাকে 
ধরে নিয়ে গেছে । যেমন করে হোক তাকে উদ্ধার করতেই হবে__ প্রতিশোধ 
নিতে হবে। 

বেল গড়িয়ে এসেছে । সে স্থিব করল, অবিলম্বে তার সন্ধানে বেরিস্ে 
পড়বে । তার নির্দেশে নিগ্রো দুজন তাদের সহকর্মীকে কবর দিল, প্রয়োজনীয় 
খাদ্য ও টুকিটাকি জিনিস দিয়ে ছুটো পুটুলি বাঁধল। তারপর স্থ্ান্ের 
ঘণ্টাখানেক আগে চিতামাম্ুষদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে তাদের পাগল৷ 
মনিবকে অনুমরণ করে চলতে লাগল । 


৬- বিশ্বাসঘাতক 


ওরাপ্ডোর ডাকে উটেজ! সৈনিকদের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাওয়া গেল 
না । যুদ্ধের নামে সকলেই নাচে; কিন্তু চিতা-মানুষদের গুণ সংঘের বিরুদ্ধে, 
যুদ্ধের কথায় সকলেরই বুক কাপে। তাই তো যখন দেখ! গেল যে ওরাপ্ডোর 

ডাকে হাজারখানেক দৈনিক এসে টুম্বাইতে নাচ-গানে ও খানাপিনায় যোগ 

দিলেও সকালে যুদ্ধযাত্রার ডাক পড়লে কুল্পে শ' খানেক লোক এসে হাজির 
হল, তাতে বিদ্ব্ কিছু ছিল না। ভরা৷ পেটে মাথা ধর [নিয়ে কারই বা যুদ্ধে 
যেতে ভাল লাগে । . 

এদিকে আর এক বিপদ। মুজিমোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া ঘাচ্ছে না। 
সেই লঙ্গে নিয়ামওয়াগির আত্মাও উধাও হয়েছে । বড়ই অশুভ লক্ষণ। তবে 
কি সোবিটোর কথাই ঠিক? সেকি চিতা-মান্নুষদের চর? তখন সোবিটোর 
খোঁজ পড়ল। সেও নিখোজ । 

কিব্ব, গ্রামের লুপিজুও যুদ্ধের বিপক্ষে । স্থযোগ বুঝে সে ওরাপ্ডোকে 
শুধাল, “তোমার মুজিমো তো চলে গেল। এখন কে আমাদের চিতা-মান্যদের 
গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?” 

ওরাণ্ডে। গ্রবল আপতি জানিয়ে বলল, “সে আমাকে ছেড়ে ধাবে তা 
আমি বিশ্বাম করি ন।” 


২৬৮ টারজন সমগ্র 


বুঝি বা তার কথ! রাখতেই কাছের একটা গাছের ডাল থেকে নেমে এল 
একটি দেত্যাকার মৃতি। সে মুজিমো। এক কাধে একট! মর! হরিণ অন্ত 
কাধে নিয়ামওয়েগির আত্ম! । 

ওরাণ্ড। শুধাল। “কোথায় ছিলে মুজিমো ? ওরা বলছিল, সোবিটো 
তোমাকে মেরে ফেলেছে ।” 

কাধ ঝাকুনি দিয়ে মুজিমো৷ বলল, “শুধু মুখের কথায় মাহষ মরে না। 
সোবিটো তো কথার বস্তা |” 

একটি বুড়ো গুশ্ন করল, “তুমি কি সোবিটোকে মেরে ফেলেছ? 

“কাল রাতে সুর্য কুড়ু শুতে যাবার পর থেকে সোঁবিটোকে আমি চোখেও 

দেখি নি ।” 

ওরাণ্ো বললঃ “সে গ্রাম থেকে চলে গেছে । তাই সকলে ভেবেছিল 
হয় তো-_" * 

তাকে বাধা দিয়ে মুজিমো বলল, “আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম । 
€তামাদের খাগ্ঠ ভাল নয়; আগুনে পুড়িয়ে তোমা সব নষ্ট করে ফেল ।” 

একট] গাছের নীচে বসে শিকারের শরীর থেকে খানিকট। মাংস কেটে নিয়ে 
সে খেতে শুক করল। মাঝে মাঝে গলার মধ্যে একট। গর্-গরু শব্দ হচ্ছে । 
বেশ কিছুটা দূরে দাড়িয়ে সৈনিকরা সভয়ে তাকে দেখতে লাগল । 

খাঁওয়! শেষ করে উঠে দীড়াল। শরীরের আড়মোড়া ভাঙল । তারপর 
বলল, “মুজিমো! প্রস্তুত ৷ উটেঙ্গারা প্রস্তত থাকলে এবার যাত্রা শুরু হোক 1” 

তিন দিন ধরে চলল একটানা অভিযান। মুজিমে। পথ-প্রদর্শক : 
ওরাপণ্ডো! নেতা | যত এগিয়ে যাচ্ছে, সৈনিকদের মনোবল ততই বাড়ছে। 
সকলের ঠাট্রা-বিদ্রপের ফলে লুশিঙ্গুও চুপচাপ পথ চলছে। 

চতুর্থ দিন সকালে মুজিমো! জানাল, তার! চিতণ-মান্ুষদের গ্রামের 
কাছাকাছি এসে পড়েছে । পরদিন সকালেই সে এক৷ এগিয়ে গিয়ে সব কিছু 
ভাল করে দেখে আসবে। 

প্রাতরাশের পরে আগুনকে ঘিরে বসে গল্প করতে করতে এক সময় সকলের 
খেয়াল হল লুপিক্কু সেখানে নেই । অনেক খোঁজাধুজি করেও তাকে পাওয়া 
গেল না । তখন সকলেই ধরে নিল যে শক্রর কাছাকাছি এসে সে ভয়ে পালিয়ে 
গেছে। তীব্র কণ্ে ধিস্কার উঠল ; তার নিন্দায় সকলেই মুখর | সেই ফাকে 
মুজিমো ও নিয়ামওয়েগির 'আত্ম। নিঃশব্দে গাছের ভালে ডালে ঝুলে চিতা- 
মাচ্ষদের গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল । 


০ সী খা 


গলায় দড়ি বেঁধে মেয়েটিকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর 
' দিয়ে । ছড়ির অপর প্রাস্ত ধরে আছে একটি বলি জাদিবামী যুবক? তার 


টারজন এণ্ড দি লিওপার্ড মেন ২৬৯ 


আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে একটি বুড়ে৷; আর পিছনে আছে আর 
একটি যুবক। তিনজনেরই শরীর চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাক; মাথায় বেশ 
ভাল করে বদানো। চিতাবাঘের মাঁথ1; ইস্পাতের বাক নথ বস্নে। তাদের 
আঙুলের ডগায়? দাতগুলি ঘলে ঘলে ধারালো করা হয়েছে; আর সার! মুখ 
চিত্র-বিচিত্র করে আক | ভিনজনের মধো বুড়োটাই সর্দার ? দেখতেও ভয়ংকর । 
যুবক ছুটি তার কথায় উঠছে-বসছে। 

মেয়েটি তাদের কথাবার্ত৷ কিছুই বুঝতে পারছে না। কোথায় তাকে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও জানে না। এখনও পধস্ত তার কোন ক্ষতিও তার। 
করে নি; তবু এই ভয়ংকর পথধাত্রার পরিণতি যে ততোধিক ভয়ংকর কিছু 
হবে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই । 

দুদিন একটান1 বনের পথ ধরেই ভারা চলল । কোন গ্রাম নেই, অন্ত কোন 
মানুষের দেখা নেই | দ্বিতীয় দিনের শেষে তারা হাজির হল নদীর ধারে বেড়া 
দিয়ে ঘরা একটা গ্রামে । ফটকের ভারী পাল্লা! ছুটে! বন্ধ । তখনও কুর্ধ ভোবে 
নি। কাছে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো লোকটি ডাক দিতেই বক্ষীরা ফটক খুলে দিল। 

সর্দার গাটে। মুস্গুর এই গ্রামই চিতা-মাহুষদের ঘাটি। এখানকার বাসিন্দা 
উপদ্গাতির। এক সময় খুবই শক্তিশালী ছিল। সংখ্যা কমতে কমতে এখন 
এই একটি মাত্র গ্রামের অধিবাসীতে এসে ঠেকেছে । তবু চিতা মান্থষদের 
সর্দার গাটে। মুন্গু আজও অনেক বড় বড় গ্রামের সর্দারদের চাইতে বেশী 
শর্তিশালী। তাছাড়। আশপাশের গ্রামের কিছু কিছু লোকও গোপনে এই 
গুপ্ত সংঘের সদস্য হয়ে আছে। 

সাধারণত দুর্গম গছন অরণ্যের গুপ্ত ঘাটিতেই চিতা-মান্ুষদের নারকীয়, 
আচার-অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে । আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তারা 
সকলে এসে সমবেত হয় গাটো মুঙ্গুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে । সেই কারণেই 
আজ এ গ্রামে অনেক সৈনিক এবং কিছু কিছু নারী ও শিশু এসে জমায়েত 
হয়েছে । 

সকলের কুটিল, কঠোর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে আদিবাসীরা মেয়েটিকে নিযে, 
হার্জির হল একট। বড় কুটিরের সামনে | বাড়ির সামনে বসে আছে একটি 
পেটমোটা বুড়ে। নিগ্রো ; তার সারা। মুখ বলীরেখায় ভরা । চিতা-মান্ষদের 
সর্দার গাটো। মু্ু। চোখ তুলে তাকাতেই সাদা মেয়েটিকে দেখে তার রক্ত-রাঙা 
চোখ ছুটে! জল্‌ জল্‌ ধরে উঠল! বুড়ো লোকটিকে লক্ষা করে বলল, “তুমি, 
আমার জন্য, উপহার এনেছ লুলিমি ?” 

বুড়ে। জবাব দিল» “উপহার এনেছি, তবে কেবলমাত্র গাঁটো মুর জন্ত, 
নয়।” 

"তার মানে 1 সর্দার ভেংচে উঠল । 

“উপহার এনেছি গোটা জাতির জন্ব--চি তাদেবতার জন্ত |” 


২৭৭ টারজন সমগ্র 


সর্দার বলল, “গাটো মু্ু ক্রীতদাসীদের কারও সে ভাগ করে ভোগ 
করে না।” 

লুলিমি বলল, “আমি কোন ক্রীতদাপীকে আনি নি।” স্পষ্ট বোঝা যায় 
সে গাটে! মুঙ্গুকে খুব একটা ভয় করে না। আর করবেই বাকেন? মেও তো 
চিত।-মালুষদের প্রধান পুরোহিত । 

“তাহলে এই সাদ। মেয়েটিকে আমার গাঁয়ে এনেছ কেন ?” 

লুলিমি বলতে লাগল, “তিন রাত আগে আমবা শুয়ে ছিলাম তোমার 
গ্রাম থেকে? চিতা দেবতার মন্দির থেকে অনেক দরে একটা বনের মধ্য । 
অন্ধকার রাত। দুরে একটা সিংহ ছিল, একটা চিতাবাঘও। তাদের ভয় 
দেখাতে আমরা একটা ঝড় আগুন জালিয়ে রেখেছিলাম । তখন আমার 
পাহারা পাল।। অন্ত সবাই ঘুমিয়ে । হঠাৎ দেখলাম, আগুনের ঠিক ওপারে 
ভুটে৷ সবুজ চোখ জল্জ্ল্‌ করছে। যেন ছুই টুকরে জলন্ত অঙ্গার। চোখ 
ছুটি আরও কাছে এল; আমি ভয় পেলাম । কিন্তনা পারলাম সরে যেতে, 
না পারলাম কথা বলতে । জিভ আটকে গেল মুখের তালুতে । ঠোট খুলল 
না। কাছে, আরও কাছে। দেখলাম মণ্ত বড় একটা চিতাবাঘ; এত বড় 
চিতাবাঘ আমি কখনও দেখি নি। বুঝলাম, আমার শেষের দিন ঘনিয়ে 
এসেছে । এই বুি সে লাফিয়ে পড়ল আমার উপর। 

কিন্তু না, লাফিয়ে পড়ার বদলে মূখ খুলে সে আমার সঙ্গে কথ1 বলল ।” 

সমবেত সকলেই তখন তাকে ঘিরে দাড়িয়েছে । সকলেই বিশ্মিত বিমূঢ। 

গাটো। মুজু বলল? “কি বলল তোমাকে 1” ্‌ 

“বলল, আমি চিতা-দেবতার ভাই। সেই আমাকে পাঠিয়েছে লুলিমির 
খোজে, কারণ লুলিমি একজন মহৎ লোক | সে খুব সাহসী ও জ্ঞানী ।” 

গাটে। মুক্গু বিরৃক্তিভাবে বলব? “এর সজে সাদ। মেয়েটার কি সম্পর্ক ?” 

লুলিমিও বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল, "বলছি, সব বলছি। তারপর আমার 
কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞানা করে চিতা-দেবতার ভাই একটা বিশেষ জায়গার নাম 
করে আমাকে সেখানে যেতে বলল; মেখানে গেলেই একটি সাদ। মেয়েকে 
দেখতে পাব। সেখানে থাববে শুধু সে আর একটি কালো মাহুষ। সে 
আমাকে আদেশ করল, কালে মানুষটাকে যেবে ফেলে সাদ। মেয়েটিকে মন্দিরে 
এনে চিত'বংশের প্রধান' সন্নাপিনী বানাতে হবে। লুলিমি সে আদেশ পালন 
করবে । আজ বাতেই প্রধান সন্নণাসিনীকে বড় মন্দিরে নিয়ে যাবে ।” 

মুহুর্ত কাগ নকলেই চুপচাপ। ভীত, শংকিত। গাটে। মুক্ধু লুলিমির কথ! 
শুনে খুশি হয় নি। সেজানে লোকট। ধূর্ত, আর তার গল্পটাও বানানে! । 
তবু ত্তাকে চটাবার সাহস তার নেই। সেপ্রধান পুরোহিত; অলীম তার 


ক্ষমতা | চে | টু 
গ্াটো মুন্ু উঠে দীড়াল। গল! খাকারি দিয়ে বলল, প্লুলিমির কাহিনী 
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'আমর! সকলেই শ্ুনলাম। লুলিমিকে আমরা সকলেই জানি। গ্রামের সে 
সব চাইতে বড় ওঝা। চিতা-দেবতার মন্দিরে ইমিগেগ-এর পরে তার চাইতে 
বড় পুরোহিত কেউ নেই, দেবতার ভাই তার সঙ্গে কথা বলতেই পারে। তার 
কথা আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবু মেয়েটিকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া 
হোক । চিতা-দেবতাই বলতে পারবে, জঙ্গলের চিতাবাঘ লুলিমিকে ঘা! বলেছে 
তা সত্য কিনা। কেমন, আমি ঠিক বলি নি?” 

উপস্থিত সকলেই তার কথায় সায় দিল। মেয়েটিকে মন্দিরে নিয়ে যাবার 
ব্যবস্থা চলতে লাগল। এমন সময় একটি সৈনিক ধর্মাক্ত দেহে রুদ্বশ্বাসে গ্রামের 
ফটকে এসে হাজির হল। ফটকে রক্ষীদের সজে তার অনেক কথা হল। চিতা- 
সম্প্রদায়ের গোপন-মংকেত জানিয়ে সে বার বার শুধু একটি কথাই বলল,__ 
অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে তাকে অবিলম্বে গাটো মুর মলে কথা! 
বলতেই হবে। 

তাকে সর্দারের সামনে হাজির করা হল। সেখানেও গোপন-সংকত দেখাতে 
গাটো মুন্ু বলল, “তুমি কি সংবাদ এনেছ ?” 

“উটঙ্গাদের সর্দার লোবোঙ্গোর ছেলে ওরাপ্ডোর নেতৃত্বে একশ, সৈনিক 
এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ দুরে হাজির হয়েছে । তারা আক্রমণ করবে 
তোমার গ্রাম। এখনই যদি কিছু পৈনিক পাঠিয়ে তাদের পথের পাশে লুকিয়ে 
রাখতে পার তাহলে অতকিতে আক্রমণ করে তার সব উ:টঙ্গাকে মেরে 
'ফেলতে পারবে ।” 

“কোথায় তাবু ফেলেছে তারা ?” 

বার্তাবহ সে স্থানের বিস্তারিত বিবরণ দিল। গাটো মুঙ্গু একজন উপ- 
প্রধানকে হুকুম দিল, তিনশ' পৈনিক নিয়ে সে আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে 
ধাত্র/ করুক। তারপর বলল, “আজ রাতে আমাদের মহাভোজ হবে, আর 
'এই অতিথি সেখানে আমার পাশে বসে পানাহার করবে ।” 

বাতাবহ বলল, “আমি তো! থাকতে পারব না। এখনই আমাকে ফিরে 
'ষেতে হবে, নইলে সকলে আমাকে সন্দেহ করবে ।” 

“তুমি কে?” গাটো মু প্রশ্ন করল। 

বার্তাবহ জবাব দিল, “আমি ওয়াটেজা দেশের কিব্ব গ্রামের লুপিঙ্কু।” 


৭--বন্দী 


এসব কথাবার্তার কোন কিছুই মেয়েটি বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু 
বুঝল ঘে সকলেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, চারদিকে যেন যুদ্ধের সাজ-সাজ রব 
উ.ঠছে। তবে কি কোন শক্রপক্ষ আক্রমণ করতে আসছে? তারা কি আসছে 
তাকেই উদ্ধার করতে? হায়রে দূরাশ।! কিন্তু আশা তো একটুকরো! 
খড়কেও আকড়ে ধরে। 

যুদ্ধের দলবল চলে যাবার পরে আবার সকলে মেয়েটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ল। লুপিমি ডাইনে বায়ে হুকুম চালাতে লাগল | বর্শা ও ঢাল নিয়ে তৈরি 
হুল বিশজন । তাদের হাতে অনেক বৈঠা । লুলিমির নেতৃত্বে মেয়েটিকে সঙ্গে 
নিয়ে তার। গ্রামের ভিতর দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলল | সেখানে মেয়েটিকে 
একটা বড় ভোঙ্গায় চাপিয়ে নিঃশব্দে জলে ভাসিয়ে দিল। শত্রুরা কাছেই 
কোথাও থাকতে পারে, এই আশংকায় কোনরকম ঠহ-চৈ হল নাঃ নাচ-গান 
হল না। খরআ্োতা। নদীর বুকে সকলে নিঃশবে টঠা চালাতে লাগল । 

বেচাবি ছোট্ট কালি বাওয়ান। ! তার গল। থেকে দাড়ি খুলে ফেল। হয়েছে ; 
দকলেই এখন তাকে কিছুট। শ্রদ্ধা ও সমীহ করছে, কারণ এবার সেই তো! হবে 
চিতা-দেবতার প্রধান সন্নপীনী । 

মাইল দুই পর্যন্ত ডাঙ্গাট] ভাটির টানেই চলতে লাগল ) ঘড়ির কাটার মত 
বৈঠাগুলি তালে তালে উঠছে আর নামছে । হঠাৎ গতি কমিয়ে সেটা তীরের 
দিকে ঘুরে গিয়ে একটা ছোট খালের মধ্যে ঢুকে পড়ল । আকাবাকা সংকীর্ণ 
খালটার ছ'ধারে বড় বড় গাছ; তাদের ভালপালায় খালের উপরূট। ঢাক। পড়ে 
গেছে। 

এই পথে আরও মাইল ছুই চলবার পরে খালের ভানদিকে একটা প্রকাণ্ড 
খড়ে-ছাওয়া বাঁড়ি চোখে পড়ল । গত কয়েক মাসে মেয়েটি এত বড় বাড় 
একটাও দেখে নি। বাড়িটা দৈর্ধো ছুশ', প্রস্থে পঞ্চাশ, আর উচ্চভাক 
পঞ্চাশ ফু.টরও বেশী । নদী বরাবর বাড়িটা দাড়িয়ে আছে। নদীর দিকে মুখ 
করে একট। চওড়া বারান্ম। আগাগোড়া বিস্তৃত । মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট 
উচু ভিত্ের উপর গোট| বাড়িট। গড়ে উঠেছে। মেয়েটি জানে না যে এট 
চিতা-দেবতার সেই মন্দির ধার প্রধানা সন্াসিনী সে হতে চলেছে। 

ভোগাটা মন্দিরের কাছাকাছি হতেই ভিতর থেকে একদল লোক বেরিয়ে, 
এল । লুলিমি উঠে দাড়াল। কিছু সংকেত-বাণী উচ্চারণ করল। তারপর 
ভোঙ্গ। তীবে ভিড়ল। 

কয়েকজন কৌতৃহলী পুরোহিত পরিবৃত, হয়ে লুলিমি মেয়েটিকে নিয়ে, 
মন্দিরে ঢুকল। একটা মন্ত বড় ঘর। স্ন্তগুলির গায়ে ঝুলছে নান। রকম 
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বীভৎস মুখোশ) চাল, বর্শা, ছুরি ও মানুষের করোটি । মেঝেতে অনেক 
রকম মৃত্ি দাড় করানে। রয়েছে । মানুষের দেহের উপর পশুর মুণ্ড বসানে।। 
খুব স্পষ্ই না হলেও লেগুলে। চিতাঁর মুণ্ড বলেই মনে হয়। 

ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে একট। উচু মাটির বেদী। তার উপরে প্রো 
ছ'ফুট উচু পাচ ফুট চওড়া ও তার দ্বিগুণ লম্বা আর একট! ছোট বেদী পশুর 
চামড়ায় চাক | ছোট বেদীটার শেষ প্রান্তে দৈধ্যের ঠিক মাঝখানে একট 
মোট] খুঁটির মাথায় এটা মানৃষের করোটি বসনে।; অবশ্য এ সব কিছুকে 
স্পষ্টভাবে ম্মরণে রাখবার কারণ আরও পরে দেখ! দেবে। 

লুলিমি মেয়েটিকে নিয়ে বেদীর দিকে এগিয়ে ষেতেই তার পিছনের 
দেওয়ালে দরজা! দিয়ে বেরিয়ে এল একটি অতি বৃদ্ধ লোক | তার মুখটা এতই 
ৰীভৎস যে সেদিকে ভাল করে তাকানে। ঘায় না। 

লুলিমির উপর দৃষ্টি পড়তেই পরিচিতির একটা শ্লান আলোব বেখ। যেন 
দেখা দিল তার চোখে । তো-তে1 করে বৃদ্ধ বলল, “তুমি এসেছ? কিন্ত এই 
সাঙ্গ। মেয়েটাকে এনেছ কেন? ওকে? কোন বর্ল কি?” 

লুলিমি তার কানে কানে বলল, “মন দিয়ে শোন ইমিগেগ, আর ভাল 
করে ভাবো । স্মরণ কর তোমার ভাবস্থদ্বাণী |” 

“কোন্‌ ভবিষ্যদ্বাণী?” প্রধান পুরোহিত শুধাল। 

“অনেক কাল আগে তুমি বলেছিলে একদিন মন্দিরের এই সিংহাসনে 
তোমার চিডা-দেবতার পাশে প্রধান। পক্মশামিনী হয়ে বসবে একটি সাদ! 
মেয়ে । এবার তোমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সকল হবে ।” 

ইমিগেগ এ রকম কোন ভবিষ্বদ্াণীর কথ। স্মরণ করতে পারল না, কারণ 
আসলে এরকম কোন ভবিদ্বদ্বাণী সে কখনও করে নি; নিজের উদ্দেশা সিদ্ধি 
জন্য এট! লুলিমির একটা চালাকি কিন্তু বুড়ে। ইমিগেগ এ টোপ গিলল-__টোপ, 
বড়শি? স্থৃতো ও ছিপ পসব। সে বলল, “ইশিগেগ কথা বলে দত্যিদানা ও 
প্রেতাত্বার সঙ্গে; তারাই তাকে সর্ধক বলে দেয়। চিতা-দেবতা ও 
পুরোহিতদের গন্য যখন নরমাংস পাওয়া যাবে তখনই এই সাদা মেয়েটিকে 
প্রধান। সম্মাসিনী কঝ1 হবে ।” 

“তাহলে তো। অচিরেই হবে” লুলিমি বলল। 

“কেমন করে জানলে ?” 

“আমার মুজিমে! বলে দিয়েছে, গাটো মুস্কুব গায়ের সৈনিকরা আজই যুদ্ধযাত্র। 
করবে, আর ফিরে আসবে প্রচুর খাছ্য নিয়ে |” 

ইমিগেগ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “গতকাল ছোট পুরোহিতের আমি 
এই কথাই বলেছি ।” 

লুলিমি বলল, “তাহলে আজ রাতেই সাদা মেয়েটিকে এবার প্রস্তত 
করতে বলুন ।” 
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ইমিগেগ হাততালি দিতেই কয়েকজন ছোট পুরোহিত এগিয়ে এল। 
প্রধান পুরোছিত একজনকে নির্দেশ দিল, “একে নিযে যাও মেয়েদের মহলে । 
এই হবে সংঘের প্রধান! সন্মাসিনী । সেই ভাবে একে গ্রস্ত করে দিতে বল। 
আরও বলে দাও, এর নিরাপত্তার সব দায়িত্ব ইমিগেগ তাদের উপরেই “ছেড়ে 
দিয়েছে 1” 

ছোট পুরোহিত মেয়েটিকে নিয়ে মেয়েদের মহলে ঢুকল। একটা বড় ঘরে 
ডজনখানেক মেয়ে জটল] করছে । সকলেরই একমাত্র কষ্টিবন্ত্র ছাড়! প্রায় নগ্ন 
দেহ। একজন থুখ,বে বুড়ি; বাকি সকলেই যুবতী । 

বুড়ি সব শুনে বললঃ “একে আমার কাছে রেখে যাঁও। অনেক বর্ষা ধরে 
আমি মন্দিরের পরিচর্যা করছি, কিন্তু এখনও চিতা-দেবতার পেট ভরতে 
পারি নি।” 

একটি যুবতী ফোন করে উঠল, “তোমার বুড়ো মাংস যে ছিবড়ে হয়ে 
গেছে গো |” 

বুড়ি তাকে ধমক দিয়ে ছোট পুরোহিতকে বলল, “তুমি ঘাঁও। বুড়ি 
মুম্গাঁর কাছে সাদ! মেয়েটি নিরাপদেই থাকবে ।” 

লোকটি চলে যেতেই মেয়েগুলি নবাগতাকে ঘিরে ধরুল। উত্তেজিতভাবে 
কি যেন বলতে বলতে তার পোশাক টেনে ছিড়ে ফেলল; তাকে নিয়ে 
টানাটানি শুরু করল; কিন্তু তার বিশেষ কোন ক্ষতি করল না; কেবল 
ধারালে। নখে শরীরের অনেক জায়গায় আচড় লাগাল। 

একে একে মেয়েটির সব পোশাক ওর। খুলে ফেলল; ওকে নিজেদের চাইতে 
বেশী নগ্ন করে তুলল; তারপর সেই পোশাকের টুকরো নিয়ে নিজেদের মধ্যেই 
লড়াই শুরু করে দিল। তারপর বুড়ি মুম্গার নির্দেশে আবার মেয়েটির দিকে 
নজর দিল। একট! নোংরা মাছুরের উপর তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা 
মাটির পাত্র থেকে পচা মাখনের মত একট ছর্গন্ধ তেল তার সারা গায়ে ঘসে 
ঘসে মাখাতে লাগল । তারপর একট সবুজ রঙের পাতার রস তার গায়ে 
ঢেলে দিয়ে ঘসে ঘসে সেটাকে সম্পূর্ণ তুলে দ্িল। এবার নতুন করে সাজাবার 
পালা । ইমিগেগের পরামর্শমত নান) রকম গয়না এনে তাকে পরানো হল। 
ষে কালি বাওয়ানা একদিন সেজেছে প্যারিসের খ্যাতনামা শিল্পীদের ঠতবি 
পোশাকে ও অলংকারে, এক অভূতপূর্ব পোশাক পরে সে আজ্ঞক উঠে 
দাড়াল। 

চিতার চামড়া জড়ানো হল মেয়েটির কটিদেশে ; কাধের উপর দিকে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হল চকচকে কালো ছোপ-দেওয়! হলুৰ চামড়া । কোমরে ঝুলিয়ে 
দেওয়। হল চিতার লেজের মালা। গলায় ছুলল মানুষের দাতের হার; 
কজিতে, বাহুতে, সার! অঙ্গে মূল্যবান সব অলংকার; মাখাস্ম শোভা পেল 
নান! রকম পালক গোজ! চিতাবাঘের চামড়ার মুকুট ; আর ভার নখে পরিয়ে 
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দিল মোনার তৈরি দীর্ঘ, বাকা নখর | 

এই ভাবে কালি বাওয়ানাকে প্রস্তত কর! হল চিতা-মানষদের বীভৎস 
অনুষ্ঠানের জন্য; তাঁকে ঘে বানানো হবে তাদের বর্বর দেবতার প্রধান! 
সন্নাসিনী। 


৮ বিশ্বীসঘাতকের যুখোশ খুলল 


মুজিমে। এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে । মানুষের হট্রগোল থেকে 
দুরে একাকিই সে ভাল থাকে । চিতা-মানষদের গ্রামকে চিনতে এবং দরকারী 
খোজ-খবর নিতে ভোর সকালে সে বেরিয়েছে উটেঙ্গাদের শিবির থেকে। 

গাছপালার আড়াল থেকে ষে গ্রামটা সে দুরে দেখতে পেল সেটা আর 
পাচট। আদিবাসী গ্রামের মতই, শুধু এ গ্রামের বেড়াটা আরও উচু এবং 
মজবুত । বাস্তায় নরনারীর সংখ্য। খুবই কম। খুব বেশী সৈনিক চোখে পড়ছে 
না। তবে বন্ধ ফটকটা বেশ উচু । মুজিমোর মনে হল, রাত হলে ছু" একজন 
হাল্ক1 লোক বেড়া টপকে ঢুকে সহজেই ফটকট| খুলে দিতে পারবে। শেষ 
পর্যস্ত স্থির করল যে কাজটা! সে নিজেই করবে। 

হঠাৎ একট! বড় বাড়ির সামনে একদল লোকের উপর তার চোখ পড়ল। 
একজন সর্দার মত লোক অপর কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছে । কিন্তু সর্দারের 
ব্দলে তার চোখ আটকে গেল আর একজনের উপর । দেখেই মুজিমো। তাকে 
চিনতে পেরেছে । চিতা-মান্ষদের গ্রামে লুপিঙ্থ কিকরছে? সেষেবন্দী নয় 
তাতে। কথাবার্তার ধরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে । 

মুিমো অপেক্ষা করতে লাগল । লুপিনু সর্দারের ঘরের সামনে থেকে 
ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে রক্ষী ফটক খুলে দিল। বনের 
মধ্যে ঢুকে লুপিঙ্গু উটেজাদের শিবিরের দিকে হাটতে লাগল । মুজিমো 
অবাক । লুপিঙ্গু কিকরছে? ইতিমধ্যেই বা কি করেছে? হয়তে৷ চিতা- 
মান্থষদের খোজ-খবর নিয়ে এখন চলেছে ওরাপ্ডোকে সব কথা জানাতে । 
দেখাই যাক। 

নিঃশব্দে লুপিঙ্থুর পিছু নিল। খুশি মনে লুপিজু ফিরে চলেছে তার নিজের 
দলের শিবিরে ; সে তে! জানে না ঘষে ম্বয়ং যম চলেছে তার মাথার উপর দিয়ে । 

কিছুদূর এগিয়ে সামনে অনেক দূর থেকে একটা শব ভেসে এল মুজিমোর 
কানে, যদিও লুপিঙ্ছু সে শব্ধ শুনতে পেল না। আরও কাছে এলে শব্ধট 
লুপিজুর কানেও গেল । চকিতে পথ থেকে সরে গিঞজে সে একট। ঝোপের 
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আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। 

পাতার আড়াল থেকে মুজিমো সবই দেখল। বাতাসে গন্ধ শুকেই সে 
বুঝল, যার আসছে তারা সৈনিক ও অপরিচিত। তাজা রক্তের গন্ধ ভাঁপছে 
বাতাসে। সৈনিকদের মধ্যে অনেকে আহত হয়েছে | 

ওরা এসে পড়ল। যা ভেবেছে তাই, ওরা। উটেঙ্গা নয়) নিশ্চয় চিতা- 
মাঁচ্ষদের দেশ থেকে এসেছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে । তারা কোথাস্ব গিয়েছিল? 
ওরাণোর ছোট দলের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়েছে কি? 

গুণে দেখল তারা সংখায় প্রায় তিনশ । ওরাগ্ডোর সৈম্ত-সংখ্য। তো মানত 
একশ' | তবু সে চরম পরাজয় মেনে নেয় নি) কারণ এদের সঙে কোন বন্দী 
নেই, বা শত্রুপক্ষের কোন মৃতদেহও নেই। 

চিতা-মাুষরা! চলে যাবার পরে লুপিঙ্ু বেরিয়ে এসে আবার পথ চলতে 
লাগল | নিয়ামওয়েগির আত্মাকে কাধে নিয়ে মুজিমোও তার পিছু নিল। 

অবশেষে উটেক্গারা যেখানে তাঁবু ফেলেছিল সেখানে পৌছে তাক! 
উটেজাদের দেখতে পেল না) চারদিকে ছড়িয়ে আছে যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃ্ত। 
লুপিঙ্থুর .ঠাটে খুশির হাসি দেখা দিল। আবার এগিয়ে চলল । 

নতুন শিবিরে উটেঙা! ঠদনিকদের সঙ্গে দেখা হল। আহত টনিকরা 
মাটিতে পড়ে গোডাচ্ছে ; একপাশে পড়ে আছে দশটি মৃতদেহ ; একদল লোক 
তাদের সমাধি দেবার জন্য কবর খুঁড়ছে। 

লুপিঙ্কৃকে দেখেই সকলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল । ওরাণ্ডো ধমক 
দিয়ে বলল, “আমরা যখন যুদ্ধ করলাম তখন তুমি কোথা ছিলে লুপিু 7? 

লুপিঙ্গু জবাব দিল, “আমিও যুদ্ধ করছিলাম ।” 

“যুদ্ধ করছিলে ? তোমাকে তো সেখানে দেখি নি । সকালেও তুমি শিবিরে 
ছিলে না। কোথায় ছিলে? সত্যি কথ। বল।” 

“আমার জিভ শুধু সত্যি কথাই জানে” লুপিঙ্থু বলল। তারপর বানিয়ে 
বানিয়ে একট। মন-গড়া গল্প শুনিয়ে দিল। বলল, চিতা-মান্থষদের খবর সংগ্রহ 
করতে সে লুকিয়ে গিয়েছিল তাঁদের গীয়ের খোজে । কিস্ত পথ হারিয়ে 
ঘুরতে থাকে | সেই সময় একদল চিতা-মান্ষ পথে তাঁকে আক্রমণ করলে সেও 
»শহসের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হাতে বন্দী হয় । 

উপমংহাবে সে বেশ কয়র করে বললঃ “তারপরই তোমাদের সঙ্গে তাদের 
যুদ্ধ হয় । সে যুদ্ধ আমি দেখতে পাই নি, কারণ রক্ষীর। আমাকে অনেক পিছনে 
আটকে রেখেছিল । কিছুক্ষণ পরে তারা যখন পালাতে লাগল তখন বুঝলাম 
ষে উটেঙ্গাদের জয় হয়েছে । সেই ক্নধষোগে আমিও পালিয়ে এসেছি ।” 

অকণ্মাৎ একটা উচু গাছের ভাল থেকে সৈনিকদের ঠিক মাঝখানে লাফিয়ে 
পড়ল মুজিমো; তার কাধে নিকামওয়েগির আত্বা। তাকে দেখে সকলেই 
চমকে উঠল। 


টারজন এণ্ড দি লিওপার্ড মেন ২৭৭ 


মুদ্ধিমো ওনাপ্তোকে বলল, “তোমরা যুদ্ধ করেছ? চিতা-মাহ্ষদের পালিয়ে 
যেতেও দেখেছি । কিন্তু তোমার পৈন্তদের দেখে মনে হচ্ছে যে তারাই 
পরাজিত হয়েছে । কিছুই বুক্ততে পারছি ন11” 

ওরাণ্ডে। বুঝিয়ে বলতে লাগল, “অপ্রস্তত অবস্থায় তার! আমাদের শিবির 
আক্রমণ করে। প্রথম আঘাতে আমাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। কিন্ত 
উটেঙ্সার৷ সাহসী; তারাও পাণ্ট।৷ আক্রমণ করে; চিতা-মানুষরাও অনেকে 
হতাহত হয়) তারপর তার! পালিয়ে যায়। তখন আমর1 এই নতুন শিবিরে 
ফিরে আসি। এখন সকলেই বলেছে, নিয়ামওয়েগির মৃতার প্রতিশোধ তে। 
নিয়েছি, এবার আমর! গায়ে ফিরে যাব ।” 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওরাতে, আবার বলল, “তবে একটা কথা! আমার 
জানতে ইচ্ছা করে; কেমন করে চিতা-মানষরা জানল যে আমর! এখানে 
এসেছি ।” 

“তুমি কি জানতে চাও চিতা-মানুষদের কে বলে দিয়েছে তোমাদের 
অভিযানের কথ।? কে তাদের দিয়েছে তোমাদের শিবিরের খবর ?” 

লুপিজুর চোখে হঠাত ত্রাসের ছায়া পড়ল। সে জঙ্গলের দিকে সরে গেল। 
মুজিমো বলল, “লুপি্কুর উপর নজর রাখ; নইলে সে হয়তো! আবার চিতা- 
মানুষদের খবর আনতে যাবে ।” কথা শেষ হবার আগেই লুপিষ্কু এক লাফ 
দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভজন-খানেক সৈনিক তাকে ধরে ফেলল? টানতে টানতে 
নিয়ে এল সকলের সামনে । মুজিমে। তার দিকে আঙ্ল বাড়িয়ে বলল, 
“উটেজাদের এখানে আশার কথা চিতা-মানুষদের জানিয়ে দিয়েছে এই লুপিঙু । 
ওরাপ্ডোকে সে মিথো কথা বলেছে ।” 

সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক গর্জে উঠল এ্রতিহিংসাঁর দাবীতে । কিল-চড়-লাখি 
পড়তে লাগল লুপিহুর দেহে । মুজিমো বাধা না দিলে সকলে তাকে মেরেই 
ফেলত। মস্ত বড় শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে মুজিমে। বলল, “ওকে 
মেরে না। আমার হাতে ছেড়ে দাও ।' 

£বিশ্বাসঘা তকের মৃত্যু চাই” একজন বলল। 

“আমার হাতে ছেড়ে দাও”, মুজিমো৷ আবার বলল । “একট! দড়ি নিয়ে 
এস) ওর হাত-প। কসে বাধো ।” 

বীধা হয়ে গেলে মুজিমো। বন্দীকে তুলে নিল কাধে । কয়েক পা দৌড়ে 
অতি সহজেই একটা নীচু ভাল ধরে ঝুলে উপরে উঠে গেল। পরমুহূর্তেই 
গাছ-পাতার আড়াল হয়ে সে আসন্ন গোধূলির আধারে মিলিয়ে গেল । 


৯_ চিতা দেবতা 


রাত নামছে । গাছের মাথায় অর্ধেক ঢাকা-পড়। স্র্য পশ্চিম আকাশে 
ঢলে পড়েছে । তার শেষ রশ্মি পড়ে চওড়া নদীটার ঘোলা জল গলানো 
সোনার মত দেখাচ্ছে । 

বনের পথ ধরে ছিন্নবসন একটি সাদা মানুষ এসে দাড়াল একটা ফসলের 
ক্ষেতের শেষ প্রান্তে । ক্ষেতের ওপারে একটা বেড়। দিয়ে ঘেব। গ্রামের দীর্ঘ 
ছায়। পড়েছে মাঠের উপরে । লোকটির সঙ্গে ছুটি কালো মানুষ । 

তাদের একজন বলল, “আর যেয়োনা বাওয়ানা। ওটা চিতা-মানুষদের 
গ্রাম ।” 

বুড়ো টাইমার বলল, “ওটা গাটো মুনুর- গ্রাম । আগেও আমি তার সঙ্গে 
বাবসা করেছি ।” 

“তখন তুমি এসেছিলে অনেক লোকজন ও বন্দুক নিয়ে । আর তখন গাটো 
সুন্নু ছিল ব্যবসাদার। আজ তুমি এসেছ মাত্র ছুটি চাকর নিয়ে; আর আজ 
তুমি দেখবে বুড়ে। গাঁটে। মু্ু চিতা-মান্থুষ হয়ে গেছে ।” 

“বাজে কথা!” সাদ! মাচুষটি টেঁচিয়ে বলল। “একজন সাদা মানুষের 
কোন ক্ষতি করার সাহস তার হবে না। তাছাড়া, সব কিছু দেখে একটা কথাই 
মনে হচ্ছে যে মেয়েটিকে এখানেই আন হয়েছে । চিতা-মানুষ থাকুক আর ন। 
থাকুক, আমি এ গ্রামে যাবই।” 

নিগ্রোটি বলল, “আমি মরতে চাই না” 

অপরজন বলল, “আমিও |” 

বুড়ো টাইমার বলল, “তাহলে বনের ভিতর গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষ। 
করগে । সকাল পার হলেও যদি আমি না ফিরি তাহলে তোমরা শিবিরে 
ফিরে যেয়ো, আর যুবক বাওয়ানাকে বলে ে আমি মারা গেছি।” 

নিগ্রোর! মাথা নাড়ল। “তুমি যেয়োন। বাওয়ান। | সাদা মেয়েটি তোমার 
স্ত্রী নয, মা নয়) বোন নয় । তাহলে তার জন্য তুমি কেন জীবনট। দেবে ?” 

বুড়ে| টাইমারও মাথা 'নাড়ল। “নে তোমরা বুঝবে না।” সে নিজেই 
কি বুঝেছে! হাত নেড়ে বলল, “তাহলে সকাল পর্যস্ত অপেক্ষা করে! |” 

“তোমার সৌভাগ্য কামন। করি বাওয়ান। 1” 

বুড়ো টাইমার মাঠ পেরিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল । নিগ্রো৷ ছুটির 
চোখ জলে ভরে এল । বেড়ার ওপারে একটি টনিক ছুটে গেল গাটো মৃক্কুর 
কাছে। 

“একটি সাদা মানুষ আসছে । সে এক]।” 

সর্দার বলল, “তাকে ঢুকতে দাও । আমার কাছে নিয়ে এস ।” 


টারজন এও দি লিওপার্ড মেন ২৭৯ 


বুড়ে! টাইমারকে দেখে গাটো মুঙ্গু উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, “এখানে কি করতে 
এসেছ ?” 

বুড়ো টাইমার বুঝল, অবস্থা স্থবিধার নয়। এখানে নরম কথায় কোন 
কাজ হবেনা। নে সরাসরি বলল, “আমি এসেছি সাদ! মেয়েটিকে নিয়ে 
যেতে |” 

“কোন্‌ সাদ মেয়ে ?” 

“মিথ্যা প্রশ্ন করে আমাকে ভোলাতে চেষ্ট। করোনা । মেয়েটি এখানেই 
আছে। তাকে আমার হাতে তুলে দাও ।” 

গাটে। মুঙ্ধু হুংকার দিয়ে উঠল, “এ গাঁরে কোন সাদা মেয়ে নেই। আর 
আমি সর্দার গাটো মুঙ্গঃ হুকুম করি, কারও হুকুম শুণি না|” 

“ভুকুম তোমাকে শুনতে হবে বদমাস। অন্যথায় একদল টসন্য নিয়ে এসে 
তোমার গ্রামটাকে আমি মানচিত্রের বুক থেকে মুছে ফেলব ।” 

গাটে। মু্গু ঘ্বণাভরে বলল, “তোমাদের আমি চিনি । তোমরা তে মাত্র 
ুক্তন, আর বাকি পাচজন তো! এখানকার মানুষ । তোমরা তে। গবিব। 
হাতির দাত চুরি করে বেড়াও। মুখেই শ্বধু বড় বড় কথা বল। গাটো মুসকু 
তোমার কথায় ভয় পায় না। তৃমি তো এখন আমার বন্দী। একে এখান 
থেকে নিয়ে যাও। দেখে ষেন পালিয়ে না যায় । 

ছুজন সৈনিক এসে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। একটা নোংর! 
ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল। হাত-পা শক্ত করে বেঁধে 
রেখে চলে গেল । একজন মাত্র শান্ত্রী রইল দরজার পাশে পাহারায় । কিন্ত 
লোকটির পাজামার পকেটে যে একট। ছোট ছুরি ছিল সেটা খেয়ালই করল ন1। 

অন্ধকার কারাগারে বসে বুড়ো! টাইমার মেয়েটির কথাই ভাবছিল । এদের 
কবল থেকে কেমন করে তাকে উদ্ধার করবে সেই চিন্তাই এখন তার কাছে বড় 
হয়ে উঠেছে । এমন সময় কে ধেন ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে তাকে চিনতে 
পারল না, কিন্তু কথা শুনেই বুঝতে পারল ঘে লোকটি তার পূর্ব-পরিচিত সর্দার 
বোবোলো । 

বোবোলো। বললঃ “আমি হয়তে। তোমাকে সাহাধ্য করতে পারি । এখান 
থেকে বাইরে যেতে চাও তো। ?” 

“নিশ্চয় চাই। বুড়ো মুঙ্গুর তো মাথ। খারাপ হয়েছে। তার কি হয়েছে 
বলতো ?” 

“সে সাদা মানুষদের দেখতে পারে না । আমি আবার তাদেরই বন্ধু। আমি 
তোমাকে সাহাধা করব । কিন্তু তার জন্ত দাম চাই |” 

“কি দাম চাও বল।” 

«আমি কিছু চাই না; কিন্তু অন্তদের তো! দিতে হবে ।” 

“কত ?” 


২৮০ টারজন সমগ্র 


“দশটা হাতির দাত।” 

বুড়ে। টাইমার শিপ দিয়ে উঠল। বলল “সেই সঙ্গে একটা স্টিম-ইয়াট 
আর একট। রোল্স্‌ রয়েও চাই তো?” 

কিছু ন! বুঝেই বোবোলো ঘাড় নাড়ল, “হা11” 

“দেখ, ও সব কিছুই পাবে লা; তাছাড়াঃ দশটা দাত বড়ই বেশী ।” 

“একশ'টা দাত চাওয়াই আমার উচিত ছিল? কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, 
তাই মাত্র দশটা চেয়েছি।” 

«বশ আমাকে বাইরে নিয়ে চঙ্গ ; পরে তোমাকে হাতির ঈ্াত এনে দেব” 

বোবোলো মাথা নেড়ে বললঃ “তা হবে না) আগে দাত চাই। বন্ধুকে 
চি লিখে দাও ঘাতে সে আমাকে দাত দিয়ে দেয়। তাহলেই তুমি ছাড়া 
পাবে।” 

অনেক কথা-কাটাকাঁটির পর দ্থির হল, বুড়ে। টাইমার তার আংটিটা দেবে। 
সেই আংটি নিয়ে বোঝোলো। যাবে তার সঙ্গী কিডের কাছে। সেটা দেখেই 
কিভ চিনতে পারবে এবং বোবোলোবর দাব'মত তাকে দশট] দাত দিয়ে দেবে। 
আর বুড়ে। টাইমারও ছাড়া পাবে। 

বুড়ো টাইমাবের পিছনে গিয়ে বোবোলো তার আঙ্গুল থেকে আংটিট। খুলে 
নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ! মনে মনে বলল, “আংটি আর হাতির দাত 
ছুইই হাতিয়ে নেব । বুড়ো টাইমার এবার গভীর গাড্ডার।” 

সাদা মাহথষটি ভাবল, “এ বুড়ো! জোচ্চোরকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ডুবন্ত 
মানুষ তো খড়কুটেশকেও আনডে ধরে |” 

ওদিকে গাটে। মুু অন্য সর্দারদের নিয়ে আলোচনায় বসেছে, নতুন বন্দীকে 
নিয়েকি করা যায়। বোবোলে। এসে তাদের সঙ্গে ধোগ দিল । নান। 
জনের নানা মত । সকলেরই গল! সপ্তমে চড়! । 

হঠাৎ তাদের আলোচনার বাঁধা পড়ল । ে গাছের নীচে বসে আলোচনা 
চলছিল তাঁর ডালে একটা সরু সরু শব্দ উঠল, আর পরক্ষণেই একট। ভাবী 
জিনিস কে ধেন ছুড়ে দিল তাদের ঠিক মাঝগানে। সভয়ে তারা উপরে 
তাকাল; অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। নীচে তাকিয়ে দেখল, তাদের 
পায়ের কাছে পড়ে আছে একট! মানুষের মৃতদেহ | তার হাত-পা বাধা আর 
গলাটা একান থেকে ও-কান পযন্ত কাটা । 

গাটে। মুহ্ধু ফিস্ফিস্‌ করে বলল, “এ তে। সেই উটেছ। লুপিঙগু। এই তো 
আমাদের গোপনে খবর এনে দিয়েছিল ।” 

একজন বলল, “তারা বিশ্বামঘাঁতককে শাস্তি দিয়েছে ।” 

বোৰোলো বলল, “কিন্তু তাকে গাছের উপর তুলে আমাদের দিকে ছুড়ে 
দিল কে?” 

সকলেই একে-অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল । বোবোলোই আবার 
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সখ খুলল, "ওরাপ্ডোর এক মুজিমোর কথা৷ আমর! শুনেছি । সেই সাদা মানুষটা 
লাকি টুম্বাইয়ের ওঝা! মোৌবিটোর চাইতেও বেশী শক্তিশালী | হয় তে। সেই 
লুপিচ্ছুকে এখানে ফেলে দিয়েছে । আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে। কাজেই 
বন্দীকে অবিলম্বে প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে যাওয়া! উচিত। সেঘা ভাল 
বোঝে তাই করবে। বন্দীকে যদি মেবেও ফেলে তো৷ সে দোষ আমাদের উপর 
বর্তাবে না।” 

একজন বলল, “খুব বুদ্ধিমানের মর কথা বলেছ ।” 

আর একজন বলল, “এখন তো অন্ধকার | কাল সকালে নিয়ে গেলেই হবে ।” 

গাটে। মুঙ্কু বলল, “না এখনই নিয়ে ষেতে হবে। নইলে সেই মুজিমোর 
রাগ পড়বে আমাদের উপর | বন্দীকে মন্দিরে নিয়ে ষেতে পারলেই আমরা 
নিশ্চিন্ত । আমাদের প্রধান পুরোহিত ও চিতা-দেবতা যে কোন মুজিমোর 
চাইতে বেশী শক্তিশালী |” | 

পাতার ফাক দিয়ে মুজিমো৷ সবই দেখতে পাচ্ছিল। নিয়ামওয়েগির আত্মা 
ঘুমিয়ে পড়েছে তার কাধের উপরে । সে দেখল, সাদ! বন্দীটিকে সকলে টানতে 
টানতে শিরে চলেছে । তার পায়ের বাধন খুলে দ্েওয়! হয়েছে । নদীর তীরে 
পৌছে ছোট ছোট ডোজার একট। বহর (প্রায় ত্রিশটা ভোগা) তার! জলে 
তারিন দিল। প্রায় তিনশ' সৈনিক তাতে চড়ে বসল । গায়ে-মুখে রং-করা 
অসভ্য লোকগুলিকে নিয়ে সবগ্তলি ভোঙা ভাটির শ্বোতে তরতর করে 
চলতে লাগল । 

নিয়ামওয়েগির আত্মাকে কাধে শিয়ে মুজিমোও গাছ থেকে নেমে নদীর 
হামান্তরাল পথট। ধরে এগোতে লাগল । 

ঘটনাক্রমে বুড়ে। টাইমার ও বোবোলো এক ডোঙ্গাতেই উঠেছে । স্থষোগ 
বুঝে বুড়ো টাইমার এক সময় বোবোলোকে প্রশ্ন করল» তার। তাকে কোথায় 
নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে । বোবোলো ই.জতে তাকে চুপ করে থাকতে 
বলে চুপিচুপি বলল» “যেখানে ধাচ্ছ সেখানে তুমি নিরাপদেই থাকবে; শক্রর। 
তোমার খোজ পাবে না ।” 

বুড়ো টাইমার বলল, “বন্ধুরাও পাবে না” বোবোলো আর কোন কথ 
বলল না। 

মন্দিরের কাছে পৌছে সকলে ভোঙ্গ! থেকে নামল ৷ মন্দির থেকেও অনেক 
লোক বেরিয়ে এল। সকলে মিলে মিছিল করে ঢুকল মন্বিবের দেই বড় 
ঘরটায়। ঘরটা (লাকজনে ভতি। সকলে যার যার নিদিষ্ট আসনে বসল। 
বুড়ে টাইমারের সাগ্র চোখ ছুটি বৃথাই সাদ। থেয়েটির সন্ধানে চারদিকে ঘুরতে 
লাগল | সেখানে সে নেই। 

ছোট বেদীটার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রধান পুরোহিত। তার নীচে ও 
চারদিকে অনেক ছোট পুরোহিতের ভিড় । পাশেই ভাবী দণ্ডের সঙ্গে শিকল 
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দিয়ে বাধা রয়েছে একট প্রকাণ্ড চিতাবাঘ; নীচের জনতার দিকে তাকিয়ে 
গর্-গরু করছে। বুড়ো টাইমারের মনে হুল, সেট! ষেন এই সব.কালো 
মানুষদের পাশবিক ধর্মের এক মূর্ত প্রতীক । | 

প্রধান পুরোছিত তাদের উদ্দেশ কবে বলতে লাগল, “হে চিতাঁদেবতা, 
তোমার সম্ভানরা তাদের এক শক্রকে বন্দী করেছে । তোমার মহামন্দিরে 
তাকে নিয়ে এসেছে । এখন তোমার কি ইচ্ছ। ?” 

মুহুর্তের জন্য সব নিশ্চুপ । সকলেরই চোখ প্রধান পুরোহিত ও চিতাবাঘের 
উপর নিবন্ধ । তারপরই ঘটল এক অলৌকিক ঘটন1| লাদ। মানুষটির শরীর 
ঠাণ্ডা হয়ে এল; চুল উঠল খাড়া হয়ে। চিতাবাঘের মুখ থেকে বের হল 
মানুষের ভাষা । এ যে অবিশ্বান্ত; অথচ মে তো নিজের কানেই শুনল £ 
“চিতা-দেবতার সম্তানর। ঘাতে খেতে পারে তার জন্য তাকে মেরে ফেলা হোক । 
কিন্তু তার আগে মন্দিরের নতুন প্রধান ঘ্বন্নাঁশীকে এখানে আনা হোক) 
আমার ভাইয়ের নির্দেশে লুলিমি তাকে এনেছে বহু দূর দেশ থেকে) আমার 
সম্তানর! তাকে একবার দেখুক ।” 

. পদাধিকার বলে লুলিমি দাড়িয়েছিল প্রধান পুরোহিতের সিংহাসনের খুব 
কাছে। গর্বে যেন টগবগ করছে । এই মহামুহূর্তটির জন্যই তো সে অপেক্ষা 
করে ছিল। সকলেই তাকে দেখছে । নাচের ভঙ্গীতে কয়েক পা৷ এগিয়ে সে 
প্রচণ্ড একটা লাফ দিল, আর তারপরেই এমন বীভৎসভাবে চীৎকার করে 
উঠল যে সারা ঘর যেন গম্‌ গম করে উঠল । উপস্থিত সকলেই অভিভূত । 
সঙ্গে সজেই তাদের দৃষ্টি ফিরে গেল বেদীর পিছন দ্রিকটার দ্বারপথে | সেখানে 
দাড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, কিন্তু অলংকার ব্যতীত প্রায় নগ্রদেহ। সেএসে 
বেদীর উপর ধ্লাড়াল। তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে এ অনুরূপ অলংকারে 
ভূষিত আরও এগারোটি মেয়ে । এর! সকলেই সন্গাসিনী। 

বুড়ো টাইমার অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এদের মধ্যে কে নতুন প্রধান 
সন্নাসিনী। বয়স ও বীভৎসতার তারতম্য ছাড়া এদের মধ্যে তো কোন পার্থক্য 
চোখে পড়ছে না। সকলেরই ধারালো! ঝকঝকে ধ্লাত; নাকের ছু'পাশে ছিদ্র 
করে তার মধ্যে হাতির প্লাতের কাঠি বসানো, লোহা, পিতল ও হাতির দাতের 
অলংকার ঝুলছে কান থেকে কাধ পধস্ত; সকলের মুখ নীল ও সাদা রঙে 
বীভৎসভাবে চিন্তরবিচিত্তর | 

চিতা-দেবতা আবার কথা বলল । “এবার নিয়ে এস প্রধান! মন্মালিনীকে !” 
অন্ত তিনশ' জনের সঙ্গে বুড়ে। টাইমাবের দৃষ্টি পড়ল বেদীর পিছনকার খোলা 
দ্রুজার উপরে । অস্পষ্ট একটি মৃত্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে 
দ্বারপথে দাড়াল ; মশালের আলো পড়ল তার উপর। 

বিন্য় ও আতংকের একটা চীৎকার স্ত্ধ হয়ে গেল সাদা মানুষটির ক 
তালুতে । এ মৃত্তি ধে সেই মেয়ের যাকে সে খুঁজছে । 
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বেদীর পিছনকার দরজার ভিতর থেকে কালি বাওয়ানাকে ঠেলে দিল তার 
প্রধান রক্ষিনী সেই ভূতুড়ে বুড়িটা । সামনের দৃশ্য দেখে মেয়েটি হতচকিত, 
বিহবল। তারই ঠিক সম্মুখে দাড়িয়ে আছে প্রধান সর্দার; বিচিত্র তার সাজ, 
মুখে বীভত্স মুখোশ । কাছেই শিকলে বাধা একট অশান্ত চিতাবাঘ । দূরে 
অনেক অসভ্য রং মাখা মুখ ও কিমভূত মুখোশের সমুদ্র । 

বুড়িটা ক্রুদ্ধ কে ফিস্ফিসিয়ে তাকে সামনে ঠেলে দিল, আর প্রধান 
পুরোহিত ইমিগেগ তার হাত ধরে টানতে টানে নিয়ে গেল ছোট, উচু বেদীটার 
মাঝখানে গর্জনমুখর চিতাবাঘটার পাশে । পশ্তটা হুংকার কবে একটা লাফ 
দিল। ইমিগেগও প্রস্তৃত ছিল । মেয়েটির নরম মাংসে নথ বসাবার আগেই 
সে শিকল টেনে চিতাবাঘটাকে থামিয়ে দিল । 

মেয়েটির এই সংকট-অবস্থা দেখে বুড়ো টাইমার আতংকে শিউরে উঠল। 
লোকগুলির প্রতি নিক্ষল ক্রোধে তার দ্েহট| থরুথরু করে কাপতে লাগল । 

ঘুরতে ঘুরতে মেয়েটির চোখ পড়ল তাঁর উপর; তাকে চিনতে পারল। 
বিদ্ম ও অবিশ্বাস একযোগে ফুটে উঠল তার চোখে মুখে । নিয়তির কী বিচিত্র 
খেলা! আবার তার! একই জায়গায় এসেছে; ছুজনই বন্দী হয়েছে। তার 
নিজের জাতিরই একটি মানুষ এসে দাড়িয়েছে তার পাশে, এই চিন্তাই ষেন 
মেয়েটির মনে কিছুট] ভরস। এনে দিল । 

কিন্তু হায়, অনেক লোলুপ চোখের দৃষ্টি যে তাকে ঘিরে আছে । তার মধ্যে 
আছে বোৌবোলোর চোখ-_বর্ধর, বুক্তাভ ছুটি চোখ, লোভী কামনাতুর । 
বোবোলো ক্ষুধার্তের মত ঠোট চাটছে । বর্বর সর্দার ক্ষুধিতঃ কিন্ত খান্তের 
ক্ষুধা নয় । 

অনুষ্ঠান শ্তরু হয়ে গেল। বেদীর মাঝখানে দাড়িয়ে ইমিগেগ অনবরত বিড় 
বিড় করে কি যেন বলতে লাগল 7; কথনও কোন ছোট সল্গ্যাসী ব। সন্গাসিনীকে 
উদ্দেশ্য করে, কখনও বা চিত1দেবতার উদ্দেশে । আর যখনই চিতা-দেবতা 
জবাব দেয় তখনই সমবেত টসনিকরা ভয়ে আতকে ওঠে। প্রথম বিচ্ময় 
কাটাবার পরে সাদ! মেয়েটি বা বুড়ো টাইমার এখন আর তা দেখে ভয় বা 
বিশ্ময় বোধ করছে না। 

চিতার মুখে কথা শুনে আরও একজন বিম্ময়ে অভিভূত হয়েছে । ঘরটার 
ছাদের একটা বরগ! সামনের দেয়াল ভেদ করে বাইরে খানিকট] বেরিয়ে আছে। 
তার উপর বসে একট] ফোকড়ের ভিতর দিয়ে সব কিছুই মে দেখতে পাচ্ছে । 

সে লোকটি মুজিমে! | তার পাশেই নিয়ামওয়েগির আত্ম । এত চিতাবাঘ 
দেখে সে বেচারি ভয়ে কাঁপছে । বার বার বলছে, “নকিম। ভয় পেয়েছে । চগ 
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আমর! টারঞ্জনের দেশে ফিরে যাই । সেখানে টারজন বাজা ; আর এখানে 
কেউ তাকে চেনে না) এখানে মে তে। একজন গোমাঙ্গানি মাত্র ।” 

মুজিমো, “তুমি সব সময় নকিমা ও টারজনের কথা” বল। আমি তো! 
তাদের নামও শুনি নি। তুমি নিয়ামওয়েগির আত্বা, আর আমি মুজিমো।” 

বানরটি তবু বলল, “না; তুষি টারজন, আর আমি নকিমা। তুমি 
একজন টার্মাঙজানি | 

তার কথায় কান না দিয়ে মুজিমো আবার নীচে তাকাল। এ সাদা 
পুরুষ ও সাদা মেয়েটির কি হবে ত। সে অনুমান করতে পারছে । কিন্তু তা 
নিয়ে তার কোন মাথাবাথা নেই । কিন্তু হঠাৎ একট! কিছু দেখে তার আগ্রহ 
বেড়ে গেল। বীভৎস মুখোশগুলির আড়ালে একটা পরিচিত মুখ যেন তার 
চোখে পড়ল । অনেকক্ষণ ধরেই তার উপর সে নজর রেখেছিল । কেমন যেন 
চেনা চেনা লাগছে । মু্জিমোর ঠোটে ঈষৎ হীসি দ্রেখ। দিল । “চলে এস” 
বলে সঙ্গীকে ডেকে সে কোন রকমে ছাঁদে উঠে গেল । বিড়ালের মত প৷ ফেলে 
এগিয়ে গিয়ে পার্খববহী একটা গাছের ডালে লাফিয়ে পড়ল। বনের অন্ধকার 
ছুজনকেই ঢেকে দিল। 

নীচের বড় ঘরে সন্গাপিনীরা তখন বেদীর উপর অনেক উন্থুন জ্বেলে 
দিয়েছে, তার উপর মাটির পাত্রে পাত্রে নবুমাংস রান হচ্ছে । ওদিকে সন্গাশীরা 
ভাড়ে ভি করে নিয়ে এনেছে ঘোল আর চোলাই । সেগুলো! খেয়ে সকলেই 
নাচতে শুরু করেছে । চোলাই পেটে পড়ার প্রর্ণান সন্সাপীও পাগলের মত 
নাচতে শুরু করে দিল। 

নাচ দেখতে দেখতে সাদা মানুষটি বার বার ভীতত্রশ্ত মেয়েটির দিকে 
তাকাচ্ছে । এই সব উন্মাদপ্রায় নরখাদকদের হাতে অচিরেই মেয়েটির ষে কী 
দুর্দশ। হবে তা ভেবে তার উদ্বেগের সীমা নেই । 

বোবোলো৭ তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে | তার যাতাল মস্তি 
অনেক রকম ফন্দী খেলছে । নিঙ্গের স্বার্থেই সে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চায়; 
কিন্ত কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা । এক সময় বুড়ো টাইমারের উপর চোথ 

ডতেই চোলাইয়ের ধোয়ার ভিতর দিয়ে একট। উপায় অস্পষ্টভাবে তার 

চোখের সামনে ফুটে উঠল। 

সাঁদা মানুষটিও চায় সাদ মেয়েটিকে বাচাতে । মে নিজেও পালাতে 
চায়। বোবোলোকে সে বন্ধু মনে করে। বাস! প্রধান সল্মাদনীকে এখান 
থেকে অপহরণের কাজে সে নিশ্চয় বোবোলোকে সাহাযা করবে । কিন্তু এখনও 
তাঁর সমস হয়নি । এখানকার এই নরক ঘখন গুলজার হয়ে উঠবে, মাতাল 
সন্লাসী ও সন্ািনীবা ধখন নাচের ঝেোকে দিশেহারা হয়ে পড়বে তখন আর 
'কেউ তাকে রুখতে পারবেনা ; এমন কি মাতাল প্রধান সন্নাসীও নয়। 

বুড়ে। টাইমারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বোবোলো! রক্ষীদের বলল, “তোমরা 
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ঘাও ফুতি করোগে ) আমি বন্দীকে পাহারা দিচ্ছি” 
আর তাদের পায় কে? মুহূর্তের মধ্যে বক্ষীরা সেখানে থেকে মরে গিয়ে 


ভিড়ে মিশে গেল | বুড়ো! টাইমারের হাত ধরে বোবোলে! বলল, “আমার 
সঙ্গে চলে এস।” 


“কোথায়?” 

"তোমাকে পালাতে সাহাষ্য করব ।” 

মেয়েটিকে সঙ্গে না নিয়ে আমি যাব না ।” 

“ৰেশ তো, সে ব্যবস্থাও করা হবে। কিন্তু তোমাদের ছুজনকে তো একসঙ্গে 
নিয়ে ষেতে পারব না। বুঝতে পারলে ইমিগেগ আমাকে মেরে ফেলবে । আগে 
তুমি এস। মন্দিরের পিছনে একটা ঘরে তোমাকে লুকিয়ে রেখে আসি। 
তারপর মেয়েটিকে নিক যাব ।” 

“অগত্যা ; তাই চল।” 

বুড়ো টাইমারকে মন্দিরের পিছনের একটা! ঘরে নিয়ে গেলে মে বলল: “ফিরে 
ঘাবার আগে আমার হাতের বীধন কেটে দাও 1” 

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে বাোবোলে! বলল, “বেশ তো, তাই দিচ্ছি। 
এখান থেকে তুমি একা তো পালাতে পারবে না। মন্দির একটা দ্বীপের 
মাঝখানে অবস্থিত | চারদিকের নদী কুমীরে ভতি7 নদীপথে ছাড়! এখান 
থেকে বের হবার আর কোন পথ নেই ।” 

বুড়ে টাইমার অধৈর্য গলায় বলল, “বুঝেছি । এখন যাও ; শিগগির 
"ময়েটিকে নিয়ে এস ।৮ 

বোবোলো চলে গেল । 

মন্দিরে তখন হুলুস্থল কাণ্ড চলেছে। হাড়ির মাংস বিলি করা হচ্ছে? 
পাত্রের পর পাত্র চোলাই উজ্জার হয়ে যাচ্ছে ; উপরের বেদীতে প্রধান সন্গাসী 
আচ্ছন্জের মত পড়ে আছে। চিতা-দেবতা উপুড় হয়ে একটা মানুষের হাড় 
চিবুচ্ছে। প্রধান সন্লাপিনী দাড়িয়ে আছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে । 

বোবোলো তার কাধে হাত রাখল । মেয়েটি চমকে চোখ ফেরাল। 

বোবোলো ইসার করে চুপি চুপি বলল, “চলে এস।” 

মেয়েটি একটু আগেই দেখেছে, এই মেয়েটি বুড়ো! টাইমারকে এখান থেকে 
নিয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক, এই লোকটি হয় তো তাদের বন্ধু। সে 

বাবোলোকে অন্রসরণ করল । 

মেয়েটিকে বুড়ে। টাইমারের ঘরে পৌছে দিয়ে বোবোলো! বলল, “তোমরা 
এখানে অপেক্ষা কর। যদি ধর! পড়, তাহলে আমার নাম করে। না। বলে! 
থে ভয় পেয়ে তোমরা এখানে এসে লুকিয়েছ।” সে ঘুরে দাড়াল। 

বুড়ে। টাইমার বলল, “দাড়াও | ধর, এই মেয়েটিকে যর্দি এখান থেকে 
নিয়ে ষেতে ন। পারি, তাহলে এর কি হবে?” 
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বোবোলে। কাধে ঝাকুনি দিয়ে বলল, “এখানে তো আগে কখনও কোন 
সাদ সঙ্গাসিনী আসে নি। হয়তো চিতা-দেব্তার ভোগে লাগবে, নয়তো 
প্রধান সন্যাসীর। কে জানে?” মে চলে গেল। 

কালি বাওয়ান। শিউরে উঠে বলল? “উঃ কী ভয়ংকর |” 

বুড়ো টাইমার বলল, “আমরা হয় তো শিগগিরই পালাতে পারব; 
বোবোলে! আমাকে কথ। দিয়েছে |” 

“তৃমি তাকে চেন? তাকে বিশ্বাস কর। চলে ?” 

“বছর ছুই হল তার সঙ্গে আমার পরিচয়; তবে তাকে আমি বিশ্বাল করি 
না; এদের কাউকেই বিশ্বাম করি ন1।” 

“তাহলে ?” 

বুড়েঃ টাইমার বিষণ্ন হাসির সঙ্গে বলল, .«“আমর! গভীর গাড্ডায় পড়ে 
গেছি । বেশী আশা করা কোন কাজের কথা নয়। তবু আপাতত বোবোলোই 
আমাদের একমাত্র ভরসা । সে চিতা-মানুষ, একটা বদমাস; তার উপর 
মাতাল-_অবশ্ত সেটাই কিছুটা বাচোয়া ।” 

মন্ৰিরে ফিরে গিয়ে বোৰোলে। দেখল সেখানকার হৈ-হল্পা! অনেকটা ঝিমিয়ে 
পড়েছে । হঠাৎ কৃতকর্মের জন্য তার কেমন ভয় করতে লাগল । মনে জোর 
আনবার জন্য চোলাইয়ের একট বড় পাত্র তুলে মুখে ঢেলে দ্িল। ফল ফলতে 
দেরী হল না। তার চোখে পড়ল, মন্দিরের এক কোণে একটা মাতাল 
সম্গাসিনী টলে বেভাচ্ছে; বোবোলোর চোখে ক্ষণেকের জন্য সে একটি বন্- 
বাঞ্চিতা বেহেন্তের হী হয়ে দেখা দ্িল। এক ঘণ্টা পবে দেখা গেল, বোবোলে। 
মেঝেতে পড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে । 

ওদিকে চোলাঈয়ের নেশা যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল তেমনই তাড়াতাড়ি 
কেটে গেল। টৈনিকরা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল । শরীর ম্যাঁজম্যাজ করছে, 
মাথা! ধরেছে । আরও চোলাই চাই, আরও খাবার চাই; কিন্তু খাগ্-পানীয় 
লব শেষ । 

গাটে মু্গুরও একই অবস্থা। অগত্যা সে হুকুম জারি করল, খাগ্য-পানীয় 
যখন নেই, তখন ফিরে চল বাঁড়ি। সকলেই সম্মত হল। এমন কি বোবোলো 
পর্যস্ত। তারও মাথার মধ্যে সব কিছু গুলিয়ে গেছে । কি ষেন তার করার 
ছিল, কিস্তু কিছু মনে করতে পারছে না। অগত্যা! অন্ত সর্দারদের সঙ্গে সেও 
তার দলবল নিয়ে ভোঙায় উঠে পড়ল । 

কিছু সৈনিকের নেশা তখনও ভাঙে নি। মন্দিরের চত্বরে সকলেই ছড়িয়ে 
পড়ে আছে। কিছু ছোট সল্গাসী ও মন্নাসিনীও আছে তাদের মধ্যে । 
তাদের জন্য একট! ভোঙ্গ। সর্দার! রেখে গেছে । বেদীর এক কোণে ইমিগেগ 
গভীর ঘুমে কুঁকড়ে পড়ে আছে। পেট ভর! থাকায় চিতা-দেবতাও ঘুমিয়ে 
পড়েছে। 
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কালি বাওয়ানা। ও বুড়ে। টাইমার বোবোলোর অপেক্ষায় বসে আছে 
মন্দিরের পিছনের অন্ধকার ঘরে | বাড়িটা ক্রম্ইে চুপচাপ হয়ে আসছে; 
সকলের ফিরে যাবার আয়োজনও কানে আসছে? নদীতীবের হৈ-হল্লা শুনেও 
তারা বুঝতে পেরেছে ঘে আদিবালীর। নদীতে ভোঙগ। ভাসিয়েছে। 

বুড়ো টাইমার বঙ্গল; “বোবোলোর তো এতক্ষণে আস! উচিত |” 

কালি বাওয়ান। বলল, “সে হয় তে! আমাদের ফেলেই চলে গেছে ।” 

আরও কিছুক্ষণ তার! অপেক্ষা করল । মন্দিরের ভিতরে বা বাইরে কোন 
শব নেই । টাইমার অন্বপ্তির সঙ্গে বলল, “আমি একবার দেখে আমি | বেশী 
দেরী করব না। তুমি ভয় পেয়ো৷ না।” 

নিংশব পায়ে বুড়ো টাইমার অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে মন্দিরে ঢুকল। 
উন্ননের আগুন নিভে গেছে । একটি মাত্র মশাল তখনও জলছে। তারই 
ধোয়াটে আলোয় দেখা গেল, মেঝের উপর কিছু লোক ঘুমিয়ে আছে; 
তাদের মধ্যে বোবোলে আছে কিনা বোঝ! গেল না। অগত্যা সে 
তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। 

মেয়েটি শুধাল, “পেলে ?” 

“না । প্রীয় সকলেই চলে গেছে। বাকির। নেশায় ঘুমুচ্ছে। এই 
আমাদের সুযোগ ।” 

“কি বলছ তুমি?” 

“আমাদের পালাবার পথে বাধা দেবার কেউ নেই | হয় তো নদীতে কোন 
ভোঙ্গ! নেই । তা না থাক, তবু আমাদের পালাতেই হবে। এখানে থাকলে 
তো। মৃতা অনিবার্ধ । নদীর কুমীরও এই পিশাচদের চাইতে দয়ালু |” 

কালি বাওয়ান! বলল, “তুমি যা বলবে আমি তাই করব ।” 

টাইমার বলল, “তাহলে চলে এস। সময় নষ্ট করে! না|” হাতটা 
বাঁড়িরে দিয়ে আবার বলল, “হাতে হাত দাও; আমরা ষেন কখনও বিচ্ছিন্ন 
হয়ে না পড়ি ।” 

অনেক কষ্টে মন্দির থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা নদীর তীরে পৌছে 
গেল। মনে ভয় ছিল, নদীতে ডোঙ্গ৷ না পেলে সব পার্রশ্রমই বৃথ। হয়ে যাবে । 
কিন্তু না, উল্লাসে তাদের মন নেচে উঠল । তীরে কাদার মধ্যে একটা ভোঙ৷ 
প্লাড়িয়ে আছে। 

নিঃশব্দে সেটাকে নদীতে নামাতে দুজন একসঙ্গে ঠেলতে লাগল। ভাবী 
ভোঙ্গা নড়লই না; কিন্তু একটু একটু করে সরতে সরতে আঠালে। মাটিটা 
ছাড়িয়ে ষেতেই ভোঙ্গাট। তরতর করে জলে নেমে পড়ল। 

বুড়ে। টাইমার হাত ধরে কালি বাওয়ানাকে ভোঙ্গায় তুলে দিল 7; তারপর 
নিজেও উঠে বসল। নীরবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারা বড় নদীর দিকে 

ভেসে চলল । 


১১-_বুদ্থা 

মধ্যরাতের ঘণ্টাখানেক পরে মুজ্ডিমো ও নিয়ামওয়েগির আত্ম ঘুসস্ধ 

উটেজাদের মাঝণানে এসে নামল । শাম্ত্রীদের ঘণাটিগুলি পরিদর্শন করে ওরা 

মবেমাআজ ফিরেছে । সে জেগেই ছিল । বলল, “কি সংবাদ নিয়ে এলে মুজিমো৷? 
শত্রুপক্ষের খবর কি ?” 

মুজিমো বলল, “আমরা সে গ্রামে গিয়েছিলাম _নিয়ামওয়েগির আত্মা” 
লুপিক্কু ও আমি ।” 

“লুপিক্কু এখন কোথায় ?” 

"গাটো মুঙ্গুকে একট। খবর দিয়ে সেখানেই রয়ে গেছে।” 

“বিশ্বাসঘাতককে তুমি ছেড়ে দিলে ?” 

পগাটে মুঙ্গুর গ্রামে ঢুকেছে তার মরা দেহটা |” 

' *তাহলে সেখানকার সর্দারকে খবর দিল কেমন করে?” 

“যে খবর চিতা-মাহ্ষর! ভাল বুঝতে পারে সেই আ্রাসের খবরই সে তাদের 
দিয়েছে । সে তাদের জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক কখনও বিন! শাপ্ডিতে 
পার পায় না। ওরাপ্তো ষে কত শক্ষিমান মে কথাই সে তাঙের জানিয়ে 
দিয়েছে । 

“চিতা-মান্ুষর। খন কি করল 1” 

“প্রধান সন্নযাপী ও চিতাঁদেবতার সঙ্গে পরামর্শ করতে তার! মন্দিরে চলে 
গেল। আমরাও খানে গেলাম । কিন্তু এত বেশী পরিমাণ ছ্বেশী চালাই 
তারা গিলল যে কিছু জানতেই পারল না। তাই তো তোমাকে বলতে এলাম, 
তাদের গ্রাম এখন প্রায় ফাকা) নাৰী, শিশু ও সামান্য কিছু সৈনিকমাত্ম আছে। 
সে গ্রাম আক্রমণ করার এই উশযুক্ত সময় ।” 

"ঠিক বলেছ ।” ঘুমন্ত সৈনিকদের জাগিয়ে তুলতে ওরাণ্ডো হাততালি 
দিল। 

মুজিমো। বলল, “চিতা -দেবতার মন্দিরে এমন একজনকে দেখে এলাম যাকে 
তুমি ভাল কবেই চেন” 

ওরাপ্তো বলল, “কোন চিতা-নাহষকেই আমি চিনি না” 

শলুপিঙ্গৃকে তুমি চেন, যদ্দিও সে ষে একজন চিতা-মান্ুষ সেট! জানতে ন1। 
তাছাড়া মোবিটোকে তুমি চেন। নন্নাসীর মুখোশের আড়ালে তাকেও 
সেখানে দেধেছি। সেও একজন চিতা-মাগুষ |” 

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে ওরাপ্ডো। বলল, “তুমি ঠিক জান?” 

প্্যা ]” 
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“তাহলে সেও বিশ্বাসঘাতক | সেও মরবে ।” 

মুজিমে! বলল, “হাা। মোবিটে। মরবে । অনেক আগেই তার মরা উচিত 
ছিল।” 

বনের আকাবাক। পথ ধবে ওরাত্ডোর সৈম্াদলকে মে নিয়ে চলল গাটে। মুগুর 
গ্রামের দিকে । বনের শেষে ফসলের মাঠে পৌছে তার! একটু থামল; তারপনর 
নিঃশবে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর দিকে গেল। এতক্ষণে মুজিমো৷ বুঝতে পারল 
যে চিতা-মান্ুষরা মন্দির থেকে ফেরে নি। সৈন্যদের নদীর ধারে ঝোপের 
মধ্যে লুকিয়ে রেখে মুজিমো৷ এগিয়ে গেল খোঁজ-খবর আনতে । একটু পরেই 
ফিরে এসে জানাল, উজান শোতে বৈঠা বেয়ে উনত্রিশটা ভোঙ্। গ্রামের দিকে 
যাচ্ছে, যদিও মন্দিরে গিয়েছিল ত্রিশট। ভোঙ্গ।। কাজ্ছে এ সব ভোঙ্গাতেই 
চিতা-মানষর। গ্রামে ফিরছে । 

ঝোপের মধ্যে ঢুকে ওবাণে। প্রতিটি সৈনিককে নির্দেশ দিল, সংকেত পেলেই 
তারা যেন সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ শুর করে । ভোঙ্গার শব কানে আপছে-_-ছলাৎঃ 
ছলাৎ ছলাৎ। উটেঙ্গারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান । প্রথম ভোঙ্গাটা এসে 
তীরে ভিড়ল; দৈনিকর। লাফিয়ে তীবে নামল । একে একে বিশটা ভোঙ্গা 
এসে ভিড়ল ; সব ঠৈনিক ডোজ থেকে নেমে সাৰিবদ্ধভাবে গ্রামের দিকে এগিয়ে 
চলল । আর দেরী নয়। ওরাণ্ডো সংকত করল । সঙজে সঙ্গে নবব,ইটি উটেজা 
সৈনিকের কণে ধ্বনিত হল রণস্ৃংকার ; তাদের বর্শা ও তীর বুষ্টিধারার মত ঝরে 
পড়তে লাগল চিতা মানুষদের উপর । 

চিত মানুষদের লম্বা! সারি তচনচ, হয়ে গেল। অতকিত আক্রমণের ফলে 
পলায়ন ছাড়। অন্ত কোন চিন্তাই তাদের মাথায় এল না। নদীর তীরে যার! 
পড়েছিল তারা আবার ভোঙা ভাসাবার চেষ্ট। করল; যারা তখনও তারে নামে 
নি তারা ভোঙ্গার মুখ ঘুরিয়ে দিল মন্দিরের দিকে । বাকির! পালাতে লাগল 
গামের দিকে । তাদের পিছু ধাঁওয়। করল উটেজা! সৈনিকরা। গ্রামের ফটক 
বন্ধ; ভিতরের রক্ষীরা ফটক খুলতে সাহস করল না। তুমুল যুদ্ধ হল সেখানেই । 
নদীর তীরে যার! পড়ে ছিল উটেঙগ সৈনিকদের হাতে তারা একেবারে কচুকাটা। 
হয়ে গেল। আর অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরে ভিতরের রক্ষা ঘখন ফটক খুলে দিল 
বাইরে তখন তাদের দলের আর কেউ অবশিষ্ট নেই, হয় মবেছে, ন! হয় তো? 
পালিয়েছে। সঙ্গে সে উটেঙ্গ সৈম্যর হৈ-হৈ করতে করতে ভিতরে ঢুকে গেল । 
তাদের হাতের জলন্ত মশালের আগুনে গাটো৷ মুক্কুর গ্রামের খড়ের ঘরগুলে। 
দাউদাউ করে হতে লাগল । জয় সম্পূর্ণ হল। 

ওরাও তখন সেই ঘর-পোড়া আলোয় খুঁজে খুঁজে নিজের ক্ষয়-ক্ষতির 
হিসাৰ করতে লাগল । ক্ষেতের ওপারে একটা গাছের ভাল থেকে ভেসে এল 
ছোট বানরটির কিচির মিচির। সে ডাকছে মুজিমোকে | মুজিমো সাড়া দিল 
না। ওরাতে দেখল, হতাহত সৈনিকদের পাশে একদল! কাদার মত চিৎ হয়ে 
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পড়ে আছে মুজিমে। | 

সে দৃশা দেখে সর্দারের ছেলে বিশ্মিত হল, শোকাহত হল; তার অনুচররাও 
মর্মাহত । তাদের ধারণ। ছিল, মুঙ্িমো প্রেতলোকের জীব, কাজেই তার মৃত্যু 
নেই। কিন্ত সেও তে মানুষের মতই মবণশীল। এতদিন লোকটা তাদের 
ধেক। দিয়েছে । 

ওরাপণ্ডো বলল? “মান্থযই হোক আর প্রেতই হোক, আমার প্রতি সে বিশ্বস্ত 
ছিল) তোমরাই তে। চোখে দেখেছ, সে যুদ্ধ করেছে অলীম সাহসিকতার সঙ্গে ।” 

সকলেই সে কথা মেনে নিল । 

নিয়ামওয়েগির আত্মা গাছের ভালে বসে তখন কেদে কেদে বলছে, 
“টারজন ! টারজন ! অবরণারাজ টারজন ! নকিমার বড় ভয় করছে !” 

ওদিকে শেষ ভোঙ্গাটাতে চেপে বুড়ো টাইমার প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে 
যাচ্ছে ছোট খালের জলে । কালি বাওয়ান! বসে আছে ভোঙ্গার মধো। 
অসভ্য লৌকদের পরানো মাথার ঢাকনা! খুলে ফেলেছে; ছিড়ে ফেলেছে 
গলার দাতের হার । 

মনের স্বখে ডোজ বাইছে বুড়ে! টাইমার । আর তাদের কে ধরৰে ! তাদের 
আগে ঘে সব ভোছ। বেরিয়ে গেছে এতক্ষণ তারা গ্রামে পৌছে গেছে; তাদের 
আর ফিরে আসার কোন সম্ভাবন। নেই । মন্দিরেও আর কোন ভোঙ। নেই। 
কাজেই তারা নিশ্চিন্ত । 

হঠাৎ বৈঠার ছপ-ছপাৎ শব্ধ তার কানে এল । টাইমারের বুকের ভিতরটা 
ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি ডোজার মুখ দক্ষিণ তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিল | 
সেখানে গাছপালার ছায়ার মধো লুকিয়ে পড়ল। পাছে কেউ দেখে ফেলে 
সেই ভয়ে মেয়েটিও ডোঙ্ার মধ্যে সটান শুয়ে পড়ল। 

ঠিক তখনই আর একটা ভোঙ্গ। পিছনে এসে হাজির হল। বোবোলোর 
গল চিনতে বুড়ে। টাইমারের ভুল হবার কথা নয়। কয়েকজন সৈনিক লাফিয়ে 
তাদের ভোঙায় চড়ে তার মাথায় আঘাত করল, টেনে-হি'চড়ে তাকে ফেলে 
দিল। আইষ্টেগুগে বেধে ফেলল। 

আবার বোবোলোর গলা! । “জলদি কর। ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে । 
উটেঙ্গার আদছে।” 

অনেকগুলে। শক্ত হাত ভডোঙার বৈঠা চেপে ধরল । বিদ্যুৎ বেগে ডোঙ্গাট। 
ছুটে চলল মন্দিরের দিকে । সাদ! মানুষটির মুখ শুকিয়ে গেল। মেয়েটাকে 
প্রায় উদ্ধার করে এনেছিল । এমন স্থষোগ আর আসবে না। কে জানে, 
এবার তার কপালে কি আছে। বুড়ো! টাইমার এবারও নিজের কথ! ভাবছে 
না। তার ঘত দুশ্চিন্তা মেয়েটির জন্ত | 

মেয়েটিকে ডাকল । কোন সাড়া এল না। একজন সৈনিক ধমকে উঠল, 
“চুপ কর।” 
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“মেয়েটা কোথায় ?” 

“চুপকর। এখানে কোন মেয়ে নেই ।” ূ 

বোবোলোর ভোঙ। যখন বুড়ো টাইমার ও মেয়েটির ভোঙ্গার কাছাকাছি 
চলছিল তথন সাদা চামড়া! ও নীল চুল দেখে বোবোলো মেয়েটিকে চিনতে 
পেরে অদ্ধকারেই সবল হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল তার নিজের 
ভোঙায়। ভোঙ্গার অন্ত সকলেই তার নিজের লোৌক। আরও অনেকটা 
ভাটিতে নদীর বা তীরে তার গ্রাম। বোবোলোর স্ৃকুমে তার ভোঙ্গাট। 
বিহ্যৎ্গত্িতে সেই দিকে ছুটে গিয়েছিল । 

ঘটনার আকণ্মিকতায় মেয়েটি তখন একেবারেই কিংকর্তবাবিষূঢ়। 
একমাত্র থে মানুষটির উপর এতক্ষণ পর্যস্ত সে ভরসা করে ছিল এবার নেও 
হারিয়ে গেল। 

হাত-প! বাধ! অবস্থায় অণহায় বুড়ে। টাইমার ফিরে চলল মন্দিরের দিকে । 
নিজেকে পিরে তাপ কোন ছুর্ভাবনা নেই। মৃত্াকে সে ভদ্র করে না। 

সকলে তাকে টানতে টানতে মন্দিরে নিয়ে গেল। মাতাল সম্মাপী ও 
মঙ্গাসিনীরা ইতপ্তত পড়ে আছে মন্দিরের মেঝেতে । গণ্গোল কানে যেতে 
প্রধান ন্পণালী ইমিগেগ ঘুম থেকে জেগে উঠল । দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে 
লিত পায়ে'উঠে দাড়াল । বলল, “কি হয়েছে ?” 

ততক্ষণে গাঁটো মুক্ু ঢুকেছে মন্দিরে । সেই জবাব দিল "অনেক কিছু 
ঘটেছে। তোমরা সকলে যখন মাতাল হয়ে পড়ে ছিলে, এই সাদ মানুষটা 
তখন পালিয়েছিল । উটেঙ্জারা আমার েসনিকদের হত্যা করেছে, আমার গ্রাম 
জালিয়ে দিরেছে। এই কি তোমার ওষুধের ক্ষমতা ? সব বাজে ।” 

প্রধান সন্গাপী আবছ! চোখে চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, “সাদ! 
নক্াপিনী কোথার? সেও কি পালিয়েছে£?” 

৮ »**একজন নিক বলল, “মে বোবোলোর ভোঙ্গায় ছিল।” 

গাটে। মুস্কু বলল, “তাহলে এখনই এসে পড়বে । বৌবোলের ভোঙ্গ। আমার 
পিছনেই ছিল ।” 

“এবার'আর কাউকে পালাতে দেব না ইমিগেগ বলল। “এই লোকটাকে 
কসে বেঁধে মন্দিরের পিছনে ছোট ঘরটাতে ফেলে রাখ ।” 

গাটে। মুঙ্ধু বলল, “ওকে মেরে ফেল। নইলে পালাবে / 

ইমিগেগ বলল, “পবে মারব ।” 

"ন) এখনই 'মেরে ফেল”” গাটো মুস্কু জোর গলায় বলল। 

এবার ইমিগেগ উদ্ধত শ্বরে বলল, “আমি প্রধান সন্যাপী। একমাত্র চিতা- 
দেবত। ছাড়া আর কারও হুকুম আমি শুনি না। তাকেই প্রশ্ন করব। সে ঘা 


বলবে-তাই করব ।” 
ঘুমন্ত চিভার দিকে ঘুরে দাড়িয়ে;একটা.ই চলে দণ্ড নিয়ে তার গায়ে খোচ। 
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মারতেই চিতাবাঘটা উঠে দাড়িয়ে একটা মন্ত হাই তুলল 

ইমিগেগ সবিনয়ে বলল, “এই সাদ। মানুষটা পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। 
আজ রাতেই কি তার মৃত্যু হবে?” 

চিতাবাঘ জবাব দিল) “না । ওকে বেঁধে দিন পিছনের ছোট ঘকে 
ফেলে রাখ । এখন আমার ক্ষিধে নেই ।” 

গাটো মুক্কুর দিকে তাকিয়ে ইমিগেগ বলল, “চিতা-দেবতার বাণী শুনলে' 
তে?” 

গাটে। মুঙ্থু বিনীত গলায় বলল, “বন্দীকে তাহলে ভাল করে বেঁধে মন্দিরের 
পিছনেই রেখে আমি ?" 

ইমিগেগ বলল, “তাই যাও । এমন করে বেধো যেন পালাতে না পারে 1৮ 
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“টারজন! টারজন 1” ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গাছের ভালে বসে চীৎকার 
করে ডাকল নিয়ামওয়েগির আত্মা! । “অরণ্যরাজ টারজন ! নকিমার বড়, 
ভয় করছে!” 

মাটিতে শুয়েই শ্বেতকা় দানব চোখ মেলে তাকাল । দেখল, ওরাত্তো ও 
তার সৈনিকর। দাড়িয়ে আছে। কি ষেন মনে পড়ায় হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে 
দাড়াল । 

বানরদের ভাষায় বলল, “নকিমা! নকিমা! কোথায় ভুমি নকিমা? 
টারজন এখানে 1” 

ছোট বানবটি একলাফে গাছ থেকে নেমে ছুটে এসে সাদা মানুষটির কাধে 
চড়ে বলল; তার গল! জড়িয়ে ধরে মনিবের গালে গাল বেখে আনন্দে কিচির- 
মিচির করতে লাগল । 

ওরাত্ো সঙ্গীদের বলল, “দেখছ তো, মুজিমো। মরে নি 1” 

সাদ] মানুষটি গুরাত্োর দিকে কিরে বলল, “আমি মৃজিমো। নই) আমি 
অরণ্যবরাজ টারজন 1” বানরটিকে ছুয়ে বলল, “এও নিয়ামওয়েগির আত্মা নয়; 
এ হল নকিমা। এখন আমার সব কথা মনে পড়ছে । অনেকদিন থেকে মনে 
করার চেষ্ট। করছি, কিন্ত কিছুতেই মনে করতে পারি নি--"ঘমনি একটা গাছের 
নীচে চাঁপা পড়েছিলাম সেদিন থেকেই সব কিছু ভুলে ছিলাম ।” 

অরণ্যরাজ টারজনের কথ। সকলেই শুনেছে । তার নান! কাহিনী ছড়িয়ে 
পড়েছে দুরদূরান্তরের দেশে | ভূত-প্রেত, দত্যি-দানার মতই তাকে কেউ কখনও 
দেখে নি; দেখাব আশাও করে নি। 


টারজন এণ্ড দি লিওপার্ড মেন ২৯৩ 


গাটো। মৃক্গুর গ্রামের ধ্বংসাবশেষের কাছেই নদীর তীরে সকলে শিবির তৈরি 
করল। সেখানে ক্ষেতে ফসল আছে, কলা আছে, চিতা-মানুষদের অনেক 
ছাগল-মুরগি তাদের হাতে এসেছে । কাজেই খাওয়া-দাওয়ার কোন অভাব 
ঘটল ন1। 

সার! দিন বশে বসে অনেক কথাই টারজনের মনে পড়তে লাগল £ কেন 
মে এদেশে এসেছিল, কেমন করে একট! দুর্ঘটনার ফলে বাঞ্িত পথ ধরে সেই 
দেশেই সে এসে পড়েছে, আর যে দেশের মন্দিরের সন্ধানে সে একদ। পথে 
নেমেছিল তার সন্ধানও সে পেয়ে গেছে। এজন্য সেই দুর্ঘটনার কাছে সে 
চিরকুতজ্ঞ। 

সন্ধার পরে রাতের খাবার খেতে বসে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল চিতা- 
দেবতার মন্দিরে দেখ। সাদা মানুষ ও সাদ! মেয়েটির কথা । ওরাপ্োকে তাদের 
কথ। জিজ্ঞাস করলে সেও কিছুই বলতে পাবুল ন!। 

টারজন অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল । তারপর উঠে পাড়িয়ে নকিমাকে 
ডাকল । 

“কোথায় চললে ? ওরাণ্তো শুধাল। 

“চিতা-দেবতার মন্দিরে,” টারজন জবাব দিল | 


হাত-প। বাধা অবস্থায় বুড়ো টাইমার সার] দিন সেখানে পড়ে রইল। না 
খাবার, না পানীয় । মাঝে মাঝে মন্দির-কক্ষ থেকে ভেসে আসছে মন্ত্রের শব, 
প্রধান সঙ্গাসীর কর্কশ কন্বর, আর চিতাবাঘের গর্জন । 

মশাল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল এক সঙ্লাসী। শয়তানের মত দেখতে এক 
বুড়ো; মুখে রং মাখানোর ফলে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে । লোকটি টুগ্ঘাই 
গ্রামের ওঝা সোবিটো | উপুড় হয়ে সে বুড়ো টাইমারের পায়ের বাধন খুলতে 
লাগল। 

“আমাকে নিয়ে তোমরা কি করবে?” বুড়ে। টাইমার প্রশ্ন করল । 

হল্দে দাত বের করে সোবিটে। বলল, “তোমার কি মনে হয়?” 

“নিশ্চয় মেরে ফেলবে 1” 

“এত তাড়াতাডভি নয়। অনেক যন্ত্রণা পেয়ে ধীরে ধীরে যারা মরে তাদের 
মাংস খুব নরম হয়।” 

বন্দী চেঁচিয়ে বলল, “তুমি একট। বুড়ো। শয়তান !” 

ঠৌট চাটতে চাটতে সোবিটে৷ বলল, “প্রথমে তোমার হাত-পা ভেঙে 
দেওয়া! হবে; তারপর জলাভূমির উপর থেকে তোমাকে এমন ভাবে হেট মৃণ্ডে 
ঝুলিয়ে রাখা হবে যাতে তোমার নাক-মুখ জলের নীচে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে তোমার 
সৃত্যু না ঘটে । এই ভাবে তোমাকে তিন দিন বাখা হবে, আর তাতেই তোমার 
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মাংস হবে নরম, সুশ্যাছু |” 

বুড়ো টাইমার শিউরে উঠল। তিন দিন! হা, ভগবান, এও কপালে 
ছিল! 

তবু বাইরে মনের দে ভাব সে প্রকাশ করল না। শাস্ত গলায় বলল, 
“তোমরা কি সাদা মেয়েটিকে ও খাবে ? 

“সে এখানে নেই । বোবোলো তাকে চুরি করেছে । আর সেটা! তোমারই 
দোষে ।” বুড়ে। টাইমারকে একট] লাথি মেরে বলল, “আমার সঙ্গে এস।” 

অন্ধকার বারান্দ৷ পার হয়ে তার! সেই বড ঘরটায় হাজির হল। বন্দীকে 
দেখামাত্রই দেড়শ' কঠ একযোগে চীৎকার করে উঠল, চিতাবাঘ গর্জে উঠল, 
প্রধান সন্নাপী উপরের বেদীতে নাচতে লাগল, বীভৎস-দর্শন সন্মাালিনীরা 
তারদ্বরে টেঁচাতে টেচাতে এমনভাবে লাফিয়ে এল বুঝি সাদ! মানুষটাকে 
ছিভে টুকবে। টুকবে। করে ফেলবে । 

সোবিটো একধাক্কায় বন্দীকে নীচু বেদীর উপর ফেলে দিয়ে টানতে টানতে 
প্রধান সন্মাসীর সামনে নিয়ে বলল, “বলি এনেছি 1” 

চিতা-দেবতাকে উদ্দেশ করে ইমিগেগ বলল, “বজি এসে গেছে! চিতা 
সম্তানদের হে পরম পিতাঃ এবার বল তোমার কি আদেশ ?” 

ইমিগেগের হাতের ধারালে। লাঠির খোচা খেয়ে পশুটার দাঁত বের কর 
মুখ থেকেই বেরিয়ে এল আদেশ । “ওর হাত-প! ভেঙে দেওয়া হোক, আর 
তৃতীয় রাতে একটা ভোজের আয়োজন কব হোক 1” 

“আর বোবোলো৷ ও সাদা নম্মাসিনীর কি হবে?” ইমিগেগ প্রশ্ন করল 

“তাদের মন্দিরে নিয়ে আসতে সৈনিক পাঠাও । আরেকট। ভোজের জন্য 
তার হাত-পা! ভেঙে দাও । আর সাদ! মেয়েটিকে পাবে প্রধান সন্গাসী ইমিগেগ | 
তারপর মেও ভোজে লাগবে |” 

ইমিগেগ চেঁচিয়ে বলল, “চিতা-দেবতার বাণী শোনা হল। তার হুকুম 
মতই কাজ হবে।? 

সঙ্গে সঙ্গে আটজন সন্মযাসী লাফিয়ে পড়ে বন্দীকে চেপে ধরল, তাকে বেদীর 
উপর ছুড়ে ফেলল, হাত-প। ছড়িয়ে তাকে চিৎ করে ধরে বাঁখল+ আর চারজন 
সন্মাসিনী ছুটে এল ভারী মুগ্ডর হাতে নিয়ে । মন্দিরে কোথায় ঘেন ঢাক বাজতে 
লাগল | বন্দীর প্রসারিত দেহকে ঘিরে সন্লাসিনীর] শুরু করল উদ্দাম নৃত্য। 

একজন ছুটে গিয়ে হাতের মুগ্ডর তুলল বন্দীকে লক্ষ্য করে, কিন্তু একজন 
সম্পাসী তাকে বাধা দিল; সঙ্গে সজে আবার শুরু হয়ে গেল সন্ত্যাসিনীদের 
উদ্দাম নৃত্য । এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটতে লাগল । এ সবই 
ঘে অভিনয় মাত্রঃ বর্বর অন্ুষ্ঠানেরই একটা অঙ্গ, লে কথা বুঝতে বুড়ে। 
টাইমাবের বেশী সময় লাগল না; কিন্তু এ সবের অর্থ সে কিছুই বুঝতে 
পারল না। 
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ক্রমাগত নাচ ও বাজনার ফলে সৈনিকদের মনেও উন্মা্দন। ক্রমেই বাড়তে 
লাগল । একবাক্যে তারা লন্নাসিনীদের উস্কানি দিতে লাগল। মূল 
নায়ক প্রধান লল্মাসী শ্রোতাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ইসারা করল। 
সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বান্য থেমে গেল। থেমে গেল নাচ। শ্রোন্তাবাও হঠাৎ 
শান্ত হয়ে গেল। সে ত্তন্ধতা যেন আরও ভয়ংকবু হয়ে মন্দিরটাকে ছেয়ে 
ফেলল। আর তখনই সম্মাসিনীরা উদ্যত যুগ্তর হাতে চুপি চুপি অসহায় 
বন্দীটির দিকে এগিয়ে গেল । 


১৩-_ভাটির টানে 


ডোঙ্গার মধ্যে গুড়িহুড়ি মেরে বসে কালি বাওয়ানা বৈঠার ছপ-ছপাৎ 
শব্দ শুনছিল। বুঝতে পারছে, তার! বড় নদীতে পড়েছে; মন্দিরেও ফিরে 
ঘাচ্ছে না, আবার নদীর উক্তানে গাটে। মুুর গ্রামেও ফিরছে না! তাহলে, 
ভাগ্য তাকে আবার কোন্‌ ছুধিপাকের দিকে নিয়ে চলেছে ? 

বোকোলে। ঝুকে পড়ে চুপি চুপি বলল, “ভগ্ন নেই। আমি তোমাকে 
চিতা-মান্ুুষদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ।” 

মেয়েটি শুধাল) “ভূমি কে?” 

«আমি সর্দার বোবোলে।।” 

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মনে পড়ে গেল, সাদ। মান্ছষটি এর সহায়তার কথাই 
বলেছিল; কয়েকটা হাতির দাত পেলে সে তাদের বাচিয়ে দেবে। নতুন 
আশ। জাগল তার মনে। বলল, “ভোঙ্জায় সেই সাদ! যান্ষটিও আছে 
কি?” 

“নন! ]ঃ 

“তুমি কথ৷ দিয়েছিলে তাকে উদ্ধার করবে ।” 

“আমি শুধু একজনকেই বাচাতে পারি” লোকটি জবাব দিল। 

“আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?” | 

«আমার গীয়ে । সেখানে তুমি নিরাপদ। কেউ তোমার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না।” 

“সেখান থেকে ভঃটির দেশে আমার নিজের লোকদের কাছে নিয়ে 
ঘাবে তো?” 

লোকটি জবাব দিল) “মে হবে। এত তাড়া কিসের। বোবোলোর 
কাছে থাক। সে একজন বড় সর্দার। তার অনেক ঘর, অনেক সৈনিক । 
প্রচুর খাবার পাবে; ক্রীতদাসী পাবে; কোন কাজ করতে হবে না।” 
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মেয়েটি শিউরে উঠল; এসব কথার অর্থ সে বোঝে । চেঁচিয়ে বলল, “না ! 
দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও । আমি তোমাকে টাকা দেব।” 

বোবোলো। গর্জে উঠল) “আমি টাক। চাইনা । চাই তোমাকে ।” 

মেয়েটি বুঝল, আর কোন আশ। নেই। নাঃ আছে; একটা পথ ধোলা 
আছে। কথাট! হঠাৎই তার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। নদী! 

ঠাণ্ডা কালো। জল, কুমীর সব ভুলে গেল। লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল। 
কিন্তু বোবোলে। কাছেই ছিল। চকিতে মেয়েটিকে ধাক্ক। দিয়ে ডোঙার 
উপর ফেলে দিল; মুখে আঘাত করল; তারপর কসে তার হাত-পা বাধল। 

চার ঘণ্টা ধরে ভডোঙ্গাট৷ ত্বৃত্র করে এগিয়ে চলল । কালো কালো! 
লোকগ্তলে। অশ্ান্তভাবে বৈঠা ফেলছে । আকাশে স্থধ উঠেছে । 

শেষ পর্বস্ত অনেক মানুষের হাকাহাকি তীর থেকে ভেসে এল । ভোঙ্গার 
লোকগুলিও তাতে সাড়া দ্িল। ভোঙ্গ। তীরে ভিডল। বোবোলো মেয়েটির 
হাত-পায়ের বাধন খুলে হাত ধরে দাড় করল। তীরে শত শত অসভ্য 
মানুষ পুরুষ, নারী, শিশু । দূরে খড়ের চালাঘরের একটা গ্রাম; বাশের 
বেড়া দিয়ে ঘের]। 

সাদা বন্দিনীকে ডোঙ। থেকে নামতে দেখেই লোকজনরা হৈ-হৈ করে 
উঠল। মেয়েগুলে। এগিয়ে এসে বন্দিনীকে খোচা দিল, ভার গায়ে থুভু দিল । 
আরও ক্ষতিও করত, কিন্তু বোৌবোলে। এগিয়ে এসে বার হাতল দিয়ে 
'আগা-পাস্তল। পিটিয়ে তাদের সরিয়ে দিল । 

কালি বাওয়ানাকে নিয়ে বোবোলো! বাড়িতে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ভজন- 
খানেক ক্ুদ্ধ রমণী তাকে ঘিরে ধরল । এরা সকলেই বোবোলোর স্ত্রী; চতুর্দশী 
থেকে ঈ্াত-পড়া, গাল-তোবড়ানো বৃদ্ধাটি পযন্ত । কিন্তু বুদ্ধা হলেও তারই 
প্রতাপ বেশী। 

তাকে ডেকে বোবোলো৷ বলল, “উবুগা, এই আমার নতুন বৌ। একে 
তোমার হেপাজতে রেখে ঘাচ্ছি । দেখ, ওর যেন কষ্ট না হয়।” 

বুড়ি চীৎকার করে বলল, “তুমি একটা মুখ্য । তোমার অন্ত বউর্বা এই 
পাদ মেয়েটাকে জালিয়ে মারবে ; তোমাকেও জালাতন করবে। বোকার 
মত কেন ওকে এখানে আনলে ?” 

বোবোলো ধমকে উঠল, “চুপ কর ! আমি সর্দার। বেটির1 যদি এর উপর 
অত্যাচার করে তাহলে আমি সবাইকে খুন করব-- তোমাকেও । 

বুড়ি তারম্বরে চেঁচিয়ে উঠল, “ওদের খুন করতে পার, কিন্ত আমাকে 
খুন করতে পারবে না। আমি তোমার চোখ উপড়ে নেব, তোমার কল্জেটা 
থেয়ে ফেলব। শুয়োরের বাচ্চা! তোমার মা তো একটা শেয়ালনি। 
আর তুমি” 

আর কি ধেন বলতে গিয়ে বুড়ি থেমে গেল। বোবোলো পালিয়েছে। 


টারজন এগ দি লিওপার্ড মেন ২৪৯৭ 


'কালি বাওয়ানার দিকে ফিরে তাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখল; তারপর 
তার চুল ধরে টেনে বলল, “চলে আয় !” 

সহের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল। এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু 
ভাল। কালি বাওয়ান। এক ঘুসি বসাল বুড়ির মাথায়। অন্ত বৌরা হি-হি 
করে হেলে উঠল । তা দেখে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বুড়ি তার সতীনদের তাড়া 
করল। ছু' একজনের মাথায় লাঠির বাড়িও পড়ল। সকলেই যে যার মত 
পালিয়ে গেল । 

বুড়ি ফিবে এসে নরম গলায় মেয়েটিকে বলল, “এস আমার সঙ্গে ।” 
একট] ঘরে তাকে বসিয়ে দুটো ক্রীতদাসীকে এনে দিল তার দেখাশুনা করার 
জন্ত। তারপর মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একে একে সব কথাই জেনে নিয়ে ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেল। 

বাড়ি ফিরে এসে বোবোলো৷ জানতে চাইল, “লাদা মেয়েটি কোথাক্স ?” 

উবুগ! হিস্হিসিয়ে বলে উঠল, “তোমার সন্লাসিনী ভালই আছে গো 
চিতা-মান্গুষ |” 

বোবোলে। চমকে উঠল, “চিতা-মানুষ! কি বলছ তুমি?" 

“ঠিকই বলছি। আমি সব জেনে ফেলেছি ।” 

“কি জেনেছ ?” 

“জেনেছি__এই মেয়েটা চিতা-দেবতার প্রধান সন্যাসিনী । গাটে। মুঙ্গুর 
সঙ্গে তৃমি চিতা-দেবতার মনন্দরে গিয়েছিলে । সেখান থেকেই মেয়েটাকে এনেছ। 
আর গাটো মুহ্ু যে চিতা-মানুষদের সর্দার তা তো সকলেই জানে ।” 

“সব মিথ্যা কথা । ওকে আমি চিতা-মাস্থষদের কাছে থেকে চুত্বি করে 
এনেছি ঠিকই ; কিন্ত আমি চিতা-মানুষ নই ।” 

“বেশ তো, ওকে চিতা-মান্ষদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস, আমি একট 
কথাও কাউকে বলব না।” 

বোবোলো বলল, “ঘত সব বাজে কথা ।” 

“বাজে হোক আর কাজের হোক, তুমি ওকে ছেড়ে দেবে কিনা ?? 

বোবোলো। ভয়ে ভয়ে বলল, “বেশ তো, কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরিয়ে 
দিয়ে আসব ।” 

“না, আজই) নইলে আজ রাতেই আমি ওকে খুন করব ।” 

“বেশ, তাহলে আজই 1 বোবোলো চলে গেল । 

গ্রামের শেষ প্রান্তে ওঝ। কাপোপার বাঁড়ি। লোকটি তার পুরনে। বন্ধু । 
'সব কথ। তাকে শুনিয়ে বসল, “কাপোপ! নিশ্চয় জানে যে নদীর উজান থেকে 
আসার সময় একটি সাদ। স্ত্রীকে আমি সঙ্গে করে এনেছি।” 

কাপোপা মাথ! নেড়ে বলল, “সে কথা কে না জানে। 

বোবোলে। বলল, “কিন্ত তাকে নিয়ে মহ। ঝামেল! হচ্ছে । 


২৯৮ টারজন সমগ্র 


“তাই তুমি তাকে ছাড়তে চাইছ।” 

“আমি চাই না। কিন্তু উবুগা তাকে তাভাতে চায় ।” 

কাপোপা বলল, “উবুগাকে মারবার মারণ-মস্ত্র চাও, এই তো?” 

“না । তুকতাকের ভগ্য আগেও তোমাকে তিনবার টাক! দিয়েছি, অথচ 
উবুগা এখনও বেঁচে আছে । তোমার মন্ত্রের জোর কম, উবুগার সঙ্গে পেরে 
ওঠে না 1” 

“তাহলে কি চাও ?” 

“বলছি সাদা মেয়েটি চিতাঁদেবতার একজন সল্গাসিনী। তাই উবুগার 
ধারণ হয়েছে আমিও চিতা-মান্থুষ। কিন্তু সেট! তার ভূল ধারণা । আমি 
চিতা-মান্থষ নই । অথচ উবুগ! আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, আমি যদি মেয়েটাকে 
খুন নাকরি, বা কোথাও পাঠিয়ে না দেই, তাহলে সে সববাইকে বলে দেবে 
ধেআমি চিতা-মান্থষ। এখন আমি কি করি বল তো?” 

কাপোপা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ঝোলার ভিতর থেকে 
একটা নোংরা পুটুলি বের করে মেঝের উপর খুলে ফেলল । তার ভিতর থেকে 
বের হল কয়েকটা গাছের ডাল ও ছোট একট! হাড়ের পুতুল । পুুলটাকে 
মাটিতে বসিয়ে ভালগুলোকে পাশার মত তাঁর সামনে ছুঁড়ে দিল। সেগুলোকে 
ভাল করে দেখে নিয়ে আবার ডালগুলে। হাতে নিয়ে ছুঁডে দিল। তারপর মুখ 
তুলল । 

বলল, “একটা মতলব পেয়েছি । তোমার একটা মেয়ে আছে ।” 

বোবোলো। বলল, “একট কেন, অনেকগুলি আছে ।” 

“সকলকে আমার দরকার নেই ।” 

“বেশ তো? তোমার যাকে খুশি নাও, শুধু বল উবুগার অজ্জাতে কি ভাবে 
সাদ] মেয়েটাকে কাছে রাখতে পারি 1” 

“উপায় একট। আছে” কাঁপোপা বলল। “এখান থেকে অল্প দূরে একটা 
বামনদের গা আছে । আমি তাদের ওঝা । আমি যা বলব তারা শুনবে। 
খাওয়া-পর। বাবদ কিছু ধরে দিলেই উবুগার মৃত্যু পর্যস্ত তার! মেয়েটিকে তাদের 
কাছে রেখে দেবে, আর বোবোলোও ইচ্ছামত বামনদের গায়ে গিয়ে তার সঙ্গে 
দেখ। করতে পারবে 1” 

“তুমি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে কাপোপা। 1?” 

“নিশ্চয় পারব ।” 

“তাহলে লাদ। মেয়েটিকে নিয়ে এখনই চল । ফিরে এসেই তুমি বোবোলোর 
হারেম থেকে তার ঘে মেয়েকে তোমার পছন্দ তাকে নিয়ে যেয়ো ।” 

গাছের ডাল ও পুতৃলটাকে গ্যাকড়ায় জড়িয়ে খলের মধো ভরে কাপোপা? 
বর্শা ও চাল হাতে নিয়ে বলল, “সাদা মেয়েটাকে নিয়ে এল ।” 


১৪_ সোবিটে। ফিরে এল 


ধোয়াটে মশালের আলোয় মন্দিরের ভিতরটা! আলোকিত হলেও বাইবে 
তখন ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একট? কালো মৃতি ভ্রুত ছুটে চলেছে 
নদীর তীর ধরে । নিঃশব্দে চিতা-মাজুষদের ডোঙ্গার কাছে পৌছে সেগুলিকে 
ঠেলে দিল স্রোতের মুখে শুধু একটা ডোঙ্গাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল 
ঘন্দিরের পিছন দিকটাতে। তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে গেল মন্দিরে । 
বারান্দার ছাদ বেয়ে উপবে উঠে বাইরে বের করা বরগাটার উপর চড়ে বসল। 
সেগান থেকে মন্দিরের ভিতরকার সব কিছু দেখ। যায়। 

কিছুক্ষণ আগেও সে ওখানেই বসে ছিল। (খান থেকে সাদ! বন্দীটির 
'অহায় সংকট অবস্থ। বুঝতে পেরেই মুহূর্তের মধো একটা ফন্দি এটে ছুটে 
চলে গিয়েছিল নদীর তারে । (সখানকার কাজ সেরে আবার সেখানেই এসে 
বসেছে । নীচে তাকিয়েই মনে হল আর মাত্র কয়েক সেকেগ্ড দেরী হলেই 
সর্বনাশ হয়ে ধেত। মন্দিরের মধ্যে চিতা-দেবতার সক্গযাসিনীরা মুগতর হাতে 
চুপিসারে এগিয়ে চলেছে অসহায় বন্দীটির দিকে । 

দেয়ালের ছোট ফোকবরটার ভিতর দিয়ে অরণারাজ টারজন ঢুকে গেল 
ভিতরকার উচু বরগাটার উপরে । একটা থেকে আর.একট। বরগায় ঝুলতে 
ঝুলতে মে এগিয়ে গেল । 

"মঝেতে চিৎ করে ধরে রাখা বুডো টাইমারকে লক্ষা করে সম্ম্যাসিনীদের 
হাতের মুগ্তরগুলো একসজে উদ্যত হও%1 মাত্রই একটি ক্রুদ্ধ করম্বর ঘরের 
মৃত্যু-স্তব্ৃতাকে ভেঙে খান খান করে দিল। মন্দিরের বরগার উপর থেকে 
গর্জন শোনা গেল ; “সোবিটে।! সোবিটে।! আমি মুজিমো, নিয়ামওয়েগির 
বন্ধু ওরাগ্ডোর মুজিমো। আমি তোমাকে নিতে এসেছি । নিয়ামওয়েগির 
আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এসেছি তোমাকে নিতে !” 

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নগ্রদেহ সেই দৈত্যাকার লাদ। মানুষটি বানরের মত ম্বচ্ছন্দ 
গতিতে মন্দিরের একট! থাম বেয়ে নীচে নেমে এল । এক লাফে নীচু বেদীটার 
উপর গিয়ে দঈ্াড়াল। ভয়ে ও বিস্ময়ে লোকগুলো যেন হতভম্ব হয়ে 
পড়ল। লোবিটোর মুখেও কথ! নেই। পা কাপছে। সে-ঘ্বোর কাটিয়ে 
আর্তনাদ করতে করতে বেদীর উপর থেকে সে ছুটে নীচে গেল সৈনিকদের : 
পাশে । 

বুড়ে। টাইমারও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল । বিচিত্র মান্থষটি সোবিটোকে 
ধরবার চেষ্ট! না করে তার কাছেই এগিয়ে এল | বলল, আমাকে অন্ুরণ 
কর। মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব ।” নীচু গলায় ইংরেজিতে 
কথাগুলি বলেই সৈনিকদের লক্ষা কবে স্থানীয় ভাষায় চীৎকার করে বলল» 


৩৪০ টারজন সমগ্র 


“মোবিটোকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এস। যতক্ষণ না আনবে ততক্ষণ 
এই সাদ! মান্গবটিকে আমি জামিন ম্বরূপ ধরে রাখব ।” 

কোন রকম জবাব বা প্রতিরোধের আগেই বুড়ে। টাইমাবের কাছে লাফিয়ে 
পড়ে সে আতংকিত লম্মানীদের একে একে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর 
দুই হাতে তাকে তুলে ধরে মুখে কিছু না বলে এক ছুটে নীচু বেদীট। পার হয়ে 
লাফিয়ে উঠে গেল উচু বেদীতে । ইমিগেগ সভয়ে এক পাশে সরে গেল ; 
পিছনের দরজ। দিয়ে জনই অদৃশ্ত হয়ে গেল । 

মুহূর্তের জন্য থেমে বলল, “সাদা মেয়েটি কোথায়? তাকেও সঙ্গে 
নিতে হুবে।” 

বুড়ো টাইমার জবাব দিল, “সে এখানে নেই; একজন সর্দার তাকে চুরি 
করেছে; মনে হয়, ভাটির দিকে তার গ্রামে নিয়ে গেছে ।” 

“তাহলে এই দিকে এম।” টারজন তীরের মত ব| দ্দিকে দরজা দিয়ে 
বেবিয়ে গেল। 

দুজন ছুটে চলল নদীর দিকে । সেখানে পৌছে ভোঙ্গাটা দেখিয়ে বলল, 
“চড়ে বস। " এখানে একটা ভোঙ্গাই আছে। কেউ তোমার পিছু নিতে 
পারবে ন1। একবার বড় নদীতে পড়লে আর ওরা তোমাকে ধরতে 
পারবে না।” 

“তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?” 

“না|” ভোঙ্গাটাকে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করল, “ঘে সর্দার মেয়েটিকে চুরি 
করেছে তার নাম জান? 

“তার নাম বোবোলো ।” ভোঙ্গ৷ জলে ভানিয়ে বুড়ো! টাইমার আবও 
বলল, “তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না) ইংরেজি ভাষায় সে রকম 
কোন শব্ধ নেই।” 

নীরব মৃত্ভিটি কোন কথা বলল না। শ্ৰোতের টানে ভোজ ভেসে চলল । 
বড়ে। টাইমার বৈঠ তুলে নিল হাতে । সাধ্যমত গতি বাড়াতে হবে। রহ 
এ মৃত্যু দিয়ে ঘেরা এই নিঃশব্দ নদীর হাত থেকে ধত তাড়াতাড়ি স্ব 
পালাতে হবে। 

ভোঙ্গাটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে টারজন ফিরে চলল মন্দিরের দিকে । 
উচু বেদীর পিছন দিকের দরজা দিয়ে একটা ঘরে ঢুকতেই কয়েকজন সৈনিক 
সোবিটোকে লাথি! ও ঘুমি মারতে মারতে তার দিকে নিয়ে এল। টারজনও 
গিয়ে দাড়াল চিত,-দবতার পাশে । গম্ভীর গলায় হুকুম দিল, “হাত-প। বেঁধে 
ওকে আমার হাতে তুলে দাও । নিয়ামওয়েগির আত্ম ওকে মারবার জন্ত 
অপেক্ষ। করে আছে; অতএব বিলম্ব করে! না । আমি পাশেন ঘরেই আছি।” 

বেদীর পাশের ঘর দিয়ে টারজন বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দোবিটোর 
হাত-পা বেধে সৈনিকর। তাকে কাধে করে বয়ে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। 
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টারজন বলল, “ওকে রেখে চলে ঘাও।” 

একজন সাহস করে প্রশ্ন করল, “যাকে জামিন রেখেছিলে সে কোথায়?” 

“মন্দিরের সর্ব শেষ ঘরে তার খোজ কর গে।” টারগ্জন কিন্তু একথা 
বলল না যে তাকে সেখানে পাওয়া! যাবে । সোবিটোকে কাধে তুলে টারজন 
পাশের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল। টনিকরা ঘখন অন্ধকারে বন্দীকে খুজতে 
ব্যস্ত ততক্ষণে সোৰিটোকে নিয়ে টারজন ছুটছে জঙ্গলের পথে । 

বুথ! খোজা-খুঁজি কবে মন্দিরে ফিরে এসে সে কথ! জানাতেই ইমিগেগ 
চীৎকার করে বলল, “উটেঙ্গ! ওরা্ডোর মুজিমো আমাদের বন্দীকে চুরি 
করেছে।” 

গাটো মু বলল, “হয়তো মুজিমো যখন সোবিটোর সঙ্গে কথা বলছিল 
তখনই সে পালিয়েছে ।” 

আর একজন বলল, “সার! দ্বীপ খুঁজে দেখ ।” 

“ভাঙ্গা! ভোঙ্গা!” আর একজন চেঁচিয়ে উঠল। 

কোথায় ভোঙ! নদীর তীরে একট] ভোঙ্গাও নেই | বিপদ ষেন তাদের 
ঘিরে ধরেছে । তাদের গ্রাম জালিয়ে দিয়েছে । যারা মন্দিরে ফিরে আসতে 
পাবে নি তার! হয় মরেছে, না হয় তো দলছাড়। হয়ে ঘুরছে। যারা এখানে 
আছে তাদেরও ফিরে ধাবার উপায় নেই। মন্দিরে যে খাস্য আছে তাতে 
মাত্র কয়েকদিন চলতে পারে। তার! সকলেই নরমাংসভোজী ; কাজেই দলের 
মধো যাব। ছুর্বলতর তাদেরই সমূহ বিপদ 


কট ॥ 


গাটো মুক্ুর ফসল-ক্ষেতের পাশে ওরাত্োর সৈনিকরা তাবুতে বসে আগুন 
পোয়াচ্ছে। তাদের পেট ভরা, তাই তারা খুশি । কাল দেশে ফিরে ধাবে। 
“সখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বিজয়ীর সন্বর্ধন। । 

এমন সময় একটি দৈত্যাকার মুতি ষেন বাতান থেকে নেমে এল তাদের 
সামনে । সকলেই তাকে চিনল | অরণ্যরাজ টারজন | কাধে হাত-পা বীধ। 
একটা লোক । 

কয়েকজন বলে উঠল, “অরণ্যরাজ টারজন !” 

কেউ বলল, “মুজিমে। 1” 

ওনাপ্তো বলল, “কাকে নিয়ে এসেছ ?” 

লোকটাকে মাটিতে ফেলে টারজন বলল, “তোমাদের ওঝাকে ফিরিয়ে 
এনেছি । ফিরিয়ে এনেছি সোবিটোকে--মে যে চিতা-দেবতার একজন 
সন্সাী |” 

“মিথ্য। কখ। 1” ঝোবিটে। আর্তনাদ করে উঠল। 

টারজ্ন বলল, ”চিভা-মান্ষদের মন্দিরে আমি ওকে পেয়েছি । ভাবলাম, 


৩০২ টারজন সমগ্র 


'তোমর। হয়তে। তোমাদের ওঝাকে ফিরে পেতেই চাও যাতে খুব কড়া ওষুধ 
ৰানিয়ে চিভ।-মান্থষদের হাত থেকে সে তোমাদের রক্ষা করতে পারে ।” 

একজন ঠপনিক গর্জে উঠল, “ওকে খুন কর!” 

"সোবিটোকে খুন কর! খুন কর !” চার কুড়ি ক একসঙ্গে গর্জে উঠ্। 

ওরাণ্ডো বলল, “থাম। ওকে টুষ্ধাইতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল । 
সেধানকার অনেকেই ওর মৃত্যু দেখতে চাইবে |” 

সোবিটে। অঙ্ুনয় করে বলল, “আমাকে এখনই খুন কর। টুম্বাইতে ফিরে 
ঘেতে আমি চাই না।” 

একজন সৈনিক বলল, “সোৰিটোকে বন্দী করেছে অরণ্যরাঞ্জ। সেই বলে 
দিক ওকে নিয়ে আমরা কি করব ।” 

টারজন বলল, “তোমাদের ঘ। ইচ্ছা হয় তাই কর। সে তো আমার ওঝা 
নয়। আমার অন্ত কাজ আছে । আমি চলি। ঘর্ণি আর দেখা না পাও 
তবু টারজনকে মনে রেখে।ঃ তার জন্তই সাদ৷ মানুষদের প্রতি সদয় বাবহার 
করো, কারণ টারজন তোমাদের বন্ধু, আর তোমর] তার বন্ধু ।” 

যেমন নিঃশব্দে মে এসেছিল তেমনি নি:শবেই অরৃশ্ঠ হয়ে গেল। তার 
সঙে নকিমাও চলে গেল-_চলে গেল নিয়ামওয়েগির আত্ম। ৷ 


১৫__বামনের দেশে 


বোবোলো ও কাপোপ। বনের সংকীর্ণ পথ ধবে কালি বাওয়ানাকে টানতে 
টানতে নিয়ে চলল গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে । কাপোপ। চলেছে আগে, 
কারণ পথ-ঘাট সেই ভাল চেনে । তার পিছনে কালি বাওরানা, গলায় দড়ি 
বাধ।। তারও পিছনে বোবোলো, হাতে দড়ির অপর প্রাস্ত। 

চলেছে তে। চলেছে; পথ আর শেষ হয় না। হঠাৎ কে যেন তাদের 
থামতে বলল; কাপোপ। থামল। 

“বেবেগার দেশে তোমরা কি চাও?” কঠন্বর বলল। 

কাপোপা উত্তর দিল), “আমি ওঝ। কাপোপ!। আমার সঙ্গে সর্দার 
বৌবোলো ও তার বউ । আমর এসেছি বেব্গোর সঙ্গে দেখা করতে ।” 

“তোমাকে তে। আমি চিনি কাপোপা” বলতে বলতে তাদের স্থমুখের 
ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি বেঁটে সৈনক | উন্চতা প্রায় চার ফুট, 
নগ্রদেছ, পরিধানে শুধু তামা ও লোহার একট। হার, বাচ্ছুবন্ধ ও চুঝি। 
কুত্‌কুতে ছুটি ছোট চোখে ধূর্ততার আভাষ। ইসারায় তাকে অনুসরণ 
করতে বলে বামনটি ঝকাবাকা পথ ধরে হাটতে শুরু করল। যেন শৃন্ত থেকে 
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নেমে এসে আরও ছুটি সৈনিক তাদের সকলের পিছু নিল | 

রেবেগার গ্রামট! ছোট । নীচু নীচু ঘর, দু-তিন ফুট উচু দরজা। গ্রামের 
চারদিক ঘিরে ছুঁছলো মাথা বাশের বেড়া) ঢুকবার ও বেরবার জন্য দুদিকে 
ছুটে দরজা। 

রেবেগা খুব বুড়ো । মুখময় বলীবেখা । নারী ও শিশুপরিবৃত হয়ে সে 
পাছায় ভর দিয়ে সে আছে তার কুটিবরের সামনে । অতিথিদের কাউকেই 
সে চিনতে পারল না। সন্দেহের চোখে তাদের দেখতে লাগল । 

কাপোপা বলল, “তুমি তে! আমাদের চেন রেবেগা- আমি ওঝা! কাপোপা, 
আর এ হল সর্দার বোবোলো |» 

বেবেগ! মাথা নেড়ে বলল, “এখানে কি চাও ?" 

“আমর] বেবেগার বন্ধু |” 

বন্ধু যদি তাহলে তোমাদের হাত খালি কেন? রেবেগার জন্ত কোন 
উপহার তো আন নি।” 

বোবোলো বলল, “আমাদের কথামত কাজ করলেই উপহার পাবে।” 

“কি কাজ?” 

“বোবোলে। তার সাদ। বৌকে এখানে নিয়ে এসেছে । তাকে তোমাদের 
গায়ে নিরাপদে রাখতে হবে। কেউ যেন তাঁকে দেখতে না পায় । আর সে 
থে এখানে আছে তা যেন কেউ জানতে না পারে ।” 

“কি উপহার দেবে ?” 

“ফমল, কলা, মাছ প্রতি ভরা চাদে যা পাবে তাতে গোট। গীয়ের 
ভোজ হতে পারবে ।” 

“সব খাবার এখনই পাঠাবে । আমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট খাবার নেই। 
আর এ মেয়েটা তো একাই ছুজনের খাবার খাবে ।” 

বোবোলো। কথা দিল। “কালই পাঠাব। আমি নিজে নিয়ে আসব। 
রাতটা কাটিয়ে ফিরে যাব। এবার চলি। রাত হলে পথ চলা নিরাপদ 
নয় । চিতা-মাম্ুষর। তে! সর্বঅ ঘুরছে ।” 

বেবেগা! বলল, “তা! ঘা! বলেছ। চিতা-মানুষদের উৎপাত সর্বত্র ।” 

কাপোপা ও বোবোলো৷ চলে গেলে একটা বুড়িকে ডেকে রেবেগ। বলল, 
“এই সাদা মেয়েটাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। দেখো? এর যেন কোন 
ক্ষতি না হয়। আর কোন অপরিচিত লোক যেন একে দেখতে. ন1 পায় । 
আমি কথা দিয়েছি ।” 

বুড়ি বলল, “কিন্ত ওকে খাওয়াব কি? আমার মরদকে তে! মোষে মেবে 
ফেলেছে । আমার নিজেরই খাবার জোটে না।” 

“বোবোলো। যতদিন কথামত খাবার না পাঠায় ততদিন এ মেকেটা ভূখাই 


খ্াঁকবে |” 
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কালি বাওয়ানার হাত ধরে বুড়ি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। 

পরদিন বোবোলে। এল ন।; তারপরদিনও না; তৃতীয় দিনও না। কোন' 
খাবারও পাঠাল না। এদিকে অনেক কষ্টে কালি বাওয়ানার দিন কাটতে 
লাগল। বুড়ি ওয়ালাল! দিন রাত তাকে খাটায়; কাজ না করলেই মারধোর 
করে; কিছু খেতে দেয় ন৷। 

কিন্তু তৃতীয় দিন একটা অঘটন ঘটল । ওয়ালাল। সাদ! মেয়েটিকে মারতে 
তেড়ে আসতেই তার হাত থেকে লাঠিট। কেড়ে নিয়ে কালি বাওয়ান1 উদ্টে 
তার পিঠেই সে লাঠি ভাঙতে শুরু করল। বুড়ি? তারঘ্বরে টেচাতে লাগল । 

তা শুনে অনেক মেয়ে-মরদ সেখানে এসে হাজির হল। সকলেই ক্রুদ্ধ) 
সকলেই ক্ষুধার্ত। সকলেই বার বার বলতে লাগল, “মোবোলো একতিল: 
খাবারও আনে নি।” 

ওয়ালালার ঘরের দিকে আঙ্ল বাড়িয়ে একজন বলল, “সকলের খাবার 
মত মাংসই খন রয়েছে তখন ফসল, কলা, মাছ দিয়ে কি হবে?” 

একজন সতর্ক করে দিয়ে বলল) “তার সাঁদা বৌকে খেয়ে ফেললে বোবোলো! 
সৈন্ত নিয়ে আসবে ।” 

আর একজন বলল, “কাপোপা তৃকৃ করে আমাদের অনেককে মেকে' 
ফেলবে ।” 

অনেক কথা-কাটাকাটির পর ঠিক হল, বোবোলো ও কাপোপাকে বল! 
হবে যে চিতা-মানগষরা এসে সাদা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে; সে কথা যদি তাব। 
বিশ্বীম না করে তাহলে আমর অন্য দেশে চলে যাব। ইদানিং এখানে তো। 
যথেষ্ট শিকারও মিলছে ন11” 

একটি মেয়ে বলল, “বোবোলো খাবার পাঠায় নি, কিন্ত আজ রাতে আমর! 
খাবই; ইচ্ছামত খাব; ফসল নয়, কল! নয়, মাছ নয় ।” কালি বাওয়ানার 
কাছে এগিয়ে গিয়ে তার চামড়ায় চিম্টি কেটে আরও বলল, “হ্যা, আজ রাতে 
আমর! খাবই।” 

এ কথার অর্থ বুঝতে কালি বাওয়ানার দেবী হল না। তবু সে ভয় গেল 
না; তার ম্বতাই ভাল; মৃত্যুই শ্বাগত। 

রাত নেমে এল | ওয়ালালার ঘরের সামনে উৎসব শুরু হল। কিছুক্ষণ 
নাচ হল। কিন্ত খালি পেটে বেশীক্ষণ নাচ ভাল লাগল না। খাস্ত চাই। 

কালি বাওয়ানাকে টানতে টানতে উঠোনে নিয়ে আসা হল। তাকে 
মারবার কাজট] ওয়ালালাই সেধে নিল । বলল, “ওর হাত-পা বেধে দাও। 
আমিই ওকে শেষ করে দেব ।” 

ছুই হাত এক করে কালি বাওয়ান সৈনিকদের সামনে মেলে ধরল; তাকে 
মাটিতে ফেলে হাত-পা বেঁধে ফেল হল; চোখ বুজে স্ে প্রার্থন। করতে লাগল । 
বছুদুর দেশে যাদের সে রেখে এসেছে তাদের জন্ত, “জেরিপ্র জন্ত প্রার্থনা । 


১৬-_একটি তুত্র 


সোবিটোকে হাতে পেয়ে সে রাতে উটেক্গারা উৎসবে মেতে উঠল। 
গাটে। মুুর গ্রাম থেকে যত চোলাই লুট করে এনেছিল সব শেষ করে 
অনেক রাতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমন কি শাস্ত্রীরাও ঈড়িয়ে চুলতে 
লাগল । 

ঘুম নেই শুধু সোবিটোর চোখে । হাতের বাধন খুলবার চেষ্টায় হাতে হাত 
ঘসতে লাগল, টানাটানি করতে লাগল । ধীরে ধীরে বাধন ঢিলে হতে 
হুত্তে এক সমগ্ন আলগ। হয়ে গেল। এবার সে মুক্ত। একটানা পরিশ্রমে 
কপালে বিন্দুবিন্বু ঘাম জমেছে । কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। ছুই পা 
তুলে সেখানকার বাধনও খুলে ফেলল । তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে 
অদ্ধকারে নদীর দিকে হাটতে শুরু করল । 

উটের যে সব ভোগা লুট করে এনেছিল সেগুলি নদীতেই ছিল। 
অনেক কষ্টে একটা ছোট ভোঙাকে ঠেলে জলে নামিয়ে তাতে উঠে পড়ল। 
ঝজোতের টানে ভোঙ্গা৷ তরতবিয়ে চলতে লাগল । সোবিটোর মনে হল, 
অপ্রত্যাশিত এক অলৌকিক উপায়ে সে ঘেন মৃত্ার মুখ থেকে ফিরে চলেছে। 

অনেক ভেবে চিশ্বে সে ঠিক করল, পুরনো বন্ধু বোবোলোর গ্রামেই 
আপাতত ষাবে; সাদ সন্গাাসিনীকে চুরি করার ফলে সেও এখন তারই মত 
চিতা-মান্ুষদের বিষ-নজরে পড়েছে । পরে সেখান থেকে কোথায় যাবে তা 
ঈশ্বরই জানেন। 


সঁ সঁ রি 


আরও একজন ভোঙ্গ। আবোহীও ভেমে চলেছে বোবোলোর গ্রামের 
দিকে । সে বুড়ে। টাইমার। অবশ্য পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা! করা তার উদ্দেশ্য 
নয়; সে চলেছে সাদ| মেয়েটির টানে। 

বৈঠ| চালাতে চালাতে সেই মেয়েটির স্বপ্নেই সে বিভোর হয়ে রইল । মনে 
পড়ে গেল, তাকে প্রথম দেখার দৃশ্যটি £ রক্তমাধা পোশাক, ঘাম ও নোংরা, 
তার সুন্দর মুখের উজ্জ্বলতা, নাল চুলের হাতছানি । মনে পড়ল, চিতা-দেবতার 
মন্দিরে দেখা তার সেই বিচিত্র সাজে সঙ্জিত সুন্দর মুখশ্রা। অতীত মুহূর্তগুলি 
যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিল তার চোখে । 

এতদিনে সে ভুলে গেছে সেই আর একটি মেয়ের কথা যার নিস্পৃহ 
স্বার্পরতাই তাকে বানিয়েছে এক ভবঘুরে, বাউওঁলে । তার যে ছৰি ছুটি 
দীঘ বছর ধরে সে মনের পটে একে রেখেছিল এতদিনে তা ক্নান হতে মানতর 
হয়ে গেছে । তার কথ। মনে হলে এখন তাকে অভিশাপ দেওয়ার বদলে তার 
হাসি পায়। 
টাবজন-২__২* 
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বোবোলোর গ্রাম ও তার পথ-ঘাট বুড়ো! টাইমারের খুবই পরিচিত। তবু 
সোজানুজি বোবোলোর বাড়িতে না গিয়ে আগে লুকিয়ে থেকে সব কিছু জেনে 
নেওয়াই সঙ্গত । তাই ভোর হতেই সে নদীর বা দিকে €ডাঙ্াটাকে ভিড়িয়ে 
দিয়ে নেমে পড়ল। তারপর একটা গাছের সঙ্গে সেটাকে বেধে বেখে জঙ্গলের 
ভিতর ঢুকে পড়ল । কিছুদূর হেঁটে স্থবিধাঁমত গাছ দেখে তাতে উঠে পড়ল। 
পাশেই বেশ খানিকটা খোল। জায়গা; তার পরেই বোবোলোর গ্রাম । 

ওদিকে বোবোলে। তখন মহা গোলমালে পড়েছে । সোবিটো এসে হাজির 
তার বাড়িতে । চিতা-দেবতার এই সন্নাধ]টির বর্তমান অবস্থ। সে কিছুই জানে 
না; সোবিটোও তাকে কিছুই বলে নি। বোবোলো ভেবেছিল. আজই খাবার 
নিয়ে রেবেগার কাছে যাবে, আর সাদ] বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবে । সোবিটো 
এসে সে ব্যবস্থাও ভেস্তে দিয়েছে । এই অবাঞ্চিত অতিথিটিকে যে কি ভাবে 
এখান থেকে সরাবে সেটাই তার ভাবন। হয়ে দাড়িয়েছে। 

গাছের উপর বসে বসে বুড়ে। টাইমাবের ও সময় আর কাটে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় 
সে খুবই কাতর অথচ গাছ থেকে নামতেও পারছে না, পাছে সেই অবসরে 
কোন বিশেষ ঘটন! তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়। তাছাড়া» ক্ষেতে কাজ করতে 
করতে গ্রামের মেয়েগুলি এত কাছে এসে পড়েছে ষে এখন গাছ থেকে নামলেই 
দেখে ফেলবে । অনেকে তে। সেই গাছটার ছায়ায় বসেই গল্প-গুজব করছে। 

তাদের অনেক কথাই বুড়ে!। টাইমারের কানে আসছে। কিন্ত সে সব 
কথায় তার মন নেই । হঠাৎ একট] কথ। শুনে সে কান খাড়া করল। 

“বোবোলে। তার সাদা বৌকে নিয়ে কি করেছে বলতে পার ?” 

“সে তো উবুগাকে বলেছে, বৌকে চিতা-মানুষদ্দের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে ।” 

“বোবোলে। তো মিথ্যে কথার পাণ্ডা । সে কখনও সত্যি কথাট। বলে না ।৮ 

“আমি জানি সত্যি কথা । কাপোপা যখন তার বৌকে বলছিল তখন 
আমি লুকিয়ে শুনে ফেলেছি।” 

“কি শুনেছ ?” 

“তাকে বামনদের গায়ে রেখে এসেছে ।” 

“তারা তো মেয়েটাকে খেয়ে ফেলবে ।” 

“না । বোবোলে। কথ! দিয়ে এসেছে, তার যদি তার পক্ষ হয়ে মেয়েটাকে 
ভালভাবে রাখে তাহলে প্রতি ভর! চাদের রাতে তাদের জন্ত খাবার পাঠিয়ে 
দেবে। 

“যে যাই কথ দ্বিক, আমি হলে কিন্ত বামনদের গীয়ে যেতাম না। তারা 
মা্গুষ খায়; তাদের ক্ষিধে লেগেই থাকে ; তারা সবাই মিথ্যেবাদী |” 

কাজ করতে করতে মেয়েগুলো দূরে চলে গেল। বুড়ে। টাইমার আর 
কিছুই শুনতে পেল ন|। কিন্ত যেটুরু শুনেছে তাই বথে। আর বোবোলোর 
প্রামে নয়; এবার যেতে হবে অন্ত গ্রামে। 


১৭-_সিংহের তাড়া 


উটেঙ্গাদের আস্তানা থেকে চলে যাবার লময় টারজনও পরাজিত চিতা- 
মানুষদের একটা ভোঙ্গায় চেপেই বড় নদীটার অপর তীর ধরে এগোতে লাগল । 
তারও লক্ষ্য বোবোলোর গ্রাম; উদ্দেশ্য সাদা মেয়েটার খোজ-খবর করা। 
সে ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ নেই ; একটি সাদ। মেয়ের জন্য একজন 
সাদা পুরুষের বর্ণগত সাদৃশ্যই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রেরণ] । 

পরপর কয়েকট দিন ও রাত তার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। সে 
বড়ই ক্লান্ত । নকিমারও সেই অবস্থা । ডোঙ্গ! থেকে নেমে একট বড় গাছে 
চড়ে দুজন ঘুমিয়ে পড়ল। 

ষখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য আকাশের অনেক উপরে উঠে 'এসেছে। হাই 
তুলে উঠে বসেই টারঞ্জন বলল, “ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে; শিকারে যেতে হবে।” 

নকিনা বলল, “আমি বুঝতে পারছি, সব ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে সিংহ 
ম্থমা কাছেই কোথাও আছে? ছোট্ট নকিমাকে সে খেয়ে ফেলবে। নকিমার 
বড় ভয় করছে ।” 

টারজন মাথ। নেড়ে বলল, “নকিমা একটা! ভীতুর ডিম। সে যাখুশি 
করুক। টারজন শিকারে চলল ।” 

জঙ্গল পার হয়ে সে নিঃশবে বাইরের খোল! জায়গায় লম্বা ঘামের ভিতর 
ঢুকে গেল। নকিমাও তাড়াতাড়ি একটা বড় গাছে চড়ে বসল। সে বুঝতে 
পারছে, ওই লক্বা ঘাসের মধ্যে সিংহরা বসে আছে। চারদিক গরম, তবু সে 
ভয়ে কাপতে লাগল । 

দুরের পাহাড়টাকে বায়ে রেখে টারজন এগিয়ে গেল। সিংহের গন্ধ ক্রমেই 
বেশী করে তার নাকে লাগছে । তবু নে ভয় পেল না। ভয়কাকে বলে তা 
মেজানে না। 

হঠাৎ ব1 দ্রিক থেকে সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন তার কানে এল । টারজন জানে, 
এ গর্জন আক্রমণের পূর্বাভাষ। কিন্কু এখন সে সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে 
চায় না। শিকার করে ফিরে যাওয়াই তার লক্ষ্য । নে ডানদিকে সরে 
গেল। পঞ্চাশ ফুট দূরে একট। গাছ রয়েছে । সিংহ ধদি আক্রমণ করে তাহলে 
ওই গাছে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে টারজন সেদিকেই এগিয়ে চলল। বাতাসে 
তীব্রতর গন্ধ এল তার নাকে । সেট! পিংহী শাবোর-এর গন্ধ । বুঝল, সঙ্গী 
সিংহটাকে সে প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছে ; আরও বুঝল, এবার আক্রমণ অনিবার্ধ 
মিংহট। বাধ। পেয়ে ক্ষেপে গেছে । 

গাছটা প্রায় পচিশ ফুট দুরে। পিছনে ঘাসের ভিতর থেকে একটা বন্ত 
ষেন গর্জে উঠল। চকিতে পিছনে তাকিয়ে টারজন দেখল, ঘাসের মাথাগুলে। 
ছুলছে। বিপদ আনক্স। হুমা আক্রমণে উদ্ভত। 


৩৮ টারজন সমগ্র 


এতক্ষণ সে সিংহটাকে দেখতে পায় নি) এবার ঘন বাদামী কেশরে ঢাকা 
একটা মন্ত মাথা চোখে পড়ল। দ্রস্ত গতিতে ছুটলে সিংহটার আগেই সে 
গাছটার কাছে পৌছে যেতে পারে ; কিন্তু সে চেষ্টা সে করল না। চকিতে ঘুরে 
দাড়িয়ে গর্জনমুখর সবুজ-চোখ রাক্ষসটার মুখোমুখি হল। বর্শা-ধরা হাতটা 
পিছনে সরে গেল, চামড়ার নীচে মাংসপেশীগ্তলো ঘুরতে লাগল গলিত 
ইম্পাত্ের মত; তারপর সমস্ত শক্তিকে এক করে ছুড়ে দিল ভাবী উটেঙ্গ 
বর্শাটাকে । সিংহট। ছুটে আসছে । হুমার্‌ পিছনে আসছে সিংহী সাবোর । 
তারও পিছনে এখানে-এথানে অনেক জায়গায় ছুল্ছে উচু খাসের ডগা । এবার 
কিন্ত টারজন পালাতে লাগল-_.স পলায়ন নিশ্চিত আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে । 

বর্শার আঘাতে আক্রমণকাবী সিংহটার গতি মুহুর্তের জন্ত শিথিল হতেই 
টারজন সেই স্থযোগে গাছে উঠে গেল। হুমার ক্ষুরধার নখর তার গোড়ালির 
উপরে ছুতে পারল ন1। ও 

নিরাপদ দুরত্বে উঠে টারজন নীচে তাঁকাল। বর্শাবিদ্ধ সিংহট। মাটিতে 
পড়ে ছটফট করছে । তার পিছনে সিংহীটা। দেখতে দেখতে আরও ছটা 
পিংহ এসে জুটল সেখানে । 

তীব্র আক্রোশে সিংহটা এক লাফে গাছের নীচের ডালট! ধরে ঝুলে পড়ল। 
কিন্ত অনেক চেষ্টায়ও ভালের উপরে উঠতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মাটিতে 
পড়ে গিয়ে গাছটাঁকে ঘিরে গৌ-গো করতে লাগল । তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে 
গজরাতে গজরাতে ছটা সিংহ গাছের নীচে ঘুরতে লাগল! 

উপর থেকে গাছের ভাল ভেঙে ভেঙে টারজন সিংহীটাকে লক্ষা করে ছুড়তে 
লাগল । তবু £সটা নড়ল না। মত সঙ্গীর পাশেই বসে রইল। 

এইভাবে দ্রিন কেটে গেল। রাত হল। সঙ্গী সিংহগুপি শিকার ধবুতে 
গেল। কিঞ€ সিংহী তার সিংহকে ছেড়ে গেল না। ঠায় বসে রইল। 

সকাল হল। তীব্র ক্ষুধায় টারজন অস্থির হয়ে উঠল । কিন্তু কিছুই করার 
নেই। মে ভাগোর হাতে নিজেকে সপে দিল। সিংহীটা তো অনস্তকাল 
এখানে বসে থাকবে না । ৃ 

ইতিমধো একটা সিংহ শিকার মেবে কিছুটা দুরেই এনে রেখেছে । ছুপুরের 
পর সিংহীটাও এক-পা দু-পা করে সেদিকেই চলে গেল । সে উচু ঘাসের মধ্যে 
আদৃশ্য হতেই অন্য সিংহগুলোও সেইদিকে চলে গেল। 

এই স্থযোগ । কাল বিলম্ব ন] করে টারজন গাছ থেকে নেমে এল । মুত 
হুমার বুক থেকে বর্শাটাকে তুলে নিয়ে ভ্রুত ছুটে চলল বনের দিকে । 

নফিমা আনন্দে টেঁচাতে শুরু করে দিল। টারজন একট। জন্ধকে মেরে 
ক্ষিধেটা মেটাল । তারপরই মনে পড়ল, কেন সে এখানে এলেছে। 
বোবোলোর গ্রামে গিয়ে তকে অনেক কিছু জানাতে হুবে। 

নকিমাকে কাধে নিয়ে জে বনের পথ ধরে এগিয়ে চলল। 


১৮- রাতের তীর 


হাতির সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে কিড শিবিরে ফিরে এসেছিল । আশা করেছিল, 
বুড়ো টাইমারের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে 
গেল, বন্ধু ফিরল না। তখন সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। 

একদিন পড়স্ত বেলায় তাবুতে বসে এইসব কথাই ভাবছিল এমন সময় “বয়” 
দের চীৎকারে তার অলল চিন্তায় বাধা পড়ল। চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, 
যে ছুটি চাকর বুড়ো টাইমারের সঙ্গে গিয়েছিল তারা শিবিরে ঢুকছে । লাফ 
দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল; নিশ্চম তার বন্ধু ও তৃতীয় চাকব্রটিকে ৪ দেখতে 
পাবে। কিন্তু যে ছুজন এসেছে তাদের মুখ-চোখ দেখেই বুঝতে পারল, অঘটন 
কিছু ঘটেছে । 

বলল, “তোমাদের বাওয়ানা। আর আগ্েরেয়! কোথায় ?” 

“দুজনই মারা গেছে।” 

“মাব। গেছে 1” কিভ আতকে উঠল। তার মনে হল, আকাশটা বুঝি 
ভেঙে পড়ল । বুড়ে। টাইমার মারা গেছে! এ যে অচিস্তযনীয়। প্রশ্ন করল, 
“কি হয়েছিল? হাতির কাজ কি?” 

“চিতা-মাজষ বাওয়ানা |” 

“চিতা-মান্ুষ! কি হয়েছে খুলে বল।” 

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছুজনে মিলে সব কথাই বলল । সব শুনে কিভ যেন একটু 
আশার আলো দেখতে পেল। এরা কেউ বুড়ো টাইমারকে মরতে দেখে নি। 
সে হয়তে! এখনও গাটে। মুন্গুর গ্রামে বন্দী হয়েই আছে। 

চাকবদের দিকে তাকিয়ে বলল, “কাল সুর্য উঠলেই আমরা ঘাত্র। করব। 
তোমরা তরি থেকো” 

সকলেই ইতস্তত করতে লাগল । একজন বলল, “কোথায় ঘেতে হবে?” 

কিভ সংক্ষেপে বলল; “আমি ধেখানে নিয়ে ধাৰ।” | 

একজন বলল, “দেখ বাওয়ানা, তুমি ঘি চিতা-মানুষদের গ্রামে যেতে চাও 
তাঁছলে আমর! তোমার সঙ্গে নেই । আমর! মাত্র কয়েকজন; ওরা আমাদের 
মেরে খেয়ে ফেলবে।” 

“বাজে কথা 1” কিভ টেচিয়ে উঠল । “অত সাহম তাদের হবে না।” 

পবুড়ো৷ বাওয়ানাও তাই বলেছিল, কিন্ত সে আর ফিরে আসে নি। 
মারা গেছে ।” 

কিড সঙ্গে সে বলে উঠল, “সে মারা গেছে একথ। আমি বিশ্বাস করি ন!। 
তাকে খুঁজে বের করতেই আমর! ঘাব।” 
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“তুমি যেতে পার, কিন্ত আমরা যাব না।” 

কিড বুঝল এর! সংকল্পে অটল । অবস্থা সঙ্গীণ। কিন্ত একা হলেও তাকে 
যেতেই হবে। অথচ এদের সঙ্গী না পেলে মে এক! কি করতে পারবে? 
একটা ফন্দি তার মাথায় এল। 

বলল, “তোমরা কিছুদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে ষেতে রাজী আছ ?” 

“কতদূর ?” 

“বোবোলোর গ্রাম পর্ধস্ত; তার কাছ থেকে হয়তো সাহায্য পাওয়। 
যাবে।? 

আদিবাসীরা! নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে একজন 
জানাল, “বোবোলোর গ্রাম পর্ষস্ত আমরা যাঁব।৮ 

আর একজন ঘোগ করল, “কিন্ত তাঁর বেশী নয় |” 


বুড়ো টাইমার যে গাছটার উপর লুকিয়েছিল কাজ করতে করতে মেয়েগুলো 
সেখান থেকে বেশ কিছুট। দূরে চলে গেলে সে গাছ থেকে নাল । বামনদের 
গ্রামে সে আগে কখনও যায় নি, তবে বোবোলোব গ্রামের লোকদের কাছে 
সে গ্রামের কথা? গ্রাষটা কোন্দিকে সে সবই শুনেছে । কিন্তু বনের ভিতর দিয়ে 
সে গ্রামে যাবার অনেকগুলে। পায়ে-হাটা পথ থাকায় সহজ পথ ভূল হয়ে 
যেতে পারে। 

রাত হতেই সে থেমে গেল, কারণ অন্ধকারে কিছুই চোখে দেখা যায় না। 
ভোর হলে আবার ধাত্র। শুরু হল। ঘন বনের ভিতরটা অন্ধকার । স্থ্র্য দেখা 
যায় না। ঘুরতে ঘুরতে পড়ন্ত বেলায় পথের উপর নিজের পায়ের ছাপ দেখেই 
সে বুঝতে পারল, পথ ভূল হয়ে গেছে । একই পথে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

এবার কোন্‌ পথে ঘাবে বুঝতে না পেরে কপাল ঠুকে সে আর একট] পথ 
ধরে চলতে লাগল। আবার বাত হল। কিন্তু এবার সে থামল ন]। 
অন্ধকাবেই পথ চলতে লাগল । 

দুর থেকে অনেক মানুষের গোলমাল কানে এল । ছুরু দুরু বুকে আরও 
প্রত চলতে লাগল । 

শেষ পর্যস্ত একট। গ্রাম দেখতে পেল । কিন্ধ বাশের বেড়। ও গাছের উপর 
আগুনের আভা ছাড় আর কিছুই দেখতে পেল ন1। সাহসে ভর করে 
এগিয়ে গেল, কারণ মে বুঝতে পেরেছে যে এটাই বামনদের গ্রাম । নিশ্চয় 
বেড়ার ওপাশেই আছে সেই মেয়েটি বার খোজে সে এতদূর এসেছে । 

হামাগুড়ি দিয়ে খুব সাবধানে সে এগিয়ে গেল। “ফটকে কোন শাস্ত্রী নেই। 
রাতের বেল! এই জঙ্গলে কেউ আসতেই সাহস করে না) তাই বামনরা রাতে 
ফটকে কেন পাহারা রাখে না। 
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ফটকে ধাকা দিতেই বুঝল সেট! দড়ি দিয়ে বাধা। পকেট থেকে ছোট 
ছুরিটা বের করে ফটকের বাধন কেটে ফেলল । এখন তার মনে অনেক আশা; 
অচিরেই মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হবে। 

গ্রামের মাঝখানে বামনগুলেো গোল হয়ে নাচছে। তারই একটু ফাক 
দিয়ে চোখ ফেলতেই যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে ভয়ে তার শরীর ঠাণ। 
হয়ে গেল । 

হাত-পা বীধা একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে, আর একটি কু্বিত 
মেয়েমাহষ তার উপর ঝুকে হাতের বড় ছুরিটা খোরাচ্ছে। বুড়ো টাইমারের 
আতংকিত দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের মধ্যে অভিনীত হল একটা বীভৎস নির্বাক 
দৃশ্য £ সেই কুৎসিত মেয়েমান্ষটা সাদা মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল, 
আর তার হাতের উদ্যত ছুরিটা আগুনের আলোয় ঝললে উঠল। একটিমান্জ 
ছুরি ছাড়া সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্তেও বুড়ো টাইমার ছুটে গিয়ে আসন্ন নারা- 
হত্ার সেই দৃশ্যে সা[মল হয়ে পড়ল। 

তার কে ধ্বনিত হল বণ-ছংকার; আর ঠিক সেই মুহূর্তে একট! তীর 
এসে বিধল ওয়ালালার বুকে । বুড়ো টাইমারের দৃষ্টি তখন হত্যাকাখীর 
উপরেই নিবদ্ধ; তারটা সে দেখতে পেল? কিন্ত মে তীর কে ছুড়েছে__ কোন 
বন্ধু না শত্রু, সেট। সেও যেমন বুঝতে পারল না তেমনি বামনরাও বুঝতে 
পারল না। 

মুহূর্তের জন্য বামনরা হতবাক হয়ে বাড়িয়ে পড়ল। বুড়ো টাইমার বুঝতে 
পারল যে তাদের এই নিপ্রিয় অবস্থা বেশক্ষণ থাকবে ন। | সঙ্গে সঙ্গে একটা 
চালাকি খেলে গেল তার মনে। খোল! ফটকের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেচিয়ে 
বলে উঠল, “গ্রাম ঘিরে ফেল! কাউকে পালাতে দিও না! তবে আমাকে 
না মারলে কাউ? মেরে। না!” সে কথাগুলি বলল বোবোলোদের ভাষায়। 
কাজেই বামনরা তাঁর কথা বুঝতে পারল। এবার তার দিকে ফিরে বলল, 
“এক পাশে সবে দাড়াও! সাদা মেয়েটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কেউ 
তোমাদের কোন ক্ষতি করবে ন1।” 

কেউ কিছু বলার আগেই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সে মেয়েটিকে কোলে 
তুলে নিল। ততক্ষণে রেবেগার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে । তার সামনে 
মাত্র একটি লোক । গ্রামের বাইরে আরও লোক থাকতে পারে। কিন্তু তার 
সৈনিকরাও কি ঘুদ্ধ জানে না? লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে সে চীৎকার করে 
বলল, “সাদা লোকটাকে মেরে ফেল !” 

আর একটা তাঁর এনে বিধল রেবেগার বুকে? সে মাটিতে পড়ে গেল। 
আরও তিনটে তীর এসে পর পর তিনটে বামনকে খতম করে দিল। সঙ্গে 
সঙ্গে বাকি লোকগুলে। সতয়ে চীৎকার করতে করতে নিজেদের ঘরে ঢুকে 
গেল। 
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মেয়েটিকে কাধে ফেলে বুড়ো টাইমার বিছ্যুৎ্গতিতে ফটক পার হযে 
জঙ্গলের মধ্যে অদৃহ্থ হয়ে গেল। কিসের যেন একটা মড়-মড়, শব তার 
কানে এল, কিন্তু সেটা কিসের শব তা বুঝতে পারল না বুঝবার চেষ্টাও 
করল না। 


১৯-_-দৈত্যরা আসছে!” 


বন্দিনী আদ] মেয়েটির খোজে বোবোলোদের গ্রামে বাবার পথে রেবেগাদের 
গ্রামে পৌছে একটা দৃশ্য দেখে টারজন অবাক হয়ে গেল। হাত-প। বাঁধা 
অবস্থায় একটি সাদ! মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে । আর তাকে ঘিরে বান্া- 
বাম ও নাচগানের মৌজ্ চলেছে। তাহলে কি একই অঞ্চলে আদিবাসীরা 
ছুটি সাদ! মেয়েকে বন্দী করেছে? তা তে সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে 
কি বোবোলোর গ্রামের সাদ মেয়েটিই এখানে এসে হাজির হয়েছে? কিন্ত 
এখানে সে এল কেমন করে? 

কিন্তু এসব চিন্তা পরেও করা যাবে । এখন তার একমাত্র কাজ মেয়েটিকে 
উদ্ধার করা। মাটিতে নেমে “বড়া টপকে সে গ্রামের ভিহর ঢুকগ পিছন দিক 
দিয়ে; তারপর কাছে একটা গাছে চভে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল । আর 
ঠিক তখনই ওয়ালালা মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে হাতের ছুরিটা তুলল তার 
গলায় ব্িয়ে দিতে । 

মুহূর্তমাত্র লময় নেই; টারজন সঙ্গে সঙ্গ ধন্ুকে তীর ছুঁড়ে দিল! সঙ্গে 
সে ফটকের দিকে হুংকার দিয়ে ছুটে এল একটি সাদ যান্ুষ। বুঝতে পারুল, 
মেয়েটিকে উদ্ধার করতেই সে এসেছে । তারপরের ঘটনা! তো! সকলেরই 
জান] । 

টারজন গাছ থেকে নামবার আগেই যে ডালে সে দীড়িয়ে ছিল সেটা 
সশব্দে ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে টারজনও মাটিতে ছিটকে পড়ল। তার 
জ্ঞান হারিয়ে গেল। আবার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখল, তার শবীবের উপর 
চেপে বসে বামনবা তার হাত-পাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে । টারজন 
একবার আড়মোড়া ভাঙতেই বামনর! চারিদিকে ছিটকে পড়ে গেল, কিন্তু তার 
হাত-পার বাধন ছিড়ল না। সে বুঝল, একদল নির্মম, নিষ্ঠ্র মানুষের হাতে 
সে বন্দী হয়েছে । 

আত্মরক্ষা ও ফটক রক্ষার যথেষ্ট আয়োজন কর! সত্বেও বামনরা ভীষণ ভয় 
পেয়েছে । তাদের সর্দার মরেছে; মৃখের গ্রান সাদা মেয়েটা উধাও হয়েছে? 
দৈত্যের মত একটা সাছা মান্য আকাশ থেকে নেমে এসে তাদের হাতে বন্দী 
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হয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এতগুলি ঘটন! ঘটে যাওয়ায় তাব। 
বেশ শংকিত হয়ে পড়েছে । 

বন্দীকে নিয়েই বাকি করা ধায়? একদল বলল, ওকে এখনই মাবাড় 
করে দেওয়। হোক? টারঙ্জনের অলৌকিক কাগু-কারখানা দেখে আবেক দল 
বলল, ছুট করে কিছু কর। ঠিক হবে না। শেষ পর্যস্ত সকলে মিলে টানতে 
টানতে টারজনকে একটা খালি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে দুজন পাহারা! বসিয়ে 
'দিল। 

একট। গাছের একেবারে মগডালে ভয়ে কুঁকড়ে বসে আছে নকিমা। একা 
বেচাখির ভয়ের আর অন্ত নেই । আহা, এ সময় ওয়াজিবিদের সঙ্গে নিয়ে 
মুভিরো! যদি এখানে থাকত; অথবা সোনালী পিংহ জাদ্‌-বাল্-জা ঘি এসে 
হাজির হত; তাহলে হয় তো টারজনের উদ্ধারের একটা বাবস্থা হত। কিন্তু 
তাবা৷ তো! এখন অনেক দুরে । 

এই সব ভাবতে ভাবন্তেই নীচের গ্রাম থেকে একট অদ্ভুত হুংকার তার 
কানে এসে লাগল । ওটা কিসের শব্দ ভাল করে বুঝতে না পেরে আদি- 
বাসীরাও ভয়ে আতকে উঠল । জঙ্গলের অন্ধকারে অনেক দুর থেকে ভেসে- 
আস এ ধরনের রহশ্যময়ঃ ভয়-জাগানো ভাক তারা আগেও শুনেছে, কিন্ত 
আগে কখনও গ্রামের এত কাছ থেকে শোনে নি; এ যে প্রায় গ্রামের মধ্যে 

ষে ছুটি বামন বন্দী টত্যটির পাহাঝায় ছিল তারাই ছুটতে ছুটতে এসে 
জানাল? শব! এসেছে তাদেরই “সই ফান ঘরটার ভিতর থেকে । তাদের 
চোখ বিস্ষারিত, শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম | হ্বাপাতে হাঁপাতে বলল, “যাকে 
আমর] বন্দী করেভি সে মান্ষ নয়, একটা! তা । এখন সে একটা বড় হস্ছমান 
হয়ে বসেছে । শোননি তার হুংকার ?” 

অন্য আদিবাসীরাও ভয় পেয়েছে । একজন বলল, “তামরা তাকে 
দেখেছ? দেখতে কেমন ?” 

“তাকে*আমর। দেখি নি, তবে গল। শুনেছি ।” 

“যদি দেখই নি তাহলে জানলে কেমন করে যে সে একটা বড় হনুমান 
হয়েছে? 

পাহারাদার বলল) “বল্লাম তো! তার গল! শুনেছি । সিংহ ধখন ডাকে তখন 
কি তুমি বাইরে গিয়ে দেখে তবে তাকে চেন?” 

লোকটি মাথা চুল্কাতে লাগল । তবু বলল, “তাকে ভাল করে দেখলে 
নিশ্চিত হতে পারতে ।” 

পাহারাদারটি বলল, “যাও না, গিয়ে দেখে এস |” লোকটি চুপ করে গেল। 

এই সমহ্তাটাই বামনদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। কেধেনে ঘরেঢুকে 
বড় হনমানকে দেখে আসবে সেটা স্থির করতেই ঘণ্টাখানেক কেটে গেল । 

সেই ফাকে নকিমা! গাছ থেকে নেমে গ্রামের পিছন দিক থেকে বেড়া 
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টপকে জঙ্গলে ঢুকে গেল । 

এদিকে বামনদের নতুন সর্দার নিয়ালওয়া দলবল নিয়ে টারজনের ঘরটাকে 
ঘিরে ঈাড়াল। সকলেরই হাতে বিষ-মাখানো তীর ও বর্শা। শিয়ালওয়ার 
সংকেত পেলেই সেই মব ছোড়া হবে। টারজনের জীবন মুহূর্তকালের স্থতোয় 
ঝুলছে। এমন সময় বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে এল অনেক জুদ্ধ কের গর্জন | 
নিয়ালওয়ার মুখের হুকুম তার ঠোটে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেল। 

চীৎকার করে সে বলে উঠল) “ও কি ?” 

বেড়ার দিকে তাকিয়ে বামনর! সভয়ে দেখল, কালো কালো সব মৃতি বেড়া 
ভিডিয়ে ভিতরে ঢুকছে । সকলেই একসজে আর্তনাদ করে উঠল, “দৈত্য! 
আসছে !” 

আর একজন চেঁচিয়ে বলল, “ওরা সব জঙ্গলের লোমশ মাহ্থষের দল ।” 

হাতের বর্শা ছুঁড়ে ফেলে বামনর! পালাতে লাগল । একট। বাড়ির ছাদে 
উঠে নকিমা চেঁচাতে শুরু করে দিল) "এই পথে ! এই পথে জু-টো।! গোমাঙগানির 
বাসায় এখানেই আছে অরণ্যরাঁজ টার্জন ।” 

একটা! প্রকাণ্ড থল্থলে মৃত্তি সেই বাড়িটার দিকে ছুলে দুলে এগোতে 
লাগল। যেমন চওড়া তাঁর কাধ, তেমনি লহ্বা! তার হাত। তাত পিছু নিল 
আধা ডজন মস্ত বড় বড় গোরিলা। 

টারজন ডাক দিয়ে বলল, “এখানে ! টারজন এখানে আছে জু-টো 1” 

বড় গোরিলাট। নীচু হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। তার ভিতর দিয়ে 
তার প্রকাণ্ড শরীর ঢুকল না। ছুই হাত দিয়ে দরজার চৌ-কাঠ ধরে গোটা 
বাড়িটাকেই মাটি থেকে ভূলে নিজের পিঠের উপরে আছড়ে ভেঙে ফেলল । 

টারজন হুকুম করল, “আমাকে জঙ্গলে নিয়ে চল্‌” 

জু-টে তাকে কোলে করে বেড়ার কাছে নিয়ে গেল। রাগে গব্ুগরু 
করতে করতে অন্ত গোরিলারাও তাকে অন্ুরণ করল । মানুষের গন্ধ তাদের 
ভাল লাগছে না। তারা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। . মূহুর্তকাল 
পরেই তারা জঙ্গলের ঘন অন্ধকারে মিশে গেল। 


২০--"আমি তোমাকে ঘৃণা করি” 


বামনদের গ্রাম থেকে মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে ষেতে যেতে তার দেহের উঞ্ণ 
স্পর্শে বুড়ো টাইমার বার বার রোমাঞ্চিত হতে লাগল । শেষ পধন্ত সে তাকে 
কোলেই নিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে মুহূর্তের জন্য বিপদ-আপদ সব ভূলে গেল। 
মেয়েটিকে সে খুঁজে পেয়েছে! তাকে উদ্ধার করতে পেরেছ ! সেই খুশিতেই 
সে মশগুল । 

গ্রাম খেকে কিছুদবর যাবার পরে বুড়ে। টাইমার মেয়েটিকে মাটিতে শুইয়ে 
দিল; তার বাধন কেটে দিতে লাগল । এক্ষণ পর্যন্ত একট। কথাও সে বলে 
নি) বলতে পারে নি বুকের টিতরট। কেবলই টিপ টিপ. করেছে । 

বাধন কেটে দিয়ে মেয়েটকে দাড় করিয়ে সে £থমেই্ট বলল, “ঈশ্বরকে 
ধন্থবাদ যে ঠিক সময়ে আমি পৌছেছিলাম |” 

মেয়েটি সবিদ্ময়ে বলল, “তুমি কে? দেখছি তুমি একজন সাদা মানুষ !” 

“আমি কে বলে তোমার ধারণা ?” 

“বোবোলো |” 

বুড়ো। টাইমার হেসে বলল, “আমি এমন একটি মানুষ যাকে তুমি পছন্দ 
কর ন1।” ৃ 

“ওহে | তাহলে নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি আমাকে বাচালে কেন? 
তুমি আমাঁকে পছন্দ কর নি বলেই তে| আমিও তোমাকে পছন্দ করি নি।” 

“এস আমরা “স সব কথ! তুলৈ গিয়ে নতুন করে পরিচয় করি ।” 

“নিশ্চয়) নিশ্চয় । কিন্তু আমি ভাবছি, আমার অন্ত ভুমি এত কষ্ট করলে 
কেন ?” 

“কারণ আমি--” বুড়ে। টাইমার একটু ইতস্তত করে বলল, “কারণ একটি 
সাদ! মেয়েকে সেই শয়তানদের হাতে ছেড়ে দিতে আমি পারি নি ।” 

“এখন আমরা কি করব ? কোথায় যাৰ ?” 

“সকালের আগে কিছুই করা! যাবে না। তখন আমরা শিবিরে যাবার 
চেষ্ট/ করব। একবার যদি নদীতে পৌছতে পারি তাহালে শিবিবের পথ খুজে 
(পতে অন্থবিধ! হবে নী । আসলে বেবেগার গ্রাম শুজতে বেরিয়েই আজ 
আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম । 

মেয়েটি বলল, “আচ্ছা, বোবোলে! খন আমাক্ষে ভোজ! থেকে তুলে নিয়ে 
গেল, তাব্পর তোমার কি হল?” 

”"ওর। আমাকে মন্দিরে নিয়ে গেল ।” 

মেয়েটি শিউরে উঠল। «সেখান থেকে কেমন করে পালালে ?” 

বুড়ে। টাইমার বলল, “জে এক অনেকিক্ষ টন গুহসঞ আহ 
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বুঝে উঠতে পারি নি। মন্দিরের বরগার উপর থেকে কে যেন কথা বলল। 
মেনাকি কোন আদিবাসীর মুজিমো। জান তো, মৃজিমো একরকম 
প্রেতাত্ব( । সেই স্থঠাম চেহারার সাদ মানুষটি একটা থাম বেয়ে নেমে এসে 
সঙ্লাপী ও সন্া্িনীদের নাকের ভগার সামনে দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে 
নদীতে এসে একটা ভোঙ্গায় চাপল.» 

“তাকে আগে কখনও দেখেছ ?” 

না। এধেন এক আধুনিক রূপকথা) বামনদের গ্রামে সেই বক্ত-খাকি 
বুড়ি শমতানীটার হাত থেকে তোমাকে বাচাতে আমি যখন ছুটে গিয়েছিলাম 
তখন যা ঘটেছিল ঠিক সেই রকম” 

“কি ঘটেছিল তখন ?” 

“সেও এক অলৌকিক ঘটন]1 1” 

“কি রকম ?” 

“শয়তানী বুড়টা ঘখন তোমার চুলের মুঠি ধরে ছুরিটা তুলল তোমাকে 
খুন করতে, ঠিক তখনই একটা তীর এসে বিধল তার বুকে; বুড়ি মাটিতে 
পড়ে গেল। আমি ছুটে যেতেই সৈনিকরা আমাকে বাধা দিল; স্জে সঙ্গে 
স্পীরবিদ্ধ হয়ে তাদের তিন-চারজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । কিন্তু কে ঘে তীব 
ছুড়ল কিছুই বুঝজে পাঞ্লাম না; কাউকে দেখতেও পেলাম না 1” 

কথ। বলতে বলতে আরও এক ঘণ্ট৷ অন্ধকারে হেঁটে তার৷ থামল । বুড়ো 
টাইমার বলল, “এবার গাছে চড়ে বিশ্রাম নেওয়াযাক। তারপর কি করা 
হবে সেটা কাণ দেখা যাবে ।» 

ছুটো গাছে চড়ে দো-ভালার পর ভালপালং. বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করা 
হল। একটু পরে ঘুম-ঘুম গলার মেয়েটি বলল, “এখন আমি কত স্ুখী। 
জীবনে যে আবু কখনও ন্ুখা হতে পারব তা তে। ভাবিই নি। আব এই 
সখের কারণ, “তামার কাছে থেকে বড়ই নিরাপদ বোধ ছরছি 1» 

লোকটি জবাব দিল না! ভাবল, “মেয়েটার এ সব কথার মানে কি?” 

মেয়েটি আবার বলল, “কী আশ্চর্য ব্যাপার !” 

“কো ন্ট। আশ্চর্য ?” 

“ভূমি ঘখন আমার শিবিরে এসেছিলে তখন তোমাকে দেখে কত ভয় 
পেয়েছিলাম, আর এখন তুমি কাছে না থাকলেই ভয় করে। অবশ্ঠ তখন 
তুমি সত্যি খুব ভাল মানুষ ছিলে ন ; এখন অনেক পাণ্টে গেছ ।” 

লোকটি কোন কথা বলল ন1। মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতেই এক 
সময় ঘুমিয়ে পড়ল। 

ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ উঠেছে। তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি উঠে বসে 
তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে চোখে হতেই মেয়েটি হাসল । আহা, 
একটুখানি হাি মান্থষের জীবনে কত পৰিবর্তনই ন। আনতে পারে ! 
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মেয়েটি “স্থপ্রভাত 1” বলতেই বুড়ে। টাইমারও হেসে বলল, “ভাল ঘুম 
হয়েছে? 

“নার রাত ঘুমিয়েছি। লোকজনর। আমাকে ছেড়ে যাবার পরে এই 
প্রথম নিশ্চিন্তে ঘুমলাম।” 

গাছ থেকে নেমে দুঞ্জন আবার হাটতে শুরু করল। 

একসময় মেয়েটি বলল, “কী আশ্চর্য তোমার নামটাও তে জান। হয় নি।” 

মুহূর্তকাল ইতস্তত করে লোকটি বলল, “কিড আমাকে বুড়ে। টাইমার 
বলে ভাকে ।” 

মেয়েটি আপত্তি জানাল, “ওটা তো৷ কোন নাম হুল না, তাছাড়া, তুমি 
তো বুড়ো নও ॥” 

লোকটি বলল, “ধন্তবাদ, কিন্তু মাস্থষের অনুভূতি যদি বয়সের মাপকাঠি 
হয় তাহলে আমি সকলের চাইতে বুড়ো ।” 

মেয়েটি আবার বলল, “বুড়ে৷ টাইমার কোন নাম নয়; ও নামে তোমাকে 
ডাকতে পারব না ।” 

«“আপল নামটা আরও খারাপ; ঠাকুর্দার নামে আমার নাম রাখা 
হয়েছিল; আর ঠাকুর্দাদের নাম প্রায়ই অদ্ভুত হয় ।” 

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। “তা ঠিক) আমার নাম ছিল এবনার । আর 
তোমার নাম কি ছিল ? 

“হাইরাম) কিন্ত বন্ধুরা ভাকত “হাই” বলে ।” 

“কিন্ত আমি তে) “হাই বলে ডাকতে পারব না।” 

“কেন পারবে না? আশ। করি, আমরা বন্ধু হয়েছি।” 

মেয়েটি বলল, “ঠিক আছে, “হাহ বলেই ভাকব।” 

লোকটি খুশি হয়ে বলল, “তোমার নামটা ?” 

“আদিবাসী আমাকে কালি বাওয়ানা, বলে ভাকে ।” 

“কিস্ত আমি তো আদিবাপী নই | 

মেয়েটি বলল, “কালি নামটা আমার পছন্দ; আমাকে কালি বলেই 
ডেকো ।” 

বুড়ো টাইমার আবেগের সঙ্গে ভাকল, “কালি! কালি!” 

মেয়েটি তার হাতে হাত রাখল | তার নরম, গরম হাতের ছোয়ায় যেন 
বারুদে আগুনের ছোয়৷ লাগল। হঠাৎ ঘুরে দাড়িয়ে লোকটি তাকে জড়িয়ে 
ধরে বুকের কাছে টেনে নিল। মেয়েটি বাধা দেবার আগেই ছুক্ধনের ঠোট 
পরস্পরকে স্পর্শ 'করল | যেয়েটি বুড়ো! টাইমারকে কিল মেরে ঠেলে সরিয়ে 
দিয়ে বলে উঠল, “তোমার_-তোমার সাহস তো! কম নয়! আমি তোমাকে 
স্বণা করি।” 

বুড়ো টাইমার মেয়েটিকে ছেড়ে দিল। উত্তেজনায় হাপাতে হাপাতে 
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হুজন দুজনকে দেখতে লাগল। 

মেয়েটি আবার বলল, “আমি তোমাকে ঘ্বপা করি ।” 

তার জলস্ত চোখের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুড়ে। 
টাইমার বলল, “আমি তোমাকে ভালবাসি কালি। আমার কালি !” 


২১__যেহেতু নেনেনে ভালবেসেছিল 


গভীর জঙ্গলে বাস করে ছুই বড় গোরিল। বন্ধু-_-জুঁটো আর গা-ইয়াঁট। 
দলের সর্দার যদিও জুটে?) তবু গায়ে-গর্দানে গা-ইয়াট অনেক বেশী ভারী। 
তার। দুজনই আবার টারজনেরও পুরনো বন্ধু। টারজনকে নিজেদের দেশে 
পেয়ে তারা খুব খুশি। তার মুখ থেকে সাহায্যের হুংকার শুনে তাই তার! 
সদলবলে ছুটে গিয়েছিল টারজনকে উদ্ধার করতে। 

বন্দী টারজনকে তুলে নিয়ে গ্রাম থেকে অনেক দুরে নদীর ধারে তারা 
থামল। একটা গাছের ছায়ায় নরম ঘাসের উপর তাকে শুইয়ে দিল। কিন্তু 
তার হাত-পায়ের তারের বাধন কিছুতেই খুলতে পারুল না। অনেক চেষ্টা 
করল। নকিমাও চেষ্টা করল। কিস্ত কোন ফল হুল না। তবে অনেক 
চেষ্টার পরে নকিম। দাঁতে কেটে তার হাত-পায়ের পড়ির বাধন কেটে ফেলল; 
কিন্তু তারের বাধন রয়েই গেল । তাতে দাত বসানে। গেল না। 

নকিম। ও গাইক়়াট থাগ্-পানীয় এনে দিল। হিংশ্র প্রাণীদের হাত থেকে 
গোরিলারাই তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু এভাবে বন্দী হয়ে অসহায়ভাবে 
কতদিন থাক। যায়। টারজন বন্ধন-মুক্তির উপায়ের কথ! ভাবতে লাগল। 
একটা মতলব মাথায় আসতেই গা-ইয়াটকে কাছে ডাকল । 

বলল, “গা-ইয়াট তো। কাউকে ভয় করেন11” 

গাঁইয়াট বলল, “কাউকে না। গাইয়াট সকলকে মারে |” 

“গাইয়াট তো গোমাঙ্গানিকেও ভয় করে না ।” 

'্গাঁইয়াট কাউকে ভয় করে ন1।” 

“যে তার দিয়ে টারজনকে বীধ! হয়েছে ত। খুলতে পারে একমান্র টার্মাজানি 
ব। গোমাঙ্গানি ।” ্‌ 

"গাইয়াট ছুজনকেই মেরে ফেলবে ।” 

টারজন বাধ! দিয়ে বলল, “না । গা-ইয়াট গিয়ে একজনকে এখানে নিয়ে 
আন্থক । সেই টারজনের বাধন খুলে দেবে। মেরে। না। এখানে নিষ়্ে 
এসো 1” র 
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একটু চিন্তা করে গা-ইক্সাট বলল, “গা-ইয়াট বুঝতে পেরেছে ।” 
টারজন বলল, “তাহলে চলে ঘাও।” আর একট! কথাও ন| বলে গা-ইয়াট 
হেলে-হুলে বনের মধ্যে অনৃশ্ হয়ে গেল। 


পাঁচজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে কিড হাজির হল নদীর উত্তর তীরে 
বোবোলোর গ্রামের বিপরীৎ দিকে | সেখান থেকে ইসার! করতেই ও-পার 
থেকে কিছু লাক এল ভোঙ্গা নিয়ে । ব্যবসা-স্ুত্রে তার। অনেকেই কিডকে 
চেনে। সকলকে নিয়ে ভোজ গ্রামে ফিরে এল । 

বোবোলোর সামনে উনস্থিত হয়ে কিড বোবোলোর কুশল জানতে চাইল । 
বোবোলো। কিন্ধক কোন রকম বন্ধুত্বের ভাব ন। দেখিয়ে রূঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করল, 
“পাদ। মান্ুষট। কি চায়?” 

বন্ধুর এই পরিব্র্তন দেখে কিভ অবাক হয়ে গেল। সম্মানস্থচক “বাওয়ানা” 
শব্দট। তো ব্যবহার করলই না, উপরস্ত তাঁর মুখের “সাদ। মানুষটা” শব্দ দুটোতে 
কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকাশ পেল। 

তবু সে নরম গলায় বলল, “আমি তোমার কাছে এসেছি বুড়ো রাওয়ানাকে 
খোজার ব্যাপারে তোমার সাহায্যের আশায় । আমার চাকরর। বলছে, গাটো 
মুস্ুর গ্রামে ঢুকে মে আর ফিরে আসে নি।” 

বোবোলো বলল, “তাহলে আমার কাছে এসেছে কেন? গাটে। মৃন্ুর 
কাছে যাও।? 

“তুমি আমাদের পুরনে। বন্ধু ; তাই তোমার সাহাধ্য পাব বলে এসেছি ।” 

“আমি কি সাহায্য করব? তোমার বন্ধুর কথ] আমি কিছুই জানি ন1।” 

“গাটো মুক্ুর গ্রামে যেতে তুমি আমার সঙ্গে কিছু লোক দিতে পার।” 

বোবোলো সঙ্গে সঙ্গে বলল, “তার জন্য কি দেবে ? 

“এখন তে। কিছু দিতে পারব না। হাতির দাত পেলে তোমার পাওনা! 
মিটিয়ে দেব ।” 

বোবোলে নাক মিটকে বলল, “তোমার সঙ্গে পাঠাবার মত লোক আমার 
নেই। তুমি কেমন লোক হে? একজন সর্দারের কাছে এসেছ, অথচ কোন 
নজ্বরানা আনো নি” | 

কিড রাগে সংযম হারিয়ে ফেলল । চেঁচিয়ে বলল, “ব্যাটা বুড়ো! শয়তান । 
ভেবেছিদ, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে তুই পার পেয়ে যাবি! কাল সকালে 
'আমি আবার আসব; তখন বোঝাপড়। হবে ।” 

বোবোলোও পাণ্টা জবাব দিল, “এই--সকলে মিলে এদের পাকড়াও 
কর তো ।” 

কিড ঘুরে দাড়িয়ে বলল, “তার আগে একটা কথা শুনে বাখো। ঘাটিতে 
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লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে তবে আমবা এখানে এসেছি | সৈন্যসামস্ত নিয়ে তারা? 
এখুনি এসে পড়বে । অতএব বুঝতেই তো পারছ বোবোলো, আমার কোন 
ক্ষতি করলে অনেক ছুঃখ আছে তোমার কপালে ।” , 

বোবোলোর জবাবের জন্ত অপেক্ষা না করেই কিড ফটকের দিকে পা 
বাড়াল । কেউ তাদের বাঁধ দিল না। গ্রামের বাইরে গিয়ে তার মুখে হাসি 
দেখা দিল) কারণ সে কোন সংবাদই কোথাও পাঠায় নিঃ আর কোন টৈন্ত- 
সামস্তও আসছে না। সবটাই ধাগ্স।। 

বোবোলোর হুমকিব পরোয়া ষে সে করে না সেটা! বোঝাবার জন্য কিড 
গ্রামের বাইবেই ছাউনি ফেলল । কিছু গ্রামের মানুষ কাপড়ের বদলে তাদের 
থান্চ ও পানীয় এনে দ্িল। তাদের সঙ্গে কিডের পরিচিত একটি মেয়েও 
এসেছে । মেয়েটি কিডকে মনে মনে ভালবাসে । 

সন্ধার পরে মেয়েটি লুকিয়ে আবার তার কাছে এল । অসময়ে তাকে 
দেখে কিড চমকে উঠল । বলল, “আরে নেনেনে, তুমি এখানে ?” 

“চুপ!” মেয়েটি তাকে সতর্ক করে দিল। “আমার নাম করোন!। 
এখানে এসেছি জানলে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে” 

“ব্যাপার কি?” 

প্বাপার খুব খারাপ। কাল বোবোলো তোমার সঙ্গে কিছু লাক 
দেবে। মুখে বলবে, তারা তোমার লঙ্গে গাটে। মুক্গুর গ্রামে যাকে, কিন্ত 
আসলে তানয়। নদীতে পৌছবার পরে ওরা তোমাকে ও তোমার লোক- 
জনদের মেবে কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেবে। তারপর সাদা মানুষরা এলে 
তাদের বলবে যে তোমরা গাটে। মুক্ুর গায়ে চলে গেছে; কিন্তু সেখানে গিয়ে 
তারা কোন গ্রামই দেখতে পাবে না, কারণ উটেঙ্গারা সে গ্রাম জালিয়ে 
দিয়েছে । বোবোলে। যে তাদের মিথ্যে বলেছে সে কথা বলে দ্রেবার মত কেউ, 
সেখানে নেই ।” 

“গাটে মুক্কুর গ্রাম জালিয়ে দিয়েছে! তাহলে বুড়ো বাওয়ানার কি 
হয়েছে?” 

“তা আমি জানি না) তবে সে গ্রামে কেউ নেই। মনে হচ্ছে বুড়ো 
বাওয়ানা মারা গেছে। শুনেছি চিতা-মাঙ্গষরা তাকে মেরে ফেলেছে। 
বোবোলো। চিতা-মানুষদের খুব ভয় পায়, কারণ তাদের লাদ। সন্গাসিনীকে সে 
চুরি করে এনেছে ।” 

“সাদ। সক্ধ্যাসিনী ! কী বলছ তুমি?” কিভ সাগ্রহে প্রশ্ন করল। 

“ছ্যা, তাকে যে আমি এখানে দেখেছি । বোবোলে! তাকে এনেছিল বৌ 
করবে বলে, কিন্তু উবুগ। তাকে কিছুতেই রাখতে দেয় নি? বাধ্য হয়ে বোবোলো। 
তাকে এখান থেকে লবিয়ে দিয়েছে ।” 

“এসব কবে হল ?" 
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“তিন দিন আগে; চার দিনও হতে পারে । ঠিক মনে নেই ।” 

“এখন মে কোথায় আছে? আমি তাকে দেখতে ঘাব।” 

নেনেনে জবাৰ দিল, “তুমি কোনদিনই তাকে দেখতে পাবে না; কেউ 
দেখতে পাবে ন। |” 

“কেন ?” 

“কারণ তাকে পাঠানে। হয়েছে বামনদের দেশে |” 

«মে দেশ কোথায়?” 

নেনেনের চোখে ষেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল । কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, 
£সে দেশে গিয়ে তুমি সাদ মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে চাও ?” 

নেনেনের এই আকন্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে কিড ঠোটে আঙ্ল রেখে 
চুপি চুপি বলল, “কাউকে বলে। না নেনেন ; সেই সাদা মেয়েটি আমার বোন; 
তাকে উদ্ধার করতেই হবে ।” | 

নেনেনে যেন স্বস্তির সঙ্গে বলে উঠল, “তোমার বোন ! ঠিক, এবার মনে 
পড়ছে সেও দেখতে ঠিক তোমার মত । তার চোখ-নাকও তোমার মত |” 

উর্দগত হামি চেপে কিভ বলল, “আমরা ছুজন একই বকম দেখতে । এবার 
বল, সে গ্রামটা কোথায় ?” 

নেনেনে সাধ্যমত বেবেগার গ্রাম ও তার পথের বর্ণনা দিয়ে বলল, “তুমি 
ধদি নিয়ে যাও তো আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এখানে থাকতে আমার 
ভাল লাগে না। বাবা আমাকে এক বুড়োর কাছে. বেচে দেবে; তাকে 
আমার একেবারেই পছন্দ না । আমি তোমার সঙ্গে যাব, তোমার ব্বাম্মাবার। 
করে দেব; যতদিন বাঁচব তোমার কাছেই থাকব।” 

কিড বলল, “এখন তো! তোমাকে নিয়ে যেতে পারি না; হয়তে। অনেক 
লড়াই-টড়াই হবে । পরে নিক্কে যাব ।” 

মেয়েটি বলল, “তাহলে পরেই নিয়ো । এখন আমি ষাই। ফটক বন্ধ 
হয়ে যাবে ।” 

ভোর হতে না হতেই কিড সদলে রেবেগার গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল। 
সঙ্গীদের বলল, হাতির দাতের খোজে যাচ্ছে । সত্য কথ। বললে হয়তো তার 
সঙ্গে যেতেই বাজী হত ন!। 
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নরওয়ে ইটিক রানে তর ভিত 


২২_বিপদের অগ্নি-পরীক্ষা 


বুড়ে। টাইমার ও মেয়েটি নিঃশব্দে অনেক পথ হাটল। কারও মুখে 
কথ! নেই। থম্থমে ভাব । কালি বাওয়ান। হাটছে একটু পিছনে থেকে । 
বারবার সে লোকটিকে দেখছে । কি যেন গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। 

একটা খোলা জায়গায় পৌছে বুড়ো টাইমার থামল । পাশেই নদী। 
নদীর তীরে একটা বড় গাছ । বঙ্গল, “এখানেই আমর! বিশ্রাম নেব ।” 

মেয়েটি কিছুই বলল না। 

গাছের ডালপাল। ও পাত দিয়ে একট] আস্তানা বানাতে শুর করে 
"দিল বুড়ো টাইমার। তা দেখে কালি বাওয়ানাও সে কাজে হাত 
লাগাল। কাজ হয়ে গেলে দুজনে মিলে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে 
আগুন জালাল। কারও মুখে কথা নেই । 
. প্রথম কথা বলল টাইমার, “যতক্ষণ একটা ধনস্থক ও তীর বানাতে 
না পারছি ততক্ষণ অল্পসল্প খেয়েই কাটাতে হবে ।” 

মেয়েটা এবারও কোন কথা বলল না। নেও বেরিয়ে পড়ল তীর- 
ধক বানাবার উপযোগী জিনিসের খোজে। ফিরে এলে লোকটি ছুরি 
দিয়ে কেটে কোন বরুকমে একটা ধনুক বানাল; একরকম শক্ত লত৷ 
দিয়ে ধস্থুকের মুখ বাধল) তারপর তীর বানাতে বলে গেল। মেয়েটি 
বসে বসে তার কুশলী আহ্গুলের কাজ দেখতে লাগল । মাঝে মাঝেই 
সে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; কিন্তু লোকটি মুখ তুলে তাকাতেই 
চোখ নামিয়ে নেয় । 

নদীর কিছুটা উজানে একট1 ছোট জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে ছুটি 
চোখ তাদের উপর নজর রেখেছে । ঘন ভূরুর নীচে টকটকে লাল 
দৃঢবন্ধ চোখ । কর্মরত নরনারী দুজনের কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই 
নেই। নিজেদের কাজ নিয়েই তারা বাস্ত। 

এক সময় জঙ্গলের দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটি চীৎকার করে লাফ 
দিয়ে উঠে দাড়াল । 

“হা ঈশ্বর ! দেখ ! দেখ !” 

চীৎকার শুনেই লোকটিও চোখ তুলে তাকাল । পরক্ষণে সেও লাফিয়ে 
উঠে বলল, “পালাও | ঈশ্বরের দোহাই কালি, পালাও !” মেয়েটি কিন্ধ 
পালাল না। ছোট লাঠিটা হাতে নিয়ে সেখানেই দীড়িয়ে রইল। 
একটা বড় মুগ্ডর হাতে নিয়ে লোকটিও অপেক্ষা করতে লাগল। 

অদ্ভূত ভঙ্গীতে দুলতে ছুলতে তাদের দিকে এগিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড 
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গোরিল৷। এতবড় গোরিল।! বুড়ো টাইমার আগে কখনও দেখে নি। মেয়েটি 
তখনও দ্রাড়িয়ে আছে দেখে সে মিনতিভরা গলায় বলল, “কালি, দয়া করে 
পালাও। এ অন্তটাকে আমি কিছুক্ষণ আটকে রাখতে হয়তো পারব, কিন্ত 
ওকে থামাতে পারৰ না। তুমি কি বুঝতে পারছ ন। কালি যেও তোমাকেই 
চাইছে?” মেয়েটি তবু নড়ল না। গোরিলাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। 
“দোহাই তোমার !” লোকটি আবার মিনতি জানাল। 

মেয়েটি বলল, “আমি ঘখন বিপদ্দে পড়েছিলাম তখন তুমি তে। 
পালিয়ে যাও নি।” 

লোকটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গোরিলাটা 
আক্রমণ করে বসল। বুড়ো টাইমার মুগডর দিয়ে তাকে আঘাত করল) 
মেয়েটিও আঘাত করতে লাগল। সব বৃথা! জন্তট। বুড়ো! টাইমারের 
হাত থেকে মুগ্তরটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর অন্য হাতে 
আঘাত করল কালি বাওয়ানাকে ; মেয়েটির মাখা ঘুরতে লাগল? ষে 
জোরে সে আঘাত করেছিল তাতে ঘে কোন ষাঁড়ই অক্কা পেত, কিন্তু 
বুড়ো টাইমার মাঝপথে তার লোমশ হাতটাকে চেপে ধরায় এ যাত্রায় 
কালি বাওদানা বেঁচে গেলেও গোরিলাটা মুহূর্তের মধো বুড়ো টাইমারকে 
একটা ভাঙ্গ। পুতুলের মত তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল । 

আঘাতের জের কাটিয়ে টলতে টলতে উঠে দীড়িয়ে মেয়েটি বুঝল 
সে একেবারে একা) বুড়ো টাইমার ও জন্তটা উধাও । চেঁচিয়ে ডাকল? 
কোন সাড়। নেই। ভাবল, তাকে খুজতে যাবে, কিন্তু তারা কোন্‌ 
পথে গেছে তাই তো সে জানে না। তাহলে? এই প্রথম কালি 
বাওয়ানার মনে একটা নতুন অনুভূতি জাগল। এই মাস্থষটি তো তারই 
মান্য । সেই তো! তাকে ডেকেছিল-_“আমার কালি !” 

একটি ছোট ঘটন। তার মনে কী পরিবর্তনই না এনে দিল। কিছু- 
দিন আগেও এই মাহুষটির শতছিন্ন পোশাক, তার অবিন্তন্ত দাড়ি, তার 
নোংব। শরীব-__সব কিছুর প্রতি কী দারুণ বিতৃষ্ণাই না৷ তার ছিল। আর 
এখন সেই মান্ুষটিকেই ফিরে পাবার জন্ত একটা পৃথিবীকে দিতেও সে 
প্রস্তত। সে মান্ধ্ষটিকে ভালবামে_-শতছিন্ন পোশাকে আবৃত দেহ একটি 
নামগোত্রহন মাুষকে | 


অবণ্যরাজ টারজন ভাগ্যের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে । হাত- 
পায়ের থে বন্ধন আচ্ছেদ্য তাকে ছিম্ম করার ব্যর্থ চেষ্টায় সে শক্িক্ষয় 
করে নি, আবার অকারণ অনুশোচনার গ্লানিও ভোগ করে নি। সে 
চুপচাপ শুয়ে থাকে । নকিমাও মন-মরা হয়ে তার পাশেই বসে থাকে । 


৩২৪ টারজন সমগ্র 


বেলা পড়ে আসছে । এমন লময় কার যেন পদর্ধনি টারজনের কানে 
এল । নকিমা বা বড় গোব্রিলা সে শব শোনার আগেই সে শুনতে পেল + 
সজে সজে গর-রু, গর-বু শব্ধ কবে সে সকলকে সজাগ করে দিল। লোমশ 
জন্তগুলে। কান খাড়া করল | মেয়ে জন্তগুলোও এসে হাজির হল। 

একট প্রকাণ্ড মৃন্তি হেলে-ছুলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল | সে গাইয়াট | 
তার এক বগলে একটা মানুষ । 

বুড়ো টাইমারকে নিয়ে গা-ইয়াট টারজনের সামনে মাটিতে নামিয়ে 
দিল। বলল, “আমি গাইয়াট । এই নাও একট! টার্যাঙ্গানি। কোন 
গোমাজানির দেখ! পেলাম না ।” 

গোরিলার! ক্রমেই বুড়ো টাইমারের কাছাকাছি আদতে লাগল । 
গোরিলাদের এত বড় দল সে আগে কখনও দেখে নি; গোরিল। যে 
এত বড় হয় তাও সে জানত না। হয়তো! এগুলো গোরিলাই নয; 
এরা গোরিলার চাইতে অনেক বেশী মানুষের মত দেখতে । আদিবাসীর! 
এই সব লোমশ মানুষদের কথা বলে বটে, কিন্তু সে সব গল্প সেবিশ্বাস 
করত না। সে আরও দেখল, হাত-পা বীধা একটি অসহায় সাদা যাহষ 
গোরিলাদের মাঝখানে শুয়ে আছে। প্রথমে সে তাকে চিনতে পারে 
নি। ভাবল, সেও হয়তো এই সব বন-মানুষদের হাতে বন্দী। বন-মাহ্ষটা 
ঘে কালির বদলে তাকে ধরে এনেছে সে জন্য সে কৃতজ্ঞ । বেচারী কালি! না 
জানি তার কপালে কি ঘটেছে! 

গোরিলার। বুড়ো টাইমারকে ঘিরে ধরেছে । তাদের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। 
মে বেশ বুঝল, তার শেষের দিন সমাগত । তান পরই-কী আশ্চ! 
পাশেই মানুষটি গর্জন করে উঠল; ঠোঁট উল্টে যাওয়ায় তার ঝকঝকে সাদ! 
দাতগুলি বেরিয়ে পড়ল। বলল, “সাবধান” ! এই টার্শাঙ্গানি টারজনের 
সম্পতি ; কেউ তার কোন ক্ষতি করো না ।” 

গাঁইয়াট ও জু-টো ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ত সব গোরিলাদের তাড়িয়ে 
দিল। বুড়ো টাইমার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল । টারজনের কথা 
সে বুঝতে পারে নি) সে যে গোরিলাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে এটা 
তার বিশ্বাস ছয় না) কিন্তু নিজের চোথকে সে অবিশ্বাস করবে কেমন 
করে? 

গম্ভীর নীচু গলায় ইংরেজি ভাষায় কে ধেন বলে উঠল, “এক বিপদ পার 
হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তূমি আর এক বিপদে পড়েছ।” 

বুড়ো টাইমার বক্তার দিকে ফিরে তাকাল। গলাটা যেন চেনা-চেনা 
লাগছে । এতক্ষণে চিনতে পেরেই সোল্পলাসে বলে উঠল, “তুমিই তো আমাকে 
মন্দিবের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলে 1” . 

“আর এখন আমিই পড়েছি বিপদে,” টারজন বলল। 


টারজন এও দি লিওপার্ড মেন ৩২৫ 


বুড়ো টাইমার বলল, ৪বিপদ তো! দুজনেরই । ওর! আমাদের নিয়ে 
কি করবে বলে তোমার ধারণ। ?” 

“কিছুই করবে না” টারজন বলল । 

“তাহলে আমাকে এখানে এনেছ কেন ?” 

টারজন বলল, “আমিই ওদের বলেছিলাম একটি মানুষকে ধবে আনতে । 
ঘটনাক্রমে তোমাকেই সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল |” 

"ওই ভানোয়ারটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে? তুমি ধা বল তাই ওরা করে? 
তুমি কে? আর কেনই বা একট মানুষকে আনতে ওকে পাঠিয়েছিলে 1” 

“আমি অবণারাজ টারজন। আমার হাত-পায়ের এই তারের বাধন- 
গুলি খুলতে পারে এরকম একজনকে আমার প্রয়োজন । এইসব গোরিলা 
ব। নকিমাঁকে দিযে মে কাজটা হয় নি।” 

বুড়ো। টাইমার বলে উঠল, “তুমিই অরণ্যবাজ টারজন!| আমি তো 
ভেবেছিলাম তুমি আদিবাসীদের উপকথার এক নায়ক ।” বলতে বলতেই 
সে অতি সহজে টারজনের হাত-পায়ের তামার তারের বাধন খুলতে লাগল । 

টারজন শুধাল, “সেই সাদা মেয়েটির কি হল? তুমি তো তাকে নিয়ে 
বামনদের গা! থেকে বেরিয়ে গেলে, কিন্ধ আমি পারলাম নাঃ বেটে শয়তানব। 
আমাকে আটক করল ।” 

“ভূমি সেখানে ছিলে ! ওছো, এবার বুঝতে পেরেছি তুমিই তীরগুলি 
ছুঁড়েছিলে |” 

“হ্যা” 

“তার! তোমাকে ধরল কেমন করে, আর তুমি ছাড়াই বা পেলে 
কেমন কবে ?” 

“আমি ছিলাম একট] গাছের উপরে । ভালটা ভেঙে পড়ল। মুহূর্তের 
জন্য আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম | সেই স্থযোগে তার। আমাকে বেঁধে ফেলে ।” 

"ঠিক বটে। গ্রাম ছেড়ে আসার সময় একটা মড়-মড় শব্ধ শুনেছিলাম |” 

টারজন বলল, “নিঃসন্দেহে বড় গোরিলাদের আমি ডেকেছিলাম, আর 
তারাই গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে এসেছে । ভাল কথা সাদা মেয়েটি 
কোথায় ?” 

«আমরা ছুজন শিবিবের দিকেই ধাচ্ছিলাম, এমন সময় গোরিলাটা 
আমাকে পাকড়াও করল»” বুড়ে। টাইমার বলল। “সেখানে, সে এখন এক 
রয়েছে । তার খুলে দেবার পরে আমি তার কাছে ফিরে যেতে পারব তো ?” 

“আমিও তোমার সঙ্গে যাব । জায়গাট। কোথায়? চিনতে পারবে তো ?” 

“বেশী দূর নয়, কয়েক মাইলের বেশী হবে না? তবু খুজে নাও 
পেতে পারি ।” 

“আমি পারব)” টারজন বলল। 


৩২৬ টারজন সমগ্র 


“কেমন করে ?” বুড়ো। টাইমার শুধাল। 

পগা-ইয়াটের পায়ের ছাপ দেখে; সেটা এখনও স্পটে আছে ।” 

বুড়ে। টাইমার তখন টারজনের কজির তার খুলে গোড়ালির তার 
খুলতে বাস্ত। একমূুর্ত পরেই টারজনের বন্ধন-মুক্তি ঘটল। একলাফে সে 
উঠে দাড়াল । 

“চলে এস !” গাইয়াট যেখানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই 
দিকট। দেখিয়ে টাঁরজ্ন জোর-কদমে ছুটল । 

বুড়ো। টাইমার তার সঙ্গে সমান তালে ছুটতে পারল না; ক্ষুধায় ও 
ক্লান্তিতে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে | বললঃ “তুমি এগিয়ে যাও । তোমার 
সঙ্গে সমান গতিতে আমি ছুটতে পারছি না। কিন্তু সময় নষ্ট কর! 
চলবে ন। মেয়েটি সেখানে একা রয়েছে ।” 

টারজন আপত্তি জানিয়ে বললঃ “একা বেখে গেলে তুমি পথ হারিয়ে 
ফেলবে । দাড়াও ব্যবস্থা করছি ।” ন্কিনাকে ভাকতেই পে গাছ থেকে 
লাফ দিয়ে টারজনের কাধে এসে বসল। টারজন বলল, “ভূমি টার্শাঙ্গানির 
কাছে থাক। ওকে পথ দেখিরে আমার পিছু পিছু নিয়ে এস।” 

দুজনকে আলাপ করতে দেখে বুড়ো টাইমার তো! অবাক । মানুষ 
আর বানরে কথা বলছে, এ যে অবিশ্বাসা অথচ যা সে চোখে দেখছে, 
কানে শুনছে তাতো মায়! নয়, খাঁটি সত্য ঘটন1 , 


অসহায় সংকটে পড়ে কালি বাওয়ানা কিংকর্ভবাবিমূড় হয়ে পড়ল। 
লোকটি যখন বামনদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে আনল তখন 
তবু তার মনে কিছুট' শ্বস্তির ভাব এসেছিল); তার জে তুলনায় এখনকার 
পরিস্থিতি আরও অসহা মনে হতে লাগল। পরন্ধঃ বিপদের সঙ্গে এখন 
যুক্ত হয়েছে বাক্তিগত ছঃখ । 

বুড়ো টাইমার ষে অস্থায়ী আস্তানাটা তাব জন্য বানিয়েছিল সে দিকে 
তাকিয়ে মেয়েটির ছুই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল। তার 
হাতের তৈরি ধস্থকট! তুলে তাতে ঠোট ছুটি ছোঁয়াল। আর কোনদিন 
তার লঙ্গে দেখা হবে না। এ-কথা ভাবতেই অবরুদ্ধ কামায় তার গল। 
আটকে এল । অনেক-অনেক দিন সে কাদে নি। সাহসের সঙ্গে কত 
ছুঃখ, দুর্দশ| ও বিপদের মোকাবিল। করেছে? কিন্তু এখন আস্তানার ভিতরে 
ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়ল। 

সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। জেবির সন্ধান বার্থ 
হয়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মানুষ তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মৃত্ার 
মুখে এগিয়ে গেছে। ছুঃখে ও অহ্থশোচনায় এখন তারই মূল্য তাকে 
শুধতে হচ্ছে! 


টারজন এও্ড দি লিওপার্ড মেন ৩২৭ 


ৰেশ কিছু সময় সেখানে শুয়ে হাহুতাশ করল। তারপর এক সময় বুঝল 
এতে কোন ফল হবে না। হাল ছেড়ে দ্রিলে চলবে না। এই শেষ আঘাতের 
পরেও থেমে যাওয়! চলবে না। এখনও নে বেচে আছে, অথচ জেরিকে 
খুঁজে পায় নি। তাকে এগিয়ে যেতে হবে। নদীতে পৌছতে হবে। 
যেমন করে হোক নদী পার হতে হবে। বুড়ো টাইমাবের শিবির খুঁজে 
বের করতে হবে। তার অংশীদারটির সাহাধা নিতে হবে কিন্ত তার জন্ত 
তো] খাপ্ভ চাই; বলকারক মাংস চাই | এই দুর্বল দেহ নিয়েসে তো চলতে 
পারবে না। যে ধন্ুকটা মে তৈরি করে রেখে গেছে সেটার সাহায্যেই তাকে 
মাংসের বাবস্থা করতে হবে। তীরগুলি নিতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। 
এখনও শিকারের সময পার হয়ে যায় নি। 

ঘর থেকে বেরিয়েই সে চমকে উঠল। ওটা! কি? মনে মনে এই 
ভয়ই সে করছিল। জঙ্গলের কাছে দাড়িয়ে একটা চিতাবাঘ তার দিকেই 
তাকিয়ে আছে। চিতার হল্দে চোখ ছুটি তার উপর পড়তেই তার 
পেটটা মাটিতে নেমে গেল, বিরুত মুখে একটা ফ্যাচ-ফ্যাচ শব্ধ হতে 
লাগল | জজ্তটা 'গুঁড়ি-মেরে ভার দিকেই এগিয়ে আসছে) লেক্গট। বেঁকে 
বেঁকে নড়ে । 

ক্রমেই কাছে-_আরও কাছে । মেয়েটি ধন্ুকে তীর লাগাল। এ চেষ্টা 
বুখা তা সে জানে । একট] বিধ্বংসী কামানকে এত ছোট একটা গুলিতে 
বিদ্ধ কর যাবে না। তবু শেষ চেষ্টা করনেই হবে। 

চিহাটা এগিয়ে আদপছে। এখন শুধু লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষ।। এমন 
সময় মেয়েটি দেখল) চিতাটার ঠিক পিশনে একটি মন্ুষা-মৃত্তি জঙ্গল 
থেকে বেরিয়ে এল-একটি দৈত্যাকার সাদা মানুষ, শুধুমাত্র কটিবন্ত 
পরিহিত | 

কোন রকম ইতস্তত ন1! করে লোকটি ছুটে আসছে চিতাটাকে লক্ষ্য 
করে। নরম ঘাসের উপর তার পায়ের কোন রকঘ শব্ও হচ্ছে ন।। 
হঠাং মেদেটি সভয়ে লক্ষ্য করল, লোকটি নিরস্ত্র । 

চিতা শরীরটাকে মাটি থেকে একটুখানি তুলল । পিছনের পা ছুটি 
শরীরের নীচে টেনে আনল ' এবার একট] লাফ.। বাস, তাহলেই মেয়েটির 
ভবলীল!. সাঙ্গ । ঠিক তখনই লোকটি যেন বাতাসে ভেমে এসে জন্তটার 
পিঠের উপর চেপে বলল । 

তারপর ঘা' ঘটল সে অবিশ্বান্ত ঘটনা । দাগ-দাগ চামড়া ও বাধামী 
চামড়া, হাত ও পা, নখর ও দাতের অতি দ্রুত ও€লোট-পালোট ও 
জড়াজড়ি; আর সে সব কিছুকে ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগল ছুটি 
রুক্তপাগল জন্তর বীভৎন চীৎকার । 

জড়াজড়ি করতে করতে মানুষটি হঠাৎ উঠে দীড়াল। পিছন থেকে 
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চিতাটার গল৷ পেচিয়ে ধরে সেটাকেও টেনে তুলল। সেই মৃত্যু-ুষ্ট 
থেকে নিজেকে ছাড়াতে জন্তটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে? কিন্ত তার গলা 
দিয়ে এখন আর স্বর বেরুচ্ছে না। ধীরে ধীরে জন্তটার দেহ শাস্ত হয়ে 
এল । তখন চিতাটার গলাটা মুচড়ে ছিড়ে ফেলে লোকটি তার মৃত- 
দ্বেহটাকে মাটিতে ফেলে দিল। মূহুর্তের জন্য লোকটি তার উপর পা 
রেখে দাড়াল। গোরিলার বিজয্র-চীৎকারে সারা বনভূমি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত 
হতে লাগল । 

কালি বাওয়ানা শিউরে উঠল। তার শ্রীবের ভিতরটা যেন ঠা 
হয়ে আপসছে। একবার ভাবল এই জংলী মান্তুষটার কাছ থেকে পাঁলিক্ষে 
ধাবে। কিন্তু তখনই সে তার দিকে ঘুরে দাড়াল; পালাবার স্থযোগই হল 
না। ভাবল, তীর-ধন্থক তো হাতেই আছে? কিন্তু তা দিয়ে কি এই 
মান্থধটাকে ভয় দেখানে। যাবে ! 

লোকটি কিন্তু সহজভাবেই বলল, “ঠিক সময়েই এসে পড়েছি । তোমার 
বন্ধুটিও এখনই এসে পড়বে ।” একটু থেমে বলল, “ধন্থকটটা নামিয়ে রাখ, 
আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না ।” 

ধন্গুকটা পাশে রেখে মেয়েটি বলল, “আমার বন্ধ! কে? তুমি কার 
কথ। বলছ ?” 

“নাম তো জানি না। তোমার কি অনেক বন্ধু আছে ?” 

“বন্ধু তো একজনই আছে। কিন্তু আমি তে। ভেবেছি মে মারা গেছে । 
একট] মস্ত গোরিল। তাকে তুলে নিয়ে গেছে ।” 

টারজন আশ্বাস দিয়ে বললঃ “মে ভালই আছে । এখনই আসবে 1” 

কালি বাওয়ানা মাটিতে বসে পড়ল। অস্ফুট ত্বরে বলল, “ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ !” 

বুকের উপর ছুই হাত রেখে টারজন মেয়েটিকে দেখছে । কী হুম্দর 
দেখতে ! এই নরম শরীরে এত কষ্ট সে সহা করেছে? অব্ণারাজ সাহসের 
প্রশংসা করে; সে জানে, ষে বিপদের ভিতর দিয়ে মেয়েটি এসেছে তাতে 
কতখানি সাহস থাক দরকার । 

কার ধেন পায়ের শব্দ কানে এল | টারজন বুঝতে পারল । পরিশ্রমের 
ফলে লোকটি হাপাচ্ছে। মেয়েটিকে দেখেই ছুটে গিয়ে বলে উঠল, 
“তুমি ভাল আছ ?” মর চিতাঁট৷ ভার পাশেই পড়ে আছে । 

£&7া” মেয়েটি জবাব দিল। 

ছুজনই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে । কার মনে কি আছে 
তা কেউ জানে না। লোকটিকে নিরাপদ দেখে মেস্েটি তার মনের ভাবটা 
চেপেই বাখল। আবার ওদিকে বুড়ে! টাইমারের কানে তখনও বাজছে 
ফালি বাওয়ানার লেই কৃঠোর উক্তি, “আমি তোমাকে ত্বণ। করি 1” 
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টার্জন বলল, তাদের দুজনকে সে বুড়ে। টাইমাবের শিবিরে পৌছে 
দিতে পারে, অথব! নদীর ভাটিতে প্রথম থানায় তাদের রেখে আসতে পারে। 
মেস়্েটি কিন্তু জিদ ধরল, সে শিবিরেই ফিরে যাবে; তারপর €সখান থেকে 
নতুন করে যাত্রার আয়োজন করবে; তখন বুড়ো টাইমার তার সঙ্গে 
নদীর ভাটিতেও যেতে পারে, অথবা জেরি জেরোমের অন্থপন্ধানে তার 
সঙ্গীও হতে পারে। 

রাত হবার আগেই টারজন মাংস নিয়ে ফিরে এল । ছুজনে সে মাংস 
রাক। করতে বসলঃ আর টারজন একটু দুরে বসে শক্ত সাদা দাত দিয়ে 
কাচা মাংস ছিড়ে ছিড়ে খেতে লাগল | তার কাধে বসে ছোট্র নকিমা ঘুমে 
ঢুলতে লাগল । 


২৩ পথ-সঙ্গম 


পরদিন সকালে তারা নদীর উদ্দেশে ঘাত্রা করল । কিছুদূর যেতেই বাতাস 
বইতে লাগল উত্তর দিকে । টারজন থামল । বাতাসে যেন কিসের গন্ধ । 

বলল, “সামনেই আর একট। শিবির আছে; *্খোনে সাদ! মানুষ আছে ।” 

বুড়ে৷ টাইমার বনের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি তো কিছুই দেখতে 
পাচ্ছি ন।” 

“আমিও পাচ্ছি না; কিন্ত আমার একটা নাক আছে ।” 

কালি শুধাল, “তৃমি গন্ধ পাচ্ছ?” 

“নিশ্চয়; আর যেহেতু আমার নাক বলছে যে ওখানে সাদ মা 
আছে» তাই ধরে নিচ্ছি ষে ওট! বন্ধুশিবির। তবু. কাছে যাবার আগে 
একবার ভাল করে দেখা দরকার । তোমরা এখানে অপেক্ষা কর ।” 

এক লাফে গাছে উঠে মে চলে গেল। ছুজন চুপচাঁপ দাড়িয়ে রইল। 
কারও কথা কেউ মুখ ফুটে বলছে ন1। বুড়ো! টাইমাবরের ইচ্ছা করছে, 
গত কাল কালিকে জড়িয়ে ধরে চুমো! খাওয়ার জন্য তার কাছে ক্ষম৷ 
চায়; আবার মেয়েটি চাইছে টাইমার তাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে 
চুমো খাক। তবু ছুজন নীরবে দাড়িয়ে রইল একান্ত অপরিচিতের মত। 

টারজ্ন ফিরে এসে বলল, “পব ঠিক আছে। ওখানে রয়েছে একদল 
সৈনিক? সঙ্গে তাদের সাদা অফিসার ও একজন অপামরিক লোক । 
চল [ তারা হয়তে| তোমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে ।” 

সকলকে নিয়ে টারজন হখন সেখানে পৌছল তখন শিবির ভাঙার 
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কাজ চলেছে। কালো সৈনিকদের বিল্মিত চীৎকার শুনে তিনজনই বেরিসে 
এল। অসামর্িক লোকটির উপব চোখ পড়তেই বুড়ো টাইমাঁর বিল্ময়ে 
চেঁচিয়ে উঠল)“কিভ |” 

আনন্দের একট। শব্ধ করে মেয়েটি ছুটে গেল। কিডের ছুই বাহুর 
মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে বলে উঠল) “জেরি ! জেরি? 

বুড়ে৷ টাইমারের বুকটা বুঝি ভেঙে যাবে। জেরি! এই জেরি-জেরোম, 
তার ঘনিষ্টতম বন্ধু! নিয়তির কী নিদারুণ পরিহাস ! 

শুভেচ্ছা-বিনিময় ও পরিচয়প ধ সমাধা হল। সকলেই যার যার কথা 
খুলে বলল। তখন সেনাদলের লেফটেন্যাণ্ট কালিকে বলল, “বেশী দিন 
আগের কথা নয়, আমরা গুজব শুনলাম যে তোমাদের লোকজনর! 
দল ছেড়ে চলে গেছে। তাদের গায়ে গিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতেই 
সন খবর জানতে পারলাম । ছখন আমার উপর স্থকুম হল, তোমাদের 
খুজে বের করতে হবে। গতকাল বোবোলোদের গীরে পৌছে নেনেনে 
নামের একটি মেয়ের কাছে তোমাদের খবর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে 
বামনদের গীয়ের উদ্দেশে খাতা করলাম, আর পথে এই যুবকটির দেখা 
পেলাম; পথ হারিয়ে মে এক৷ একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের 
উদ্দেশ্য যে লফ্ল হয়েছে সে তে] দেখতেই পাচ্ছ। তোমাদের সভ্য 
জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়। ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের আপাতত 
নেই।? 

বুড়ো টাইমার বলল, “এখানে থাকতে থাকতেই আরও একট কাজ 
তোমরা করতে পার।” 

“কি কাজ?” লেফ)টেন্তাণ্ট গুশ্ন করল। 

“বোবোলোর গ্রামে ছুজন পরিচিত চিতা-মান্থয আছে। আমবা! 
তিনজনেই তাদের দেখেছি চিতা-দেবতার মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানে যোগ 
দিতে | তাদের যদি গ্রেপ্তার করতে চাও তো অনায়াসেই করতে পার ।” 

অফিলার বলল, “অবশ্যই গ্রেপ্তার করব। তাদের দেখলে চিনতে পারবে ?” 

বুড়ো টাইমার বলল, «একেবারে নিতুলি। ভাদের একজন বুড়ো ওঝা 
মোবিটো; অপর জন বোবোলো! ম্বয়ং 1” 

টারজন বলল, “সোবিটো ! তুমি ঠিক জান? 

“্াকে তুমি মন্দির থেকে নিয়ে এসেছিলে মেই তে৷ নোবিটো।” 

অফিসার বলল, “তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করব। যাত্রার সময় হয়ে গেছে, 
আমরা চলি।” 

টাবজন মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, “আমিও এখান থেকেই চলে যাব। 
এবার তোমর| নিরাপন। এদের সঙ্গে জঙ্গল ছেড়ে চলে যাও; আর কোন 
দিন এসো না) কোন না! মেয়ের একাকি এখানে আমা উচিত নয়।” 
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অফিসার বলল, “তোমরা এখনই চলে যেয়ে! না; সোবিটোকে সনাক্ত 
করতে তোমাদের দরকার ছবে 1১ 

“সোবিটোকে সনাক্ত করতে কাউকে দরকার হবে না”) বলেই একটা 
ডাল ধরে ঝুলে টারজন মুহূর্তের মধ্যে অবৃশ্ত হয়ে গেল। 

বোবোলোর গ্রামে যাবার পথে কিভ আর মেয়েটি হাটতে লাগল 
পাশাপাশি, আর বুড়ো টাইমাঁর বিষণ মনে চলল তাদের পিছনে পিছনে । 
শেষ পর্যস্ত কিভ মুখ ফিরিয়ে তাকে ডেকে বলল, “আরে বুড়ো, এগিয়ে 
আমাদের দলে এস। এইমাত্র জেসিকে বলছিলাম যে কাল রাতে বোবোলোর 
গ্রামে আমি এমন কিছু বলেছি ঘেট। আশ্র্বভাবে বাস্তবে মিলে গেছে। 
সেখানে একটি মেয়ে আছে। নাম নেনেনে । তোমার হয়তো তার কথ 
মনে আছে বুড়ো টাইমার। আরে, তার মুখে একটি বন্দিনী সা 
মেয়ের কথা শুনে যেই না আমি আগ্রহ দেখালাম অমনি দুষ্ট মেয়েটা 
কেমন যেন ঈর্ধাকাতর হয়ে উঠল। বুঝলাম সে আমার উপর চটে 
গেছে; তাই তাকে বুঝিয়ে বললাম যে মেয়েটি আমার বোন। খুব 
আশ্চধ মিল নয় কি?” 

বুড়ে। টাইমার বলল, “এর মধ্যে মিলট। কোথায় ?” 

কিড তার দিকে তাকিয়ে বলল, “সেকি, তুমি কি জানতে না? জেরি ষে 
সত্যি আমার বোন ।” 

বুড়ো টাইমারের চোয়াল ঝুলে পড়ল। তোমার বোন!” আবার 
ষেন সু হাঁসল, পাখি গান গাইল। কালির দিকে ফিরে বলল, “তুমি ষে 
তোমার দাদাকে খুজছ সে কথা বল নি কেন?” 

কালি পাণ্ট। প্রশ্ন করল, “তুমি যে জেরি-জেরোমকে জানতে সে কথ 
আমাকে বল নি কেন?” 

“তাকে যে চিনতাম তাই তো! জানতাম না। কিডের নামটাই তে। 
জানতাম না। কখনও জিজ্ঞানাও করি নি।” 

কিভ বলল, “নাম না বলার একটা কারণ ছিল। এখন সব ঠিক 
হয়ে গেছে, এইমাত্র জেরি সব বলেছে ।” 

“কি জান__” কালি ইতস্তত করতে লাগল । 

“হাই” বুড়ে। টাইমার কথাটা জুগিয়ে দিল । 

মেয়েটি হাসল । লজ্জায় ঈষৎ লাল হল। আবার বলতে শুরু করল, 
“কি জান হাই, জেরির ধারণা ছিল সে একট। মানুষকে মেরে ফেলেছে । 
তোমরা দুজন এত ঘনিষ্ট বন্ধু বলেই পুরে। কাহিনীট। তোমাদের বলছি। 

«আমাদের শহরের একটি মেয়েকে জেরি ভালবাপত । একদিন রাতে 
সে শুনল ঘে একটি কুখ্যাত বুড়ো মেয়েটিকে তৃলিয়ে তার বাপাঁয় নিয়ে 
গেছে। জেরি সেখানে পৌছে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে । লোকটি তো৷ 
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রেগে আগুন। ফলে লড়াই। জেরি তাকে গুলি করে মেয়েটিকে বাড়ি 
নিয়ে আসে । সেই রাতেই সে বাঁড়ি থেকে পালায়। একট। চিরকুট লিখে 
জানিয়ে যায় যে সে শ্যাম বার্জারকে গুলি করেছে? কিন্ত কোন কারণ 
উল্লেখ করে না। 

“বার্জার কিদ্ধ মার। যায় নি) আর কোন মামলা করতেও বাজী 
হয় নি; কাজেই ব্যাপারট1 চুকে গেছে । আমর! জানতাম, শান্তির ভয়ে 
নয়, মেয়েটিকে ছুর্ণামের হাত থেকে বীাচাতেই জেরি পালিয়েছিল; কিন্ত 
সেষে কোথায় গেছে ত| জানতাম না। অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি 
কোথায় তাকে খুজতে যাঁব। 

“তারপর আর একটি মেয়ের গুলিতে বার্জারের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে 
আমার একটি স্কুলের পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি যে জেরি 
আফ্রিকায় এসেছে । এখন তো! তার বাড়িতে না ফেরার কোন কারণ 
নেই; তাই আমি তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম |, 

“আর তাকে খুঁজেও পেলে? বুড়ে। টাইমাবর বলল । 

“পেলাম আরও কিছু” মেয়েটি বলল, কিন্ত বুড়ো টাইমার ইজিতটা 
ধরতে পারল না। 

সকলে দলবলসহ বোবোলোর গ্রামে ঢুকল। কিড, বুড়ো টাইমার 
ও মেয়েটিকে দেখেই বোবোলো ভয় পেয়ে গেল। পালাতে চেষ্টা করে 
সৈগ্তদের হাতে ধরা পড়ল। অফিসারের হুকুমে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। 
বোবোলে! কোন কারণ জানতে চাইল না। সে সবই জানত। 

অফিসার জিজ্ঞাসা করল “ওঝা! সোবিটে। কোথায় ?” 

বোবোলে! কাপতে কাপতে বলল, “সে চলে গেছে ।” 


“কোথায়?” 
“টুহ্বাইতে । কিছুক্ষণ আগে একট! দৈত্য এসে তাকে তুলে নিয়ে 


গেছে । আকাশ থেকে গ্রামের মাঝখানে নেমে নে এমন ভাবে সোবিটোকে 
তুলে নিয়ে গেল ধেন তার কোন ওজনই নেই। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 
“সোবিটো টুম্বাইয়ের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে 1 এই কথা বলেই সে ফটক পেরিয়ে 
জজলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল । কেউ বাঁধা দেবার সময়ই পেল না 1” 

মুচকি হেসে বুড়ো! টাইমার বলল, “কেউ চেষ্টা করেছিল কি?” 

বোবোলো৷ বলল, “ন। | প্রেতাত্বাকে কে রুখতে পারে ?" 


১ ৬৪ 


পশ্চিম অরণ্যের ওপারে হুর্য অন্ত যাচ্ছে। বোবোলোর গ্রামের পাশ- 
দিয়ে বয়ে যাওয়। বড় নদীটার খরল্লোতে তার আলো! পড়ে বিলমিল 
করছে। একটি পুরুষ ও একটি নারী নেই মোতধারার. দিকে তাকিয়ে 
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আছে। এই অন্ধকার গহন অরণ্য আর সভা আগতের মধ্যে এই নদীই 
একমাত্র ঘোগস্থত্র। অনেক নগর, বন্দর পার হয়ে সে দীর্ঘ াত্রায় চলেছে 
পশ্চিম দিকে সাগরের ডাকে । 

লোকটি বলল, “কালই আমর। ধাত্রা করব। ছয় বা আট সধাহের 
মধ্যেই ভোমরা দুজন বাড়ি পৌছে যাবে। বাড়ি! এই একটি মাত্র ছোট 
শব্দের মধ্যে কত না ইচ্ছাপুরণের আনন্দ লুকিয়ে আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে 
লোকটি বলল, “তোমাদের দুজনের জন্ত আমার কত আনন্দ ।” 

মেয়েটি আরও কাছে এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি দাড়াল । চোথে চোখ, 
রেখে বলল, “তুমিও তো৷ আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছ ।” 

“এ কথা কেন ভাবছ ?” লোকটি শ্তধাল। 

“যেহেতু আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই তুমিশ্যাবে।” 


শপারারা। স্ব) সভমযর। 


০০০ সপ এপ শি এ ৮ শট ৮ পপ শা পিস্পিশজ্ত স্পা শা 
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বামনের দেশে টারজন 


পাশ শিট শিপ্পাশ্পীশিশীশী শি শশী ২ পিপিপি স্পিন শি স্পেল বিল -_শাশি 


উগোগো নদীর তীরে নর-খাদক ওবেবের গ্রামের একটা অন্ধকার নোংর। 
ঘরে পাছার উপর ভর দিয়ে বসে এস্টেবান মিরাগ্ডা একট] আধসিদ্ধ মাছের 
বাকি অংশট। খুবলে খুবলে খাচ্ছিল। তার গলায় ঝুলছে কয়েক ফুট লঙ্ব 
মরচে-ধরা শিকল আটকানে৷ একটা ক্রীতদাস-কষ্টি; ওবেবের ঘরের অনতিদৃবে 
গ্রাম্য রাস্তার উপরকার নীচু ফটকের কাছে শক্ত করে পোতা৷ একটা থামের 
সঙ্গে শিকলট। বাধ।। 

গত এক বছর ধরে এস্টেবান মিরাণ্ডা এইভাবে কুকুরের মত শিকলে বাধা 
আছে, আর কুকুরের মতই সেও মাঝে মাঝে তার খোয়াড় থেকে হামাগুড়ি 
দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে বসে রোদ পোয়ায়। তার জীবনে ছুটিমাক্র আনন্দের 
দিক আছে? শুধুই ছুটি। তাঁর একটা হলঃ তার নিশ্চিত ধারণ। যে নেই 
গোবিলাদের টারজন ; দীর্ঘকাল যাবৎ সে নিজেকে টারজনের সঙ্গে একাত্ম 
করে ভেবেছে এবং একজন ভাল অভিনেতার মত অত্যন্ত সাফল্যের সঙজে সেই 
ভূমিকার অভিনয় তো৷ করেছেই, উপরস্ত তার মতই জীবন-যাপন করেছে__ 
টারজনই হয়ে উঠেছে । তার নিজের দিক থেকে সেই গোব্রিলাদের টারজন-_ 
অপর কেউ নয়। ওবেবের কাছেও মে গোরিলাদের টারজন; কিন্তু গ্রামের 
ওঝ। এখনও বলে যে আসলে সে হচ্ছে জল-পিশাচ, আর তাকে না বাগিয়ে 
বরং তার পূজা করাই উচিত। 

পর্দার ও ওঝার মধ্যে এই মত-পার্থক্যের ফলেই এফ্টেবান মিরাগ্ডাকে 
এখনও গ্রামের মাংস রান্নার হাড়িতে ঢুকতে হয়নি । তাকে পুরনো শত্র 
গোরিলা-মানুষ ভেবে ওবেবে চেয়েছে তাকে খেয়ে ফেলতে? কিন্তু ওঝা 
' গ্রামের মানুষদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে তাদের এই বন্দীটি টারক্তনের 
ছদ্মবেশে আসলে জল-পিশাচ ; সতরাং তার কোন ক্ষতি হলে গ্রামের সর্বনাশ 
হয়ে ঘাবে। দুজনের এই মত-পার্থকা স্পেন দেশের এই মানুষটিকে ঠিক 
ততদ্দিনই বাচিয়ে রাখবে যতদিন ছুটো। মতের ঘে কোন একটার সত্যতা 
প্রমাণিত হয়--যদি শ্বাভাবিকভাবেই এস্টেবানের মৃত্যু ঘটে তাহলে সে 
নির্ঘাৎ মরণলীল টারজন, আর সেক্ষেত্রে সর্দার ওবেবের মনোবাসনাই পৃ্ণ 
হবে; আবার সে যদি চিরকাল বেঁচে থাকে, অথবা রহস্তজনকভাবে উধাও 
হয়ে যায়, তাহলে ওঝার কথাই ঞ্রৰ সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে । 


টারজন এণ্ড কি জ্যাণ্ট মেন ৩৩৫ 


গ্রাম্য লোকদের ভাষা শিখে নেবার পরে সে যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে 
পারল তখন আর নিজেকে টারজন বলে জাহির করার কোন আগ্রহই তার 
খাকল না; বরং এমন সব রহম্যমম়্ কথাবার্তা সে বলতে শুরু করল যাতে 
লকলেই বিশ্বাস করতে লাগল যে দে জল-পিশাচ ছাড়া অন্ত কেউ নয়। 

গোপনে নিজেকে টারজন বলে ভাবা ছাড় এস্টেবান মিবাগ্ডার অপর 
স্থথের বিষয়টি হল রুশ ক্রান্কির হীরকের থলের চিন্তা । গোরিলা-মান্ষটির 
কাছ থেকে থলেটা চুরি করার পরে স্পেনীয় লোকটি ক্রান্থিকে খুন করে সেটা 
হত্তগত করে_ আবার বোলগানির নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে "হীরক 
প্রাসাদ উপত্যকায়” গোমাঙ্গানিকে উদ্ধার করার পরে সেই লোকটিই হীরক 
পম্থুজের নীচে অবস্থিত স্থুরক্ষিত কক্ষে থলেটি তুলে দেয় টারজনের হাতে। 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নোংরা খোয়াড়ের অস্পষ্ট আলোয় বসে এস্টেবান মিবাও। 
সেই উজ্জল পাথরগুলি গোণে, আদর করে তাতে হাত বুলোয়। হাজার 
বার সে প্রতিটি হীরকখগ্ডকে হাতে নিয়ে ওজন করে, তার দামের হিসাব কষে, 
এবং সেই প্রভৃত অর্থের বিনিময়ে পৃথিবীর সব বাঁজধানী-শহরে কত রকম 
হ্খ-দ্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ?পই ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকে । 
থাকে নোংরা ঘরে, বেঁচে আছে ছুড়ে দেওয়। উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়েঃ অথচ 
ক্ষোয়েসাসের বত্ব-ভাগ্ডার তার দখলে, আর কল্পনায় ক্রোয়েলাসের জীবনই 
সে যাপন করে; হীরকের ঝলমলে দীপ্তিতে অন্ধকার কুঁড়ে ঘর রাজপ্রাসাদের 
জাকজমকে পরিণত হয়ে ওঠে । কারও পায়ের শব্ধ শুনলেই রূপকথার এশ্বর্ধকে 
লুকিয়ে ফেলে তার একমাত্র পরিধেয় শতচ্ছিন্ন কটি-বস্ত্রের মধ্যে। আবার 
সে হয়ে ঘায় এক নর-খাদকের কুঁড়ে ঘরের বন্দী। 

একটি বছরের নির্জন বন্দী-জীবনের পৰে এখন আবার তার সামনে দেখা 
দিয়েছে আনন্দের তৃতীয় খোরাক £ ওঝা খামিসের মেয়ে উহহাঁ। চতুর্দশী, 
স্ন্বরী, কৌতৃহল-পরায়ণ। । এক বছর ধরবে এই রহস্তময় বন্দীটিকে সে দূর 
থেকে দেখেছে; ক্রমে তার ভয় ভেডেছে ; একদিন বন্দী ঘখন কুঁড়ের বাইরে 
রোদে শুয়েছিল তখন মেয়েটি তার কাছে এগিয়ে এল । 

তাকে দেখে এস্টেবান থেমে থেমে বলল, “এক বছর হল আমি সর্দার 
'শ্রবেবের গীয়ে এসেছি, কিন্ত আগে কখনও ভাবতেও পারি নি যে তোমার 
মত একটি হ্ৃন্দরী এখানে থাকে । তোমার নাম কি?” 

উহা খুশি হল। হাসল। বলল, “আমি উহ্‌্হা। ওঝা খামিন 
আমার বাব।।” 

এবার এস্টেবানের খুশি হবার পালা । ভাগ্য তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে; 
এতদিনে সে স্ুপ্রসন্ন হয়েছে । এমন একজনকে তার কাছে পাঠিয়েছে সঘত্ব 
পরিচর্যায় ষে একদিন আশার ফল হয়ে ফুটে উঠতে পারে । 

শুধাল, "তুমি এতদিন আলনি কেন?” 


৩৩৬ টারজন সমগ্র 


গভয়ে টি 

“কিমের ভয়?” 

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল । এস্টেবান হেসে বলল “আমি জল-পিশাচ, 
তোমার ক্ষতি করব_এই ভয় তে? ? 

ন্ছ্যা।” 

“শোন 1” এস্টেবান ফিসফিস করে বলল, “কাউকে বলো না কিন্তু। 
জল-পিশাচ হলেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না ।” 

উহ্‌হা বলল, “তুমি যদি জল-পিশাচ, তাহলে এখানে থামের সঙ্গে বাধা 
ধাক কেন? কেন অন্য রূপ ধরে নদীতে ফিবে যাও না?” 

“সেটা তোমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে, তাই না?” প্রশ্নটা কৰে 
এস্টেবান একটু সময় নিল। একট। যুক্তিসঙ্গত জবাব তো! বানাতে হবে। 
পরে বলল, “আরও কাছে এস স্বন্বরী উহ্হা। সত্যি আমি জল-পিশাচ 
ইচ্ছামত আসা-যাওয়া করতে পারি। বাতের বেলা সকলে যখন ঘুমিয়ে 
পড়ে তখন আমি উগোগোর জলে হেঁটে বেড়াই, আবার ফিরে আসি। 
আমি শুধু পরখ করে দেখছি, এ গাঁয়ে কার। আমার বন্ধু, আর কারা শক্র। 
ইতিমধ্যেই জেনেছি যে ওবেবে আমার বন্ধু নয় । খামিসের ব্যাপারট। ঠিক 
বুঝতে পারছি না; সে ঘর্দি আমার বন্ধু হত তাহলে তো ভাল খাস্য ও 
পানীয় আমাকে এনে দত । ইচ্ছ! করলেই আমি এখান থেকে চলে যেতে 
পারি; আমি শ্তধু দেখতে চাইছি, এ গ্রামের কেউ এসে আমাকে মুক্ত করে 
দেয় কি না। তাহলেই আমি জানতে পারব কে আমার সেরা বন্ধু। 
কি জান উহ্‌হা, সে রকম কেউ যদি থাকে তাহলে ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন 
হবে, তার সব মনোবালন। পূর্ণ হবেঃ সে অনেক বছর বীচবে। কিন্ত 
শোন উহ্‌হা, আমি ঘে তোমাকে এসব বলেছি তা কাউকে বলো ন1। 
আরও কিছুদিন দেখে যদি সে রকম কোন বন্ধুর দেখা না পাই তাহলে আমি 
ফিবে ঘাব আমার বাবামা উগোগোর কাছে, আর ওবেবের লোকজনদের 
ধ্বংস করে ফেলব । কেউ বেঁচে থাকবে না।” 

মেয়েটি আতংকে সরে গেল । 

এস্টেবান বলল, “ভয় নেই 7; তোমার কোন ক্ষতি করব না 1” 

“কিন্ত ভূমি দি সববাইকে মেবে ফেল ?? 

«তাহলে অবশ্য আমার কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু আমি এখনও 
আশা করছি, একজন এসে আমাকে মুক্তি দেবে, আর সেই হবে আমার 
বন্ধু। এবার চলে যাও উহ ; মনে রেখো, একথা কাউকে বলবে না1।” 

ভয়ে কাপতে কাপতে উহহা ছুটে বাড়ি ফিরে গেল । খামিস ব! তার বৌবা 
কেউ তখন বাড়ি ছিল না। সকলেই মাঠে চলে গেছে । এক একা বাড়িতে 
বসে উহুহা অনেক কথাই ভাবতে লাগল, কিন্ত কোন কৃল-কিনারা পেল না। 


টারজন এও দি আ্যাণ্ট মেন ৩৩৭ 


দিনের শেষে খামিস বাড়ি ফিরলে এক সময় উছহা তাকে শুধাল, 
“আচ্ছা! বাবা জল-পিশাচের ক্ষতি যারা করে সে তাদের কেমন কৰে 
শাস্তি দেয় ?” 

খামিস বলল, “নদীতে যত মাছ আছে, তারও তেমনি অনংখ্য উপায় 
আছে। নদী থেকে মাছ তাড়িয়ে দিতে পারে, জঙ্গল থেকে শিকার তাড়িয়ে 
দিতে পারে, ফসল নষ্ট করে দিতে পারে । তাহলেই তো আমরা না! খেয়ে 
মরে যাব । রাতের বেল আকাশ থেকে আগুন এনে ওবেবের সব মানুষকে 
পুড়িয়ে মেরে ফেলতে পাবে ।” 

একটু চুপ করে থেকে উহ্‌হা আবার বলল, “তার গলায় কণ্ঠি বাধা 
থাকলে সে পালাবে কেমন করে? কে ওটা খুলে দেবে ?” 

খামিস বলল, “ওবেবে ছাড়। আর কেউ ওটা খুলতে পারবে না। তার 
থালর মধ্যে একটা পিতলের টুকরো খাকে; সেটা দিয়েই কণ্ঠিটা খোল। 
যায়। কিন্তু জল-পিশাচের কোন কিছুরই দরকার হয় না। ইচ্ছা করলেই 
সে সাপ হয়ে কণ্ঠির ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে । আরে, তুমি চললে 
কোথায়?” 

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ে বলল, “ওবেবের মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে 1” 

ওবেবের মেয়ে তখন ভুট্টা পেষাই করছিল। ওঝার মেয়েকে দেখে মুখ 
তুলে হাসল । সতর্ক করে দিয়ে বলল, “গোলমাল করো না উহহা, ভিতরে 
বাব! ঘুমচ্ছে |” 

ছুজনে বসে নীচুগলায় কথা বলতে লাগল । যার যার গয়না-কাপড়ের 
কথা বলে হাসাহামি করতে লাগল । উহ্‌হ1 বার বার ওবেবের ঘরের দিকে 
তাকাচ্ছে ; কি এক গভীর চিন্তায় তার তুরু ছুটে। কুঁচকে যাচ্ছে। 

হঠাৎ সে বলল, “গত চাদের শুরুতে খুড়ো! তোমাকে যে তামার তাবের 
বাজুবন্ধটা দিয়েছিল সেটা! কোথায় ?” 

ওবেবের মেয়ে কাধ ঝাকুনি দিয়ে বলল, “সেটা তো আমার কাছ থেকে 
নিয়ে তার ছোট বৌয়ের বোনকে দিয়েছে ।” 

জবাব শুনে উহ্‌হা হতাশ হল। ন1 জানি বন্ধু কি ভাবল? তবু কি 
ভেবে নিয়ে সে আবার বলল, “যে সাতনবী হারটা তোমার বাব। দিয়েছিল 
সেটা কি হারিয়ে ফেলেছ ?” 

«না| তো» হারাব কেন? সেটা বাবার ঘরেই আছে। তুষ্ট! কুটতে হাতে 
লাগে বলে খুলে রেখেছি ।” 

উহুহ! সঙ্গে সঙ্গে বলল, “একবার দেখতে পারি কি? আচ্ছা, আমিই 
নিয়ে আসছি ।” 

সর্দারের মেয়ে বললঃ “নাঃ না? ও ঘরে যেয়ো না; বাবার ঘুম ভেঙে যাবে * 
বাব! রাগ করবে ।” 


টানুজন-২-২২ 


৩৩৮ টারজন সমগ্র 


“মোটেই ঘুম ভাঙবে নাঃ” বলতে বলতেই উহা ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে 
গেল । কিছুক্ষণ চুপচাপ দ্াড়াল। আবছা আধার সত্বেও ক্রমে ঘরের ভিতরটা! 
স্পষ্টতর হল। ওপাশের দেয়ালের গায়ে ওবেবে মাছুবে শুয়ে ঘুমচ্ছে। তার 
নাক ডাকছে। উহ্‌হ। চুপিসাবে এগিয়ে গেল । সর্দারের শরীব্রের শীচ থেকে 
তার থলির অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। কাপ! হাতটা বাড়িয়ে সে লিটা 
চেপে ধরল। টান দিতে যাবে এমন সময় ঘুমের মধ্যেই ওবেবে নড়ে উঠল। 
পাশ ফিরে শুল। আতংকিত উহহা৷ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দীড়িয়ে বইল। 
পালাতেও পারল না। পরক্ষণেই আবার সর্দারের নাক ভাকা শুরু হল। সে 
ঘুমিয়েই আছে । মেয়েটির চোখ পড়ল থলির উপর । সর্দার পাশ ফেরায় 
থলিট। এক পাশে পড়ে আছে। 

হাত বাড়িয়ে থলিট। ভূলে নিল । মুখটা খুলে ভিতরে কি আছে দেখল। 
পিতলের চাঁবিটা চিনতে তার অন্থ্বিধা হল না। চাবিট। বের করে নিয়ে 
থলিটা বন্ধ করে আবার বিছানায় রেখে দিল। তারপর সতর্ক ভ্রতপদক্ষেপে 
ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 

সে রাতে ওবেবের ঘবে উন্থনের আগুন ক্রমে নিতে ছাই হয়ে গেল; একে 
একে সকলেই ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। এস্টেবান মিরাণ্ড তার খোয়াড়ের 
দরজায় ত্রত্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে কান পাতল। কে বাকি যেন ভিতরে 
ঢুকছে। 

সে হাক দিল, “কে ?” 

“চুপ! আমি ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্হাঁ। তোমাকে মুক্তি দিতে 
এসেছি ।” 

মিরাগ্ড। হাসল । তার মতলব যে এত তাড়াতাড়ি হাসিল হবে তা 
সে আশা করে নি। মুখে বলল, “কেমন করে মুক্তি দেবে ?” 

“এই দেখ! তোমার গলার কন্টির চাবি আমার হাতে ।” 

“থুব ভাল করেছ । ওটা দাও ।” 

আব একটু এগিয়ে চাঁবিট। তার হাতে দিয়েই উহহা পালিয়ে যাচ্ছিল; 
বন্দী তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, “দাড়াও ! যখন মুক্তি দিয়েছ তখন আমাকে 
জঙ্গল পধস্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে চলঃ আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র এনে দাও । যে 
আমাকে মুক্তি দেবে, জল-দেবতার কপালাভ করতে হলে এ কাজ তাকে 
করতেই হবে।” 

উহ্‌হা তীরবেগে অন্ধকার গ্রামের পথে অদৃশ্ত হয়ে গেল। বার কয়েক 
ব্যর্থ চেষ্টার পরে মিরাগ্ডার গলায় মরচেধর। তালাট। খুলে গেল। এবার সে 
মুক্ত, শ্বাধীন। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই উহা! তীরভন্তি একট তুণীর, 
একট। ধনুক ও একটা ছুরি নিয়ে হাজির হল। 

এস্টেবান বলল) «এবার আমাকে ফটক পর্যন্ত নিয়ে চল ।” 


টারজন এণ্ড দি আ'ণ্ট মেন ৩৩৯ 


জঙল-পিশাচের ভয়ে এবং জঙল-দেবতার কপালাভের আশায় উহা এ 
প্রস্তাবেও বাজী হল | বড় রাস্তাটা এড়িয়ে ঘতট। সম্ভব কুঁড়ে ঘরগুলির 
ছায়ায় ছায়ায় সে এস্টেবানকে নিয়ে গ্রামের ফটকে পৌছে গেল। 

ফটক খুলে এস্টেবানও ভয় পেয়ে গেল। বাইরে বিরাট সব গাছের 
সারি । জঙ্গলের ভিতরটা অন্ধকার । এই অন্ধকার জঙ্গলে একা পথ 
চলার কথা ভাবতেই আতংকে তার বুকটা কেঁপে উঠল । 

উহ্‌হা ফটক বন্ধ করে গ্রামে ফিরে যাবার জন্ত পা বাড়াতে 
এস্টেবান তার হাতটা ধরে বলল, “এস, তোমার পুরস্কার নাও ।” 

উহা কুঁকড়ে সরে গেল। বলল, “আমাকে যেতে দাও । আমার ভয় 


করছে।” 

ভয়তে। এস্টেবানও পেয়েছে । এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে একেবারে সঙ্গীহীন 
হওয়ার চাইতে এই ছোট নিগ্রে। মেয়েটির সঙ্গও অনেক ভাল । 

উহ্‌ছ! নিজের হাতট! ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। হয়তে! সাহাযোর 
জম্ভতে সে চীৎকার করত, কিন্ধ মিরাণ্ডা হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে 
মেয়েটিকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

পিছনে স্থুখ-নিদ্রার আচ্ছন্ম হয়ে রইল নর-খাদক ওবেবের যোদ্ধারা ) 
তাদের জীবনে যে কী আকান্মক্ক শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তা তার। 
টেরও পেল ন1। 

দুরে জঙ্গলের মধ্যে একটা পিংহ বস্ত্রক্ঠে গর্জন করে উঠল। 


লর্ড গ্রেস্টোকের আফ্রিকাস্থ বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে তিনটি প্রাণী 
গোলাপ-বীথির ভিতর দিয়ে ফটকের দিকে হাটতে লাগল । ছুজন পুরুষ 
ও একজন স্ত্রীলোক; সকলেরই পরনে খাকি পোশাক ; বয়স্ক লোকটির হাতে 
মানিকের শিরন্ত্রাণ ও একজোড়া গগল্স্‌। যুবকটির কথা মন দিয়ে শুনতে 
শুনতে সে নিঃশবে হাসছে । 

যুবকটি বলল, “মা এখানে থাকলে তুমি একাক্ত করতে পারতে ন।) মা 
তোমাকে করতে দিত না 1” 

টারজন বলল, “তুমি ঠিক কথাই বলেছ বাবা) কিন্ধু এবারটা তুমি 
আমাকে উড়তে দাও; আম কথ দিচ্ছি, তোমার মা ফিরে না আপা পর্যন্ত 
আর আকাশে পাড়ি দেব না। তুমি নিজেই বলেছ আমি একজন উপযুক্ত 
শিক্ষার্থী; আর তুমি যদি শিক্ষকই হও তাহলে এক। একটা উড়োজাহাজ 
চালাবার সম্পূর্ণ উপযুক্তত। আমার আছে এ-কথা বলার পরে আমার উপর তো৷ 
তোমার পূর্ণ আস্থাই থাক! উচিত | কি বল মেরিয়েম ঠিক বলি নি?” 

তরুণীটি মাথা নেড়ে বলল, “ওর মতই আমারও তোমার জন্য ভয়ের অস্ত 
নেই বাঝ। তুমি এত বেশী ঝুকি নাও যে মনে হয় তুমি বুঝি বা নিজেকে 


৩৪৩ টারজন সমগ্র 


অমর বলে মনে কর। তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত |” 

যুবকটি শরীর কাধে হাত রেখে বলল, “মিরিয়েম ঠিকই বলেছে; তোমার 
আরও সাবধান হুওয়। উচিত বাবা ।” 

টারজন কাধে ঝাকুনি দিল। “তোমার আর তোমার মার কথামত 
চললে তে! আমার শ্রাযু ও পেশগুলি অনেক আগেই অসাড় হয়ে যেত। 
ওগুলো আমাকে দেওয়। হয়েছে ব্যবহাবের জন্যঃ আর ব্যবহার করতেই 
আমি চাই_-অবশ্য বিবেচনার সঙে। বুড়ো! হবার, অকর্মন্য হবার আমার 
তে] বেশী দেরী নেই ।” 

হঠাৎ একটি শিশ্ত ছুটে বেরিয়ে এল। তার পিছনে একটি ঘর্যাস্ত 
গভর্ণেন। এক ছুটে এসে শিশুটি মিরিয়েমকে জড়িয়ে ধরল । 

দুরের মাঠে দাড়িয়ে আছে একট বাইপ্লেন। আর ছায়ায় দীড়িয়ে 
আছে ছুটি ওয়াজিবি সৈনিক। টার্জমের ছেলে কোরাক তাদের প্রথমে 
শিখিয়েছে হাওয়াই জাহাজের যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ, এবং শিখিয়েছে 
বিমান চালানো । ফলে ওয়াজিবিদের সর্দার হিসাবে টারজনকেও ভালভাবে 
বিমান চালানো! শিখতে হয়েছে । তারই অধীনস্থ কোন ওয়াজিরি কোন 
ব্যাপারে তাকে টেক্কা দেবে সেটা তো! হতে পারে না। শিরস্ত্রাণ ও গগল্স্‌ 
পরে টারজন ককপিটে চড়ে বসল। 

“বরং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল”; কোরাক পরামর্শ দিল। মৃদু হেসে 
টারজন মাথ। নাড়ল। 

ছেলে বলল, “তাহলে এদের একজনকে সঙ্গে নাও। যান্ত্রিক গোলযোগের 
জন্ত ঘদি তোমাকে বাধা হয়ে কোথাও নামতে হয় তখন সঙ্গে কোন 
মেকানিক না থাকলে তুমি কি করবে ?” 

গোবিলা-মানুষটি সহজেই জবাব দিল, “কেন? হাটব।” 

এক মুহূর্ত পরেই বাইপ্লেনটা আকাশে উড়ল। প্রথমে পাক খেয়ে খেয়ে 
দুর আকাশে ভ্রুত উড়তে লাগল। নীচে দীড়িয়ে ছুটি মানুষ এক দৃষ্টিতে 
সেদিকে তাকিয়ে রইল । আকাশ-পথের ছোট বিন্দুটি একসময় একেবারেই 
অদৃশ্য হয়ে গেল। . 

“বাব। কোথাও গেল বলে তোমার মনে হয়?” মিরিয়েম শুধাল। 

কোরাক মাথা নেড়ে বলল, "সঠিক কোথাও যাচ্ছে বলে তো মনে হয় 
না; হয়তো। একল। বিমান চালানোর একট। মহল! দিচ্ছে; তবে বাবাকে 
ধতট? জানি, সে ঘদি ওটা নিয়ে লগ্নে মার কাছে চলে যায় তাহলেও আমি 
অবাক হব না।” 

“না, না, এমন কাজ বাব। করবে না,” মিরিয়েম বলল । 

“কোন সাধারণ মান্গষই করবে না;কিস্ক বাবাকে তো চেন, সে 


সাধারণ মানুষ নয়।” 
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ঘণ্টা দেড়ের ধরে টারজন সোজ! উড়ে চলল। ঘে রকম সহজ 
নৈপুপ্যের সঙ্গে সে জাহাজটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তারই অনাস্বাদিতপূর্ 
আনন্দে সে তুলেই গেল কতক্ষণ ধরে উড়ছে, বা কতদূর পথ পার হয়েছে। 
পাখির মত উড়ে চলার অবাধ মুক্তি ও গতির নেশা! তাকে আচ্ছ্ 
করে রেখেছে । 

সামনে অদুরেই দেখতে পেল একটা নদীর অববাহিকা, অথবা বল 
যার অনেকগুলি নদীর অববাহিক1| চারদিকে অরণ্যঘের পাহাড়; বাদিকে 
একে বেঁকে চলেছে উগোগো নদী; কিন্তু অঞ্চলট। তার কাছে একেবারেই 
নতুন মনে হওয়ায় সে কিছুটা! বিচলিত বোধ কবুল। সঙ্গে সঙ্গে আরও 
বুঝতে পারল যে নে বাড়ি থেকে একশ' মাইলেরও বেশী দুরে এসে 
পড়েছে; স্থতরাং অবিলঙ্ষে বাড়ির দিকে ফেরা দরকার । কিন্তু এই অববাহিক। 
অঞ্চলের রহস্য তখন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে_ আরও ভাল করে 
জায়গাটাকে না দেখে সে ফিরতে পারল না। দেশটাকে ভাল করে 
দেখার জন্য বেশ কিছুটা নীচে নেমে এল। নীচে যেন পর পর অনেকগুলি 
লুপ্ত আগ্ধেয়গিরির মুখ ছড়িয়ে আছে। আব আছে বন, হুদ, নদী। 
এতসব হন্দর স্ন্দর জিনিস এখানে আছে তা সে ম্বপ্রেও ভাবে নি। 
এবার সে বুঝতে পারল_-এটাকেই বলে “গ্রেট থর্ণ ফরেস্ট ।” একটা 
বিরাট অঞ্চল এমন ছুর্ভেগ্য কাটাঝোপে ঘের! যে একমাত্র ক্ত্রদেহ প্রাণী 
ছাড়। আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। তাই কোন মাহুষের দৃষ্টি আজ 
পর্যন্ত এদেশের উপর পড়ে নি। 

টারজন স্থির করল, জাহাজটাকে বাড়িমুখো। ফেরাবার আগে এই রহস্ত- 
ঢাকা দেশটাকে আরও ভাল করে দেখতে মাঁটির আরও কাছাকাছি 
শামবে। করলও তাই। হঠাৎ তার খেয়াল হল, বিচিত্র এই পতুন 
দেশটাকে দেখতে সে এতই যশগুল হয়ে পড়েছিল যে কখন অজান্তে 
জাহাজট] বড় বেশী নীচে নেমে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গেই জাহাজটা অনেক 
উচু একটা বড় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পাক খেয়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল 
মাত্র কয়েক সেকেও্ড পরেই সব নিশ্চুপ । 

বনপথ ধরে এগিয়ে এল একটি অতিকায় প্রাণী; দেহ-গঠন মানুষের 
মত, অথচ ঠিক মানুষ নয়। কড়া-পড়া শক্ত হাতে একটা মৃগ্তর নিয়ে 
একটা অতিকায় পশত বুঝি ছুই পায়ে খাড়া হয়ে এগিয়ে এল। এলোমেলে! 
লম্বা চুল ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে; বুকে, হাতে ও পায়েও কিছু কিছু 
চুল আছে। কোমরে জড়ানো এক ফালি চামড়ার সঙ্গে ঝুলছে একটা 
গুলতি আর এক বা ছুই ইঞ্চি মাপের সব পাথর। যে সব স্থতোর 
সঙ্গে পাথরগুলো ঝুলছে নেগুলে! আঠারো ইঞ্চির মত লম্বা হওয়ায় হাটু 
প্বস্ত ঝোলানে। একটা স্কার্টের মত দেখাচ্ছে। তার ফাকে ফাকে ঝুলছে 
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রডিন পাথর ও পালক । প্রাণীটির উচ্চতা ছ'ফুটের মত, কিন্তু শক্ত ঘাড়- 
গর্দান আর বলিষ্ঠ মাংসপেশীর জন্ত তাকে দেখায় অনেক বেশী বড়। 

নিঃশব্দে সে এগিয়ে আসছে । কাল চোখ ছুটে] সদাসতর্ক ; কান ছুটে! 
নড়ছে; আবার যখনই কোন শিকার বা শক্রর শব্ধ শুনতে কান পাতছে 
তখনই কান দুটো খ্বির হয়ে যাচ্ছে । 

এবার সেই নারী-যুত্তি হঠাৎ দাড়িয়ে পড়ল? কান ছুটে। সামনে ঝুলে 
পড়ল, নাকের ছিদ্র বিক্ষারিত হল, বাতাসে কি যেন শুকতে লাগল । আরও 
ধানিকট। এগিয়ে এসে দেখতে পেল, একটা লোক পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে 
আছে। সে গোরিল'মামুষ টারজন। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মাথার 
উপরে তার বিধ্বস্ত বাইপ্লেনটা গাছের ভালে আটকে রয়েছে । 

মুণ্ডরটাকে সজোরে চেপে ধরে সে এগিয়ে গেল। এই বিচিত্র লোকটিকে 
দেখে সে অবাক হল, কিন্তু ভয় পেল না। আঘাত করতে হাতের 
মৃগ্ডরটা তুলেও কেন কে জানে আঘাত করল না। লোকটিকে চিৎ করে 
শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর একট! কান রাখল । তারপর টারজনের শার্টের 
সামনের অংশটা ছুই ফাল! করে ছিড়ে ফেলে তার খোলা বুকের উপর 
কান রাখল । উঠে দাড়িয়ে চারদিকে তাকাল। তারপর গোরিল।-মান্থষের 
দেহটাকে একঝটকায় কাধে তুলে নিয়ে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই হাটতে 
লাগল । 

বনের ভিতর দিয়ে একেবেকে চলতে চলতে পথটা একট! পার্কের মত 
খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ল । সেটা পার হয়ে সে একটা পাহাড়ি খাদের মগ্যে 
ঢুকল। . 

মুখ থেকে আধ মাইলটাক দূরে থাদটা ঢুকল একটা চক্রাকার মঞ্চের 
মধ্যে। মঞ্চের খাড়া দেয়ালের মধ্যে অসংখ্য গুহা-মুখ ; আর কয়েকটি মুখের 
সামনে বসে আছে এই রকমেরই আরও অনেকগুলি প্রাণী । 

সে মঞ্চে ঢোকামাত্রই সকলের চোখ পড়ল তার উপরে) আর তাকে ও 
তার কাধের বোঝাটাকে দেখামাত্রই কয়েকজন উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। 
এরা সকলেই নারী; দেহ-গঠন ও স্বল্পবাসের দিক থেকে আগেকার নারীটিরই 
মত। কারও মুখে কোন কথ। বাঁ শব্দ নেই; সে নিজেও কোন কথা না বলে 
মুগ্ডরটাকে সবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে সোজা এগিয়ে চলল একটা গুহা-মুখের 
দিকে । অন্ত সব নাবীদের প্রতি তাৰ দৃষ্টি যেমন লতর্ক তেমনি সজাগ । 

সে প্রায় গুহা-মুখে পৌছে গেছে এমন সময় একটি নারী হঠাৎ 
তীরবেগে ছুটে এসে টারজনকে আকড়ে ধরল। বিড়ালের মত ক্ষিপ্র 
গতিতে মে বোঝাঁটাকে নীচে ফেলে আক্রম্পকারিণীর দিকে রুথে দাড়াল, 
বিছ্যৎগতিতে হাতের মুগ্ডরট। তুলে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে 
তাকে ভূপাতিত কর গর্বিতা সিংহীর মত বাকি সকলের দিকে স্পর্ধাভরে 
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তাঁকাপ? তা দেখে অন্ত সবাই যার যার গুহায় ঢুকে গেল? পরাজিত 
নারীটি অচেতন অবস্থায় সেখানেই পড়ে রইল। এবার সে গোবিলা- 
মাস্থষটিকে আবার কাধে তুলে নিজের গুহায় ঢুকে তাকে মেঝেতে ফেলে 
দিগ্বে তার পাঁশে বসে বাইরে তাকাল । কেউ তাকে অতঙ্কিতে আক্রমণ 
করতে আসছে কি না দেখে নিয়ে সে টারজনের স্বল্পবাস খুলে ফেলতে 
চেই। করল । বোতাম ও কোমরবন্ধের বাবহার জানা না থাকায় সেগুলোকে 
টেনে ছিড়ে ফেলল। শক্ত হাতে ছি'ড়ে ফেলল ছাগলের চামড়ার মজবুত 
জুতোর সেলাই । শুধু টারজনের মায়ের দেওয়া হীরে-বসানো সোনার লকেটটা 
গল| থেকে খুলল ন1। 

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে পাথরের তৈরি অনেকগুলি নীচু বাড়ি। তারই 
একটাতে টারজনকে শুইয়ে দিয়ে স্ত্রীলোকটি তিনবার হাততালি দিল। 
সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকল; তাদের বয়স 
এক থেকে যোল সতেরো বছরের মধো; অথচ তার। সকলেই যার যার 
মৃত স্বচ্ছম্দে চলাফেরা করতে পারে। সব মেয়েগুলির হাতেই একটা 
করে মুগ্তর, কিন্তু ছেলেদের হাতে কোন অন্্ই নেই-_না আক্রমণের, 
ন। আত্মরক্ষার । আকারে-ইঙ্গিতে টারজনের অস্থম্থতার কথা ছেলেমেয়েদের 
ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় 
পাথরের চাই দিয়েই দরজাট। বন্ধ করে দিয়ে গেল। 

এদিকে আক্রান্ত স্্বীলোকটি জ্ঞান ফিরে আসায় উঠে বসল। চারদিকে 
একবার তাকিয়ে নিজের গুহার দিকে চলে গেল। ঠিক সেই সময়কার 
যেন পায়ের শব্ধ শুনে সকলেই কান খাড়া করল। মঞ্চের মাঝধানে 
এসে দেখা দিল তাদেরই মত আর একটি প্রাণী । তার এক কাধে একট। 
মরা হব্রিণ, অন্য কাঁধে অর্ধনর অর্ধপশ্ড এমন একটি প্রাণী ধাকে দেখলে ও 
দুটোর কোনট। বলেই মনে হয় না। 

এখানে কারও কোন নাম নেই, কিন্তু তাদের আলাদা করে বোঝধাবার 
জন্য যে স্ত্রীলোকটি টার্জনকে নিয়ে এসেছে আমরা তার নাম দিলাম 
প্রথম নারী, ধাকে সে মুগ্ডর মেরেছে তার নাম দিলাম দ্বিতীয় নারী, 
আর যে সগ্য মঞ্চে ঢুকল তার নাম তৃতীয় নারী । 

নবাগতাকে দেখেই প্রথম নারী কান খাড়। করে উঠে দাড়াল। 
দ্বিতীয় নাবী এবং অন্য সকলেও তাই করল। প্রথম নারী এক পা 
এগিয়ে 'দ্বিতীয় নারীর দিকে তাকাতেই সেও এক পা এগিয়ে গেল। অন্ত 
সকলেও এক দৃষ্টিতে তৃতীয় নারীকে দেখতে লাগল। তাদের হাবভাব 
দেখে তৃতীয় নারী নিজের গুহার দিকে পা চালিয়ে দিল। দ্বিতীয় নারীও 
প্রথম নারীর সঙ্গে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। কারও মুখে কথ। 
নেই, কারও ঠোঁটের ফাক দিয়ে একটা শবও বের হচ্ছে না; হাসি কাকে 
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বলে তাও সে সব ঠোট জানে না, কোন দিন জানবেও না । 

দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে তৃতীয় নারী কাধের বোঝ! পায়ের নীচে 
ফেলে দিয়ে মুগডর উচিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলু। অপর দুজন মুগুর 
ঘোরাতে ঘোরাতে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। কিন্তু কী আশ্চর্য, অন্য সব 
নারীর! নীরব দর্শকের ভূমিকাই নিল, কোন পক্ষ নিল না। 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হল, ছুজনের মুগ্তরাঘাতে তৃতীয় নারী অচিরেই 
ধরাশায়ী হবে। কিন্ত আশ্র্য কৌশল ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুজনের আঘাতকে 
প্রতিরোধ করে সে প্রথম নারীর মাথায় এত জোরে আঘাত করল যে 
তার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল; মেঝের খানিকট! 
জায়গা] রক্ত ও ঘিলুতে মাখামাখি হয়ে গেল। 

এবার দ্বিতীয় নারীর পালা । কিন্তু সঙ্জিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে 
সে রণে ভঙ্গ দিয়ে গুহার দিকে পালাল.। তৃতীয় নারীর কাধের প্রাণীটি 
এই স্থযোগে পালাবার চেষ্টায় চুপি চুপি বিপরীত দিকে এগিয়ে যেতেই 
তৃতীয় নাত্বী এক- লাফে তার দিকে ফিরে এল। সেই স্থযোগে দ্বিতীয় 
নারী হর্রিণটাকে হাতিয়ে নেবার উদ্দেস্তটে সেই দিকে এগিয়ে গেল। আর 
পলাতক প্রাণীটাও এক লাফে গুহামুখে পৌছে জঙ্গলের পথ ধরে উপত্যকার 
দিকে ছুটতে লাগল । 

দে উঠে দ্রীড়াতেই বোঝা গেল সে একটি পুরুষ মানুষ; এই সব 
নাবীজাতির একজন হলেও সে এদের তুলনায় বেঁটে এবং ক্ষীণ দেহ। 
উচ্চতায় পাচ ফুটের মত, উপরের ঠোটে ও থুতনিতে কিছু লোম আছে, 
নারীদের তুলনায় কপালটা নীচু, চোখ আরও গর্তে বলা । তার প৷ ছুটে 
লম্বা ও সরু হওয়ায় শুরুতেই বোঝ। গেল যে দৌড় প্রতিযোগিতায় তৃতীয় 
নারী তার শিকারের সঙ্গে পেরে উঠবে না । আর তখনই তার মনে পড়ে 
গেল কোমরে ঝোলানো গুল্তি, পাথর ও পালকের কথা। কোমর থেকে 
একটা গ্রল্তিকে খুলে নিয়ে বুড়ে। আঙুল ও তর্জনীর মাঝখানে একটা পাথরকে 
গুলতির দড়িতে বসিয়ে সজোরে গুল্তিটাকে টেনে এমনভাবে ছেড়ে দিল 
যে পাথরট। তীরবেগে ছ্ছুটে গিয়ে লোকটির পিঠে লাগতেই মে অজ্ঞান হয়ে 
মাটিতে পড়ে গেল। এবার তৃতীয় নারী ঘুরে ফাড়াল ছ্িতীয় নারীর দিকে; 
মুগ্তর উচিয়ে তাকে তাড়া করল । দ্বিতীয় নারীও রুখে দাড়াল । কিন্তু বৃথ। 
চেষ্টা। তৃতীয় নারীর মুগ্ডরের প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথার খুলি ফেটে চৌচির 
হয়ে গেল। 

তৃতীয় নারী বিজিয়গর্বে চারদিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল-_ 
“এস না আর কে আমার বিরুদ্ধে লাগবে !” কিন্তু কেউ এগিয়ে এল 
না। সে তখন মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে 
পায়ের উপর দ্রাড় করিয়ে দিয়ে ভোরে নাড়া দিল। ধীরে ধীরে তার 
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জ্ঞান ফিরে আসছে। সে ফ্রাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল ন।। তা 
দেখে তাকে এক কাধে এবং মরা হরিপটাকে অন্য কাধে তুলে নিয়ে নাব্বী 
নিজের গুহায় ঢুকল। ছুই কাধের বোঝা নামিয়ে রেখে চকমকি ঠুকে 
আগুন জালাল। হরিণের মাংস কেটে কেটে আগুনে ঝলসে খেতে" শুরু 
করল। ততক্ষণে লোকটির জ্ঞান ফিরে এসেছে । সে আচ্ছন্সের মত 
চারদিকে তাকাতে লাগল । আধ-পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে আসায় 
সেইদিকে হাত বাড়াল। মেঝের উপর ফেলে-রাঁখা পাথরের ছুরিটাকে 
দেখিয়ে তৃতীয় নারী মাংসের দিকে আঙ্ল বাড়িয়ে দেখাল। লোকটি 
ছুরি নিয়ে মাংসের একটা বড় টুকরো! কেটে আগুনে ঝল্সে নিল। 
তারপর বেশ ম্বাদকরে সেই আধ-পোড়া আধ-কাচা মাংস খেতে লাগল । 
নারীটি বসে বসে তাকে দেখতে লাগল। 

খাওয়া শেষ হলে নারী চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তাকে গুহার 
ভিতরে নিয়ে চলল। লোকটি ছাড় পাবার চেষ্টায় আচড়-কামড় দিতে 
লাগল, কিন্ত তাতে কোন ফল হল না। 

মঞ্চের মেঝেতে পড়ে রইল প্রথম ও দ্বিতীয় নারীর মৃতদেহ; আর 
আকাশের ঝাডুদারর। ঝাঁকে ঝাকে এসে তাদের ঘিরে বসল। গিষ্গী- 
শকুন এক। এল সকলের আগে । 


সেই বিচিন্্ পাথরের ঘরে বেশ কিছু আলালি ছেলেমেয়ে টারজনকে ঘিবে 
ফাড়াল। তাকে ভাল করে দেখল, উন্টে দিল, খোঁচ। দিল) চিমটি কাটল, 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, টারজন যেমন ছিল তেমনি পড়ে বুইল। 
একট! ছেলে তো! টারজনের গলার লকেটট] খুলে নিজের গলায়ই পরে নিল। 
তারপর সকলে সেখান থেকে চলে গেল । 

টারজনের ভাগ্য ভাগ, উড়োজাহাজ থেকে পড়ার সময় নরম ডাল- 
পালার ভিতর দিয়ে পড়ায় মাথায় সামান্য আঘাত ছাড়া বড় রকমের 
কোন আঘাত পায় নি। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ 
মেলে চারদিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বান 
স্বাভাবিক হয়ে এল; আবার যখন চোখ মেলল তখন মনে হল, লম্বা 
ঘুমের পরে বুঝি সগ্য জেগে উঠেছে) মাথার মধ্যে একটা বোবা যন্ত্রণা 
ছাড়। ছুর্ঘটনার আর কোন লক্ষণই নেই। 

উঠে ব্সল। ক্রমে গুহার অন্ধকার চোখে সয়ে এল। ধীরে ধীরে 
বাইরে বেব্বিয়ে এল। সেখানে অনেকগুলি আলাল ছেলেমেয়ে কেউ রোদে, 
কেউ ব| ছায়ায় বনে আছে। টারজন ভাবল, এব! কারা? এর! কি তার 
রক্ষী, লা নিজেরাই বন্দী ? 

কালে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে টারজন মাথাটা নাড়তে 
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লাগল। তার মনে পড়ল, মাঝপথে হঠাৎ বিমানটা ভেঙে পড়েছিল, 
একট। বড় গাছের ডালপাতার ভিওর দিয়ে সে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল; 
কিন্তু তাছাড়া আর কিছুই তার মনে পড়ছে না। আলালি ছেলেমেয়েদের 
দিকে চোখ রেখে নিভাঁক সিংহের মত সদন পা ফেলে বাইবের উঠোনে 
এস দাড়াল । 

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেযেগুলে। এগিয়ে এসে তাঁকে ঘিবে ধবুল। ছেলেগুলোৌকে 
ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোই কাছে এগিয়ে এল । টারজন তাদের 
সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল) পর পর নানা উপজাতির ভাষায় কথা 
বলল, কিন্তু তার। কোনটাই বুঝতে পারল না। তখন সে গোরিলাদের 
আদিম ভাষায় কথা বলতে লাগল-_-যে ভাষা সে প্রথম শিখেছিল 
একেবারে ঠশশবে ধাত্রী-মাতা নাবী গোরিলা কালার লোমশ বুকের দুধ 
খেতে খেতে । কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না? শ্রোতারা কোন 
কথাই বলল না, কেবল হাত-পাঁঁমাথ! নাঁডতে লাগল। এ ভাবে আর 
কতক্ষণ চলে? আলালি ছেলেমেয়েগুলে। একে একে সরে পড়ল। টারজনও 
এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল । খুজতে লাগল এখান থেকে পালাবার 
পথ। প্রাচীরের উচ্চতা পরীক্ষা করে বুঝতে পারল, দৌড়ে এসে লাফ দিলে 
তার আঙুল প্রাচীরের মাথাট। ছুঁতে পারবে; কিন্তু সেটা এখন নয়__রাতের 
অন্ধকারে চেষ্টাটা করতে হবে। 

ক্রমে রাত হল। ছেলেমেয়েগুলো ক্রমেই কেমন যেন অস্থির হয়ে 
উঠল। একজন হঠাৎ সজোরে মাটিতে পা ঠুকল; তার দেখাদেখি অন্য 
সকলেও পা ঠুকতে লাগল; তালে তালে পা উঠছে আর পড়ছে, আর শব্ধ 
হচ্ছে। কেন যে তারা এ রকম করছে টারজন ত। বুঝতে পারল ন। 
কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নিজের ক্ষিধের জালাই তাকে বুঝিয়ে দিল যে এদের 
খুব ক্ষিধে পেয়েছে, আর তাই পায়ের শব করে এর] অন্যদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে চাইছে । মে আরও বুঝতে পারল, এদের কোন ভাষ। 
নেই ; হয়তো বা! এরা কথাই বলতে পাবে না। 

ইতিমধ্যে বাগে মুখ খিচিয়ে একটা মেয়ে ছুই হাতে মুগ্তরটাকে 
তুলে সজোরে আঘাত করল পাথরের প্রাচীরে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরাও 
মুগ্তর ঠকতে লাগল দেয়ালে । তার সঙ্গে চলতে লাগল ছেলেদের তালে' 
তালে পা ঠোকার শব্ধ । 

যে মেয়েটা প্রথমে দেয়ালে মুগ্ডরের আঘাত করেছিল হঠাৎ সে থেমে 
গিয়ে আঙ্ল বাড়িয়ে টারজনকে দেখাল । সকলেই টারজনের দিকে তাকাল । 
প্রথম মেয়েটা তখন মৃকাভিনয়ের ভঙ্গীতে মুগুর দিয়ে টারজনের মাথায়, 
আঘাত করার ও তার মাংস ছিড়ে খাবার ইঙ্গিত করল। সঙজে সঙ্গে 
খেমে গেল পাথরে মুগ্ডর ঠোঁকা আর মাটিতে পা ঠোকার শব । সকলেরই 
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্ুদ্ধ দৃষ্টি পড়ল টারজনের উপর। তাকে দিয়ে পেটের ক্ষিধে মেটাতে 
তারা তখন কৃতমংকল্প। 

কিন্ত তাদের বাধা দিল ষোল বছরের একটি ছেলে । নানা রকম. 
অঙ্গতঙ্গী করে ও মাথা নেড়ে সে অন্ত সকলকে বিরত করতে চেষ্টা 
করতে লাগল। ফলকিন্ত হল উল্টে।। ক্ষিধের জালায় হিতাহিত জ্ঞান 
হারিয়ে অন্য ছেলেমেয়েগুলো সেই ছেলেটাকেই পান্টা৷ আক্রমণ করে বসল। 
দ্রুত সরে গিয়ে ছেলেটা কোমর থেকে কয়েকটা পালক-লাগানে। পাথর 
তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে মারল। ছুটি মেয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ল। তৃতীয় পাথরট1 লক্ষ্াত্রষ্ট হয়ে একটা ছেলের কপালে 
গিয়ে লাগতে সেও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। এই ছেলেটাই টারজনের 
গলার লকেটটা খুলে নিয়েছে। টারজনের জ্ঞান ফিরে আপার পর থেকেই 
একটা বড় পাতা দিয়ে সেটাকে ভাল কবে টেকে গলায় পরে আছে । এবার 
ছেলেমেয়ের সকলেই মার-মার ভঙ্গীতে ছেলেটাকে তাড়া করে এল। 
একটা পাথর আবার তাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েই ছেলেটা টারজনের দিকে 
ছুটে গেল । 

কিসের টানে কে জানে টারজন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। 
ছলেটা ভয়ংকর ছুই পাটি দাত মেলে ধরল; অবপ্ত টারজনের বুঝতে 
অন্থবিধা হল না যে ছেলেটা তার হাসিরই প্রতিদান দিল। টারজন 
আবার ছেলেটার দিকে তাকাল; সে তখন ভয়ে কাপছে। অদুরেই 
পিছনের একটা প্রাচীর । একটানে আলালুম জাতির ছেলেটাকে কাধে 
তুলে নিয়ে টারজন সেই দিকে ছুটে গেল। এক লাফে প্রাচীরের উপর 
চড়ে বসে ছেলেটিকেও ও পাশের মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নিজেও সঙ্গে 
সঙ্গে নেমে পড়ল। 

একবার চারদিকে তাকাল । অন্ধকার হয়ে আসছে । পশ্চিম পর্বতমালার 
ওপারে সুর্য অন্ত যাচ্ছে । 

পথ দেখিয়ে ছেলেটা ছুটছে আগে আগে; পিছনে ছুটছে টার্জন। 
কিন্ত অচিরেই সে ভ্রুততর গতিতে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আগে চলে গেল। 
পরমূহূর্তেই অস্থসরণকাবীদের বোকা বানিয়ে টারঙ্গন জঙ্গলে ঢুকেই ধেন হাওয়ায়, 
মিলিয়ে গেল। কিন্তু দুর থেকেও তার চোখ রইল আলানুস ছেলেটার দিকে । 
তখন নীচের পথ ধরে প্রাণপনে ছুটছে। 

বেশ কিছুক্ষণ টারজনকে দেখতে না পেয়ে অন্ুপরণকারীর! যার যাব 
গুহায় ফিরে গেল। ছেলেটা ঘখন বুঝতে পারল ষে কেউ তাকে তাড়া 
করছে না৷ তখন নে থামল; চারদিকে তাকাতে লাগল তার উদ্ধারকারী 
বিচিত্র গ্রাণীটির খোজে । কিন্তু বনের অন্ধকারে তার দৃষ্টি বেশীদুর: 
পৌছল না। কান পাতল। কোন মাহুষের পায়ের শবই শুনতে পেল: 
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না। কিন্তু শুনতে পেল অন্ত সব পরিচিত শব- লে শব আসছে চারদিকের 
ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে, আপছে মাথার উপরকার গাছের ডাল থেকে; 
আর আপছে ভয়ংকর সব গন্ধ । ছেলেট। ভয় পেল। তুর্তেক্ক অন্ধকার তাকে 
ঘিরে ধরেছেঃ চেপে ধরেছে । সে ভয়ে কাপতে লাগল। 

কাছেই ঝোপের ভিতরকার সর্-সর্‌ শব্দ শুনে একটা নতুন আতংকে 
তার শরীর শিউরে উঠল। সিংহ কাকে বলে সে জানেনা কারণ এর 
আগে মে কখনও গুহার বাইরে আসে নি। সহজাত প্রবৃত্তিবশেই সে 
বুঝতে পারল, একটি প্রাণী তাকে দেখতে পেয়ে গুড়িস্থড়ি মেরে তার দিকেই 
এগিয়ে আসছে। 

সিংহট। গর্জে উঠল, আর সেই গর্জন শুনেই সেবুঝতে পারল থে 
এটা সিংহ। ূ 

বিশ মাইল দুরের আর একটি বনের মধ্যে এস্টেবান মিরা তখন ছোট 
উহহার হাত ধরে অন্ধকারে চলতে চলতে আর একটা মিংহের বজ্র-গর্জন 
শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল। 

একট। ঝড় মানুষকে এ ভাবে কাপতে দেখে মেয়েটি ত্বণার চোখে 
তার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কিছুতেই জল-পিশীচ নও); এমন কি 
তুমি টারজনও নও, কারণ আমার বাবা খামিস বলেছে, টারজন কাউকে 
ভয় করে না। হাত ছেড়ে দাও, আমি গাছে উঠে যাব? তুমি ভীতুর 
ভিম। সিংহ এসে তোমাকে খেয়ে ফেলুক। ছেড়ে দাও বলছি।” সে 
হাতট। ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। 

এষ্টেবান হিস্হিমিয়ে বলল, “চুপ কর! সিংহটা যে তোমার চীৎকার 
শুনতে পাবে।” নীচু হয়ে সে. মেয়েটিকে তুলে ধরল। হাত বাড়িয়ে 
একট? নীচু ভাল ধরে মেয়েটি গাছে উঠে গেলে সে নিঙ্গেও এক লাফে 
গাছে চড়ে বসল। 

একট] নিরাপদ জায়গ! খুঁজে নিয়ে দুজন ভোরের প্রতীক্ষায় সেখানে 
বসে কাটান । সিংহ হুম গাছের তলায় কিছুক্ষণ গজরাল; তারপর বন 
কাঁপিয়ে বার কয়েক গর্জন করে চলে গেল। 

দিনের আলো! ফুটলে তার! দুজনও ঘুম-ঘুম ক্লান্ত দেহে গাছ থেকে 
নেমে এল ।. মেয়েটি সেখানেই অপেক্ষা করতে চাইলেও ওবেবের হাতে 
আবার ধর পড়ার ভয়ে এস্টেবান তাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল উত্তরের 
দিকে | 

আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকেই প্রথম নাৰীর গুহার মধ্যে পড়ে ছিল 
কটি যুবকের মৃতদেহ । দিনের আলো ফুটতেই দূর নীলাকাশে প্রথম 
“দেখ গেল একটা কালে! বিশ্ু। ক্রমে সেটা. বড় হতে হতে একট 
উড়ন্ত পাখির রূপ নিল। পাক থেতে খেতে সেই পাধিটা--শকুনি স্কা-_ 
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নেমে এল মৃত যুবকটার উপর | এক ঘণ্টার মধোই তার মৃতদেহটাকে 
ঘিরে ধরল অনেকগুলি শকুন। ঘখন তার! উড়ে গেল তখন সেখানে 
পড়ে রইল কেবলমাত্র কয়েকখণ্ড মাংসহীন হাড়, আর একটা শকুনের 
গলায় জড়িয়ে রইল সোনার চেনের সঙ্গে ঝোলানো একটি হীরে-বসানে। 
লকেট । সেটা যত উড়ছে, হুর্ষের আলোয় লকেটটা ততই ঝলমল 
£রছে | 

এদিকে আলালুস যুবকটিকে ভয় পেয়ে ষে গাছটার নীচে দীড়িয়ে 
পড়ল ঠিক তার উপরেই ছিল টারজন। মুমা তার উপর লাফিয়ে পড়ার 
আগেই সে দ্রুত নীচে নেমে চুল ধরে টেনে যুবকটিকে গাছের উপর 
তুলে নিল; হুমার শানিত নখর আলালুসের পায়ের নীচেকার মাটিতে 
আছড়ে পড়ল। 

তারপর আলালুস যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল টারজনের দীর্ঘপথধাত্রা। 
যেতে যেতে মে কখনও একটা হুরিণ কখনও বা একটা শুয়োর মেরে আহারের 
বাবস্থা করল । 

কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন ও রাত। এক সময় টারজনের মনে 
হল, এই বিপদ-সংকুল অরণ্া-পথে তার নিজের জন্য এবং যুবকটির 
আত্মরক্ষার জন্য কিছু তীর, ধনুক ও একট। করে ভাল বর্শ। তৈরি করা 
একান্ত দরকার । জঙ্গল ও নদী থেকে মাল-মশলা যোগাড় করে এনে 
প্রথমে নিজের জন্ত তৈরি করল তীর, ধনুক ও বর্শা। তারপর যুবকটির 
এত করে সেই সব অস্ত্র বানিয়ে একটু একটু করে সে সবের ব্যবহার তাকে 
শেখাতে লাগল । 

এইভাবে টারজন ও আলালুস যখন দীর্ঘ অরণাপথ পার হয়ে চলল 
আর টারজন খুঁজতে লাগল একট1 পালাবার পথ, ঠিক তখনই ওঝা 
খামিসের মেয়ে ছোট্ট উহহাকে সঙ্গে নিয়ে মেই একই অরণ্যের অন্ত প্রান্তের 
পথ ধরে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম উপকূলে ঘাঁবার একটা পথের সন্ধানে । 

আলালুস যুবকটি টারজনের পিছনেই লেগে রইল । এতদিনে টারজনও 
যুবকটির ইঙ্গিত-ভাষ! কিছুটা লিখে নিয়েছে) তাতেই দুজনের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদান মোটামুটি চলে যাচ্ছে। নতুন নতুন অস্ত্রচালনা শেখার 
ফলে যুৰকটির আক্স-বিশ্বাসও অনেক বেড়ে গেছে। ফলে মাঝে মাঝে 
দুজনই আলাদাভাবে শিকারে বেরিয়ে যায় । 

একদিন তেমনিভাবে একা! শিকারে বেরিয়ে টারজন একটা অদ্ভুত 
দৃশ্ত দেখতে পেল। হরিণের গন্ধ শুঁকে এগিয়ে ঘেতে যেতেই হঠাৎ 
একটা আলালি নারীর গন্ধ এসে তার নাকে লাগল। গাছের উপনে 
উঠে সেই গন্ধকে অনুদর্ণ করে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দুরের পাহাড় 
পর্যন্ত বিস্তৃত একটা খোলা জায়গায় পৌছে গেল, আর প্রায় শখানেক 
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গজ দূরে ধে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে নিজের চোখকেই যেন প্রথমে 
মে বিশ্বাস করতে পারল ন1। দেখতে পেল একটি বিধ্লাটকায়৷ আলালুস 
নারীকে; তাকে ঘিরে ধরেছে একদল বেঁটে বামন__পশ্চিম উপকূলের 
[বশেষ ধরনের হরিনের পিঠে সওয়ার হয়ে তারা হাত্তের বর্শা ও তরবারি 
দিয়ে বার বার আঘাত করছে আলালুম নারীর বিরাট ছুটি পায়ে; 
নারীটিও আক্রমণকারীদের লাথি মেরে ও হাতের মুগ্তর চালিয়ে ধীরে 
ঘীরে জঙ্গলের দিকে পিছু হটে যাচ্ছে । 

অচিরেই টারজন বুঝতে পারল যে বিরাটকায়া৷ নারীটির পায়ের 
পেশীগুলো৷ কেটে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টাই 
আক্রমণকারীব। করছে। কিন্ত এই অসম যুদ্ধে তারা কিছুতেই এটে 
উঠছে না। নারীটির এক এক লাথিতে আক্রমণকারীদের ডজনখানেক 
সৈনিক ধরাশায়ী হচ্ছে; ইতিমধ্যেই শ'খানেক যোদ্ধার প্রায় অর্ধেকই মার। 
পড়েছে। | 

তথাপি যার! তখনও বেঁচে আছে তাদের সাহলিকতা টারজনকে 
চমৎকৃত করল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা বার বার বিরাটকায়ার 
পায়ের উপর লাফিয়ে পড়ছে; যেন তেন গ্রকারেণ তাকে ধরাশায়ী করতেই 
হবে। ক্রমে তাদের এই উন্মত্ত প্রাণবলির কারণট। টারজন বুঝতে পার্ল 
_আলালুম নারীর বা হাতের মুঠিতে ঝুলছে তাঁদেরই একজন সহ-যোদ্ধা। 
তাঁকে উদ্ধার করতেই এই অসম যুদ্ধ । 

ধীরে ধীরে ছুবিট। টারজনের কাছে স্পট হয়ে উঠল। সে বুঝতে 
পারল) ঘে সব কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আফ্রিকাঅভিযানকাবীদের 
পরিচয় আছে এরা তারা নয়; এরা হচ্ছে সেই সব লুগ্তপ্রায় শ্বেত বামন 
জাতি যাদের উল্লেখ পাওয়া যায় ভ্রমণ ও আবিষ্কার-অভিযানের প্রাচীন 
পুথিপত্রে এবং রূপকথ। ও উপকথায়। 

টারজন জঙ্গলের আড়াল থেকে খোল। জায়গায় বেরিয়ে এল । তাকে 
দেখামাত্রই দ্বিতীয় শত্রু মনে করে বামন ঠসন্তরা হতাশায় চীৎকার করে 
রণে ভঙ্গ দিল। তাদের মে তল ভেঙে দেবার জন্য টারজন নারীটির 
দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের ভাষায় নারীকে বলল, মে যেন বন্দীকে 
হাতের মুঠো থেকে ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে সেখান থেকে চলে যায়। তা 
শুনে নাবীটি মুখ ভেংচে মুস্ডর উচিয়ে তাকেই তেড়ে এল। সঙ্গে সজে 
টারজনও ধন্ুকে তীর জুড়ে হুংকার দিয়ে উঠল, “চলে যাও) নইলে তোমাকে 
খুন করে ফেলব। আর যাবার আগে হাতের ছোট মানুষটিকে ছেড়ে 
দিয়ে যাও ।” 

নারীটি কিন্তু হিংস্র ভঙ্গীতে দাত বের করে আরও জোরে ছুটে এল। 
'আর দেরী করা বিপজ্জনক। টারজন হাতের, তীর ছুঁড়ে দিল। সে 
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ত্তীর আমূল বিদ্ধ হুল নারীটির বুকে। নে মৃথ থুবড়ে পড়ে গেল। 
কিন্তু তার আগেই টারজন এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তার মুঠোর ভিতর 
থেকে বামন সৈন্তটিকে উদ্ধার করে আনল । 

সমবেত বামনবা আনন্দে হে-হৈ করে এগিয়ে এল। নতজানু হয়ে 
সকলে টারজনের হাতে চুমো থেতে লাগল । তারপর সকলে সন্ত মৃক্তিপ্রার্ 
বামনটিকে ঘিরে স্বাগত জানাতে লাগল। টারজন বুঝতে পান্ুল, এই 
লোকটি তাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র; হয়তো তাদের সর্দার । 

সকলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে টারজন বুঝল, এদের মধো যে 
সব চাইতে লম্বা! তার উচ্চতা প্রায় আঠারো ইঞ্চি; রোদে পুড়ে তাদের 
সাদা চামড়া অনেকটা তামাটে বং ধরেছে; তবে তারা যে শ্বেতকায় 
সেটা সহজেই বোঝা যায়; আর দেখতেও মোটামুটি স্শ্রী। 

মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকটি এগিয়ে এসে টারজনের সামনে নতজান্গ হয়ে হাত 
বাড়াল) টারজনও মাথাটাকে ঈষৎ নামিয়ে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন 
জানাল । সর্দার জানাল, তারা এবার ফিবে যাবে; অতএব টারজ্ঞল ও 
তাদের সঙ্গেই চলুক । 

কৌতৃহল বশতই টাবজন তাদের সঙ্গে যেতে সম্মত হল। বামন পৈম্তবাও 
ধার যার হরিণের পিঠে সওয়ার হল। হরিণগুলো এক এক লাফে পাচ/ছ, 
ফুট পার হয়ে এত দ্রুত ছুটতে লাগল যে ক্রতগামী টারজনের পক্ষেও তাদের 
চলার সঙ্গে তাল রাখা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠল। 

যাই হোক্ক,) দিনের আলো থাকতে থাকতেই একসময় টারজন দেখতে 
পেল, অনেক দূরে সারি সারি দাড়িয়ে আছে গথ্ুজ-আকারের অনেকগুলি 
পাহাডের চুড়ঃ আর একদল নিক হুরিণেক্স পিঠে সওয়ার হয়ে তাদের দিকেই 
এগিয়ে আদছে দ্রুত গতিতে। 

ছু দলের দেখা হতে সকলেই খুশি হয়ে উঠল। পারস্পরিক কুশল-প্রশ্নের 
পরে সকলে একসঙ্গে এগিয়ে চলল । 

আরও কাছে পৌছে টারজন “দখল, অসংখা বামন সেই পাহাড়-চুড়াগুলিতে 
চলাফের। করছে; আব যেগুলিকে দূর থেকে পাহাড়ের চুড়। বলে যনে হয়েছিল 
আসলে সেগুলি ছোট ছোট পাথবের তৈবি গমুজগয়াল। বাড়ি) বামনর! 
নিজেরাই সেগুলি তৈরি করছে । দলে দলে সব বামন শ্রমিকর। পাথর বয়ে 
নিয়ে একটা চূড়া থেকে আর একটা চুড়ায় উঠে যাচ্ছে; আবার আর এক দল 
শুন্য হাতে নেমে আসছে নতুন করে পাথর বয়ে নিয়ে যেতে । তাদের দেখে 
টারজনের মনে হুল, অসংখ্য পিপড়ে ষেন টিপি গড়ার কাজ করে চলেছে । 


অনেক মাইল দুরে একটি বিরাটকায় সাদ৷ মানুষ একটি ছোট্ট কালো 
মেয়েকে নিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গুড়ি মেরে বসে আছে। তার এক 
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হাতের আচুল মেয়েটির মুখ চেপে ধরে আছে, আর অন্ত হাতে একটি ছুরি 
ধরে আছে মেয়েটির বুকের উপর। কিন্তু তার চোখ ছুটি পড়ে আছে ঘন 
লতাপাতায় ঢাকা বনপথের দ্রিকে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে ছুটি 
আবলুস-কালে! সৈনিক | ওঝা খামিসের মেয়ে উহহার উদ্ধারের একমাত্র 
উপায় একেবারে তার হাতের কাছেই এসে গেছে, কারণ কালো! শিকারী ছুটি 
সর্দার ওবেবের গ্রাম থেকেই এসেছে । কিস্ত পাছে মিরাগার হাতের ছুরি 
তার বুকের মধ্যে বসে যায় এই ভয়ে সে টুশবটি করতে পারল না । শিকারী 
দুটি কাছে এসেও দূরে চলে গেল | ক্রমে তাদের পায়ের শবও মিলিয়ে গেল । 
তখন স্পেনীয় লোকটি আবার তাকে টানতে টানতে পথে নামল ; সে অরণা- 
পথের বুঝি শেষ নেই। 

পিপড়ে-মান্ুষদের দেশে সকলেই টারজনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল 
সেও অপরিচিত লোকগুলির আচার-আচরণ ও রীতিনীতি জানবার 
কৌতৃছলে সেখানেই থেকে গেল। আগে থেকেই সে অনেক রকম ভাষা 
জানত, তাই আর একটি নতুন ভাষা আয়ত্ত করতে তার বিশেষ 
অস্থ্বিধা হল না; কিছু দিনের মধ্যেই সে তাদের কথা বুঝতে পারল, 
আর তাদেরও নিজের কথ। বোঝাতে পারল । ফলে সকলের সঙ্গেই তার 
একট! হ্বস্ত1 গড়ে উঠল | বিশেষ করে তাদের রাজা আভন্ড্রোহাখিস তে। 
তার উপর থুব খুশি, কারণ রাজার ছেলে কোমোডোকফ্লোরেন্সালকেই সে 
বাচিয়েছে আলালুম নারীর কবল থেকে । অতএব পরম স্থখেই তার 
দিন কাটতে লাগল। শহরের ঠিক বাইরে একট! নির্জন বড় গাছের 
নীচে সে আস্তানা পাতল । শত শত ক্রীতদাস তার জন্য থাবার বয়ে 
আনে। সে যখন গন্ুজওয়াল। বাড়িগুলোর ভিতর দ্বিয়ে হেটে বেড়ায় 
তখন একদল হরিণারোহী সৈম্ত তার আগে আগে পথঘাট পরিষ্কার করতে 
করতে চলে তাতে তার পায়ের নীচে চাপা পড়ে শহরের কোন লোক 
মারা না পড়ে। টারজনও খুব দর্তক হয়ে পথ চলে। কাজেই কোন 
রকম বিপদ ঘটে না। 

দুরে ঘুরে সব কিছু দেখতে ও বুঝতেই তার দিন কাটে। বাজ 
আযভেন্ড্রোহাখিসের প্রাসাদটি একশ' দশ ফুট উচু, পরিধি ছু'শ' বিশ 
ফুট; মোট ছত্রিশটি তলায় আশী হাজার লোকের বনবাস; ঠিক যেন 
মানুষের জন্য তৈরি একটা বড় মাপের পিপড়ের টিবি। রাজার বাড়ি 
থেকে কিছুটা ছোট একই মাপের দশটি গমুজ নিয়েই শহর; তাতে বাস 
করে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ; তার ছুই-তৃতীয়াংশ ক্রীতদাস; মোটামুটিভাবে 
তারাই কারিগর ও শামকশ্রেণীর গৃহ-তৃত্য ; আরও পাঁচ লক্ষ ক্রীতদাস 
বাম করে মাটির নীচে বিভিন্ন খনিতে ; সেখানেই তারা মুর হিসেবে, 
কঠোর পৰিশ্রম করে জীবিক। নির্বাহ করে। 
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কথাপ্রসঙ্গে একদিন টারজন রাজকুমার কোমোভোক্োরেলসালকে জিজাল। 
করল, “তোমার স্ত্রী কোথায়?” 

দে জবাব দিল, “আমার স্ত্রী নেই। পার্বণ শহর ভেপ্টোপিস্মেকাসের 
বিরুদ্ধে আমাদের একটা যুদ্ধের আয়োজন চলছে। সেখানকার বাজার 
একটি পরম] হ্থন্দরী কন্তা আছে; নাম জাঞ্রারা। রাজা আযডেন্ড্রোহাখিসের 
ছেলের সেই হবে উপযুক্ত পাত্রী । 

টারজন বলল, “মে যে উপযুক্ত পাত্রীই হবে তা বুঝলে কেমন করে? 
তোমাদের মধো ভালবালা হয় নি-_ধরু তোমাদের দুজনের ঘদ্দি বণিবন। 
না হয় তাহলে ?” 

কোমোভোফ্লোরেন্সাল ঘাড় নেড়ে বলল? “বশিবনার কি আছে? সে 
আমাকে একটি ছেলে দেবে আর একদিন সেই হবে ট্রোহানাভাল্মেকাসের 
রাজ।। বাস, তাহলেই তো হুল ।” 

দিন কাটে । ক্রমেই এই অলস কর্মহীন জীবন টারজনের কাছে অসহনীয় 
হয়ে ওঠে । যাকে কাছে পায় তাকেই এখান থেকে বের হবার পথের হদিস 
দিজ্ঞামা করে । সকলেই একই জবাৰ দেয়; যে কাট গাছের জঙ্গলে অঞ্চলটা। 
ঘেরা তার ভিতরে ঢোকাটা শক্ত নয়, কিন্তু সে জঙ্গল এত বহুদূর পর্যস্ত 
বিস্তৃত ষে তাকে পার হবার চে কর! বৃথা । কিন্ত এই ক্ষুদে মানুষগুলোর 
কাছে ধষে কাট-বন ছুর্ভেছ্য, টারজনের কাছে তা নয়। এখান থেকে পালাবার 
একট। মতলব স ধীরেম্বস্থে সন্ধান করতে লাগল । 

কিন্তু হঠাৎই একটা পরিবর্তন ঘটল । অতি প্রতৃাষে উষার প্রথম আলে! 
যখন পুবের আকাশকে সবে বাডিয়ে দিয়েছে, ঠিক তখনই সেটা ঘটল। 


প্রথম নারীর ছেলে আলালুস যুবকটি জঙ্গলের পথে পথে টারজনকে খুজে 
বেড়িয়েছে, কিন্তু তার সন্ধান পার নি। তার পরিবর্তে নিজের জাতির 
ছুটি পুরুষের দেখ। পেয়ে তাদের সঙ্গেই শিকার করতে বেরিয়েছে । 

হঠাৎ একসময় তাত্বা তিনজন একটি বিপুলকাগ নারীর সামনে পড়ে 
গেল। তাকে দেখেই তে দুজন দেছুট-দেছুট । এক ছুটে একট। বড় গাছের 
দে-ডালায় চড়ে বপে কিছুট। নিশ্চিন্ত হয়ে তার! পিছনে তাকিয়ে একেবারে 
হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের অপর সঙ্গী প্রথম নাকীর ছেলেটি মোটেই 
ছটে পালায় নি; বরং বুক ফুলিয়ে দাড়িয়ে নারীটিকে চলে যেতে বলছে? 
অন্যথায় তাকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাচ্ছে । 

এখানে কোন পুরুষ কোন নারীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাড়াতে পাবে 
এটা যে এক অভাবনীয় কাণ্ড। তাই প্রথমে বিশ্ময়ে হকচকিয়ে গেলেও 
পরে নানীটি ভীষণ রেগে গেল। কোমরে ঝোলানো একটা পাথর 
হাতে তুলে নিল। কিন্তু সেট। ছঁড়বাক্ম আগেই যুবকটির হাতের তীর 
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সবেগে এসে তার বুকে বিধল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী ছুই হাতে বুকের 
তীরটা চেপেধরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ ছটফট 
করে একসময় নিশ্চল হয়ে গেল। ? 

এতক্ষণে সাহসে ভর করে সঙ্গী ছুজ্ন গাছের ডাল থেকে নেমে এল । 
একবার যুবকটির হাতের তীর-ধন্থক দেখে, আবার নারীটির বুকের দিকে 
তাকাল। তার-ধনুকের বাবহার এই তারা জীবনে প্রথম দেখল। এ 
যে বিল্ময়কর ঘটণ1! আলালিদের ইতিহাসে এটা থে একটা যুগান্তকারী 
ঘটন। | 


রাজা আভডেন্ড্রোহাখিসের শহবের এক প্রান্তে একটা বড় গাছের নীচে 
ঘাসের বিছানায় শুয়ে ছিল টারজন। টট্রোহানাডাল্মেকাসের পৃবদিকে 
অবণ্যশীর্ষে তন উষার প্রথম আলো! এমে পড়োছ। হঠাৎ মাটির নীচ 
থেকে একটা অস্পষ্ট কাপন কানে আসায় তার ঘুম ভেঙে গেল। 
কাপনটা এতই দুরবর্তা ও অস্পষ্ট ঘে বলে দ্রিলেও অন্ত কারও কানে 
সেটা বাজত কি না সন্দেহ; কিন্ত টারজনের শ্রবণশক্তি অন্টের চাইতে 
শ্বতগ্্র; রাতের অন্য সব সাধারণ শব্দের চাইতে এট। আলাদা! বলেই 
স্বুমের মধ্যেও সে শব্ধ ভার কানে বাজল। 

জেগে উঠে ভাল করে কান পাততেই সে বুঝতে পারল, শব্টা মাটির 
নীচ থেকে আসছে না, আসছে মাটির উপর থেকেই, আর ফ্টোও খুব 
দুর থেকে নয়। শব্দটা? অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে । মৃহূর্তমাত্র হতচকিত 
ভাবে থেশেই হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দীড়াল। রাজা আযাডেন্ড্রোহাখিসের 
প্রাাদ-গম্ুজ মাত্র শখানেক গজ দুরে; টারজন সেই দ্রকে পা চালিয়ে 
দিল। দক্ষিণ ফটকের মুখে একটি বেঁটে শাস্ত্রী তাকে বাধা দিল। 

টারজন হুকুম দিল, রাজাকে জানাও ঘে টারজন বলছে, অনেক 
হরিণ ছুটে. আলছে ট্রোহানাভাল্মেকাসের দিকে, আর সে যদি খুব বেশী 
ভুল নাবুঝে থাকে তো তাদের প্রত্যেকের পিঠে আছে একজন করে 
শক্র-সৈন্য ।” 

শাস্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই জনাকয়েক ঠসনিকসহ 
একজন অফিসার এসে প্রশ্ন করল, “ব্যাপার কি ?” 

শান্ত্রীটি জবাব দিল, “রাঁজ-অতিথি বলছে, অনেক হরিণের আসার 
শব শুনতে পেয়েছে ।” 

অফিসার টারজনের দিকে ফিরে বলল, “কোন্‌ দিক থেকে আসছে?” 

পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে টারজন বলল, পশবট! এদিক থেকেই 
মানছে বলে মনে হচ্ছে ।” 

"ভেপ্টোপিস্মেকাসের লোকর! আসছে 1” চীৎকার করে কথাগুলি বলেই 
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অফিসার সঙ্গীদের দিকে ঘুরে বলল, “শীগ্র যাও! ই্রোহানাভাল্মেকাসের 
লোকদের জ্রাগাও-_আমি যাচ্ছি রাজ-প্রাসাঁদ ও রাজাকে সতর্ক করে দিতে ।” 

সকলেই যার যার পথে চলে গেল । 

টারজন দেখতে পেল, অবিশ্বান্তরকম অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার 
সৈনিক দশটি গ্ুঙ্জের প্রতিটি থেকে জলশ্োতের মত বেরিয়ে আসছে। 
উত্তর ও দক্ষিণ ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে হবিণাবোহী সৈনিক আর 
পূর্ব ও পশ্চিম ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে পদাতিক সৈন্যের দল। কোন 
রকম ছেহট্রগোল নেই; সকলে চলেছে স্থনিদিষ্ট সামরিক শৃংখলার সঙ্গে; 
দেখলেই বোবা! ঘাঁয়, প্রতিটি সৈনিক সাধরিক শিক্ষায় স্শিক্ষিত। 

মৈন্ত-পর্চালনার গুরু দায়িত্ব নিয়ে গন্ঙ্গ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে 
যুবরাজ কোমোডোফ্লেবেন্সাল। শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সে শহর 
থেকে ছু' মাইল দূরে প্রথম ঘাটি বাণিয়েছে সাত হাঙ্জার পাচ শ' সৈন্যের । 
তার পিণে আৰ মাইল দুরে রেখেছে ছৃ'হাজার সৈন্য; তাছাড়। অগ্রবর্তী 
সৈম্তদলে আছে দশ হাঁজার সৈশিক; গোটা! শহরকে তারা ঘিরে রেখেছে । 
শহরের ভিতরে তখনও আছে পনেরো হাজার রিজার্ভ সৈন্য | 

আগন্থন্চ ভেল্টোপিস্মেকাস-বাহিনীর ক্ষুরের শব হঠাৎ থেমে গ্েল। 
বোঝা গেল; তারা হয়তো বুঝতে পেরেছে যে তাদের অতকিত আক্রমণের 
পরিকল্পনা “ভস্তে গেছে । তার! কি আক্রমণের পরিকল্পনা পাণ্টাবে? নাকি 
অন্য কেন কারণে সাময়িকভাবে থেঘেছে ? 

ভাবতে ভাবতে টারঙ্জন রাজা আভেন্ড্রোহাখিসের দিকে এগিয়ে 
গেল। রাজ্জার গায়ের সোনালী পোশাক ঝলমল করছে; চামড়ার আবরণের 
উপর ছোট ছোট ঘোনার চাকতি থবে থরে সাজানো) তিনটি সোনার 
বকলশ-আ্াট। চগুড়। চামড়ার কোমরবন্ধটি কোমরে জড়ানো; ভা থেকে 
ঝুলছে তাক্ষগুখ তরবারি ও শাণিত ছুরি) সেগুপির থাপের উপর সোনা ও 
অন্য ধাতুর পিচিত্র কারুকা্ধ। 

তাকে দাদর অভ্যথন1 জানিয়ে বাজা বলল, “রক্ষী-দলপতি আমাকে 
বলেছে, ছেল্টোপিস্মেকান বাহিনীর আগমন-বার্তা তুমিই সকলের আগে 
জানিয়েছে। তাই আর একবার ট্রোহামাডালমেকাসের মানুষদের তুমি 
কুতজ'তা-পাশে বেধেছে । কি করলে সে খণ শোধ হবে বল ?” 

টারজন সবিনয়ে জানাল, “আমার কাছে তোমাদের কোন খণ নেই। 
তোমাদের বছ্ুত্ব লাভ করলেই আমি খুশি হব। তুমি শুধু এই অন্গমতি 
দাও, আন যেন তোমার ছেলের পাশে দাড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারি ।” 

রাজা বঙ্গল, “যৃত্যু-কীট ঘত দিন আমাকে গিলে না খাবে ততদিনই 
আমি তোনার বন্ধু থাকব। তোমার যেখানে খুশি ষেতে পার। তুমি যে 
যুদ্ধের জা়গাটাই বেছে নিয়েছ তাতে আমি মোটেই বিশ্মিত হই নি।” 
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যুবরাজ কোমোভোফ্রোরেন্সাল তাকে সাদরে গ্রহণ করল। তার কাধে 
একট] পাতা-ভরা ভাল দেখে যুবরাজ অবাক হয়ে তাকাল । 

টারুজন বলল, “খবর কি?” 

যুবরাজ বলল, “খবর পেয়েছি, ওদের দলে আছে বিশ থেকে ত্রিশ 
হাজার সৈন্য” 

ঠিক তখনই পশ্চিম দিক থেকে একটা শব্দের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। 

যুবরাজ হাক দিল, “ওরা এসে পড়েছে ।” 

উচু-নীচু প্রাস্তরের দিকে তাকিয়ে টারজন দেখল, ভেপ্টোপিস্মেকাসবাসীর। 
দলে দলে এগিয়ে আসছে । বললঃ “আমাদের স্কাউটর। পিছিয়ে পড়ছে ।” 

“তুমি শক্রপক্ষকে দেখতে পাচ্ছ ?” যুবরাজ শুধাল। 

“্ছ্যা।” 

“তাদের গতিবিধি সম্পর্কে যা দেখছ বল।” 

“বেশ কিছুট। জায়গ। জুড়ে অনেকগুলি দীর্ঘ সারি বেধে তারা এগোচ্ছে । 
আমাদের স্কাউটরা পিছিয়ে আমছে। তাদের পিছনেই বয়েছে আমাদের 
একট। ঘাটি।” 

কোমোভোক্রোরেন্সালের হুকুমে একহাজার হরিণআরবোহী পৈম্ত ক্রুত 
ছুটতে লাগল; তাদের বাহনগুলি এক এক লাফে ছ'সাত ফুট পথস্ত 
এগিয়ে যাচ্ছে । আরও এক হাজার ছুটল ডান দিকে) আর এক হাজার 
ব। িকে। 

শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। সেদিকে তাকিয়ে যুবরাজ বলল, “সংখ্যায় 
ওর! অনেক বেশী। সেই সংখ্যার জোরেই ওর! আমাদের কিছু লোককে 
বন্দী করবে, আমরাও কিছু ব্দদী করব-কিন্তু আর দেরী নয়। তুমি শহরে 
ফিরে ঘাও ।” 

“আমি তে। ভাবছি এখানেই থাকব,” টারুজন বলল । 

কিন্ত ওর! তোমাকে বন্দী করবে, অথবা মেরেই ফেলবে ।” 

টারজন হেসে হাতের ভালট! নাড়ল। বলল, “ওদের আমি ভয় 
করি না।” 

যুবরাজ জে লঙ্গে বলল, “তার কারণ তুমি ওদের চেন ন1| চেহারাট। 
বড় বলেই নিজের উপর তোমার ভরসাটা বড় বেশী; কিন্ত মনে রেখো, 
একজন মিহ্ুনিয়ানের চাইতে তুমি মাত্র চারগুণ বড়, আর ওরা তোমাকে 
আক্রমণ করবে হাজারে হাজারে |” 

বলতে বলতেই যুবরাজ সেখান থেকে সরে গেল। সেনাপতির 
গুরু দায়িত্ব তাকে ডাকছে। সে ছুটে গেল নিজের পৈম্ভদের পাশে । 
মেখানে চলেছে ছুই পক্ষের হাজার হাজার সৈন্যের মরণ-পণ সংগ্রাম । 

এতক্ষণে ভেণ্টোপিনমেকাসবাসীঘের দৃষ্টি পড়ল টারজনের উপর। তার! 
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দলে দলে ধেয়ে এল তাকে লক্ষ্য করে। টারজনও প্রথমে হাতের ভালটা 
দিয়ে তাদের ঝাটা-পেটা করতে লাগল । কিন্তু শক্রপক্ষ যে সংখ্যাহীন। 
টারজনের ঝাটার আঘাতে ঘতজন মার! যাচ্ছে, সঙ্গে সঙে তারা দশগুণ 
এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এধেন সমুক্দের অবিশ্রাম ঢেউ; 
প্রতিটি ঢেউ নরম, ছুর্বল, ভঙ্গুর; কিন্তু সংঘবদ্ধতার গুণে সেই ঢেউই হয়ে 
ওঠে গ্রচণ্ড, প্রবল, প্রাণঘাতী । 

এবার টারজন গাছের ডালটা ফেলে দিয়ে হাত-চালাতে শুরু করল। 
এক একজনকে ধরে, আর বাহনের পিঠ থেকে তুলে নিয়ে আছাড় মারে 
আগন্কক অন্য সৈম্তদের উপরে । তবু তাদের আপার বিরাম নেই? 
সমুব্রের উচ্ছৃমিত তরজের মত একটার পর একটা আসছে তে। আসছেই। 

প্রতিটি শত্রসৈগ্ঠ বাহনশুদ্ধ, লাফিয়ে পড়ছে তার উপরে । একজন 
লাফয়ে পড়ে মাথ। দিয়ে ঢুঁ শারল তার পেটে। একটু ঘুঝে গিয়ে 
টারজন এক পালরে দাড়াল। আর একজন--আরও একজন আঘাত করল 
তার পায়ে--তার বুকের পাজরে। বার বার তাদের হাতের স্থচীমুখ 
শানিত তরুবারি তার বাদামী চামড়াকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল, তার 
হাঁটুর উপর থেকে পায়ের পাতা পধন্থ। রক্তে লাল হয়ে উঠল ছুই পা। 
তবু হাজার হাজার শক্রসৈন্তের আগমনেরও বিরাম নেই, আক্রমণেওও 
বিরাম নেই । এক্ষেত্রে টাঃজনের তীর-ধঙগক একেবারেই অকেজে|। শ্ধু 
ছুটি হাত দিয়েই সে মারমার কাণ্ড করতে লাগল । কিন্তু অসংখোর 
বিরুদ্ধে একের সংগ্রাম কতক্ষণ চলে ! 

ক্রমে টারজন বুঝতে পারল, এই ক্ষুত্রকার় ছোট মাগষগুলে। বুঝি 
অবণ্যরাঁজ অদ্ধিতীয় টাব্জনের জন্য এখানে রচনা করেছে ওয়েলিংটনের 
রণক্ষেত্র । একটা! বিষঞ্জ হাপি ফুটে উঠল তার ঠোটে । 

আর একটি বেঁটে সৈনিক এসে টু মারল তার পেটে; নে আঘাতে 
তার মাথাট। ঘুরে গেল। আত্মস্থ হথার আগেই আর একজন বাহনও 
লাফিয়ে পড়ল তার পেটের উপর) তাল সামলাতে না পেবে টার্জন 
মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সবাহন বামন (সন্ত 
পিপড়ের সারির মত এসে তাকে ঢেকে ফেলল। সে উঠতে চেষ্টা করেও 
পারল না। মুচ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। 


নরখাদক ওবেবেদের ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হা জঙ্গলের মধ্যে একট। 
ভাঙা ঘরে ঘাসের উপর গুড়িহড়ি মেরে শুয়ে আছে। বাত হয়েছে, 
কিন্ত এখনও সে ঘুমোর নি। তরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বাইরের একটা! 
ছোট ধুনির পাশে শুয়ে-থাকা বিরাটদ্হে সাদা মাহষটার দিকে । এখন 
আর তার চোখে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই__ আছে শুধু ঘ্বপাঃ অনস্ত ঘ্বণা। 
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অনেঞ্চ দিন থেকেই এস্টেবান মিরাগাকে উহহা! আর জল-পিশাচ বলে 
মনে করে না। বনের বড় বড় পশুকেও সে ভয় করে, কিন্ত জল-পিশাচর! 
তো। কাউকে ভয় কবে ন। লোকটা! আসলে টারজজন কি না সে সম্পর্কেও 
তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে । ছোটবেল। থেকে টারজন সম্পর্কে এত সব 
অলৌকিক কাহিনী সে শুনেছে যে তার সঙ্গে এস্টেবান মিরাগ্ডার কোন 
চাল-চলনই খাপ খায় নাঁ। 

উহহ। জানে, গ্রাম ছেডে তারা যত দুরই এসে থাকুক, এখান থেকে 
লে একাই গ্রামে ফিরে যেতে পারবে । পথে খাবার সংগ্রহ করতে অথবা 
হিংশ্র প্রাণীদের এড়িয়ে চলতেও সে পারবে । তার একমাত্র ভয় মানুষকে । 
ঈশ্ববের সব স্ষ্ট জীবের মধ্যে একমার মানুষই সাধিক ঘ্বণার পাত্র; অন্ত 
সব ইতর প্রাণীরা তো! তাকে ঘ্বণা করেই, এমন কি মাছষত মানভষকে ঘ্বণা 
করে, কারণ একমাত্র মানুষই অন্যের মৃত্যুতে আনন্দ করে _অন্ত সব 
প্রাণীর তলনায় মানুষই সব চাইতে ভীরু-সেই মৃতকে ভগ করে সকলের 
চাইতে বেশী। 

স্পেনীয় লোকটির দ্রিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিগ্রে। মেয়েটির চোখ ছুটি 
বিকমিকিয়ে উঠল, কারণ তার প্রতিহিংসা সাধনের উপায় রয়েছে এ 
লোকটিরই দখলে । আগুনের দিকে ঝুঁকে শুয়ে পড়ে লোকটি খুশি মনে 
তাকিয়ে আছে তার ছোট হরিণ-চামড়ার থলেটার দিকে ; সেই থলেরই 
কিছু জিনিস সে নিজের হাতের তালুতে ঢেলেছে। ছোট্ট উহহা জ্ঞানে, 
এই ঝকমকে ছে1ট পাথবরগুলোকে এস্টেবান মিরাণ্া কত ভালবাসে 
সেগুলো যে হীবে তা সে জানে না, সেগুলোর মূলযও বোঝে ন]। শুধু 
জানে যে এই পাথরগুলোকে লোকটা এত ভালবামে যে সে মরবে তবু 
ওগুলো হাতছাড়। করবে না। 

অনেকক্ষণ ধরে মিরাগ্ডা। পাথরগুলি নিয়ে খেলা করল; উহহাঁও 
একদৃষ্টিতে দেখল। তারপর সবগুলি পাথরকে থলের মধ্যে ভরে কটিবস্ত্রের 
নীচে থলেটাকে খুব শক্ত করে বেধে রাখল । অনেক বাত হল। মিবাণ। 
উচু হয়ে কাটার কুঁড়ে ঘরে ঢুকে তার মুখে কিছু কাটাগাছ ছড়িয়ে রেখে 
উহার পাশে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল । 

কিন্তু টারজনের মত দীর্ঘদেহ এই স্পেনীয় লোকটির কাছ থেকে 
ছোট্ট মেয়েটি কেমন করে চুরি করবে এই হীরেগুলো? ঘুমের মধ্যে 
থলেটা সরাতে গেলেই তো সে জেগে উঠবে। গায়ের জোরেও তো 
ছিনিয়ে নিতে পারবে না । তাহলে কি তার মাথার বাসনা মাথার মধ্যেই 
মাথা কুটে মরবে? 

এক সময় স্পেনীয় লোকটির শ্বা-প্রশ্বাস থেকেই বোঝ। গেল সে ঘুমিয়ে 
পড়েছে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উহহা ঘাদের নীচে হাত ঢুকিয়ে 
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একট! বড় মৃণ্ডর টেনে বের করল। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে উঠে ঘুমস্ত 
মিরাগার পাশে হাটু ভেঙে বসল। মুগুরটাকে মাথার উপর তুলে সবেগে 
মাত্র একবার এস্টেবানের খুলিতে আঘাত হানল-_একটি আঘাতই ষথেষ্ট। 
কিন্তু উহ্‌হা চাক না! যে সে মারা যাক? সে বেচে থেকে জানুক ষে 
উহহা! তার বড় আদরের থলেট। চুরি করেছে। মিরাগার কোমরে ঝোলানে। 
ছুরিট৷ দিয়েই কটিবস্ত্ট কেটে উহ্‌হা! তার চামড়ার থলে ও হীরেগুলো। হাতিয়ে 
নিল। তারপর দরজার কাটাগাছগুলো সপ্িয়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্ধে 
জঙ্গলের মধ্যে অনৃষ্ঠ হয়ে গেল । 

তার একশ' গজ সামনে একট ঘন ঝোপের মধ্যে বসে সিংহ মুম। 
কিসের যেন গন্ধ পেয়ে উহ্‌হার পথের দিকেই কান খাড়া করল। মেয়েটি 
কাছে--আরও কাছে এগিয়ে আসছে। হুমা লালাসিক্ত জিব চাটতে চাটতে 
অপেক্ষা করতে লাগল । 

উহ্‌হা এগিয়ে চলেছে। সে জানেই না যে একটি ক্ষুধার্ত শিকারী 
পিংহ তার থেকে দুই পা দূরেই দাড়িয়ে আছে। উহ্‌হা চলেছে ; হ্ুমাও 
চলেছে তার পাশে পাশে ঝোপের আড়ালে । বাতের জঙ্গলের ভিতর 
দিয়ে দুজন চলেছে-_একটি বিরাট পিংহ চলেছে চুপিচুপি নিঃশব্দ পায়ে, 
আর ঠিক তার সামনে চলেছে একটি ছোট্ট কালো মেয়ে; সে জানেই 
না৷ ষে আব্ছ। চাদের আলোয় তার পিছু নিয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু । 


জ্ঞান ফিরে এলে টারজন দেখল, একট। বড় ঘরের মাটির মেঝেতে সে 
শুয়ে আছে । ছুটে বড় আকারের মোমবাতি জ্বলছে ঘরে; প্রতিটির পরিধি 
পুরে তিন ফুট, এবং বেশ কিছুটা গলে যাওয়া সত্বেও উচ্চতা অন্তত পাচ ফুট । 
মোমবাতির সল্তে একজন মানুষের কর্জির মত পুরু, আর তা থেকে কোন 
ধোয়া বের হচ্ছে না। 

ঘরে পঞ্চাশ থেকে একশ' ছ্ন অন্ত লোক রয়েছে । সকলেরই উচ্চতা প্রায় 
তারই মত্ত, কিন্তু তারা সকলেই সশন্ত্র ও সুসজ্দিত। টারজন তরু কুঁচকে 
অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল । এরা কার? সেই বা কোথায় 
আছে । 

ভালকরে জ্ঞান হতে আবও বুঝতে পারল যে তার সারা শরীরে 
বাথা, হাত ছুটো। ভারী ও অবশ । হাত নাড়তে চেষ্টা করল-_পারল 
না, ছুটো। হাতই পিছমোড়া। কবে বীধা। তবে পায়ে কোন বাধন নেই। 
অনেক কষ্টে উঠে বসে চারদিকে তাকাল । ঘরভর্তি দৈনিক) দেখতে 
হবু ভোণ্টোপিস্মেকাসবাসীদের মত, কিন্তু তাদের উস্চতা স্বাভাবিক 
মানুষেরই মত। ঘরে অনেকগুলে। টেবিল ও বেঞ্চি পাত; লোকগুলি হয় 
তাতে বসে আছে, নয়তো। মেঝেতে শুয়ে আছে। তাদের প্রায় সকলেই 
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আহত, অনেকে গুরুতর আহত। কিছু লোক তাদের সেবাশুশ্রষ। করছে; 
তাদের পরনে নার্সের পোশাক । আর আছে আধ ডজন সুস্থ সৈনিক। 
তারা সব কিছু তদারক করছে । ৮ 

তাদেরই একজন টারজনকে উঠে বসতে দেখে বলে উঠল, “হো ! 
দৈতটির জান ফিরেছে ।” টাঁরজনের কাছে এগিয়ে এসে পা ফাক করে 
দাড়িয়ে বলল, “এত বড় দেহট1 থেকে কি লাভ হুল? এখন তো আমরাও 
তোমার মতই বড় হয়েছি ; আমরাও তো তা বনে গিয়েছি; কি বল?” 

তাঁর কথ। শুনে অন্য মকলে হো-হে। করে হসে উঠল । 

সেষে এখন শক্রুপররিবৃত একজন বন্দী সেটা বুঝতে “পরে টারজন 
একেবারে চুপ করে গেল । কোন জবাব ন৷ দিয়ে ক্ুদ্ধ শ্বাপদ দৃিতে তাদের 
দিকে তাকিয়ে রইল । 

যোদ্ধাটি বলল, “এও হয়তো গুহাবাসিনী নারী-পশ্কর মতই বোবা” 

অন্য একজন বলল, “হয় তে1 এও তাদেরই একজন 1” 

প্রথম যোদ্ধা বলল, “কিন্ত তাঁদের পুরুষর। তো ভীতুর ডিম; আর 
এ লোকটি যুদ্ধ করেছে জাত-যোদ্ধার মত :» 

“তা ঠিক, খালি হাতে ও যুদ্ধ করেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 1” 

“ও নিশ্চয় একজন জার্টালাকোলোল |” 

একজন বলল, “কিন্তু ও ছে) জার্টালাকোলোলদের মত দেখতে নয়; 
জিগ্যেস কর তো ওকে 1” 

টারজন কিন্তু প্রথম লোকটির প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। শুধু হাঁকরে 
তাকিয়ে বইল। 

প্রথম যোদ্ধাটি বলল, “আমার কথা ও বুঝতে পারছে না। তবে 
আমার তো! ওকে জার্টালাকোলো বলে মনে হয় না । অবশ্য ও যে কি তাও 
আমর। জানি না।” 

এগিয়ে গিয়ে টারজনের আঘাতগুলি রী করে বলল, “এগুলি অচিরেই 
শুকিয়ে যাবে । সাতদিনের মধোই সে খনিতে কাঁভ করতে পারবে ।” 

তার! টারজনের ক্ষতস্থানগুলিতে একট বাদামি গুড়ে ছড়িয়ে দিল, তাঁকে 
খান্ত ও পানীয় এনে দিল । হাত দুটো খুব ফুলে উঠেছে দেখে একটা লোহার 
শিকল এনে তার একট দিক টারগনের কোমরের সঙ্গে আটকে তালা লাগিয়ে 
দ্রিল। এবং আব একট। দিক পাথরের দেয়ালের আংটার সঙ্গে আটকে দিল। 
তারপর তার! কজিত্ বাধন কেটে দিল। 

টারজন তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না ধরবে নিয়ে তার! 
নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি সব কথ! আলোচনা করতে লাগল । কিন্ত 
যেহেতু তাদের ভাষা ট্রোহানাভাল্মেকাসের. লোকদের ভাষারই অস্রূপ, 
তাই তাদের সব কথাই সে বুঝতে পারল। আর তা থেকেই জানল থে 


টারজন এও দ্রিআযাণ্ট মেন ৩৬১ 


যুদ্ধের ফলাফল ভেপ্টোপিসমেকাপবাসীদের পক্ষে আশানুরূপ হয় নি। তাদের 
অনেক লোক মারা গেছে ও বন্দী হয়েছে; কিন্তু সেই তুলনায় শক্রপক্ষের 
মৃত ও বন্দীর সংখ্যা অনেক কম। যদিও তাদের রাজা এল্‌কোমোয়েল্হাগো 
মনে করে যে, কেবলমাত্র টারজনকে পাওয়াতেই তাদের এ যুদ্ধের সব 
খবর উত্তল হয়ে গেছে । 

টারজন কিন্ত কিছুতেই বুঝতে পারছে না ঘে এই লোকগুলি কেমন 
করে তার মত বড় আকাত ধারণ করেছে) তাদের কথাবার্তা থেকেও এর 
কোন হদিস পেল না। 

ক্ষতস্থানগুলি খুব তাড়াতাড়ি শুকিদে গেল। সাত দিনের দিন তাকে 
হাঞ্জির কণা হল বাজা এল্‌কোমোফ্লেহাগোর সামনে। 

অনেক ঘর ও বারান্দা পার হয়ে একটা বড় ঘরের সামনে এসে তার। 
ধামল। একজন যোদ্ধার ডাকে সাদ পোশাক পরা একটি ক্রীতদাস 
এগিয়ে এল | 

যোদ্ধা হুকুম দিল, "ট্রোহানাভাল্মেকাস থেকে আগত এই লোকটার 
জন্য একট। সবুজ পোশাক এনে দাও ।” 

“তাঁর পিঠে কার প্রতী/ক-চিহ্ন লাগব?” ক্রীতদাস জানতে চাইল। 

“এ জোয়ান্থেশহাগোর লোক” ধোদ্ধা বলল । 

ক্রীতদাস ছুটে গিয়ে তাক থেকে একট। সবুজ পোশাক নিয়ে এল। 
অপর তাক থেকে ছুটো কাঠের টুকরো এনে জামার উপর ছুটে ছাপ 
একে দিল। জামাট! গায়ে দিতে গিয়ে টারজন দেখল সেটার বুক ও 
পিঠের কালো। রুং দিয়ে কি ধেন আকা হয়েছে; তার অর্থ সে কিছু 
বুঝতে পারল ন। ৷ 

তারপর টারজনকে সঙ্গে নিয়ে যোদ্ধারা হাজির হল একট। মন্তবড় ফটকের 
সামনে । ফটকের দরজায় (দানার কারুকার্ষ। পাহারারত যোদ্ধাদের 
পরিধানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ | তাদের একজনের প্রশ্নের জবাবে বক্ষীদলের প্রধান 
জানাল, “বান্দার আদেশে জোয়ান্থেনহাগোর এই ক্রীতদাদকে নিয়ে এসেছি? 
ট্রোহানাভাল্মেকাসের যুদ্ধে এই দৈত্যটিকে বন্দী কর! হয়েছিল ।” 

ফটকের দরজা খুলে গেল। প্রকাণ্ড ঘর। উজ্জল আলোয় উদ্ভাসিত, 
নান! কারুকর্ষে ঝলমল । উচু বেদীর উপর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে 
বসে আছে রাজা । 

রক্ষী-সর্দার তার সম্মুখে নতজান্থ হল; ছুই হাত মাথার উপরে তুলে 
মাথাটাকে ষথালভ্তব পিছনে ঠেলে বেখে প্রায় অম্পষ্ট একঘেরে সুরে অভিবাদন 
জানিয়ে বলল 

“হে এল্কোমোয়েল্হাগো॥ ভেপ্টোপিস্মেকাসের রাজা, বর্ব-মানবের 
শাসনকর্তা, সব-স্থষ্টজীবের অধিকর্তা, হে সর্বআ, সর্বসাহসী, সর্বগৌরবভূষিত ! 
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তোমার হুকুম মতই জোয়ান্থেশহাগোর এই ক্রীতদামকে এনেছি ।” 

রাজা বলল, “উঠে দাড়ও ; ক্রীতদাসকে আরও কাছে নিয়ে এস" 

কয়েক মিনিট নিঃশবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বাজ! বলল, “তুমি কোন্‌ 
শহর থেকে এসেছ?" 

জবাব দিল বক্ষী-সর্দার, “হে মহামহিম এল্কোমোয়েল্হাগো, এ বেচারি 
কথা বলতে পারে ন1।” 

“কোন শব্ধ করতে পারে ? রাজা শুধাল। 

“বন্দী হবার পর থেকে কোন শব্দই উচ্চারণ করে নি” 

এই সময় ঘরের অন্য দিকের দরজাটা খুলে গেল। একটি পৈনিক ঘরে 
ঢুকে বলল, “হে ভেল্টোপিস্মেকাণের রাজা এল্‌কোযোরেল্হাগো, তোমার 
কন রাজকুমারী জান্জার! হাজির । জোগান্থেহাগে! ঘে বিচিত্র ক্রীতদাস- 
টিকে নিয়ে এসেছে ট্রোহানাভাল্মেকান থেকে, বাঁজকুমারী তাঁকে দেখতে চায়» 
আর সেজন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করে” 

রাজ। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। “তাকে এখানে নিয়ে এস ।” 

রাঁগ্রকুমাবী ঘরে ঢুকলে রাজ। বলল; “এস জান্জার। ৷ দেখ কী বিচিত্র এক 
দৈতাকে এখানে আন। হয়েছে।” 

রাজকুমারী মেঝে পেরিয়ে টারজনের সামনে এসে দ্রাড়াল। বুকের উপর 
ছুই হাত রেখে টারজনও একান্ত ওবাসিনোর মক্গে চুপচাপ দাড়য়ে রইল। 
তার দৃষ্টি রাজকুমাদীর ছুটি চোখের উপর নিবদ্ধ। চোখ ছুটি ধূসর, কিন্ত 
ভারী পাতায় ঢাক বলে কিছুট! গাঁড় দেখাচ্ছে । টাবজন জানে, এই 
মেস্সেটির সঙ্গেই একদিন তার বন্ধু কোমোভোফ্রোবেন্সালের বিয়ে হবে। 
হঠাৎ সে লক্ষা করল, রাঁজকুমারীর স্থম্দর তৃরু ছুটি যেন বাঁকা হয়ে উঠল । 

সে চীৎকার করে বলে উঠল, “এই পশুটার হল কি? ও কি কাঠের 
পুতুল? 

তার বাব! বুিয়ে বলঙ্গ, "ও কোন ভাষা বলতে পারে নাঃ কোন ভাষা 
বোঝেও না। বন্দী হবার পর থেকে একটা শবও করে নি) 

রাজকুমারী বলল, “কি কুৎসিত একগুয়ে জানোয়ার ! আমি বাজি রেখে 
ওকে কথা ব্গাব, আর এখনই। বলতে বলতেই সে কোমরবদ্ধ থেকে একট! 
সরু ছুরি টেনে বের করে টারজনের হাতে বপিয়ে দিল। এত ক্রুত কাজটি 
করা হল যে কেউ বাঁধা দেবার সময়ই পেল লা। এমন কি টাঁরজনও না। 
আঘাতটাকে নে এড়াতে পারল না, কিন্তু বাজিতে রাজকুমারীকে হারিয়ে 
দিল? মুখে একটা ক্ষীণতম শবও উচ্চারণ করল না। দারুণ রাগে নে হয় 
তে। আরও একবার আঘাত করত, কিন্তু বাজার কঠোর কঠ তাকে 
থামিয়ে দিল। | 

রাজ। চেঁচিয়ে বলল, “যথেষ্ট হয়েছে জান্জাবা! ভেপ্টোপিস্মেকাসের 
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ভবিষাৎ ম্বিধার জন্য ওকে নিয়ে আমরা একট! পরীক্ষা! চালাব ঠিক করেছি; 
অতএব এই ক্রীতদাসের কোন ক্ষতি হতে আমরা দেব ন1।” 

রাজকুমারী কুদ্ধকঠে বলল, “ওর এত সাহস যে আমার চোখে চোখ রাখে ! 
আর আমি খুশি হব জেনেও ও কথাই বলল না.। ওকে মেরে ফেলাই 
উচিত |” 

“ও তোমার জিনিস নয় যে মেরে ফেলবে; ওর মালিক জোয়ানথে শহাগে। 1 

«আমি ওকে কিনে নেব,” বলে রাজকুমারী একটি সৈনিককে বলল, “নিয়ে 
এস জোয়ানথেণহাগোকে 1” 


এস্টেবান মিরাগডার খন জ্ঞান ফিরে এল তখন ছাউনির বাইরের ধুনিটা 
জলে জলে ছাই হয়ে গেছে। ভোর হয়ে এসেছে । খুব ছূর্বল লাগছে। 
মাথায় ব্যথা। হাত দিয়ে বুঝল, রক্ত জমে চুলে জট বেঁধে গেছে; খুলির 
মাঝখানে একটা গভীর ক্ষত। অবস্থাটা ভাবতেই আতঙ্কে কাপতে কাপতে 
সে আবার মুচ্ছা গেল। আবার ধখন চোখ মেলল তখন অনেক বেলা হয়েছে। 
চার দিকে তাকাল। সে কোথায় আছে? একটি মেয়ের জুবেল৷ নাম ধরে 
ডাকল । ফ্লোরা হকেপ নয়, এমন একটা মিষ্টি স্পেনীয় নাম ঘা! ফ্লোরা কোন 
দিন শোনে নি। 

উঠে বসল। সে তখন উলঙ্গ। মেঝে থেকে কটিবগ্রট। তুলে নিল। 
পাশেই পড়ে আছে তার বর্শা, ছুরি, ধনুক ও তীর । সেগুলি তুলে নিয়ে ঘর 
থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল। 

কিন্তু এ সবই সে করছে অচেতন আচ্ছন্নতার মধো। পসেষে উলক্গসে 
জ্ঞান তার নেই । উহহ! তার সব হীবে নিয়ে গেছে, কিন্তু তার একট] হীবেও 
এখন মে চিনতে পারবে না। একটা মরা মানুষের মত সে হেটে চলেছে 
জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কখনও চুপচাপ, কখনও স্পেনীয় ভাষায় বক্‌-বক্‌ 
কবছে, আবার কখনও ব1 ইংরেজীতে শেকস্পীয়র আবৃতি করে চলেছে পাতার 
পর পাতা । ঘষে লোকটি একদিন মানুষ ছিল মে যেন মাটির পুতুলের মত 
উদ্দেশ্যহীনভাবে হেটে চলেছে ; শিকার করছে; খাচ্ছে, ঘুমচ্ছে; সবই করছে 
একটি স্বাভাবিক মানুষের মত, কিন্তু সম্পূর্ণগাবে নিজের অজান্তে । দূর 
থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জঙ্গলের ঘন লতাপাতার আড়ালে সে অদৃশ্ঠ 
হয়ে গেল। 


ভেপ্টোপিস্মেকাসের রাজকুমারী জান্জারা জোয়ানথেযাহাগোর ক্রীত- 
দাসটিকে কিনতে পারে নি; তার বাবা অনুমতি দেয় নি। তাই সেখুব 
বেগে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার দিকে মুখ করে তার দৃষ্টির আড়াল 
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থেকে তাক একবার ভেংচে দিল। তা দেখে তার সঙ্গের সৈনিকরা ও দামী 
দুজন হেসে উঠল | 

রাজকুমারী বলল, “মূর্খ ! ইচ্ছা! করলে এখনও আমি ক্রীতদাসটাকে কিনে 
নিতে পারিঃ তাকে খুন করতে পারি ।” 

সৈনিক ও দাশীরা সম্মতিস্থচক ঘাড় নাড়ল। 

রাজা এল্‌কোমোয়েল্হাগো আলসাভরে চেয়ার থেকে উঠে বলল, “একে 
খনিতে নিয়ে যাও, কিন্ত ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বলে দি৩--রাজার ইচ্ছ। একে 
ষেন অতিরিক্ত পরিশ্রম না করানে। হয়, বা কোন রকম ক্ষতি করা না হয় ।” 

টারজণকে ঘর থেকে নিয়ে যাবার পরে বাজাও পাশের ঘরে চলে গেল। 
তার ছয় সভাসদ বিচিত্রভাবে অভিবাদন জানাল। একজন চুপিচুপি দরজা 
দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইবেটা দেখে নিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে চাপাগলায় 
বলল, “আধ-পাগলট। চলে গেছে 1” 

আর একজন বলল, “এ বুকম অহংকারী জীব তুমি আর একটা দেখেছ 
কখনও ?” 

অপর একজন বলল, “ওর তো বিশ্বাস, এখিবীর সব মান্থষের চাইতে ওর 
জ্ঞান বেশী। লোকটার এই আম্পর্ধ আর সম্থ হয় না।” 

গোফোলোসে নামক স্দশ্য বলে উঠল, কিন্তু সহ তে? তোমাকে করতেই 
হবে গেফাস্টো। ভেল্টোপিস্মেকাসের প্রধান সেনাপতির পদট1| তো আর 
হেলায় হারানে। চলে ন11” 

খনির প্রধান টর্নভালি ঠাট্টার হরে বলল, “জীবনটাকে বোধ হয় হেলায় 
হারানো! যায় ? 

পূর্ত বিভাগের প্রধান মাকাহাগে। কি যেন একটা মন্তব্য করার পরে কৃষি 
দপ্তরের প্রধান থোঝ্ান্ডে। বলল, “এই একট! লোকের আক্ষস্তরিতায় ভেপ্টোপিস্‌- 
মেকাসের গৌরব ডুবতে বসেছে । আমাদের মত ছু'জন বাজপুত্রকে সে তার 
সভানদ ও পরামর্শ দীত1 হিসাবে বেছে নিয়েছে । যার ধার বিভাগে আমরা 
প্রত্যেকেই দক্ষ ও করিৎকর্মী। অথচ কোন ব্যাপারেই রাজা আমাদের কথা 
শোনে না। কিছু বলতে গেলেই মনে করে রাজার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা 
হচ্ছে) পীড়াপীড়ি করাটাতো। প্রায় রাজপ্রোহের সামিল) ভার বিচাব-বিবেচন! 
সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাহলে ভেপ্টোপিস্‌- 
মেকাসের কোন্‌ কাজে আমরা লাগছি? আমাদের সম্পর্কে লোকরা কি 
ভাবছে?” 

গোফোলোসে। বলল, “তারা ঘে কি ভাবছে সে তো আমর! সকলেই 
জানি। কিন্ত সে কথা থাক। এখন বল্‌ তে! গেফাফ্টো, এ রকমটা ঘটল 
ফেন? অনেকে অনেক কথাই বলে, কিন্ত সঠিক কারণটা! যে কি ত। তো৷ আমি 
কিছুতেই বুঝতে পারছি ন1।” | 
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গেফাস্টো বলল, “আমার মত হদি শুনতে চাও গোফোলোসো তাহলে 
আমি বলি অতিমাত্রায় শাস্তিই ভেপ্টোপিস্মেকাসেৰ এই দুরবস্থার কারণ। 
শাস্তির পরেই আসে সম্বদ্ধি__সমৃদ্ধি ও প্রচুর কর্মহীন অবসর । কিন্তু অবসর 
সময়কে তো কাজে লাগাতে হবে। অথচ নিবিদ্ব শাস্তি আমাদের এত সমৃদ্ধি 
দিয়েছে ষে আমাদের হাতে করবার মত কোন কাজই নেই।” 

“কিন্ত কথ! হচ্ছেঃ এই ছুরবস্থার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কি?” 

"উপায়? উপায় একটাই-যুদ্ধ। যুদ্ধ চাই। আমরা বুঝতে পেবেছি যে 
স্থায়ী শান্তিতে সখ নেই। একই উপাদানে তৈরি খাবার দীর্ঘদিন ভাল 
লাগে না। চাই বৈচিত্র্য । যুদ্ধ এনে দেবে সেই বৈচিত্রা | যুদ্ধ ও কাজ-_ 
ছুটোই পৃথিবীর সবচাইতে বিশ্বাদ বন্ত-_অথচ মানুষের স্থখের জন্য) বেঁচে 
থাকার জন্য এ ছুটিই একান্ত প্রয়োজন । শাস্তি পরিঅমের প্রয়োজনকে হ্রাস 
করে আলদ্য এনে দেয়ঃ আর যুদ্ধ মানুষকে পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। শাস্তি 
আমাদের পেট-মোটা পতঙ্গে পরিণত করে, আর যুদ্ধ আমাদের মানুষ করে 
তোলে ।” 


রাজকীয় গম্ুজ থেকে টারজনকে সোজা! নিয়ে যাওয়া হল শহর থেকে সিকি 
মাইল দূরে অবস্থিত খনি অঞ্চলে । মাটির নীচে একটা আলোকিত ঘরে ঢুকে 
তাকে খনির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে তুলে দিয়ে রাজার হুকুম জানিয়ে 
দেওয়া হল। 

টেবিলে বাখা একট। মন্ত বড় খাতা খুলে অফিসার বলল, “তোমার 
নাম?” 

বুক্ষী-সর্দার বলল) “ও তে। জাট।কোলোলদের মতই বোবা) স্থতরাং ওর 
কোন নাম নেই ।” 

অফিপার বলল, “ঠিক আছে, ওকে আমর! দৈত্য বলে ভাকব।” খাতায় 
লিখল- _জুয়ান্থু,ল, মালিক জোয়ান্থেশহাগো? নিবাস ট্রোহানাভাল্মেকাস » 
তারপর একজন সৈনিককে ডেকে বলল, “ওকে ছত্রিশ তলায় নিয়ে যাও) 
সেখানশ্গার সর্দারকে বলে দিও ওকে যেন হান্ক। কাজ দেওয়। হয়, আর ওর 
ঘেন কোন রকম ক্ষতি ন। হয়, কারণ সেটাই রাজার হুকুম-_যাও ! না, দাড়াও; 
এই নাও ওর সংখ্যা; এটা ওর কাধে সেটে দাও ।” 

কালে! অক্ষরে . সংখ্যার ছাপ মারা একটা গোল কাপড়ের টুকরো৷ 
নিয়ে সৈনিক সেটাকে পিতলের আংট। দিয়ে টারজনের সবুজ জামার কাধের 
সঙ্গে আটকে দিল। 

একট। ংকীর্ণ অন্ধকার বারান্দা দিয়ে কিছুট! এগিয়ে তারা প্রশস্ততর 
ও উজ্জ্বলতর একট৷ বারান্দায় পড়ল। অসংখ্য ক্রীতদান মেই একই পথ 
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ধরে এগিয়ে চলেছে । টারজন লক্ষ্য করল, বারান্দার পথটা ক্রমাগত 
নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে_-ষেন একটা ঘোরানে। শিড়ি বেয়ে তারা পাতালের 
দিকে চলেছে । ৃ 
অনেকট। নেমে ধাবার পরে একটা ঘরে ঢুকে সৈনিকটি টাবজনকে 
লর্দারের কাছে জমা করে দিল। তাকে দেখেই সর্দার বলে উঠল, “তাহলে 
এই হুল ট্দত্য! আর একে দিতে হবে হাক্কা কাজ! দেখ, এখানে 
ওকে কাজ করতে হবে। নইলে চাবুক পড়বে পিঠে। কাল্ফাস্টোবান 
কোন রকম আলসেমি বরদাত্ত করে না।” 
রক্ষী-সর্দার বলল, “রাজার হুকুম মেনে চলাই তোমার পক্ষে ভাল 
হে কাল্ফাস্টোবান। 
কাল্ফাস্টোবান হুংকার দিয়ে উঠল, “আঘি কোন রাজার তোয়।ক। 
করিনা । সেতো বোকার হুদ্ড। আমরা সকলেই জানি, জোয়ানথোহাগো 
তার মন্তিষ্ক, আর গেফাস্টে। তার তরবারি ।” 
. শ্যাই হোক, জ্য়ান্থেশল সম্পর্কে সাবধান থেকোঃ” বলে লোকটি 
চলে গেল। 
টারজনকে হান্ক। কাজই দেওয়া হল। সেই স্থযোগে অবসর সময়ে সে 
চারদিকের নব কিছু দেখে বেড়াতে লাগল। 
তাকে সব চাইতে বিম্মিত করেছে এই লোকগুলির দেহের আকার । 
তার! কেউই বামন নয়» যে কোন ইওরোপীয় মানুষের মতই দেখতে । 
গ্রুতোকেই উচ্চতায় টারজনের কাছাকাছি। তার টাতজনকে ডাকে দৈতা 
জুমান্থেল বলে, অথচ তারা তো উচ্চতায় তারই মত। 
সে যেখানেই যায়ঃ যার সঙ্গেই কথা বলেঃ সর্বত্রই তার মনে হয়েছে 
যে এখানকার লোকর। বাজ ও তার শাসনের উপর বিরক্ত । এই 
বিরক্তির সুযোগ নিয়েই তাকে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। 
সে স্থধোগ আজই অথবা আগামী কালই আসবে না তা ঠিক, কিন্ত 
একদিন না একদিন পালাবার সথষোগ সে পাবেই । 
একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটি তরুণীর সজে তার দেখা হয়ে গেল। 
উচ্নের আগুনে মে একটুকরো মাংস ঝলসাচ্ছিল। চোখে চোখ পড়তেই 
/মে ইগারায় টারজনকে কাছে ভাকল। কাছে গিয়ে দেখল মেয়েটি খুবই 
সুন্দরী; এক ঢাল কালো চুলের মাঝবানে তার দাদা মুখখানি বড়ই 
জুন্দর দেখাচ্ছে । 
“তুমি দৈত্য 1” মেয়েটি শুধাল । 
“আম জুয়ান্থ,লঃ” টারজন জবাব দিল। 
"ওর কাছে তোমার কথ! শুনেছি । আমি "তোমার জন্যও খান! পাকাব, 
'অবশ্ত অন্ত কারও নঙ্গে যদি সে ব্যবস্থা ন৷ করে থাক ।” 
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"কারও সঙ্গে কোন ব্যবস্থাই আমি করি নি? কিন্তু তুমি কে, আর 
ওটাই বা কে?” 

মেয়েটি বলল, “আমি টালাস্কার, কিন্ত আমি তো৷ ওর শুধু সংখ্যাটাই 
জানি । তার সংখ্যা আট শর তিনগুণ যোগ উনিশ । তোমার সংখা। দেখছি 
আট শ'র তিনগুণ যোগ একুশ । তোমার কি কোন নাম আছে?” 

“সবাই আমাকে জুয়ানথ,ল বলে ডাকে । 

“আমি তো ভেবেছিলাম তুমি একজন জার্ট।লাকোলোঁল;” একটি 
পুরুষ-ক টারজনের কানে এল । 

মুখ ফিরিয়ে দেখল খনির সহকর্মী একটি ক্রতদাস রহম্তময় হাসি 
হাসছে । 

টারজন বলল, "মালিকদের কাছে আমি একজন জার্টালীকোলোল |” 

লোকটি ভুরু ছুটি তুলে বলল, “তাই বুঝি । তোমার হয়তো বুদ্ধি- 
শুদ্ধি আছে | আমি তোমাকে ধরিয়ে দিতে চাই ন11” বলেই লোকটি তার 
কাছে চলে গেল। 

মেয়েটি শুধাল, “ও কি বলে গেল ?” 

টারজন বলল, “এখানে আস অবধি আমি একটিও কথ। বলি নি; তাই 
সকলে ধরে নিয়েছে যে আমি বোবা; একজন জার্টালাকোলোল ।” 

“আম কোন জার্টালাকোলোলকে দেখি নি ।” 

“তোমার ভাগ্য ভাল । তারা মোটেই সুবিধার লোক নয় |” 

“তবু আম তাদের দেখতে চাই। রোজ রোজ এই ক্রীতদাসদের দেখে 
দেখে অন্ত কাউকে দেখার ঝড় সাধ আমার মনে ।” 

টারজন আশ্বাপ দিয়ে বললঃ “আশা ছেড় না) কে জানে অচিরেই হয়তো 
তুমি বাইরের জগতে ফিরে যেতে পারবে 1৮ 

“ফিবে যাব? বাইবের জগংট। আমি চোখেই দেখি নি।" 

«কোন দিন বাইবে ছিলে ন। 1?” 

“এই ঘরেই আমার জন্ম; কোন দিন এর বাইরে ধাই নি।৮ 

এই সময় একটি বলিষ্ঠদেহ ক্রীতদাস পিছন থেকে বলে উঠল, “তুই এই 
লোকটির জন্য খানা পাকাচ্ছিপ? ওকে? ওকি আমার চাইতে ভাল? 
আমার জনোও খান পাকা |” 

“না, তোমার জন্ত খানা পাকাবার অনেক মেয়ে আছে কারাফ্টাপ। 
তাদের কাছে বাও। আমি পারব না।” 

“পারবি না! বেশ, তাহলে তোকে কাল্ফাষ্টোবানের হাতে তুলে দেব। 
তখন বুঝবি মঞ্জ। !” 

স্বণায় মুখ বেঁকিয়ে মেয়েটি বলল, “তোমার চাইতে কাল্ফাস্টোবানও 
সকাল; তবে তোমাদের ছুজনের কেউই আমাকে পাবে না।” 
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“বটে! পাব না।” চীৎকার করতে করতে লোকটি এগিয়ে এসে 
মেয়েটির হাত চেপে ধরল । বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেতে চেষ্টা 
করল_ কিন্ত পারল না। কয়েকটা ইম্পাত-কঠিন আঙুল চেপে বসল তার 
কাধে? মেয়েটির কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে সজোরে ছুড়ে ফেলে 
দিল মেঝেতে । তার ও মেয়েটির মাঝখানে তখন দাড়িয়ে আছে ধৃসর- 
নয়ন নবাগত মানুষটি । 

“এর ফলেই তোমাকে মরতে হবে” লোকটি আর্তনাদ করে উঠল। 


প্রথম নারীর ছেলেটি সদর্পে চলেছে বনের পথে। হাতে বর্শা) পিঠে 
ঝোলানো ধন্ক ও তীর। সঙ্গে তারই দলের আরও দশজন; সকলের 
একই অস্ত্রসজ্জা; এমনভাবে হাটছে যেন তারাই ধরার মালিক। তাদের 
দৃষ্টির আড়ালে হলেও তাদের জাতিরই একটি নারীও এগিয়ে আসছে 
তাদের দিকে । হঠাৎ সে চোখ কুঁচকে কান খাড়া করে থেমে গেল। 
বাতাস শ্বুকতে লাগল । পুরুষ মানুষের গন্ধ যেন পাই। লে গতিবাড়িয়ে 
দিল। একজন নয়-_বেশ কয়েকজন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তার! 
ভ্যাবাচ্যাক। খেয়ে যাবে আর সে অবস্থায় তাদের একজনকে সে অবস্থাই 
কজ। করতে পারবে; আর যর্দি তা নাও হয়ঃ তার কোমরে পালক- 
লাগানো যে পাথর ঝুলছে তা দিয়ে অন্তত একজনকে ঠিক হাতের মুঠোয় 
পেয়ে যাবে। 

হঠাৎ একট। পথের বাক ঘুরতেই তাদের দেখা হয়ে গেল। কোমর 
থেকে একট। পাথর খুলে নিয়ে মুগ্ডরট। বাগিয়ে ধরে নারী ছুটে গেল তাদের 
লক্ষ্য কবে। কিন্ত--কা আশ্র্য -তার। পালাবার কোন চেষ্টাই করল না। 
বরং তারাও এগিয়ে আসছে। তাদের চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ৃমান্র নেই 
_আছে শুধু ক্রোধ ও হিংসা। তাদের হাতে ও সব কি? একজন তো 
ছুটে এসে একটা লম্বা লাঠি তার দিকে ছুঁড়ে দিল। জিনিসটা ধারালো» 
কাধে আচড়ে কেটে যাওয়ায় রক্ত ঝরতে লাগল। আর একজন একট। 
বাকানে! লাঠির সঙ্গে একট। ছোট লাঠি জুড়ে দিয়ে সেটা ছুঁড়ে দিল। 
হুস্‌ করে আকাশে উঠে সেটা এলে বিধল তার হাতে । পিছন পিছন 
আরও ছুজন ছুটে এল তার দিকে | এবার সে ভয় পেল। পিছন ফিবে 
প্রাণপ্রণে ছুট দিল নিজের গুহার দিকে । 

গুহায় পৌছেই সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে হাপাতে লাগল | 

অন্ত সকলে জিজ্ঞান! করল, “কি দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছ ?” 

“পুরুষ মান্য । 

প্বলকি? তুমি এত ভীরু?” 
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“তার! ঘে সংখ্যায় অনেক | উড়ন্ত লাঠি দিয়ে তারা! আমাকে শেষ করে 
দেবে। এই দেখ!” বর্শার ক্ষত এবং হাতে বিদ্ধ তীরট। সকলকে দেখাল । 
"আমাকে দেখে পালিয়ে যাওয়া দূরে থাক; তারা এগিয়ে এল আমাকে আক্রমণ 
করতে । গত কয়েক চাদ যাবৎ পথে-ঘাটে যে সব মেয়েদের মৃতদেহ আমর 
দেখেছি তার! নিশ্চয় এদের হাতেই মরেছে ।” 

সকলেই ক্ষু হয়ে উঠল । একজন বলে উঠল, “চল ! তাদের সবগুলোকে 
ধরে এনে সাজ। দিতে হবে |” 

মুখ বিকৃত করে হাতের মুগ্ডর উচিয়ে সবাই নাচতে নাচতে ছুটল বনের 
দিকে । 


ভেল্টোপিস্মেকাসের রাজা এল্‌্কোমোয়েল্হাগোর খনির সারি সারি 
আবাস-শ্রেণীর সামনে কারাফটাপ টারজনের উপর লাফিয়ে পড়ে চীৎকার 
করে বলল, “এর ফলেই তোমাকে মরতে হবে !” 

টারজন অতি দ্রুত কয়েক পা সরে গিয়ে প! বাড়িয়ে কারাঁফ্‌টাপকে 
ল্াাং মারল; সে ছিটকে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ল। উঠে গ্লাড়াবার 
আগে একটা অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে জ্বলন্ত উন্থনটাই তার চোখে পে গেল। 
সেটাকে হাতে নিয়ে ছুটে যেতেই কাছাকাছি ক্রীতদাসরা আপত্তি জানিয়ে 
বলল, “কোন অস্ত্র চলবে না! সেটা যুদ্ধ-রীতি নয়। হয় খালি হাতে 
যুদ্ধ কর, নয় তো করো না।” 

মাতাল কারাফটাপ সে কথা কানে তুলল না; উচ্চনটা হাতে নিয়ে 
ছুটে ধেতেই আরেকজন তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল আর ছুজন 
ক্রীতদাস উন্ুনটাকে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, “রীতিমাফিক 
যুদ্ধ কর!” 

এতদিন কারাফ্‌টাপই ছিল ক্রীতদাসদের বড় পাণ্ডা; এবার কিন্ত সে 
থুতনিতে টারজনের হাতের এক ঘুষি খেয়েই ধরাশায়ী হল। 

টালাস্কার ততক্ষণে টারজনের পাশে এসে দাড়িয়েছে । ন্মিত মুখে সে 
বলল, “তোমার গায়ে জোর আছে বটে।” তার চোখে তখন যে হাসি দেখ। 
দিয়েছে সেটা কি শুধুই প্রশংসার, না আর কিছু! 

রাগী শুয়োরের মত ঘেোৎ ঘেোৎ করতে করতে কারাফ্টাপ আবার 
এগিয়ে গেল টারজনকে আঘাত করতে । আর ঠিক তখনই একটি যোছ। 
কোথা থেকে ছুটে এসে টার্ুজন ও টালাস্কাবের মুখোমুখি ধ্লাড়াল। নে 
কাল্ফাস্টোবান । 

চড় গলায় সে বলল, “এ সব কী হচ্ছে এখানে? আচ্ছা, এ থে 
ব্বেখছি যেই দেত্য। খুব কেরামতি দেখানে! হচ্ছে, না? কিন্তু এখানে 
চীরজন-_-২-২৪ | 
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এ সব চলবে না। একশ' চাবুক পিঠে পড়লেই বুঝবে যে এ সব লড়াই চলবে 
না|” কথাগুলি টারজনকে বললেও তার চোখ ছিল টালাস্কাবের দিকে । 

মেয়েটি নিজেকে সংযত রাখতে না৷ পেরে বলে, উঠল, “ওকে সাজ দিও 
না। নব দোষ কারাফটাপের । জুযান্থ।ল শুধু আত্মরক্ষাই করেছে ।” 

বাক হামি হেসে মেয়েটির কাধে হাত রেখে কাল্ফাস্টোবান শুধাল, 
“তোর বয়স কত ?” 

কাপ! গলায় মেয়েটি বয়স বললল। 

"আমি তোর মালিক হব। তোকে কিনে নেব।” বলে টারজনের 
দিকে ঘুরে কাল্ফাস্টোবান বলল, “এবার তোমাকে ছেড়ে দিলাম; কিন্ত 
ভবিষ্যতে এ কাজ করলে গুণে গুণে একশ' চাবুক পড়বে পিঠে। আর 
এই মেয়েটাকে নিয়ে যদি ফস্টিনস্টি কর তাহলে তোমার কপালে অনেক 
দুঃখ আছে ।” - 

কথাগুলি ধলে কাল্ফাস্টোবান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 
পিছন থেকে একটা হাত তার কাধ স্পর্শ করল; একটি পুরুষ-কণ্ঠ ডাকল তার 
নাম ধরে £ “টারজন !” 

আশ্চর্য! বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে মাটির নীচের এই ঘরে 
কে তার নাম ধরে ডাকল। এখানে কেউ তো তার নাম জানে না। 
মুখ ফেরাতেই পূর্ব-পরিচয়ের একটা খুশির ঝলকে টারজনের মুখ বল্মল্‌ 
করে উঠল। 

“কোম--” সহর্ষে সে ডাকতেই যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটির তর্জনী 
ততক্ষণে তার ঠোটের উপর উ:ঠ এসেছে । লোকটি বলল, “এখানে ও নাম 
নয়। এখানে আমি আওপোলটো |” 

“কিন্ত তোমার এত বড় শরীর! তুমি তো এখন আমার মতই বড। 
বামনর। সব হঠাৎ এত বড় হয়ে উঠল কেমন করে ?” 

কোমোডোংফ্লাবেন্সাল হানল। বলল, “মানুষের অহংকারই তাকে বুঝতে 
দেয় ন। ষে ব্যাপাব্টা ঠিক উল্টে। দিক থেকেও তেো1 ঘটে থাকতে পারে ।” 

টারজন বলল, “কী বলতে চাও তুমি? তাহলে কি আমিই বেঁটে 
হয়ে গেছি?” 

কোমোভোফ্লোরেন্সাল মাথা নাড়ল। “একটা গোটা জাতির মানুষজন, 
তাঁদের ছিনিসপত্র, অন্ত্রশস্থ, বাড়িখর সব কিছু হঠাৎ আকারে বড় হয়ে 
গেছে- এটা ভাবার চাইতে তুমি শিজেই ছোট হয়ে গেছ সেট। ভাবাই 
সহজতর নয় ?? 

“কিন্ত সেতো অনভ্ভব!” টারজন চীৎকার করে বলল। 

যুবরাজ বলল, “কয়েক চাদ আগে পর্যন্ত আমিও তাই বলতাম। এমন 
কি ধখন গুজব রটে গেল যে ওর! তোমাকে বেটে করে দিয়েছে তখনও আমি 
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তা বিশ্বাস করিনি । কিন্ত এখন তে। নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছি ।” 

“কি করে এটা করল?” টারজন জানতে চাইল। 

কোমোভোফ্লোরেন্সাল বলতে লাগল, “ভেপ্টোপিস্মেকাসে, হয়তে। গোটা 
বামনদের দেশেই, জোয়ানথে হাগো। হচ্ছে সব চাইতে পণ্ডিত লোক ! তার 
অনেক অলৌকিক কীর্তির কথা আমরা শুনেছি। সে একজন শ্রেষ্ঠ 
ওয়ালমাক |” 

টারজন বললঃ “বামনদের দেশে এরকম কোন ধাছকরের কথ! তো। আগে 
কখনও শুনি নি।” টারজনের ধারণ! “«য়ালমাক” কথাটার অর্থ যাদুকর । 
অবন্ত অনেকট। তাই বটে। যে বিজ্ঞানী অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে 
তাকেই বল। হয় ওয়ালমাঁক ।” 

আওপোলটো। বলনছে লাগল, “জায়ানখেহাগোই তোঘাকে বন্দী 
করেছিল । তোমাকে ভেন্টোপিস্মেকাসে নিয়ে আনার পরে নিজের যন্ত্রপাতির 
লাহাধ্যে সেই তোমাকে বেটে বানিয়ে দিয়েছে । ওদের অ(লোচন। থেকেই 
আমি এ সব জেনেছি; ওরা বলছে, এ কাজ করতে তার নাকি বেশী সময়ও 
লাগেনি ।” 

কি ভেবে টারজন বলল, “যে কাজ জোয়ান্খে হাগে। করেছে সেটাকে পাণ্টে 
দেবার ক্ষমতাও নিশ্চয় তার আছে।” 

“সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোন জীবকে মূল আকারের চাইতে বড় 
করতে দে পাবে না, দিও অনেক জীবজন্তকে সেই আজ পর্যন্ত ছোট করেছে ।” 

টারক্দণ সথেদে বলল, “তাহলে তো দেশে ফিরে আমার শত্রুদের কাছে 
আমি খুবই মসহায় হয়ে পড়ব ।” 

যুবরাজ ধীর গলায় বলল, “তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন] বন্ধু” 

“কেন? 

“কা:ণ ০োমার নিজের দেশে ফিরে যাবার কোন সম্ভাবণাই নেই। আবার 
ষে ট্রোহানাভাল্মেকাসের মুখ দেখতে পাবে সে আশাই তো! করি না। যদি 
বাবা কখনও ভেল্টোপিস্মেকামের লোকদের যুদ্ধে হারাতে পারে, তবেই 
আমাদের উদ্ধারের একট। উপায় হতে পারে |” 

টারজন বলল, “তাহলে তুমি !ক মনে কর যে বাকি জীবনটা আমাদের এই 
পাতালের গর্ভেই কাটাতে হবে ?” 

দুঃখের হাসি হেসে যুবপাজ বললঃ “কখনও যদি আমাদের মন্কুরের কাজ 
করতে বাইরের জগতে পাঠায় তাহলে-_” 

ছুই কাধ ঝকুন্ঠি দিয়ে টারজন বলল, “বুঝেছি । দেখাই যাক।” 

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে কারাফটাপ আপনমনে কি ষেন 
বিড়বিড় করছিল। মাথ। ঘুরিয়ে ইসারায় তাকে দেখিয়ে টালাস্কার বলল, 
“আমি দুঃখিত, আমার দোষেই তোমার এই ফ্যাসাদ হল।” 


৩৭২ টারজন সমগ্র 


“তোমার দোষে ?” কোমাভোক্লোরেন্সাল শুধাল। 

মেয়েটি বলল, “হা1; আওপোন্টাস্তে আমাকে বাচাতেই তো ওকে 
মেরেছে |” ৃঁ 

“আওপোন্টাস্তো ?” যুবরাজ প্রশ্ন করল। 

জবাব দিল টারজন, “ওটাই আমার সংখ্যা ।” 

তাহলে টালাস্কারের জ্ন্থই তুমি লড়েছ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বন্ধু। 
টালাক্কার আমার রান্না করে। বড় ভাল মেয়ে।” টালাস্কারকে বলল, “তাহলে 
এই সেই আওপোনটে। যার কথা তৃমি বলেছ?” 

“হ্যা, এই সে |” 

টারজন বলল, “একজন বন্ধুকে পেয়ে ভালই লাগছে । ' তিনজনে মিলে 
পালাবার একটা ফম্দি করতে পারবই |” 

তিনজনই মাথা নাড়তে লাগল । 

গল্প করতে করতে তারা শুয়ে পড়ল। টারজন বলল, “আমি সর্বত্র ঘুমতে 
পারি। তবে অন্ধকারে ঘুমটা সহজে আনে । তাই আলো! নেভা পর্যস্ত 
অপেক্ষা করব ।” 

“তাহলে তোমাকে চিরকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে”? যুবরাজ বলল । 

“সেকি? কখনও আলো নেভানো হয় ন1?” টারজন সবিশ্ময়ে প্রশ্ন 
করল । 

“তাহলে তো আমর। সকলেই মারা পড়তাম । এই আগুনের শিখাগুলি 
ছুটে| কাজ করে-_অন্ধকাঁর দুর কবে, আর খনির দুষিত গ্যাসকে পুড়িয়ে ফেলে। 
সাধারণ অগ্রিশিঝা অক্সিজেনকে শুষে নেয়) কিন্ত এখানকার প্রাচীন 
বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ষে সব যোমের বাতি আবিষ্কার হয়েছে 
তার। বিষাক্ত গাসকে শুষে নিয়ে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়। তাই তে এখানে 
সব সময়ে এই আলো জ্বালিয়ে বাখা হয়; অন্তথায় খনিগুলোতে তো কাজকর্মই 
অচল হয়ে পড়ত ।” 

“তাহলে আর বাতি নেভানোর জন্য অপেক্ষা করব না,” বলে টারজ্ন 
নোংরা মেঝেতেই সটান শুয়ে পড়ল? টালাস্কার ও কোমোভোফ্লোরেন্দালকে 
“টুয়ানে! 1৮ বাঁমনদের “শ্ুভবাতি”_-জানিয়ে পাশ ফিরল । 


পরদিন সকালে টালাস্বার ঘখন প্রাতরাশ তৈবির কাজে ব্যস্ত তখন 
কোমোডোফ্লোবেন্সাল টারজনকে জানাল, তাদের দুজনকে একই কাজ দেওয়া 
হলে খুব ভাল হয়ঃ কারণ তাহলে তার দুজন সব সময় এক সঙ্গে থাকতে 
পারবে। বললঃ “তোমার কথামত পালাবার স্থযোগ ঘদি সত্যি কখনও আলে» 
তাহলে একসঙ্গে থাকতে পারলে অনেক স্ৃবিধা হবে ।” 


টার্জন এও দি আযাণ্ট মেন ৩৭৩ 


টারজন বলল, “আমরা ঘখন পালাব তখন টালাস্কারকেও সঙ্গে নিয়ে 
ঘাব।” 

“তোমরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধাবে! হারে, সে দিবাশ্বপ্র কি কোনদিন 
মত্যি হবে! তোমাদের সঙ্গে ট্রোহানাভাল্মেকাসে যেতে পারলে তোমাদের 
ক্রীতদাসী হয়ে থাকত । কিন্তু হায়, সে তো ক্ষণিকের দিবাশ্বপ্রমাত্র 1” 

টার্জন বলল, “দেখ টালাস্কার, আমরা দি পালাবার কোন স্থঘোগ করতে 
পারি তাহলে তোমাকেও সঙ্গে নেব। কিন্ত তার আগে আমর। ছুজন যাতে 
আরও বেশী সময় একপঙ্গে থাকতে পারি তার একটা উপায় বেন করতে হবে ।” 

কোমোডোফ্রোবেন্পাল বলল, “আমার মাথায় একট মতলব এসেছে। 
ওরা! জানে যে তুমি কথা বলতে পার না, ওদের ভাষাও বুঝতে পার ন।। 
এ বকম ক্রীতদাসকে নিয়ে কাজ কর! খুব বিএক্তিকব। আমি দি ওদের বলি 
ঘষে আমি তোমাকে সন কথা বোঝাতে পারব তাহলে হয় তে। আমাদের 
চুজনকে একই দলে কাজ করতে দেবে ।” 

কোমোডোফ্লোরেন্সালের মতলব হাসিল হতে বেশী দেরী হুল না। 
ছুজনের একসজে কাজ হয়ে গেল কাঠ-চেরাই বিভাগে । তারপর একদিন 
তাদের ভাক পড়ল দববাবে। কয়েকটি টদশিক তাদের নিয়ে চলল । একে 
একে অনেক তলা পার হয়ে তাবা বাজ-গম্থজের সর্বোচ্চ তলায় উঠল। 
এক্ষ্য কবল) হঠাৎ যেন দেয়ালের কারুকার্য অনেক বেড়ে গেছে, বেড়ে 
গেছে মোমবাতির সংখ্যা ; টারুজন বুঝতে পারল তারা কোন হোমরা-চোমর। 
লোকের বাসভবনে পৌছে গেছে । 

দ্বারপথে একটি শাস্ত্রী তাদের খামাল । সৈনিক বলল, “জোয়ান্থেহাগো! 
জার্টলকে বল, আমরা জুত্বানথ্‌ল ও এমন একজন ক্রীতদালকে নিয়ে এসেছি 


ও অপ 
যে এক বিচিত্র ভাষায় অন সঙ্গে কথা বলতে পারে ।” 


শাস্ত্রী হাতের বর্শা দিয়ে একটা ভাবী ঘণ্টা বাজাতেই ভিতর থেকে 
একটি লোক বেরিয়ে এল । শাস্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে সে বলল, “ওদের 
ঢুকতে দাও। আমার মহামান্য প্রত জোয়ান্থে,শহাগো। জার্টল তার 
ক্রীতদাস জুয়ান্থলের জন্ত অপেক্ষা করছে। এস আমার সঙ্গে ।” 

অনেকগুলো ঘর পার হয়ে তার! হাজির হল ঝলমলে দামী পোশাক 
পরা একজন যোদ্ধার সামনে । একটা বড় টেবিলের ওপারে বসে আছে। 
টেবিলে সাজানো রয়েছে নানা বকম বিচিত্র যন্ত্রপাতি, মোটা মোটা বই, 
লেখার কাগজ ও অন্ত পরঞ্কাম। লোকটি চোখ তুলে তাকাল। 

সজের লোকটি বলল, "এই তোমার ক্রীতদাস জুয়ান্থ,ল |” 

প্অপরটি 1” যুবরাজ জোয়ান্থেহাগো। কোমোভোফ্লোরেন্সালকে দেখিয়ে 
প্রশ্থ করল। ৃ | ৃ 

“জুয়ান্থেশল যে ভাষায় কথা বলে এই লোকটি সেই বিচি ভাষা 


৩৭৪ টারজন সমগ্র 


জানে। প্রভূ যাতে জুয়ান্থলের সঙ্গে কথা বলতে পারে সেই উদ্দেশ্েই 
ওকে সঙ্গে কবে এনেছি ।” ও 

কোমোভোফ্লোরেম্সালের দিকে ঘুরে সে হুকুম করল, “ওকে জিজ্ঞাসা কর” 
বেঁটে করে দেবার পবে ওর কোন অন্থবিধা হচ্ছে কি না।” 

পূর্ব বাবস্থামত একট। কাল্পনিক ভাষায় প্রশ্নটা করা হলে টারজন 
মাথ। নেড়ে ইংরেজিতে কয়েকটা কথা বলে দিল। কোমোভোফ্লোবেন্লালও 
একটা মন-গডা জবাব দিল। "মহামান্য যুবরাজ, ও বলছে কোন অন্থ্বিধা 
হচ্ছে না। ও চাইছে, কবে তুমি ওকে আগেকার চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে 
নিজের দেশে 'ফরে যাবার অন্থমতি দেবে |” 

জার্টল বলল, “কোন দিন মে আর নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে 
ন__ড্রোহান্ভাল্মেকাস আর কোন দিন তার মুখ দেখতে পাবে না|” 

কোমোভোফ্লোবেন্সাল তব্‌ বলল, “কিন্ত ও তো! ট্রোহান্ডাল্মেকাসের 
লোক নয়, বা এই “মিনুনি” দেশের লোকও নয়। ও আমাদের রাজ্যে 
এসে পড়ে, কিন্ত আমরা ওকে ক্রীতদাস বানাই নি, ওর সঙে বন্ধুর মত 
বাবার করছি, কারণ বহুদুরের -ঘ দেশে ওর বাড়ি সে দেশের বিরুদ্ধে আমরা 
কখনও যুদ্ধ করি নি।” 

“সেট। আবার কোন্‌ দেশ 1” জোয়ান্থেহাগে। শুধাল । 

“তা আমর! জানি না? তবে ও বলে যে এই কাটার শজলের ওপারে আছে 
একট। বিরাট দেশ । সেখানে ওর মত্ত দীর্ঘদেহ লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে ।” 

জোয়ান্থেহাগে। হেদদে বলল, “তুমি সরল মানুষ তাই এ সব কথা 
বিশ্বাস করেছ। আমরা সকলেই জানি, মিজ্ছনি দেশের ওপাবে দর্ভেঙ্চ কাটার 
জঙ্গল ছাড়। আর কিছু নেই। সেধাই হোক, সে আর কখনও---” 

এই সময় বাইরের ফটকের বড় ঘণ্টাটা বেজে ওঠায় তর কথায় বীধা 
পড়ল । ঘণ্টাট। পীচবার বেজেই ঘখন থেমে গেল তখন সে সজী সৈনিকের 
দিকে তাকিয়ে বলল, “এই ক্রীতদাসদের নিয়ে পাশের ঘরে চলে যাঁও | রাজা, 
চলে গেলে আবার তাদের ডেফে পাঠাব ।* 

দরজ! পার হবার মখেই একজন সৈনিক ঘোঁষণ। করল, “এল্‌কোমোযেল- 
হাগো, ভেপ্টোপিস্মেকাসের ঠাগোস্টো, সর্মানবের শাসনকর্তা, নব সাষ্ট 
জীবের প্রভূ, সর্বজ্ঞ, সর্বসাহসী, সর্বগৌরবের আধার! ঠাগোস্টোর সম্মুখে 
সকলে নতজানু হও ।” রঃ 

যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে টারজন দেখল, এল্‌কো- 
মোৌয়েলহাগো৷ একডজন রক্ষী সঙ্গে নিয়ে ঘবে ঢুকতেই জোয়ান্থেণহাগোসহ 
লকলেই নতজানু হয়ে যথাদস্তব পিছনে হেলে ছুট হাত মাথার উপর তুলে 
তাকে অভিবাদন জানাল। সকলের অভিবাদনের জবাবে হাতট। একটু 
ছুলিষে বাজ বলল, “এইটে ঘর থেকে কার! বেন্ধিয়ে গেল ?” 


টারজন এও দি আণ্ট মেন ৩৭৫ 


জার্টল জবার দিল, “ক্রীতদাস ভুয়ান্থ,ল ও অপর একজন বে তান্ম বিচিত্র 
ভাষা! বুঝতে পারে ॥” 

ঠাগোস্টো হুকুম করলঃ “ওদের ফিরিয়ে আন? জুড়ান্থ,লের ব্যাপারে 
তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই ।” 

জার্টলের নির্দেশে জনৈক ক্রীতদাস তাদের ছুজনকে নিয়ে এসে বাজার 
কাছে পৌছে দিয়ে নতজান্গ হয়ে অভিবাদন জানাতে বলল । কোমোভো- 
ফ্লোরেন্লাল কোনরকম দ্বিধা না করে এক হাটু ভেঙে বসে শক্র-রাজাকে 
অভিবাদন করল । কিন্ত অরণারাজ টারজন তার কাছে মাথা নোয়াল না । 

রুষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এল কোমোয়েলহাগো জোয়ান 
থেশহাগোর কানে কানে বলল, “এই লোকটা নতজানু হয় নি।” 

জার্টল চীৎকার কবে বলল, “নতজানু হও!” তখনই মনে পড়ল, 
লোকটি তে। “মিজনি” ভাষা জানে না। তাই মে কোমোডোফ্লোরেন্সালকে 
ব্লল টারছনকে নতজান্গ হবার নির্দেশ দিতে । টারজন কিন্তু তাতেও 
মাথা নাড়ল। 

অন্য সকলকে ইঙিতে উঠে দ্রাড়াতে বলে এল্‌্কোমোয়েলহাগে। বলল, 
“এবারকার মত ক্ষম) করা গেল।” মনে মনে ভাবল, ওকে নিয়ে ষে 
পরাক্ষাটা চাঁলানে! হচ্ছে সেট। খুবই দামী; তাই ওকে কোন শাস্তি 
দেওয়া চলবে না। মুখে বলল, “লোকটা৷ বোকা জোর্টালাকোলোল । আবার 
ষখন ওকে আমার সামনে আনবে তখন ভাল করে শিখিয়ে-পড়িয়ে 
এনে। 1” 


বিশ্োহী পুরুষদের শায়েন্তা করতে জঙ্গলে ঢুকেছে পঞ্চাশটি আলালি 
নারী । হাতে ভারী মুগ্তর, কোমরে পালক-লাগানো! পাথর, আর বুকের 
মধ্যে হিং ক্রোধ। যতদুর মনে পড়ে, আগে কখনও কোন পুরুষ তাদের 
কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্হ করে নি; তাদের দেখে শুধু ভয়ই করেছে; আর- এখন 
_পালিয়ে ধাওয়া দূরে থাক? পুরুষর| তাদের অগ্রাহ করছে, আক্রমণ 
করছে মেতে ফেলছে । এ ভয়ংকর অবস্থাকে আর কিছুতেই চলতে দেওয়া 
ধায় না। 

একটা খোল! জায়গায় পুরুষদের দেখ! মিলল | আগুন জালিয়ে তার৷ 
অনেকগুলি হরিণের মাংস ঝল্সে নিচ্ছিল । নাবীর! গুড়িহড়ি মেবে কাছে 
যেঞ্টেই একজন পুরুষ তাঁদের দেখতে পেল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের বশে 
লোকটি নবলব্ধ মুক্তির কথা বেমালুম তলে গিরে এক লাফে একটা গাছের 
দিকে ছুট দিল। কোন কিছু না বুঝেই অন্যরাও তার পিছন পিছন ছুটল। 
নারীরাও তাদের তাড়া করল। দেখতে দেখতে পুরুষরা উধাও হয়ে গেল 
জলের মধ্যে । | 


৩৭ টারজন সমগ্র 


কিন্ত সকলে উধাও হয় নি। আত্মরক্ষার তাগিদে কয়েক পা ছুটেই 
ঘে ফিরে দাড়াল ছুটত্ত নারীদের সম্দুখীন হতে সে প্রথম নারীর সেই 
ছেলে যাকে টারজন শুধু অস্ত্র শিক্ষাই দেয় নি, অন্তরস্থিত সাহসেরও উদ্বোধন 
করেছে। পলায়নপর পুরুষরাও এতক্ষণে থামল। তারা দুর থেকে দেখতে 
পেল, পধ্চাশটি নারীর বিরুদ্ধে একক দাহুসে দাড়িয়ে সেই যুবক তার 
ধন্থকে তীর বসিয়ে টংকার দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সক্মুখবত্তিনী নারীর 
বুকে সে তীর আমূল বিদ্ধ হল; নারী মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। 
কিন্তু অপর নারীরা তাতে থামল না। যুবকের ধনুক থেকে আর একটি 
তীর এসে আর একটি নারীর বুকে বিধল। এবার অন্য নারীর! থমকে 
দাড়াল; দাড়াল কি হারল। কারণ তাদের থমকে দাড়িয়ে পড়তে দেখে 
দূরবতত্ণ পুরুষরা সাহদ ফিরে পেল। তাদেরই মাত্র একজন যদি পথ্চাশটি 
নাকীর মোকাবিলা করে থামিয়ে দিতে পারে, তাহলে তার! বাকী এগারো! 
অন কী না করতে পারে। হৈহৈ করে তারাও এগিস্সে এল বর্শা ও 
তীর নিয়ে। শুরু হল নারী-পুরুষে সংঘর্ষ । একদিক থেকে ছুটতে লাগল 
পালক-লাগানে। পাথর, অপর দিক থেকে ছুটতে লাগল পালক-লাগানে। তীর ; 
একদলের হাতে সুগ্ডর, অপর দলের হাঁতে বর্শা। তীর ও বর্শারই জয় হল। 
বাকি নারীর! প্রাণ বাচাতে পালাতে লাগল | পুরুষরাও তাদের পিছু নিল। 
চিরকালের নারী-শত্রদের তারা আজ শেষ করে ফেলবে । 

কিন্ত এ কি হল? তাদের দলপতি প্রথম নারীর যুবক ছেলেটি একটি 
হন্দরী যুবতীর চুলের মুঠি ধরে তার অস্ত্র কেড়ে নিল, কিন্তু তাকে হত্যা 
করল না। 

সকলে 'একসজে নান! প্রশ্ন করতে লাগল : “ওকে ধরে রেখেছ কেন ?” 
“ওকে খুন করছ না কেন? “ও যে তোমাকে খুন করতে পারে সে ভঙ্ব 
তোমার নেই ?” 

প্রথম নারীর ছেলে জবাব দিল “আমি ওকে রাখব। বারা করতে 
আমার ভাল লাগে না। ও আমার রান্না করে দেবে।” 

অন্ত নকলে ভাবল-_মন্দ কথা তো নয়; আমরাই বা তাহলে বাদ 
বাই কেন? সঙ্গে দে সকলে ছুটল পলায়িত মেয়েদের খোজে । সকলেরই 
একটি করে রাঁধুনি চাই। 

হাতের বর্শ। উচিয়ে যুবক যুবতীকে বলল, “ভূমি আমার বাক্সা করে দেবে?» 

“সারা জীবন দেব” নিজেদের প্রতীক-ভাষায় যুবতীটি বলল। 


টারজনকে আবার লে-ঘরে ডাক! হল? কিন্ত এবার শুধু তাকেই ভাক। 
হল। ঘরে ঢুকে দেখল, টেবিলের ওপাশে বসে "আছে কেবলমাত্র ছুজন? 


এমন কি সৈনিকদেরও বিদায়,দেওয়া হয়েছে. । 


টারজন এগ দি আাণ্ট মেন ৩৭৭ 


রাজ! বলল, “তুমি ঠিক জান যে আমাদের ভাষা ও কিছুই বোঝে না?” 

জোয়্ানথেহাগে! জবাব দিল, “আজ পর্বস্ত ও একটা কথাও বজে নি। 
'হে সর্বজ্ঞ, ওর সামনে কথাবার্তা বল! সম্পূর্ণ নিরাপদ ।” 

রাজা বলল, “এই পরীক্ষা নিয়ে আমব। কখনও বিশদভাবে আলোচনা 
করি নি। সেই জন্যই আজ আমি ল্যাবরেটরিতে এসেছি । আলোচনার 
বিষয়বস্ত ঘখন সামনেই রয়েছে, তথন কথ শুরু করা ঘাক।” 

জোয়ানথেবহাগো বললঃ “বেশ তো)। তবে আলোচনা শুরু করার 
আগে আমি একটা বর প্রার্থনা করি '৮ 

“বল, কি বর চাও ?” 

“আমি রাজকীয় পরিষদে বলতে চাই ।” 

রাজ। বিচলিত বোধ করল। আর যেই হোক, অন্তত এই লোকটিকে 
পরিষদের সদ্য করতে সে প্নিচ্ছুক। বলল, “এখন তো কোন মদস্ষ- 
পদ খালি নেই।” 

জোয়ানখেশহাগেো। বলল, “সবজনশাসনকর্ত। ইচ্ছ। করলেই একট। পদ শৃন্ত 
করে দিতে পারেন, অথবা একট। নতুন পদ স্ৃস্টিও করতে পারেন ।” 

একটু ভেবে রাজ! বলল, “ঠিক আছে, তোমাকে আজই সদশ্য কর! হবে 
সবখনই পরিষদের সায় তোমাকে দরকার হবে তথনই আমি তোমাকে ডেকে 
পাঠাৰ 1” 

অভিবাদন জানিয়ে 'জায়ানথেহাগো বলল, “এবার তাহলে আলোচনা 
স্তর কর। যাক। এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে যুদ্ধে যাবার আগে 
আমাদের পৈন্যদের দেহকে 'অনেক বড় করা যাবে, আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে 
এলেই তাদের শ্বাভাবিক আকার ফিরে পাবে ।” 

শিউরে উঠে রাজা বলল, “যুদ্ধের কথাকে আমি ঘ্বুণা করি ।” 

কিন্তু যুদ্ধ যদি আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়। হয় তাহলে তো যুদ্ধজয়ের 
প্রস্থতি আমাদের নিতেই হবে।” 

রাজা মাথা নেড়ে বলল, পে কথা ঠিক; তবে আমাদের এই পদ্ধতি হি 
সফল হয় তাহলে অল্প কিছু সৈনিক হলেই আমাদের চলে যাবে; বাকিব৷ 
শান্তিপূর্ণ দরকারি কাজে লাগতে পারবে । যাই হোক, আলোচন। চলুক |” . 

হাসি গোপন করে জোয়ান্থে হাগো টেবিলট! ঘুরে টারজনের পাশে গিয়ে 
দাড়াল। তার মাথার খুলির নীচের দিকে একটা আঙ্গুল রেখে বলল, “এই- 
খানে এমন একটি ছোট ভিম্বারতি লাল্চে-ধৃদর গ্লাণ্ড আছে যার ভিতরকার 
তরল পদার্থের প্রভাবেই জীবদেহের আ্াধৃতদ্ধ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে থাকে । 
অনেক দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে এই গ্লযাণ্ডের ক্বাভাবিক কাজকর্মের 
হেরফের ঘটিয়ে জীবদেহের বৃদ্ধিকে নিয়জ্িত করা সম্ভব | ক্ষুত্রকায় জন্তর প্রাণী 
নিয়ে পরীক্ষ। চালিয়ে আমি খুব ভাল ফল পেয়েছি, কিন্তু মান্ষের আকার বৃদ্ধি 


৩৭৮ টারজন সমগ্র 


করার ব্যাপারে এখনও সফল হতে পারি নি। আজ পর্যস্ত অনেক চেষ্টা 
করেছি, কিন্তু সঠিক পদ্ধতির হদিস পাই নি। মানুষকে আবি ছোট করতে 
পারি, কিন্ত বড় করতে পারি না। আবার অতি সহছেই ছোট করতে পারলেও 
সেই ক্কুাকার কত দিন স্থায়ী হবে তাও ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক 
ক্ষেত্রে উনচল্লিশ চাদ পর্বস্ত প্রাণীরা তাদের শ্বাভাবিক আকার ফিরে পায় নি, 
আবার অনেক ক্ষেত্রে মাত্র তিনটি চাদের সময়কালেই সেট। ঘটেছে ।” 

এল্কোমোয়েল্হাগে। হেলে বলল, “আরে, ব্যাপারটা তো! তাহলে খুবই 
সহজ, সরল | তুমি বলছ, কোন প্রাণীর আকাীরকে ছোট করতে হলে একটা 
পাথর দিয়ে তার খুলির নীচে আঘাত করতে হয়। স্বতরাং তাকে বড় করতে 
হলে তার কপালে পাথর দিয়ে আঘাত করলেই হবে। পাথরট। নিয়ে এস, 
এখনই আমার কথার সত্যতা! প্রমাণ হয়ে যাক 1” 

কী সর্বনাশ! জোদ্ষান্থে হাগে। প্রমাদ গরণল। বোকা বাজার এই 
পাগলামিকে এখন কে আটকাবে? অতি ভ্রুত ভার মাথায় একট বুদ্ধি 
খেলে গেল। 

বলল,“সে চেষ্টাও আমি করে দেখেছি ঠাগোসোটে। কিন্তু তাতে 
কোন কাজ হয় নি। বরং এক কাজ করা যাক। দন্ধর প্রাণীকে নিয়ে 
যে পরীক্ষাটা আমি করেছি, সেটাকেই সহজভাবে ও উন্টোভাবে আৰ 
একবার করে দেখ) ধাক, কোথায় আমার ভূলট! হয়েছিল সেটা ধরা পড়ে 
কি না।” 

তাড়াতাড়ি ঘরের উন্টে। দিকের দেয়ালের লম্বা! কাবার্ডের কাছে গিয়ে 
সেটার পাল্লা খুলে মে একটা খাঁচা বের করল। তার মধ্যে অনেকগুলো 
দন্তর প্রাণী কিচির-খিচির করছে । তার ভিতর থেকে একটাকে তুলে নিয়ে 
টেবিলে ফিরে এসে একটি জটিল যস্ত্রের চাকার সঙ্গে সেটাকে তার দিয়ে আটকে 
দিল। তারপর চাকাটাকে অতি দ্রুত ঘোরাতে লাগল । 

কাগ-কারখান। দেখে এল্‌কোমোয়েলহাগে! হতচকিত, বিল্ময়ে মুগ্ধ । এক 
দৃষ্টিতে দে তাকিয়ে রইল বগ্ত্র ও প্রাণীটার দিকে । সেই সুযোগে সকলের 
অলক্ষো জুয়ান্থ,ল টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। পরীক্ষার ব্যাপারটা তাকে 
ভাল কবে দেখতেই হবে । 

পরীক্ষার ফল হুল যেমন তাৎক্ষণিক, তেমনই বিস্ময়কর । তাদের চোখের 
লামনে দন্ত প্রাণীটির আকার কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। ওয়াল্মাকের প্রতিটি 
কাজ ও কথার প্রতি টারঞ্জনের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। গভীর আগ্রহে ক্রমেই লে 
টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়তে লাগল। এল্‌্কোমোয়েলহাগো চোখ তুলতেই 
লে দৃপ্ত তার নজরে পড়ল 

জোয়্ান্থে হাগোকে বলল; "বই লোকটিকে যার সাদর কাত নেই & 
ওকে বাইরে পাঠিন্বে দাও? 


টারজন এণ্ড দি আণ্ট মেন ৩৭৯ 


"ঠিক আছে ঠাগোসোটো”” বলে জোয়ান্থ্যোহাগো একটি সৈনিককে 
ডেকে টারজন ও কোমোডোক্লোরেন্সালকে এমন একটি ঘরে আটকে রাখতে 
ছকুম দিল যেখান থেকে ডাক পড়লেই আবার তাদের এনে হাজির করা 
যাবে । 


অনেকগুলো ঘর ও বারান্দ। পেরিয়ে ভাদের নিয়ে ধাওয়া হুল গণুজ- 
প্রাসাদের একই তলায় একেবারে ভিতরের দিকের একট ছোট ঘবে। 
ছুজনকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা সশব্ষে বন্ধ করে দিয়ে বাইবে থেকে 
খিল এটে দেওয়। হল। 

ঘরে কোন মোমবান্তি নেই ' ভাবী গরাদে দিয়ে ঢাকা খোলা জায়গ! দিয়ে 
ঘেটুকু আলো আপছে তাতেই দেখ! গেল ঘরের মধো আছে শুধু টো, 
বেঞ্চি ও একটা টেবিল । 

কোমোভোফ্লোবেন্সাল ফিস্‌ ফিম্‌ করে বলল, “এবার আমরা একা 7 সব 
কথ বলা ষেতে পারে । তবু সাবধান । ঘরের পাথবের আশম্থগত্যকেও বেশী 
বিশ্বাস করা ভাল নয় ।” ৰ 

টারজন শুধাল, “আমরা কোথায় আছি? মিমুনীদের বাড়িঘর আমার 
চাইতে তুমি বেশী চেন ।” 

যুবরাঁজ বলল, “আমরা আছি এল্‌কোমোয়েলহাগোর রাজকীয় গথুজের 
একেবারে সর্বোচ্চ তলায় একট। ভিতরের ঘরে। একেবারে নীচু তলা থেকে 
ছাদ পর্যস্ত ঘে খোল! জায়গাট। সোজা উঠে গেছে এ ঘরটা! তার ঠিক 
পাশে বলেই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কোন মোমবাতির দরকার হচ্ছে 
না_খোল। জায়গাটা দিয়ে যথেষ্ট হাওয়া আমর! পাচ্ছি! এবার বল, ঘরের 
মধ্যে এতক্ষণ কি হল।” 

টারজন বলল, “কি পদ্ধ।ততে আমাকে বামন করা হয়েছে সেট দেখলাম + 
আরও জানলাম, যে কোন সময়ে আমার আগেকার শরীর আবার ফিবে 
পেতে পারি-তিন থেকে উনচল্িশ চাদের মধ্যে ষে কোন দিন সেটা 
ঘটতে পারে।, 

“যতদিন এই ছোট ঘরে আছ তত্চিন সেটা ন। ঘটলেই ভাল ।” 

“যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে এখান থেকে বের হতেই হবে।” 

যুবরাজ বললঃ “আশ। খুবই ভাল জিনিস বন্ধু, কিন্তু যে অবস্থার মধো 
আমরা পড়েছি তাতে নে আশ! ছুরাশামাব্র।” জানালার কাছে গিয়ে 
গরাদের মোটা শিকগুলো দেখিয়ে বলল, “তুমি কি মনে কর যে এগুলো 
ভাঙতে পারবে?” 

টারজন বলল, "এখনও তো পরীক্ষা করে দেখি নি, কিন্তু কিছুতেই 


২3৮৩ টারজন লমগ্র 


আমি আশ! ছাড়ব ন। 

জানালার কাছে গিক্সে শিকগুলে। পরীক্ষা করতে করতে বলল, “্থুব 
শক্ত বলে তে! মনে হচ্ছে না।” কিছুটা চাপ দিতেই বেঁকে গেল। 
এবার সবলে চাপ দিতেই দুটো শিক সম্পূর্ণ বেকে গিয়ে জানাল! থেকে 
খুলে বেরিয়ে এল । 

কোমোভোফ্লোবেন্সাল অবাক হয়ে বলল, “জোয়ান্থেহাগো তোমার 
আকার ছোট করেছে বটে, কিন্তু তোমার ক্ষমতাকে খাটো করতে 
পারে নি ।” 

লবগ্তলে। শিক খুলে ফেলে একটা ছোট শিককে সোজা কবে শিে 
যুবরাজের হাতে দিয়ে বলল, “বেশ ভাল অস্ত্র হবে। পালাতে গিয়ে যুদ্ধ 
করতে হলে কাজে লাগবে ।” সি জন্যও একট! শিক সোজ! করে 
নিল। 

যুবরাজ বলল, “কেবলমাত্র একটা লোহার শিক নিয়ে তুমি কি একট। 
গোটা শহরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর সজে লড়াই করতে পারবে ?” 

টারজন বলল, “তা কেন? আর আছে আমার বুদ্ধি ।” 

“কখন কাজ শুরু করবে?” 

“আজ বরাতে, কাল, অথবা পরবর্তী চাদে-_কে জানে?” হ্ধোগের 
অপেক্ষায় থাকতে হবে ।” 

কোমোডোফ্লোবেন্সাল মাথা নাড়তে লাগল । 

“আমার উপর তোমার ভরস। নেই?” টারজন প্রশ্ন করল । 

“শুধু ওটাই আছে-ভরসা । আমার বিচার-বুদ্ধি বলছে কিছুতেই তুমি 
পালাতে পারবে না; তবু পালাবার আশাতেই আমি তোমার সে আছি। 
তোমার উপর ভর! রাখি বলেই তো11, 

টারজন বলল, “ঠিক আছে। এপন থেকেই কাজ শুরু কর] যাক। 
পাছে কেউ সন্দেছ করে তাই নকলের আগে শিষগুলোকে ঠিক জায়গায় 
-বপিয়ে বাখতে হবে |” 

সে কাগুট! শেষ করতে করতেই অন্ধকার হয়ে এল। একটু পবেই 
দঘশজা খুলে ছুটি সৈনিক ঘরে ঢুকল মোমবাতি হাতে নিয়ে। লঙ্গে একটি 
ক্রীতদাস। তার হাতে খাস্ত ও পানীয়। 

খাস্ভ ও পানীয় দরজার কাছে রেখেই তারা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন 
কোমোডোকফ্লোবরেম্সাল বলল, “আমাদের কাছে মোমবাতি নেই, তোমরা 
“বরং রেখে যাও।” 

দৈনিক জবাব দিল “এ ঘরে মোমবাতির কোৰ দরকার নেই ; একটা 
'ব্বাত অন্ধকারে ভালই কাটাতে পারবে; কালই তো তোমরা খনিতে 
ফিরে যাচ্ছ 1” + 


টারজন এও গদি আযাপ্ট মেন ৩৮১ 


দরজা! বন্ধ করে তারা চলে গেল। অস্বকাবেই একটা খাবারের পারে 
হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কোমোভোক্রোবেদ্দাল বলল, “বাব? কাল পাঁচশ 
হয়াল মাটির নীচে খনিতে ঢুকলে কি পালানে। খুব সহজ হবে বলে মনে, 
হয়?” 

টারজন বলল, “আমি তো খনিতে যাচ্ছি না; তুমিও ঘাবে না।” 

«মানে ?” 

“যেহেতু কালই ওরা আমাদের খনিতে নামিয়ে নিয়ে যাবে, সেই হেতু 
আজ রাতেই আমাদের পালাতে হবে ।” 

কোমোভোফ্লোরেন্সাল হেসে উঠল । 

টারজন শুধাল+ “এই তল1 থেকে গোলাকার গম্বুজের পথে একেবারে, 
ছাদ পর্যন্ত দুরত্ব কতটা হবে বল তো ?” 

“তা বারো হয়াল হবে|” 

মিহ্থনিদের মাপকাঠি অনুসারে এক হুয়াল মোটামুটি তিন ইঞ্চির মত। 

সব চাইতে লম্বা শিকট! নিয়ে ঘতদুর সম্ভব মেপে টারজন বলল, 
"দুরত্বটা বড়ই বেশী ।” 

“কিসের ?” 

“ছাদের |৮ 

“তাতে তোমার কি? তুমি কিভাবছ যে গম্বুজের ছাদে উঠে সেখান 
থেকে পালাবে ?; 

টারজন দৃঢ়ম্বরে বলল, “নিশ্চয়-_অবশ্ত ঘি ছাদে উঠতে পারি ।” 

কোমোভোক্লোরেম্পাল আরও জোরে হেসে উঠল। “তুমি কি ভাবছ 
নীচে নামলেই পালাতে পারবে? শান্ত্রীর। নেই? অন্য পাহারাদার নেই? 
অর্ধেক পথে নামতে নামতেই তারা তোমাকে দেখে ফেলবে না?” 

টারজন বলল, “তাহলে তো। দেখছি হ্থড়জের ভিতর দিক দিয়ে নামাই 
নিরাপদ ।” 

কোমোভোক্রোরেন্সাল চেঁচিয়ে বলল, “এই সুড়জ বেয়ে নামবে? তুমি 
কি পাগল! নামতে গেলেই তো একেবারে চারশ' হুয়াল নীচে পড়ে 
যাবে।” 

“থাম 1” টারজন ধমকে উঠল । 

অন্ধকার ঘরে কোমোভোক্লোরেন্দাল সঙ্গীর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল ; 
শুনতে পেল পাথরের গায়ে লোহার শিক ঘসার ও ঠোকার শব্দ। 

“কি করছ তুমি?” 

“থাম 1” টারজন বলল। 

কোমোভোক্রোরেন্পাল অবাক বিন্ময়ে অপেক্ষা করে রইল। আবার 
কথা বলল টারজন, “খনির ষে ঘরে টালাক্কারকে আটকে রেখেছে সেটা 
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খুজে বের করতে পারৰে ?” 

“কন রি 

“তার কাছে যেতে হবে । তাকে কথ দিয়েছি, সঙ্গে করে নিয়ে যাব ।” 

“তা বের করতে পারব ।” 

টার্জন নিঃশব্ধে কাজ করে চলল। শুধু শোন! যাচ্ছে পাথরের উপর 
শিক ঘসার শব্দ; আর ন। হয় (তা শিকের গায়ে শিক ঘসার শব্দ) মাঝে 
মাঝে কি ষেন ঠোকার শব্দ। 

আর কিছু সময় পরে ট।/রজন বলল, “এস । আমরা ঘাত্তার জন্ গ্রস্তত।” 

কোমোভোক্রোরেন্াল বলল, “তোমার সঙ্গে আমি যাব, কারণ আমি 
তোমাকে পঞ্ণ্দ করি, আর ক্রীতদাস হয়ে বেচে থাকার চাইতে মরাই ভাল।” 

জুয়ান্থল বলল, “হয়তে, আমর। পালাতে পারব না? কিন্তু তোনার 
মতই আমিও মনে করি যে আজীবন ক্রীতদাস হয়ে বেচে থাকার চাইতে মরে 
যাওয়াই ভাল। আজ রাতেই হবে মুক্তির পথে আমাদের প্রথম পবক্ষেপ 
কারণ একবার খনির পাতালে ঢুকলে মুক্তির কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে 
না। মাটির উপরে আজই আমাদের শেষ রাত ।” 

“কোন্‌ পথে পালাবে ?” 

“মাঝখানের হুড়ঙ্গ-পথে । যে ছুচলো শিকটা তোমাকে দিয়েছিলাম 
সেটা সঙ্গে আছে ?” 

£ছ্যা 1৮ 

“তাহলে জানালার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এস। মুখের কাছে যে শিকগুলে। 
রেখেছি সেগুলে। নিযে এস । বেশীব্ব ভাগট। আমিই বইব। চলে এস।” 

জানালার মুখে চারটে শিক পড়ে ছিল। প্রত্যেকটার মুখ বড়শির 
মত বাকানো।। টারজন তাহলে অন্ধকারে এতক্ষণ এই কাজ করছিল। 
একটু এগোতেই সে টারজনের গায়ে ধাক্কা খেল । 

টারঞ্জন বলল, “এক মিনিট দাড়াও । জানালার গোবরাটে একট! গর্ত 
করছি। সেট! হয়ে গেলেই যাত্রা শুরু!” একটু পরে আবার বলল; “এবার 
শিকগুলো। দাও ।” 

আরও কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাজ করে টারজন মাথ। তুলে বললঃ “আমি 
আগে নামছি। আমার শিস শুনলেই তুমি আমাকে অন্থঘণ করবে । 

“কোথায় ? যুবরাজ প্রশ্ন করল। 

“থড়ঙ-পথে সর্বপ্রথম যেখানে পা রাখার জায়গা পাব সেখানে । আশ 
করছি, আঠারে। হুয়ালের মধ্যেই আর একটা তল! পেয়ে ধাব। চারটে 
শিককে হুকে আটকে উপরের প্রান্তটাকে আটকে দিয়েছি গোব্রাটের গর্তের 
সঙ্গে, আর একেবারে নীচের দিকট। ঝুলিয়ে দিয়েছি আঠাবে। হুয়াল নীচে ।” 

"বিদায় বন্ধু, বিদায়,” কোমোভোক্লোবেন্সাল বলে উঠল । 
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টারজন ঈষৎ হেসে জানালা বেয়ে নীচে নেমে গেল; তার এক হাতে 
ছচলে। শিকের অস্ত্র, অন্ত হাত ঝুলছে গোবরাট থেকে । পাশেই ঝুলছে 
'আঠারে। হুয়াল দীর্ঘ লোহার শিকের নড়বড়ে সিড়ি; আর তারও নীচে আছে 
চারশ' ছুয়াল গাঢ় অন্ধকারে ঢাক। পাথুবে চত্বর । কে জানে কখন গোবরাটের 
অগভীর গত থেকে শিকট। খুলে আনবে, অথবা তার দেহের ভারে যে কোন 
একটা হুক (সাঙ্জ। হয়ে ঘাবে ! 

কিন্ত সে রকম কোন বিপদ ঘটল না । একটার পর একটা শিক ধৰে 
ঝুলতে ঝুলতে টারজন অন্ধকার ন্ুড়ঙ্গ-পথে নামতে লাগল । এক সময় ঠিক 
নীচু তলার জানালার গোবরাটট। পেয়েও গেল পায়ের নীচে । দেখানে সোজা 
হয়ে দীভিয়ে বার কয়েক নিঃশ্বাস টেনে খুব নীচু করে একটা শিস দিল। 
সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিঁড়িটা নড়ে উঠল। টারজন বুঝতে পারল, তাঁর সঙ্গী 
নামতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরে সেও টার্জনের পাশে এসে দাড়াল। 
ফিস্িস্‌ করে বলল, “আবে ! আমর! যে অসাধা সাধন করেছি ! এবার মনে 
হচ্ছে, আমাদের পলায়নট। একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে ।” 

টারজন বলল, “ধীরে, বন্ধু, ধীরে ; এখনও অনেক পথ বাকি । টালাস্কারের 
দেখা এখনও পাই নি। চলে এস।” 

হাতের শিক বাগিয়ে ধরে তাঁরা পাশের ঘরটাতে ঢুকল। কোমোভোক্লো- 
বেন্সাল চারদিকে তাকিয়ে বলল, “আমাদের ভাগ্য ভাল বন্ধু যে কোন 
রক্ষী নেই | 


তার মুখের কথা শেম হতে না হতেই বিপরীত দিকের দরজাটা মপাটে খুলে 
ছুটি নৈনিক্ক ঘরে ঢুকল। চারদিকে তাকিয়ে বলল, “তোমব। এখানে কি 
করছ ক্রীতদাসর ?” 

«শ-শ, শ, 1” ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে টারজন বলল, “দরজাট। বন্ধ করে 
দাও। কেউ শুনতে পাবে।” 

একটি সৈনিক বলল, “কি শুনতে পাবে 1” 

একলাফে তাদের পেরিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাড়াল টারজন; লোহার 
শিকটা উদ্যত করে বলল, “শুনতে পাবে যে তোমরা আমাদের বন্দী ।” 

ভেপ্টোপিসমেকামের ছুই সৈনিকের মুখই তাচ্ছিলো বেঁকে গেল; কোষ 
থেকে তরবারি খুলে ঝাপিয়ে পড়ল টারজনের উপর | সেই মুহূর্তের স্থযোগে 
কোমোভোফ্লোরেন্পাল হাতের শিকটা ফেলে দিয়ে ঘরের দেয়াল থেকে একখান! 
তরবারি তুলে নিল হাতে । সারা ট্রোহানাভাল্মেকাসের মধ্যে অদ্বিতীয় 
আসিযোন্কা সে। হাতে তরবারি পেলে সে এক দুর্ধর্ষ সৈনিক | 

কোমোডোক্লোরেন্সাল উম্মুক্ত তরবারি হাতে একজনকে আক্রমণ করতেই 
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সে ঘুরে দাড়াল। এবার টার্ন মুখোমুখি হল অপর সৈনিকের । ক্ষিপ্র- 
গতিতে তাকে পরাম্ত করে লোহার শিকের এক আঘাতে তার মাথার খুলিট! 
ভেঙে দিল | সৈনিক ধপান করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল ।, 

এবার লঙ্গীকে সাহায্য করতে তার দিকে ফিরে তাকাতেই বুঝতে পারল” 
তার সাহাযোর দরকার হবে না। সঙ্গীর হাতে স্ৃতীক্ষ তরবারি তখন আমুল 
বিদ্ধ হয়েছে প্রতিপক্ষের বুকে । 

মুখ ফিরিয়ে টারজনের দিকে তাকিয়ে মে সবিম্ময়ে বলে উঠল, “আরে ! 
একটা শিকমাত্র সম্বল করে একজন মিনুনি যোদ্ধাকে তুমি পরাস্ত করেছ, চোখে 
না দেখলে এটা তে! আমি বিশ্বামই করতাম না। যাই হোক, এখন আমাদের 
কি কর্তব্য ?” 

টারজন বলল, “প্রথম কর্তব্য এই ছুই পৈনিকের সঙ্গে পোশাক বিনিময় 
করা 1” বলতে বলতেই গায়ের সবুজ জামাট। লে খুলে ফেলল । 

মুচকি হেসে কোমোভোফ্লোরেন্সালও তার দৃষ্টান্ত অহুসরণ করল । 

ভেপ্টোপিসমেকাসের দুই সৈনিকের সঙ্গে পোশাক বিনিময় সমাধা হযে, 
গেলে যুবরাজ শুধাল+ “এট1 করে কি হল?” 

“সেটা এখনই বুঝতে পারবে» টারজন জবাব দিল । 

একট! মৃতদেহকে কাধে করে বয়ে নিয়ে টারঙ্গন পাশের ঘরে গেল এবং 
জানাল! দিয়ে সেটাকে হ্থুড়ঙ্গপথে নীচে ফেলে দিল। তার নির্দেশমত, 
কোমোডভোক্লোবেন্সল অপর মুতদেহটি নিয়ে অনুরূপভাবে নীচে ফেলে দিল। 

টারজন বলল, “মৃদেহ দুটোকে ভাল করে পরীক্ষা না করলে সকলেই মনে 
করবে পালাবার চেষ্টাকরে আমরা ছুজনই মাতা গেছি। বলতে বলন্দে থে 
হুক-করা শিকের মই বেম্বে তাঁর! নেমেছে তারই ছুটে। খুলে নিদ্ধে টারজন সে 
ছুটোকেও মৃতদেহের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখে বলল, “এর ফলে কথাট। 
আরও সহজেই সকলের মাথায় আসবে ।” 

নতুন সাজে সেজে হুজন বারান্দায় বেরিয়ে এল। একটার পর একটা 
তল। পার হয়ে নীচে নামতে লাগল । বারান্দাপ় ব৷ মিড়িতে খুব অল্প লোকই 
চলাচল করছে । যার! যাতায়াত করছে তারাও বেশীর ভাগই ক্রীতদাস । 
তাই সৈনিকের পোশাক-পর! লোক ছুটির দিকে তারা কেউই বিশেষ মনোধোগ 
দিল না। যেষার কাজে চলে গেল। 

নামতে নামতে একটা ফাক] জনহীন ঘর পেয়ে সেখানেই তারা রাতটা 
কাটিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে উঠে আবার ঘখন হাটতে শুরু করল তখন সবগুলি 
বারান্দাতেই লোকের ভিড় বেড়ে গেছে। 

টারজন বলল, “এট। ভালই হল। ভিড় যত বেশী হবে আমাদের ধরা পড়ার 
সম্ভাবনা! ততই কমে যাবে ।” 

একেবারে শেষ তলার বারান্দায় পৌছতেই দেখতে পেল হুড়ঙ্গ-পথের 


টারজ” এও দি আণ্ট মেন ৩৮৫ 


নীচেকার চত্বরে অনেক মানুষের ভিড় 1 বারা ভিড়ের পিছনে দাড়িয়ে আছে 
তারা ঘাড় উঁচু করে কি যেন 'দখার চেষ্ট। করছে। সকলেই নানা রকম প্রশ্ন 
করছে, কিস কেই কোন জবাব দিচ্ছে ন। 

একটু একটু করে টারঙ্গন আর (কামোডোফ্লোরেন্সালও ভিড়ের পিছনে 
গিয়ে দাড়াল । ছুই কনুই দিয়ে ভিড় সরিরে একটি লোক বেরিয়ে আসতেই 
সকলে তার কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল। লোকটি তখন জানাল, পালিয়ে 
ঘাবার চটষ্টার ফলে ছুটি ক্রীতদাস ওখানে মবে পড়ে আছে। বলল, “গম্ুজ- 
প্রাসাদের একেবারে উপরের তলায় জোয়ানখেহাগোর ক্রীতদাসদের ঘরে 
তাদের আটক করে রাধা হয়েছিল। কোন বকম জোড়াতালি দিয়ে 
একটা মই বানিয়ে সুড়ঙ্গপথে নীচে নামতে গিয়ে মইটা1! ভেঙে নীচে পড়ে 
গেছে । ছুজনের শরীরই এমন ভাবে ছুষড়ে ভেঙে গেছে যে তাদের চেণাই 
শক্ত । এধন লাশ ছটোকে বাইরে নিগ্নে বন্ত জঙ্ঘদের মূখে ফেলে দিয়ে আসার 
বাবস্থা কর! হচ্ছে ।” 

আর দেবো না কবে টারজন ও তার সঙ্গী ভিড্ের সঙ্গে মিশে ফটকের 


দিকে এগিয়ে গেল। 

টারজন যেতে যেতে শ্খপাল। “তোমাদের দেশে সব মৃতদেহের সৎকারই 
কি এই ভাবে কর! হয়?” 

“না| কেবলমাত্র ক্রীতদাসদের বেলায়ই এই ব্যবস্থা । যোদ্ধা ব1 সম্রান্ত 
লোকদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয় ।” 

কিছু লোক দুই সৈনিকের মৃতদেহ দোলার চাপিয়ে বে নিয়ে চলেছে। 
সেদিকে আঙ্গুল বাড়ে টারজন বূলল+ “মার কিহক্ষণ পরেই ওদের চিনবার 
সব সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে ।” 


বাইরের খোল। রোদে দাড়িরে কোমোডোক্লোরেন্সাল জানতে চাইল, 
“এবার কোন্‌ দিকে যাওয়। হবে ?” 

টারজন তাকে ম্মরণ করিয়ে দিল, “টালাঙ্কারের খোজ্জে যেতে হবে) 
তাকে আমি কথ! দিয়েছি ।” 

জার্টোলস্টো বলল, “ত1 জানি । তোমার বিশ্বপ্ততা ও সাহসের প্রশংদা 
করলেও তোমার বিচাব-বুদ্ধির প্রশংস! করতে পারছি না। টাঁলাম্কাকে উদ্ধার 
কর। অনস্তভব। তাতে আমরাই আবার মনিবদের খগবে গিয়ে পড়ব | 

টারজন শত্ত গলায় বলল, “তাই ধদ্দি মনে কর তাহলে আমার সঙ্গে 
এসো না। শুধু টালাঙ্কারের ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তাঁছলেই 
হবে।” 

কোমোড়োফ্লোরেন্সাল ক্ষ্্ধ কে বলে উঠল, “তুমি ফি ভাবছ আমি 
টারজন-২--২৫ 
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৩৮৬ টারজন সমগ্র 


বিপদকে এড়িয়ে যেতে চাইছি? না, তানয়। তুমি যেখানে যাবে আমিও 
সেখানেই যাব। তুমি দি গ্রেপ্তার হও তো আমিও হব! আমাদের 
চেষ্টা ব্যর্থ হয় 'হাক, আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হব নাঁ। তুমি যেখানে যাবে 
আমি সেখানে যেছেই বাজী ।” 

টারুজন বলল, “ভাল কথ।। তাহলে খনির দিকেই এগিয়ে চল |” 

ক্রীত্দাসদের দলে মিশে ভারা খনির ভিতর ঢুকে গেল। রক্ষী] 
তাঁদের দিকে বিশেষ নজর দিল না। পয়ত্রশ তলায় নেমে তারা একটা 
স্থড়জ-পথ ধরে টালাস্কারের ঘরের সাযনে হাজির হল। সেখানে পাহারায় 
আছে একটমান্র ঠপনিক | দেয়ালে হেলান দিয়ে নে মেঝেতে বসে ছিল। 
তাদের দেখে উঠে দাড়াল 

কোমোভোফ্লোরেন্সাল বলল, “আমরা ক্রীততদাসী টালাস্কারকে নিতে 
এসেছি 1৮ 

ঠিক পিছনে দাড়িয়ে টারজন লক্ষ করল, সৈনিকটির চোখ ছুটি ফেন 
সহস| জলে উঠল । সেকি তাদের চিনতে পেরেছে? 

“কে থ্োমাদের পাঠিয়েছে?” নৈনিক প্রশ্ন করল। 

“তার মনিব জোয়ান্থেনহাগে। |” 

পৈনিকটির মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। দরজার হুড়কোট। খুলে 
পাল্প। ফাক করে দিয়ে বলল, “ভিতরে গিয়ে তাকে নিয়ে এস ।” 

হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে কোমোভোক্রোরেন্সাল নীচু দরজা দিয়ে 
ভিতরে ঢুকে গেল । টারঞ্জন ষেধানে ছিল সেখানেই দাড়িয়ে রইল | 

“ভিতরে যাও” সৈনিক তাকেও বলল । 

“আমি ঠিক আছি। একটি ক্রীতদাপীকে আনতে ছুজন লাগবে না।” 

মুহর্তকাল ইতস্তত করে পসেনিক দরজাটা? বন্ধ করে হুড়কে। লাগিয়ে 
দিল। তারপর খোলা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে টার্জনের দিকে ঘুরে দাড়াল । 
ততক্ষণে টারজনও তার তীক্ষমুখ তরবারি নিয়ে গ্রস্তত। 

সৈনিক চীৎকার করে বলল, “আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের দুজনকেই 
আমি চিনতে পেরেছি ।” 

জুয়ানথ,ল বলল, “আমারও তাই মনে হয়েছিল। তুমি চালাক, কিন্ত 
তোমার চোখ ছুটি বোকা) তারাই তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।” 

“কিন্ত আমার তলোয়ার বোকা! নয়” বলেই হাতের অস্ত্র উচিয়ে 
সৈনিকটি টারজনের দিকে এগিয়ে গেল । 

ফরাসী নৌ-বাহিনীর বন্ধু লেফটেন্তাণ্ট পল দ' আর্পোর কাছে গ্রেস্টোকের 
অন্ত্রশিক্ষা! বৃথ। যায় নি। টারজনও ক্ষিপ্রগতিতে জুরে গিয়ে সৈনিকের আক্রমণ 
প্রতিহত করল। 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বৈত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। টারজনের 


টারজন এগ দি আণ্ট মেন ৩৮৭ 


তীক্কমূখ তরবারি আমূল বসে গেল সৈনিকটির হৃংপিণ্ডে। নেটাকে একটানে 
বের করে নিয়ে দরজ্ঞার হুড়কোটা খুলে সে ভিতরে ঢুকল । 

দুজনে বাইরে এল | টারজনের হাতের বক্তাক্ত তরবারি ও স্বৃত 
টৈনিকটিকে দেখে যুবরাজ বলল, “এট! কেমন করে ঘটল ?” 

“ও আমাদের চিনতে পেরেছিল; কিন্তু টালাস্কার্ কোখায়? সেকি 
আলবে না?" 

“সে এখানে নেই, কাল্ফাস্টোবান তাকে কিনে নিয়েছে ।” 

বিছ্যৎগতিতে ঘুরে ফ্লাড়িয়ে টারজন বলল, “দরজায় ।হুড়কোটা লাগিয়ে 
আমার সঙ্গে চল।” 

«কোথায় 1”. 

“কাল্ফাস্টোবানের বাড়িতে ।” 

ঘেতে ধেতে এক সময় টারজন ফিস্‌ ফিস করে বলল, “আরও জোবে 
পা চালাও |” 

কোমোভোফ্লোবেম্লাল বলল, “এত তাড়া কিসের ?” 

“যে লোকটি এই মাত্র আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল মে যেপিছন 
ফিরে আর একবার আমাদের ভাল করে দেখে নিল সেটা কি তুমি 
লক্ষা করেছ?” 

“ন1 তো; লোকটা কে?” 

“কারফটাপ”, টারজন জবাব দিল। 

“সে কি তামাকে চিনতে পেরেছে?” 

“ঠিক বুঝতে পারছি না; তবে সন্দেহ করছি ষে পেরেছে ।” 

“তাহলে তো। আবু দেবী কর। উচত নয়; এখনই এখান থেকে এবং 
ভেল্টোপিস্ধেকাস থেকে আমাদের চলে যেতে হবে।” 

দুঞ্জন পা চালিয়ে দিল। টার্জন শুধাল, “কাল্ফাস্টোবানের বাড়ি 
আর কত দুরে?” 

কাল্ফাস্টোবানের বাড়িটা বেশ বড়। অনেকগুলে। ঘর, অনেকগুলো 
বারান্দা । 

হঠাৎ একট! গবিত কণঠম্বর শুনে টারজন যুবরাজের হাত ধরে টেনে পাশের 
ভশড়ার ঘরটায় লুকিয়ে পড়ল । দরুজ। বন্ধ করে দিয়ে বলল, “শুনতে পেয়েছ ?” 

যুবরাজ বলল, “হ্যা, কাল্ফাস্টোবানের গল।।” 

কাল্ফাস্টোবান বন্ধু হামাদাল্বানকে বলছে, “এবার বাজি মাৎ 
করেছি বন্ধু । দাড়াও, এখনই তোমাকে দেখাচ্ছি 1” একটু পরেই আবার 
বলল, “এই দ্েখ। এর মনিব ছিল জোয়ান্থোহাগো। সে বোধ হয় 
চোখ মেলে একবার তাকিয়েও দেখে নি। দেখলে এত কম দামে কিছুতেই 
বিক্রি করত ন1।” 
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৩৮৮ টারজন সমগ্র 


হামাদাল্বান বলল, “তুমি কি ওকে বৌ করে জাতে তুলবে না কি?” 

“আরে না; বৌ করলে তো সে আর ক্রীতদাসী থাকবে না; তখন 
তাকে বিক্রি করতেও পারব না। কিছুদিন কাছে ধেখে তারপর চড়াদামে 
বেচে দেব ।” 

কথাগ্তলি শুনে টারজনের হাতের সবগুলি আঙ্ল দু়বদ্ধ হল; যেন 
কারও গল! টিপে ধরতে চাইছে। 

এই সময় একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকে বলল, “খনি থেকে ছুজন রক্ষী 
এসেছে একটি সবুজ ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে। সে কাল্ফাস্টোবানের 
খোজ করছে।” 

“তাদের এখানে পাঠিয়ে দাও)” কাল্ফাস্টোবান বলল । 

একটু পরেই তিনজন ঘরে ঢুকল-_ ক্রীতদালটি কারফটাপ। 

কাল্ফাস্টোবান বলল, “আরে, কারফটাপ যে! এ তো! খনির সেরা 
শ্রমিক । ওকে এখানে এনেছ কেন?” 

একজন রক্ষী বলল, “ও বলছে ওর কাছে খুব দামী খবর আছে, কিন্ত 
তুমি ছাড়। আর কাউকে সে খবর বলবে না। তাই-_” 

“কি খবর আছে তোমার কাছে?” কাল্ফাস্টোবান শুধাল। 

“জব্বর খবর । শুনলে জোয়ান্থোহ?গো» এমন কি রাঙ্জাও খুশি হবে ।” 

“বেশ। বলে ফেল।” 

ছুই ক্রীতদাস আওপোনাটে। ও জুয়ান্থ,লের মৃতা-সংবাদ আমরা 
আগেই শুনেছিলাম । অখচ কী আশ্চর্য ব্যাপার, একটু আগে প্রধান 
পিড়িট। পার হবার সময় লচক্ষে তাদের দুজনকেই আমি দেখেছি? তবে 
তাদের পরনে ৫সনিকের পোশাক |” 

হামাঁদাল্বানের ক্রীতদাসীটি চীৎকার করে বলল, “আরে, একটু আগে 
আমাদের বাড়িতে এনে তারাই তো! পালাফ্টোকার নামে একটি মেয়ের 
খোজ করছিল ।” 

কাল্ফাস্টোবান বলল, “কি নাম বললে?” 

“পালাস্টোকার ।” 

“বাজ-গম্ুজে এ নামের কোন স্ত্রীলোক তো থাকে ণা। ওটা নিশ্চয় 
আমার বাড়িতে ঢোকার ছুতোমাত্র ।৮ 

খনির প্রথম রক্ষী বলল, “অথব। খনি থেকে পালাবার একট ফন্দি।” 

অপর বুক্ষী বলল, “এখনি তাদের পিছু নিতে হবে |” 

প্রথম বক্ষী বলল, “কাল্ফাস্টোবান, আমরা ফিরে না আস! পর্বস্ত 
কারফটাপকে এখানেই আটকে রাখ । আর নিজে বাড়ি ও আশপাশটা 
ভাল করে খুঁজে দেখ। চলে এস!” 

তারা৷ চলে গেল। সঙ্গে দঙ্গে অন্তরাও চলে গেল। ঘরে রইল শুধু 
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কাল্ফাষ্টোবান ও কারাফটাপ। 

কাল্ফাস্টোবান তখনই ঘরগুলি খুঁজে দেখতে চাইল কিন্তু কারাফ্‌টাঁপ 
বাধা দিয়ে বলল+ “তার আগে এ বাড়ি থেকে বের হবার দরজা-খলো বন্ধ 
করা দরকার নয় কি?” 

“ঠিক বলেছ কারাক্টাপ। সে কাজ করা হলে আমরা দ্বারেন্স্থে ঘর- 
গুলো খুঁজে দেখার সময় পাব ।” 

দুটো! ফটক বন্ধ করে দেবা পরে কারাফাপ বলল; “তারা খখন ভ্ুঙ্গন 
তখন আমার হাতে৪ “তা! একট। অস্ত্র থাক! ভাল ।” 

কাল্ফ্ষাস্টোবান বুকটা] ফুলিয়ে বলল, “কালফাস্টোবান একাই ও বুকম 
একডতনকে কাাহল করতে পারে; ছ্বে তহোষার আত্মণক্ষার ম্বথে ওই 
ঘর থেকে একটা "প্লান নিঘ্ে নাঞ্। আমি অহক্ষণ এই স্পধিতা 
বিড়ালাটাকে তার ঘরে আটকে রেখে আমি)” 

টালাঙ্কারকে নিয়ে বাল্ফান্টোবান তাব ঘরে “গল । হাত বাড়িয়ে 
ময়েটিকে ধরে বলল, দিএত তাড়া কিসের ্ন্দরী! যাবার আগে একটা 
চুমো খাও । ঘরগুলে। একবার খুজে দেখেই ফিবে আসছি 1” 

টালাস্কার বিহ্যাৎগ্িত্বে ঘুরে দাড়িয়ে তার মুখে আঘাত কবরুল। 
ডোচিয়ে বললঃ “আঘার গায়ে হাত দিও ন| জানোয়ার” 

“পটে বে বিড়াল 1 ধলেই সপে আবার “ম্য়েটিকে জাপটে ধবল । 

গুদিকে কারাফটাপ ভাড়ার ঘরে পা দেই অন্ধকারে কয়েকটা 
ইস্পাত-কঠিন আড্ল তার গলাগ চেপে বদল। এক যেন ফিস্ফিস্‌ করে 
তার কানের কাছে এলল+ “এবার তুমি মর কারাফটাপ, কারণ এটাই 
তোমার ষোগা শাস্তি । এব কারাফটাপ। যবঃ আর মববার 'মাগে জেনে 
যাও যে জুবান্ধৃদপের সঙ্গে তুম বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তার হাতেই তোমার 
মৃত্যু হল।” 

মৃত্দেহটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টারজন ছুটল টালাঙ্কারের 
ঘরের দিকে । তর পিছন পিছন ছুটল কোমোভোফ্লোরেম্সাল। 

বাধা পেয়ে রাগে উন্নক্ধ হয়ে কাল্ফাস্টোবান চেষ্টা করছে টালাস্কারকে 
আঘাত করত্তে আর .ময়েটি হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণে সে আঘাতকে 
বাধা দিতে চেষ্টা করছে। 

একট] ভারী হাত নেমে এল কাল্ফাস্টোবানের কাধে । নাচু গলায় 
তার কানের কাছে কেষেন বলল, “আমাদের খুঁজছ তো? এই তো 
আমরা এসেছি 1” 

টারজন এবার ঠাট্টা করে বলল, “কাল্ফাস্টোবান একাই এ রকম 
একডজনকে কাহিল করতে পারে, কি বল? শোন হে বাক্যবীর, একডঞজজন 
নয়, আমরা এসেছি মাআ দুজন। কিন্ত তোমার শক্তির পরীক্ষা নেবার মত 
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সময় আমাদের নেই। একটি অলহায় মেয়ের উপর তুমি অত্যাচার করেছ, 
তার একটিমাত্র শাস্তি__মৃত্যু 1” 

টারজনের কঠিন মুঠিতে আটক] পরে কান্ফাস্টোবান চেঁচিয়ে বললঃ 
“কারাফটাপ! আমাকে বাচাও 1” 

টারজন বলল, “কারাফ্টাপ মরেছে । তাঁখ মৃত্যু হয়েছে সঙ্গীদের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, আর তুমি মরবে একটি অসহায় ক্রীত্তদাসীর 
উপর পাশবিক অত্যাচারের জন্য । তোমার কাজ শেষ কর বন্ধু।” 

কোমোভোফ্লেরেন্ালের তরবাত্রি আমূল বিদ্ধ হুল কাল্ফাস্টোবানের 
বুকে; তার মৃতদেহট। গড়িয়ে পড়ল মেকেতে। 

টালাস্কার ছুটে এসে টারজনের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কেদে 
বলল, “ভজুয়ান্থ,ল ও আওপস্টাটো! ভাবতেও পারি শি “ঘ আবার 
(তোমাদের দেখতে পাব। কিন্তু তোমরা এখানে এলে কেন? আমাকে 
বাচালে, কিন্তু তোমর1 তে! এদের হাতে রেহাই পাবে না। পালাও_ 
কোথায় পালাবে তা জানি না কিন্তু এখান থেকে পালাও !” 

যুবরাজ বলল, “পালাবার চেষ্টাই তো করছি; কিন্তু জুয়/ন্থল থে 
তোমাকে ফেলে কিছুতেই যাবে ন1।” 

টালাস্কার সরতজ্ঞ দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকাল । টারজন বলল, 
“আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি চল। ওদের লোকজন সব এখনই এসে 
পড়বে। কিন্তু কোন্‌ পথে পালাব? হামাভাল্বানের বাড়ির ভিতর 
দিয়ে, না গ্যালারির পথে? কোষোভোক্লোরেন্সাল, তুমি তো এখানকার 
পথঘাট আমার চাইতে ভাল জান। বল তো কোন্‌ পথে বিপদ 
কম? 

যুবরাজ বলল, “বিপদ সব পথেই সমান | তবু মনে হয় গালারির 
পথেই” 

দরজায় কারা ধষেন করাঘাত করল। টারজন বলল, “ওরা এসে 
পড়েছে । এখন উপায়?” এদিকে-ওদিকে তাকাতে হঠাৎ তার চোখে 
পড়ল) মাথার উপরে ছাঁদের খানিকট। খোলা। বলল, “এ দেখ! ওই 
খোলাপথেই আমর] পালাব।” 

একলাফে টারজন ছাদের উপরে উঠে গেল। সেখান থেকে নীচে 
তাকিয়ে বলল, “তোমরাও উঠে এস |” 

যুবরাজ বলল, “অতটা উঁচুতে আমরা লাফিয়ে উঠে যেতে পারব ন11” 

তখন টারজন পায়ের সে শরীরের ভর রেখে সেই খোল। ছাদের 
ভিতর ঝুঁকে পড়ে ছুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে একে একে দুজনকেই উপরে 
টেনে তুলল। কিন্তু যেখানে উঠল সেটা ঘে আর একট৷ ঘর। এখন কি 
করবে? 
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চিন্তা করার সময় নেই। ঘর থেকে ঘরের ভিতর দিয়ে তারা ছুটতে 
শুরু করল। 

কী আশ্চর্য! কোন ঘবেই লোকজনের সাড়া নেই। যেন এক 
নিঝুম মৃত্যুপুরী | তারা তো জানে না সেটা বাজার হারেম--অন্তঃপুর | 


দিনের পর দিন যায়। টারজন বাড় ফেরে না। তার ছেলে ক্রমেই 
শংকিত হয়ে উঠছে । আশপাশের গ্রামে লোক পাঠিদেছে। কোন খবর 
নেই । বড় বাওয়ানার সঙ্গে কারও দেখ হয় নি। কোরাক নিকটবর্ত 
টেলিগ্রাফ আপিমে বার্তা পাঠিয়েছে_ আফ্রিকার প্রধাণ প্রধান শহরে 
টারজনের কোণ খবব পাওয়! যায় কি ন| সেটা জানাতে; কিন্তু সব 
জাঁয়গ। থেকেই এসেছে নেতিবাচক খবর । 

শেষ পযন্ত একট! গুল্ণতি ও কিছু আদিম অস্রশগ্ নিয়ে বিশেষ 

তগামী সাহসী ওয়াজিবিকে সঙ্গী করে কোরাক নিজে বেরিয়ে পড়ল 
বাবার খোজে । অনেক দিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে প্রতিটি জঙ্গল 
ও বনভূমি তার। চষে ফেলল, কিন্তু বাবার কোন খোজই পেল না। তবু 
জঙ্গল ও পাহাড়ের পথে এগিয়েই চলল । 


ওদিকে এল কোমোয়েলহাগোর বাঙ-গন্থুজের টিতরে তিনটি 
একট। পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘের গুঞচকক্ষের সামনে এসে থামল । সেই 
পাথরের দেয়াল ভেদ করে মান্ষের গলা] তাদের কানে এল। 

টারজনের আরও কাছে ঘেসে মেয়েটি চাপ। গলায় শুধাল, “ও কে?” 

টারজন মাথা নাড়ল। 

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, “কোন স্ত্রীলোকের গল! ।” 

হাতের মৌঁমবাতিট। ভূলে ধরে টারজন বাদ্দিকে দেয়ালের কাছে এগিয়ে 
গেল। আঙ্ল বাড়িয়ে কি যেন দেখাল। সকলে দেখতে পেল, তান 
মাথা থেকে দু'এক হুয়াল উঁচুতে একটা খোলা জায়গা রয়েছে। হাতের 
মোমবাতিটা যুবরাজকে দিয়ে, খাপ থেকে তরবারিটা খুলে মেঝেতে 
রেখে টারজন একলাফে দেয়ালের সেই গর্তের মুখটা ধরে ফেলল। এক 
মুহূর্ত সেই ভাবে ঝুলে কান পেতে কি ঘেন শুনল; তারপর মেঝেতে 
নেমে এল । 

বলল, “ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার । যার গল আমর শুনেছি নে 
নিশ্চয় পাশের অন্ত একটা ঘরে আছে । এ খরটায় জনমাচুষ নেই ।” 

যুবরাজ বলল, “ঘরটা যদি ঘুটখুটে অন্ধকার, তা হলে এত কথা তুমি 
জানলে কি করে?” 


৩৯২ , টারজন সমগ্র 


“ঘরে কেউ থাকলে আমি তার গন্ধ পেলাম |” 

যুবরাজ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, “আর সে গন্ধ তুমি ধরতে 
পারতে ? দেখ বন্ধু, তেশমার সব কথা বিশ্বাস করলেও” এট। বিশ্বাস করতে 
পারলাম ন1।” 

টারজন হেসে বলল, “আমি যা বলি তা বিশ্বাস করি। সে সাহস 
আমার আছে । আমি ও ঘরে যাচ্ছি খোজ খবর নিতে ।” সেআবার 
দেয়ালের গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল । 

মেয়েটি ঠেঁচিয়ে উঠল) «আমাদের রেখে যেয়ো না। যেখানেই যাই, 
আমরা সকলেই যাব ।” 

যুবরাজ বলল, “হু খান। তরবারি অবশ্ঠই একখানার চাইতে ভাল |” 

টার্ন বলল, “টিক আছে। আমি আগে যাচ্ছি; তারপর তোমরা 
এস।” 

যুবরাজ মাথা নাড়ল। দু'এক মিনিটের মধোই ছু'জন পাশের ঘরে 
পৌছে গেল। যে দেয়ালের তিতরু দিয়ে তারা এসেছে সেট। পাথরের, 
কিন্ত এ ঘরের উল্টে। দিকের দেয়ালটা শক্ত বোর্ডের । সেখানে পৌছে 
তারা কান পাতল। এবার আর শুধু কণম্বর নয়। কথাগুলিও শোনা 
ধাচ্ছে। 

“7 জোয়ানথেনহাগো একটা বোকা, তার মরাই উচিত । আর 
আমার বাব শ্রাজামশায় আরও বড় বোকা। আমাকে যদ্দি ওর! 
জ্ুযান্থ,লকে কিনবার অনুমতি দিত তাহলে তে। সে পালাতে পারত না ।” 

“তাকে নিয়ে তুমি কি করতে রাজকুমারী ?” | 

সঙ্গে সঙ্গে ধমক শোনা গেল, “সে প্রশ্ব করবার বা মে কথা জানবার 
অধিকার একজন ক্রীতদাসীর নেই।” 

কিছুক্ষণ চুপচাপ । 

টারজন যুবরাজের কানে কানে বলল, “রাজকুমারী জান্জার। কথ। 
বল্ছে। এল্কোমোয়েলহাগোর এই মেয়েকেই তো তুমি বন্দিণী করে 
বিয়ে করতে চাও |” 

“সে কি পত্যি হম্মরী?” 

“থুব সুন্দরী, কিন্তু সে একটি শঞ্তানী |” 

টাবজন চুপ করল। তার মাথায় একট! ফন্দি এসেছে । 

ওপাশ থেকে আবার কথা শোন। গেল। 

“এবার তুমি ঘেতে পার। আমি বিশ্রাম করব। দেখো, কেউ 
যেন আমাকে বিরক্ত ন করে।” 

“€তোমাধ রূপের মতই তোমার ঘবের মোমের বাতি চির অনির্বাণ 


€োক হে রাজকুমারী |” 


টারজন এণ্ড দি আণ্ট মেন ৩৯৩ 


গ্রাতদাপী ঘর .খকে চলে 'গণ। দবন্ছা বন্ধ হবার শব্ধ শোনা 
গেল। 

ও ঘরে যাবার গুপ্ত দ্বারটা খুঁজতে খুঁজতে টালাম্কারই সেট! প্রথম 
দেখতে পেল! টারগ্গন বলল, “তোমব। এখানে অপেক্ষা কর। আমি 
যাচ্ছি পাজকুমারী জান্জ্গারাকে আনতে । তাকে নিয়ে যদ পালাতে নাও 
পারিঃ মুক্ত-পণ হিসাবে তাকে আমাদের কাছে রাখতে পারব ।» 

গুপ্রদ্ধারের হাতলটা ঘুবয়ে টার্ন ঘরে ঢুকল। একট] শ্বেতপাথরের 
াইখের উপর রাজইনারী চিৎ হয়ে ছরে আছে। মাথা ও পায়ের 
কাছে ছুটে বুহদাকার মোমবাতি জ্বলছে । 

টার্ন এগিয়ে “গল । ঘরের মাঝখানে পৌঁছেই দমক বাতাসে 
শাল্লাটা এমন মখবে বন্ধ হয়ে গেল যেবাজকমারধী চোখ মেলে তাকাল। 
চাকতে উঠে দাড়াল। এক দৃষ্টিতে 'শাকিয়ে রইল টারজনের দিকে । 
তাবুপর শীরে বীরে আগিছে গেল টারজনের দিকে । তার চলন-ভঙ্গী 
(খে অরণ্য রাজেব মনে পড়ে গেল শিংইণ সাবরের ব্ধর ভঙ্গিমার কথা । 

দীর্ঘনি-শ্বাস “ফলে বাজকুমাধী শ্তধাল, “জুগান্থুল ! তুমি এসেছ আমার 
কাছে ?” 

“তোমাকে শিতেই আমি এসেছি বাজকুমাণা” টারজন বলল, “চেঁচামেচি 
করো না, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।” 

জান্জার! ফিসফিপসিয়ে বলল, “কোণ রকম টেঁচামেচি করব ন।” বলেই 
০স এগিয়ে এসে টাবজনের গলা জড়িয়ে ধরল । 

আনে (নিজেকে ছাড়িয়ে শিয়ে টারজন বলল, “আমার কথা তুমি বুঝতে 
পারনি রাজকুমারী । তুমি আমার বন্দিনী। আমার সঙ্গে চলে এস।” 

রাজকুমারী বলল, হ্যা, আমি তোমার বদ্দিনা। কিন্তু তুমিই আমাকে 
বুঝতে পার নি। আমি তোমাকে ভালবাপি। যে কোন ক্রীতদাসকে 
্বামীরূপে গ্রণ করবার অধিকার আমার আছে। আমি তোমাকে পছন্দ 
করেছি ।” 

টারক্গন অধৈধ হযে মাথা নেড়ে বলল, “কিন্ত আমি তোমাকে ভালবাসি 
না। নষ্ট করার মত সমর আমার নেই। চলে এস!” তার হাত 
ধরবার জঙ্ত টারজন এগিয়ে গেল। 

রাজকুমারীর চোখ ছুটি সংকুচিত হল। “তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? 
ন|।কি আমি ষেকে ভাইজান না?” 

“আমি তোমাকে ভাল কবেই চিনি। তুমি জান্জারাঃ এল্‌কোমোয়েল- 
হাগোর কন্তা |” 

“আমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস তোমার হল?” দুরত্ত 
ক্রোধে ও ক্ষোভে জান্জারার বুকটা উঠছে আর নামছে। 


৩৪৪ টাবরজন সমগ্র 


টারজন বললঃ “এটা আমাদের দুজনের ভালবাসার ব্যাপার নয়; 
আমার ও আমার সঙ্গীদের বাচার প্রশ্ন 1” 

“তুমি অন্ত কাউকে ভালবাস?” জান্জাব! প্রশ্ন করল। 

“ই্যা”) টারজনের স্পষ্ট অবাব। 

কে সে? 

প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে টার্জন বলল, “তুমি শাস্তভাবে আসবে, 
নাকি জোর করে নিয়ে ধাব ?” 

মূহুর্তের জন্য সেই নারী নিঃশব্দে দাড়িয়ে রইল; দেহের প্রতিটি 
পেশী টানটান; দুটি কালে চোখ যেন অগ্নি গোলক | ধারে ধারে তার 
মুখের ভাব বদলে গেল। শান্ত হয়ে এল। হাত বাঁড়িয়ে বলল, “আমি 
তোমাকে পালাতে সাহায্য করব । চলে এম আমার সঙ্গে ।” 

“কিন্ত আমার সঙ্গীরা? তাঁদের রেখে ০১ আমি যেতে পাবি না|” 

“তার। কোথায়?” 

প্রশ্নের 'জবাব ন। দিয়ে টারজন বলল, “আমাকে পথট। দেখিয়ে দাও” 
আমিই ফিরে এসে তাদের নিয়ে যাব।৮ 

“ঠিক আছে, তাই দেব; তাহলে হয়তে তুমি অন্টের চাইতে আমাকেই 
বেশী ভালবামবে |” 

বোর্ডের তৈরি দেয়ালের ওপাশে দাড়িয়ে টালাস্কার ও কোমোভোফ্লোরেন্সাল 
তাদের সব কথাই শ্বনতে পাচ্ছে । পায়ের শব্ধ শুনে টালাস্কার বলল, 
“মেয়েটি জুয়ান্খলকে তার ঘর থেকে বাইবে নিয়ে যাচ্ছে । চল, আমরাও 
তাদের পিছু নেই ।” 

টালাস্কার গুগুদরজার হাতলে চাপ দিয়েই দেখতে পেল, জান্জার! 
টারজনকে নিয়ে পাশের দেয়ালের আর একটা দরজার দিকে এগিকে 
চলেছে । 

ফিস্ফিসিয়ে জান্জার। বলল, “আমার পিছনে পিছনে চলে এস; তাহলেই 
জান্জারার ভালবাস! কি বস্ত সেটা বুঝতে পারবে ।” 

টারজন কিছুট1 সন্দিষ্ধভাবে পা বাড়াতে জান্ভার। বগল, “তুমি ভয় পাচ্ছ । 
আমাকে বিশ্বাম করতে পারছ না! বেশ তো, ঘরে ঢুকবার আগে এখানে 
এসে উকি মেবে দেখে নাও ঘরে কি আছে ।” 

কোমোভোফ্লোরে্গাল সবে সে ঘরে প1 দিয়েছে এমন সময় টারজন 
দরজার ঠিক সামনে গিয়ে দাড়াতেই তার পায়ের নীচে মেঝেট। ফাক 
হয়ে গেল, আর টারজন তার মধ্যে অনৃস্ত হয়ে গেল। জান্জারা উ্াদের 
মত হো-ছে। করে হেসে উঠল। 

মেঝের ফাকটা আবার আগেকার মতই ভরে গেল। আবেগের 
তাড়নায় বাযুতাড়িত দ্দ্যা্ম্পন গাছের পাতার মত কাপতে কাপতে 


টারজন এও দি আযাণ্ট মেন ৩৯৪ 


জান্জারা বলে উঠল, “আমি যদি তোমাকে না পাই তো অন্য কেউ 
কোন দিন তোমাকে পাবে ন।” মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল, 
কোমোভোফ্লোবেন্সাল ও টালাস্কার তার দ্রিকেই ছুটে আপছে । 

অতিদ্রত গতিতে তারপর যা ঘটে গেল সেটুকু সময়ের মধো তার 
বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মেঝের নীচে যে ঘরে টারজন নেমে গেল সেখানে 
লোহার জীল দিয়ে ঘেরা কুলুলির মধ্যে কয়েকটা! মোমবাতি জলছে। 
উল্টে! দ্রিকের একটা লোহার শিক-বসানো ভারী দরজার ফাক দিয়ে সে 
দেখতে পেল, বুকের উপর মাথা গুজে একটি (লোক পাশের ঘরটাতে 
বসে আছে। টার্জনের আক'ন্মরক আগমনের শব জনে মুখ তুলতেই 
হয়ান্থ লকে দেখে সে লাফ দিয়ে উঠে ঈাড়াল। 

লোকটি চীৎকার করে বলল, “জল্দি ! তোমার বা দিকে !” সে 
দকে তাকাতেই টারজন দেখল, চাবুটে বড় ঝড় সবুজ চোখ যেন জলছে-_ 
ছুটি পশু লাফিয়ে পড়তে উদ্যত | 

যেন ছুঃস্বপ্নে দেখা ছুটো। ভৌতিক মৃত্তিকে দৃষ্টি থেকে মুছে ফেলবার 
জনই টারজন নিজের চোখ দুটি একথার কচলে শিল। তার সামনে 
উদ্যত থাবা দুটি আফ্রিকার বনবিডাল; সাধারণ বন-বিড়ালের মতই 
দেখতে হলেও আকারে প্রকাণ্ড। 

খাপ থেকে তলোয়ার বের করে টারজন বাচার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তত 
হল। পাশের ঘর থেকে লোকটি ঠেঁচিয়ে বলল) “ও দুটোকে কোনরকম 
ঠেকিয়ে ঘদি এই দরজাট1 পযন্ত আসতে পার তাহলে আমি তোমাকে 
বাঁচাতে পারৰ |” 

জান্জারাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কোযোভোফ্রোরেল্সাল 
লাফ দিয়ে ঠিক সেই জায়গাটায় গিয়ে হাঞ্জির হল যেখান থেকে টারজন 
নীচে তলিয়ে গেছে । ফলে সেই একই ফাদে মেও ধর! পড়ল। নীচে 
পড়তে পড়তেই তার কানে এল ভেল্টোপিস্মেকাসের রাজকন্ঠার অষ্টহাপি। 
পরমুহূর্তেই সেই নারী-ক্ বলে উঠল,”ও? তাহলে তোমাকেই সে ভালবাসে? 
কিন্ত সে তোমাকে পাবে না ম্বৃত্যুর ওপারে গিয়েও না1” 

টালাস্কারের সামনে এসে কুদ্ধ ব্যাত্রীর মত দাড়াল জান্জারা। তার হাতে 
খোল ছুরি । টালাস্কার মুহূর্তের জন্য দাড়িয়ে পড়ল । 

“তুই মরু ক্রীতদাস !” বলেই জান্জারা হাতের ছুরি তুলল টালাস্কাবের 
বুক লক্ষ্য করে। ক্রীতদাসীও তার কজি চেপে ধরে টান দিতেই পরস্পরকে 
জড়িয়ে ধরে ছুজনেই মেঝেতে পড়ে গড়াতে লাগল) এল্‌কোমোয়েলহাগোর 
কন্যা চেষ্টা করছে হাতের ছুবিটাকে ক্রীতদাপীর বুকে বসাতে, আর 
ক্রীতদাসী চেষ্টা করছে তার গল! টিপে ধরে নিজেকে বাঁচাতে । 

নীচে প্রথম বন-বিড়ালটির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে টারজন 
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চকিতে একপাশে সরে গিয়ে একপাশ থেকে সেটাকে আঘাত করতে 
উদ্ধত হল। আর ঠিক তখনই খোল! তলোয়ার হাতে কো[মোভোক্লোরেন্সাল 
পড়ল দ্বিতীয় বন-1বড়ালটির একেবারে মুখের সামনে । 

উপরের ঘরে জড়াজড়ি করতে করতে ছুটি মান্ুষ-বাঘিনী একসময় 
মেঝের সেই গুপ্ত জায়গাটার পৌছতেই অবস্থাটা বুঝতে পেরে জান্জারা 
সভয়ে চীৎকার করে উঠল £ “বন-বিড়াল ! বন-বিড়াল 1” তারপরই ছুজন 
ছিটকে পড়ল অন্ধকার স্রঃছের মধো। 

কোঁমোভোফ্লোবেন্সালের তলোরাবের খোঁচা খেয়ে দ্বিতীয় বন-বিডালটি 
ঘরের এক কোণে সপে খেতেই সে এক লাকে টারজনের পাশে গিয়ে 
দাড়ান । দুজন একযোগে প্রথম বিড়ালটাকে আক্রমণ করে হটিয়ে দিয়ে 
পাশের ঘরের জার পাশে পৌছে গেল। পাশের ঘরের লোকটি দরঞ্জাট। 
থুলে দিল । বলল, “শিগগির 1” 

ঠিক 'এখনই ছাট নারী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অন্ধকার-গুহার ভিতর 
দিয়ে নেমে এল আক্রণণোগ্ঠত ছটো খিংশ্র বন-বিড়ালের একেবারে মুখের 
পামনে। 

টালাস্কার « জান্জারাঁকে ছুটি ক্ষুধার্ত জশ্তর আক্রমণের অসহায় শিকার 
হতে দেখে টারজন ও কোমোভোক্লোরেন্সল কাল বিলম্ব না করে একলাফে 
তাদের কাছে চলে গেল। দুটি নতুন মানুষের আকন্মিক আবির্ভাবে, 
হুকচকিয়ে গিয়ে জন্ত ছুটিও লাফ দিয়ে ঘধের আর এক কোণে ছুটে 
গেল। 

জান্জাপার হাতের ছুরিট1! নীচে পড়বার সমগ্ন ছিটকে দূরে পড়ে 
গিয়েছিল । আলাস্কার সেটাকে তুলে নিয়ে উঠে ঈড়াল। 

জান্জারাও বিমূঢের মত উঠে দ্াড়াল। লোকটি তাকে দেখতে পেয়ে 
চেঁচিয়ে বলে উঠল, “জান্জারা ! আগার রাজকুমারী, আমি আলছি 1 
যে বেঞ্চির উপর সেবসে ছিল ?সটাকেই অস্ত্রের মত হাতে তুলে নিয়ে সে 
এক লাফে বেরিয়ে এল । চারটি মানুষের সঙ্গে তখন, ছুটি বন-বিড়ালের 
মরণ-পণ যুদ্ধ চলেছে । 

মেয়ে দুটিকে পিছনে রেখে টারজন ও কোমোডোফ্লোরেন্সাল তলোয়ার 
উচিয়ে বন-বিড়ালের সঙ্গে লড়ছে । আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত দেহ, 
ক্ষুধায় ও ক্রোধে উল্মাদপ্রায় জন্ক ছুটি তখনও বার বার আক্রমণ করে 
চলেছে । বেঞ্চি হাতে এবার যুদ্ধে ষোগ দিল লোকটিও। তার হাতের 
অন্ত অপর দুজনের চাইতে কম মারাত্বক নয়। তার আঘাতে জর্জরদেহ 
বিড়াল ছুটি এক সময় তার ঘরের মধ্যেই ঢুকে গেল, আর সেই কুষোগে 
লোকটি ঘরের দরজাট। বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাড়াল। 

“জোয়ান্থেোহাগো।” আাজকুমারী চেঁচিয়ে ভাকল। 
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লোকটি একটা হাটু ভেঙে বসে যতট! সম্ভব পিছনে ঝুঁকে ছুই হাত 
বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “তোমার ক্রীতদাস 1” 

জান্জাবা বলল, “তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ জোয়ান্থেশহাগে, জানি 
না কেমন করে এ খপ আমি শোধ করব।” 

লোকটি বলল, “ভূমি তে। জান রাজকুমারী, আমি তোমাকে ভালবামি। 
কিন্ত আজ তো অনেক দেরী হয়ে গেছে, বাজার আদেশে কালই আমার 
মৃত্যু হবে ।” 

জান্জারা বলল, “আমি জানি । আমার বাবা হলেও তাকে আমি 
ভালবাসি না। অকারণ ইর্যাবশত সে আমার মাকে মেরেছে । সেতো 
মুর্খ মহামৃর্থ ॥ 

হঠাৎ অন্যদের দিকে ফিরে সে বলল, “এই ক্রীতদাসর। নিশ্চয় এখান 
থেকে পালাতে ইচ্ছুক জোয়ান্থেহাগো । আমার সাহাযধো তার পালাতে 
পারবে । সেই সঙ্গে আমরাও এখান থেকে পালিয়ে যাব ! ওদের দেশে 
গিয়ে আশ্রয় নিতে পারব ।” 

জোয়ান্থেণহাগো বলল, “অবশ্য নিজেদের দেশে তাদের ঘদদি যথেষ্ট 
ক্ষমত। থাকে 1” 

টারজন সঙজে সঙ্গে বলল, “এই যুৰকটি ট্রোহানাভাল্মেকাসের বাজ! 
এভেন্ডোহাখিসের জো পুত্র ॥” 

জান্জার। মুহ্ঙকাল টারজনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “আমারই 
অন্যায় হয়েছে জুয়ান্থ,ল); আমি তোমাকে চেয়েছিলাম, আর রাজকন্তা 
হিসাবে কারও প্রত্যাখ্যান আমি সইতে পারি না।” টালাস্কারের দিকে 
ঘুরে বলল, “এই নাও তোমার মনের মাছষকে, আব তাকে নিয়ে স্থখী 
হও)” আস্তে সে টালাস্কারকে টারজনের দিকে ঠেলে দিল; কিন্ত টালাস্কার 
পিছিয়ে এল । 

বলল, “তুমি ভুল বুঝেছ জান্জারা ) জুয়ান্থলকে আমি ভালবানি না; 
আর সেও আমাকে ভালবাসে ন।।” 

কোঁমোডোফ্লোবেন্সাল তাকাল টার্জনের দিকে ; টারজন মাথা নেড়ে 
টালাক্কারের কথাকেই সমর্থন জানাল । 

বন্ধুর চোখের দিকে সোজ! তাকিয়ে সে বলল, “কি বলছ তুমি? 
টালাস্কারকে ভুমি ভালবাস ন৷ ?” 

টারজন জবাব দিল, “আমি তাকে খুবই ভালবাসি, কিন্ধ তুমি ফে 
ভালবাসার আশংক1 করেছ সে ভাবে নয়। আমি তাকে ভালবাসি, 
কারণ মেয়েটি ভাল, মেয়েটি দয়াশীলা, মেয়েটি বিশ্বস্ত বন্ধু; তাছাড়া সে 
এখানে বিপন্ন, তাই আমাদের ভালবাসা ও ভরসার তার খুবই প্রয়োজন 
ছিল। কিন্ত মানব যে ভাবে তার লঙ্গিনীকে ভালবাসে, সে ভাবে 
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তাকে আমি ভালবাপি না, কারণ এই কাটা-বনের ওপারে আমার 
নিজের দেশেই রয়েছে আমার জীবন-সঙ্গিনী |” 

কোমোডোফ্লোরেন্পাল আর কোন কথাই বলল না! তার মনে তখন 
অনেক ভাবন।। সে ভাবছে, দেশে ফিরে গিয়ে সে কিকরবে? দেশের 
প্রথামত তাকে বিরে করতে হবে কোন বাঞজকন্তাকে। কিন্তু সে তো 
বাজকণ্ত। চান না, নে চায় টালাস্কারকে-_-নামগোত্রপরিচরহীনা একটি ছোট 
ক্রাতদাসীকে । 

এত কথা ভাববার মত সময় নেই । ওদিকে চলেছে পালাবার পরামর্শ । 

বিপরাত দিকের দেয়ালে একট] ছোট দরজা দেখিয়ে জোক়্ান্থোহাগো 
বলল, “এই পথে রক্ষীপ্পা বিড়াল ছুটোর খাবার দিতে আসে ।” 

জান্জারা বলল, “তাহলে দরজায় শিশ্চপ্ন কোন তালা নেই, কারণ কোন 
বন্দাকে এখানে আনতে হলে বন-বিড়ালদের সামনে দিয়েই আমতে হবে |” 

“আমি দেখছি” বলে টারজন সোদকে এগিয়ে গেল । 

জান্জর। ঠিকই অন্যান করেছে । ছোট দরজাটায় তাল! নেই। 
সকলে সেই পথে পালিয়ে গেল। 

ছ'জন খাত্রী তিনাদন ধরে একটান1 পুবের দিকে হাটল, চতুর্থ দিনে 
মোড় নিল দক্ষিণ দিকে । দুরে দক্ষিণ দিগন্তে দেখা দিল একটা মহা অবণ্য। 
দক্ষিণপশ্চিমে আছে ট্রোহাস্তাল্মেকান , এখনও ছু'দিনের পথ। 

চতুর্থ দিন বিকেলে হঠাৎ পিছন থেকে উঠেআসা একট। ছোট ধূলোর 
ঝড়ের দিকে টালাম্কার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সকলে দীর্ঘ সময় 
সেই দিকে তাকিয়ে রইল। মেঘটা ক্রমেই বড় হতে হতে নিকটতর হতে 
লাগল । 

“এতদিনে বোধ হয় ওর! আমাদের খুজতে আসছে”, জোয়ানথোহাগো 
বলল । 

“আমার তো মনে হয় ওরা আমাদের লোক, আলছে ট্রোহানাভাল্মেকাস 
থেকে»? কোমোডোফ্লোবেন্দাল বলল। 

জান্জারা বলল, “ওর। যেই হোক সংখ্যায় আমাদের চাইতে অনেক বেশী? 
তাদ্দের পিক পরিচয় না জানা পধস্ত আমাদের ভাঁচত কোথাও আত্মগোপন 
কর।।” 

একজন বলল, “ওরা আমাদের ধরে ফেলবারব আগেই আমরা জঙ্গলে 
পৌছে যাব; দরকার হলে সেখান থেকে আমরা ওদের চোখকে ফাকি দিতে 
পারব ।” 

জান্জারা বলল, “জঙ্গলকে আমার বড় ভয়।” 

জোয়ান্ধেহাগে। বলল, “আর কোন পথ নেই; অবস্ত ওদের আগে 
আমর। জঙ্গলে পৌছতে পারব কিন। সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 


টারজন এণ্ড দ্বিআন্ট মেন ৩৯৯ 


অতএব চল ! তাড়াতাড়ি পা চালাও !” 

সকলেই প্রাণপণে ছুটতে লাগল । কোন জন্তর পিঠে চেপে টারজন 
আগে কখনও এত দ্রুত ছোটে নি। পিছনে তাকি:য় দেখল, ধূলোর ঝড়ের 
ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একডজন হরিণ-মাবোহী সৈশিক; নিজেদের 
মাক্স চাএধানি অন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে নেহাতই অসহায় । সুতরাং তাড়াতাড়ি 
জঙ্গলে পৌছে যাওয়াই একমাত্র আশা। 

শক্ররা ক্রমেই এগিয়ে আসছে ; তারা৷ সকলেই ভেপ্টোপিস্মেকাসের সৈনিক । 
পশ্চাদ্ধাবনকারাদের একজন দল ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এল। এ দলের 
সকলের পিছনে পাশাপাশি ছুটছে জোয়ান্থেহাগো ও টারজন। তাদের 
আগে আগে চলেছে জান্জারা । 
অগ্রগামী লোকটি চেঁচিয়ে বলল, “রাজকুমারী ! ক্রাতদাসদের আমাদের 
হাতে তুলে দিলেই রাজা তোমাদের সকলকে ক্ষমা করবে ।” 

“কখনও না!” জোয়ান্থেহাগে! চেঁচিয়ে বলল । 

“কথনও না!" জান্জারার কণে প্রতিধ্বনি উঠল । 

“ফলাফলের নব দায় তোমাদের” লোকটি বলল। 

হু'দলই প্রাণপণে ছুটছে--একদল আত্মরক্ষা করতে, অপর দল তাদের 
ধরতে । ওদিকে জঙ্গলের একেবারে শেষ প্রান্তে অনেকগুলি চোখ এই দৌড় 
প্রতিযোগিত] দেখছে আর সাগ্রহ প্রত্যাশায় ক্ষুখার্ত লাল ঠাট চাটছে। 

ছ'জন প্রায় পৌছে গেছে অরণ্যের সীমান্তে । একবার সেখানে ঢুকতে 
পারলে বারোজন টননিকের মহড়া নেওয়া তাদের পক্ষে শক্ত হবে না) কারণ 
জঙ্গলের মধ্যে বারোজন এক সঙ্গে তাদের আক্রমণ করতে পারবে না। 

সাকলোর প্রায় ধারে পৌছে হঠাৎ তাদের কের অর্ধোচ্চারিত উল্লাস- 
ধ্বন্ন মাঝপথে থেমে গেল । গাছের উপর থেকে বড় বড সব হাত নেমে এসে 
একে পর এক তাদের তুলে নিতে লাগল। তাবা সব বীভৎস-দর্শন 
জার্টালোকোলো | পশ্চদ্ধাবনকারী সৈনিকর! সে দৃশ্ত দেখে জঙ্গলে না ঢুকে 
চকিতে মুখ ফিরিয়ে জোর কদমে ফিরে গেল। 

একট। নারী-আলালির মুঠোর মধ্যে যন্ত্রণায় কাপতে কাপতে টালাস্কার 
কোমোভোফ্লোরেন্পালের দিকে তাকিয়ে বলল, দাবদায়! এই আমাদের 
শেষ পরিণতি হল! তবু তোমার পাশে থেকে যে মরতে পারছি তাতেই 
আমার হখ।” 

যুবরাজ বলল, বিদায় টালাঙ্কার ! বেঁচে থাকতে তোমাকে লাহস করে 
বলতে পারি নি, কিন্ত আজ মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে বলছি আমার ভালবাসার 
কথা। বল টালাস্কার তুমিও আমাকে ভালবাপ।” 

“সমস্ত হ্বদয় দিয়ে তোমাকে ভালবাসি কোমোভোক্লোরেন্মাল [' 

টারজন ধরা পড়েছে একটি পুরুষ আলালির হাতে । নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখে 


৪০৪ টারজন সমগ্র 


দাড়িয়েও দে অবাক হয়ে শুধু ভাবছে, কোন্‌ মন্ত্র বলে পুরুষ ও নাবাঁ 
আলালির। আজ এক সঙ্গে শিকারে নেমেছে । হঠাৎ তার চোখ পড়ল পুরুষ 
আলালিদের হাতের অস্থশস্ত্ের দিকে । এ তে! তাদের সেকেলে মৃণ্তর ও গুলতি 
নম; তাদের হাতে ষে লম্বা বর্শা, আব তীর ও ধনুক । 

পুরুষ আলালিটি টারজনকে মুখের সামনে তুলে ধরে ভাল করে লক্ষ্য 
করতে লাগল । চকিতে টারজনের মনে হল, আলালিটির চোখে যেন 
পরিচয়ের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল, তার মুখে ফুটে উঠল বিম্মর। তাকে 
চিনতেও টারজনের দেবী হল না! এ হল প্রথম নারার স্ইে ছেলে যাকে 
টারজন এই সব অস্ত্র চালাতে শিখিয়েছিল, আব একদিন যে ছিল তার প্রতি 
কুকুরের মত অন্গগত । 

এতদিন পরে আজ তার মনের অবস্থা কি হঞ্েছে মেটা পরীক্ষা করার জন্য 
টারজন আদেশের ভঙ্গীতে বলল, “আমাকে নামিয়ে দাও) আর (তোমার 
লোকজনদের বল আমার সব লোককে নামিয়ে দিতে । তাদের কোন ক্ষতি 
করো না।” 

দেত্যাকার যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে টারজনকে মাটিতে নামিয়ে দিল) 
সঙ্গীদেরও ইসার1 করল, সকলকে নামিয়ে দিতে । সকলেই সঙ্গে সঙ্গে তার 
হুকুম পালন করল, কেবল একটি মাত্র স্ত্রালোক ইতন্তত করতে লাগল। 
প্রথম নারীর ছেলে বর্শাটাকে চাবুকের মত তুলে ধরে একলাফে তার কাছে 
হাজির হতেই সে ভয়ে কুকড়ে টাপাঞ্চারকে মাটিতে নামিয়ে দিল। 

তখন প্রথম নারীর ছেলেটি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আলালি জাতির এই 
মহা পরিবর্তনের ইতিহাস সাঁধামত সবিষ্তারে বর্ণনা কনে জানাল, টারজন 
তাকে ষে সব অস্ত্র চালনা শিখিয়েছিল তারই ফলে আলালি পুরুষরা এই 
গৌরবের অধিকারী হয়েছে । এখন প্রতিটি পুরুষের অন্তত একটি করে নাবী 
আছে তার জন্য রাকা করে দিতে, আর কোন কোন অধিকতর শক্তিমান 
পুরুষের একাধিক নারীও আছে । 

জার্টালাঞ্চোলোলদের দেশে সভ্যতার কতট। অগ্রগতি ঘটেছে সেট৷ 
টারজনকে বোবঝাবার জন্য প্রথম নারীর ছেলেটি একটি নারীকে চুলের মুঠি ধরে 
টানতে টানতে এনে তার মাথার ও মুখে ঘুষি মারতে লাগল, আর নাবীটি 
তার হাটু জড়িয়ে ধরে পাকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল; তার চোখে মুখে 
ফুটে উঠল ভালবাস ও শ্রদ্ধা ! 

সেরাতটা ছ'জনই থোল। জায়গায় ঘুমল; তাদের ঘিরে পাছার দিল 
বিরাট দেহ জার্টালাকোলোলর1। পরদিন তার! ঘাত্র। করল ট্রোহানাভাল্‌- 
মেকাসের উদ্দেশে । টারজন স্থির করেছে, হ্বাভাবিক আকার ফিরে না পাওয়া 
পর্যস্ত স্থানেই থাকবে) তারপর সাধ্যমত চেষ্টা" করবে কাটা-বন পার হয়ে, 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের । 


টারজন এগ দ্বিআযাণ্ট মেন ৪৯ ৯ 


জার্টালাকোলোলব। অনেক দূর পধন্ত তাঁদের এগিয়ে দিল; নভুন জীবনের 
পথ দেখানোর জন্ত টারজনের শুতি কুতজ্ঞত। জানাল। 

হুদিন পরবে ছুটি পলাতক প্রাণী ট্রোহানাডাল্মেকাসের বাজপ্রানাদের 
অদূরে পৌছে গেল। দূর থেকেই শাস্ত্রীরা তাদের দেখতে পেল? সে সঙ্গে 
একদল সৈন্য ছুটে গেল তাদের খোগ্জ-ধবর নিতে । যুবরাজ ও টারজনকে 
দেখেই তারা উল্লাষে ফেটে পড়ল; সুসংবাদ দিতে একদল তখনই শহরে 
ফিরবে গেল । 

সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিয়ে যাওয়া হল এভেগ্ডোহাখিসের দরবার-কক্ষে । 
ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাজা আনন্দে কেঁদেই ফেলল | টারজনকেও সে 
ভোলে নি; ধদ্দিও প্রাক্স তাদের সমান উচু এই মানবটিই যে সেই দৈত্যাকার 
টারজন একথ। বুঝতে সকলেরই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল । 

যাই হোক, রাঞ্জা তাকেও সিংহাপনের কাছে ডেকে নিয়ে জারটল বা 
যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করল, উপধুক্ত যান-বাহন ও অর্থ দিল, বাসম্থানের 
বাবস্থ| করল, আর অনুরোধ জানাল, সেঘেন তাদের মধ্োই স্থায়ী ভাবে 
বপবাস করে। 

জান্ক্জার। ও জোমান্থেশহাগোকে মুক্তি দিয়ে ট্রোহানাভালমেকাসেই 
থাকবার অনুমতি দেওয়া হল। তথন কোমোভডোকফ্লোরেন্প;:ল টালাঞচারকে 
সিংহাসনের নীচে নিয়ে বলল, “মহান এভেগ্ডোহাখিসঃ এবার আমার 
নিজের জন্য একটি বর চাইছি। জার্টোলোস্টে। হিলাবে অন্ত শহর থেকে 
লুট করে আনা কোন রাজকন্তাকে বিয়ে করতে আমি প্রথাবদ্ধ; কিন্ত 
এই ক্রীতদাসী মেফেটির মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি আমার প্রেয়ণীকে | 
তাই সিংহাপণের দাব। ছড়ে দিয়ে তার বিনিমগজে এই মেয়েন্টকে গ্রহণ করার 
অন্নমতি আমাকে দেওয়া হোক |” 

রাজা তখন সিংহাসনের সোপান বেয়ে নীচে নেমে এসে জান্জারার 
হাত ধরে তাকে নিয়ে পিংহালনের পাশে বপিয়ে দিল | 

বলল, “কেবলমাত্র প্রথামতেই তুমি কোণ বাঞ্কন্যাকে বিষে করতে 
বাধ্য; কিন্তু প্রথা তো বিধান নয়। ট্রোহানাভাল্মেকাসের একজন অধিবাপী 
যাকে ইচ্ছা তাকেই নিয়ে করতে পারে ।” 

টালাস্কবার বলল, “সে যদ্দি বিধান অন্থসারে কোন বাজকন্যাঁকেই বিয়ে 
করতে বাধ্য হত তাহলেও মে আমাকে বিয়ে করতে পারত, কারণ আমি 
মাগডালামেকামের রাঙা টালাস্থাগোর মেয়ে । ভেল্টোপিন্ঘেকাসের 
লোকর1] আমার মাকে বন্দিনী করে নিয়ে এসেছিল আমার জন্মের মাত্র 
কয়েক চাদ আগে। মা আমাকে বলে গিয়েছিল, কোন রাজপুআ্স ছাড়া 
অন্ত কাউকে নিয়ে কার আগে আমি যেন আক্মহতা। করি; কিন্ত 
কোমোভোকফ্লোরেন্সল যঙ্গি কোন ক্রীতদাসের পুত্র হত তাহলে মায়ের সে 
টারজন--২-২৬ 
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শির্দেশ আমি লংঘন করতাম। ভেণ্টোপিস্মেকাল ছেড়ে আসার রাত 
পধস্ত আমি দ্বপ্রেও ভাবিনি ঘষে সেরাজদপুত্র ; কিন্ত তখন তো! আমার মন- 
প্রাণ সবই তাকে সপে দিয়েছি, যদিও সে কথ! সে মোটেই জানত না ।” 


সপ্াহের পর সথ্াহ কেটে গেল, কিন্তু টারজনের দেহের কোন পরিবর্তন 
হল না। মিম্থনিদের মধো বেশ সুখেই তার দিন কাটছিল; তবু 
দেশের জন্য তার মন কেঁদে উঠল; সে স্থির করল, এই চেহারা নিয়েই 
বিস্বমংকুল শ্বদেশের পথে যাত্রা করবে । যত বিপদই আন্ক সব সে পার 
হয়ে যাবে । কে জানে, হয় তো! দীর্ঘ পথযাত্রাই এক সময় সে তার স্বাভাবিক 
দেহ ফিরে পাবে । 

বন্ধুরা তাকে বাধা দিল, কিন্তু টারজন কৃতসংকল্প | অকারণে আর 
বিলম্ব নাকরে সে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ধাত্রা করল। এক হাজার হরিণ- 
আরোহী ঠশন্তের এক কামাক সেনাদল মহাঅরণ্য প্স্ত তাকে এগিয়ে 
দিল । সেখানে প্রথম নারীর ছেলেটির সঙ্গে তার দেখা হল। ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে সেনাদল তাঁকে বিদায়-অভিবাদন জানিয়ে ফিরে গেল। তাদের দিকে 
তাকিয়ে টারজনেব মনটাও ভাবী হয়ে উঠল। 

প্রথম নারীর ছেলে ও তার দলবল টারজনকে কীাটা-বনের সীমাস্ত 
পর্স্ত পৌছে দিল। তার বেশী তারা যেতে পারে না। মুহূর্তকাল পরে 
হাত নেড়ে তাদের বিণায়-সম্ভাষণ জাণনয়ে টারজন কাটাবনের মধ্যে 
অদৃষ্ঠ হয়ে গেল । 

ছোট ছোট পশু পাখি ও ভিম খেয়ে ক্ষুন্িবৃত্তি করে গাছের ডালে শুয়ে 
সে বাত কাটাল। দ্বিতীয় রাতেই একটা বমির ভাব হওয়াতে তার ঘুম 
ভেঙে গেল । একটা আসন্জ বিপদের আশংক। তাকে পেয়ে বসল । হঠাৎ 
তার মনে হল, হয়তো। স্বাভাবিক দেহ ফিরে পাবারই এটা পূর্বলক্ষণ। 
অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে ঘে রকম হয়েথাকে সেই বুকম তারও মাথার 
ভিতরটা বিমঝিম করতে লাগল । গাছের উপব ছেকে নীচে নামবার মত 
জোরও যেন পাচ্ছে না। হাটু কাপছে। কোন বুকমে নীচে নেমে একট। 
চড়াই বেমে উঠতে লাগল । হঠাৎ একট। তাজা বাতাসের ঝাপী এসে 
পাকে লাগল । সে খাড়। হয়ে দাড়াল। সে বন পার হয়েছে। এবার 
সে মুক্ত ! 

পিছন থেকে একট! গর্জন কানে এল । তলো'ক়্ার হাতে নিয়ে সে কাটা 
বনের মধ্যে ঢুকে গেল। কত দুর গেল বা কোন্‌ দিকে গেল কিছুই 
বুঝতে পারল না। তখনও ঘন অন্ধকার চারদিকে ঢাক! হোঁচট খেয়ে 
মাটিতে পড়েই মেজ্ঞান হারাল । 


টারজন এণ্ড দি আণ্ট মেন ৪৩৩ 


নর-খাদক ওবেষের গ্রাম থেকে ফিরবার পথে জনৈক ওয়াজিরি 
পথের পাশে একটা কংকাল দেখতে পেল। সেটা কোন বিশেষ ঘটন! 
নয়। আফ্রিকার বনপথে এ রকম অনেক কংকাল পড়ে থাকে । কিন্ত 
এ কংকালট। দেখে সে দাড়িয়ে পড়ল। একটি শিশুর কংকাল অবশ্ত 
একট। অমিত্র অঞ্চল থেকে ক্রত দেশে ফিরবার পথে একজন সৈনিকের 
পক্ষে পথের মাঝখানে এভাবে দাড়িয়ে পড়ার সেটাই একমাত্র কারণ নয় | 

কিন্তু ওবেবের গ্রামের অনেক অদ্ভূত কাহিনী শুনেই উন্থুলা তার 
প্রিয় মনিবের খোজে এদেশে এসেছিল । ওবেৰে কখনও টার্জনকে দেখে 
নি, বা তার কথাও শোনে নি। এ কথা সেবার বার উহ্থলাকে বলেছে; 
কিন্ত এখানকার অন্য অনেকের মুখ থেকে সে শুনেছে যে এক বছর বা 
তারও বেশী সময় ওবেবে একটি লাদা মাঙ্থষকে বন্দী কবে রেখেছিল, 
আর কিছুদিন আগে সে পাললিগ্নে গেছে। প্রথমে উন্থলা সেই সাদা 
লোকটিকেই টারজন বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু সে “লোকটির বন্দী হওয়ার 
সময়-কালট। বিবেষনা করে “নস বুঝতে পেরেছে যে মে লোক টারজন 
হতে পারে না; তাই সে দেশে ফিরে যাচ্ছে। কিন্ত পথের পাশে 
একটি শিশুর কংকাল দেখেই তার মনে পড়ে গেল উচ্ছাঁর নিরুদ্দেশ 
হবার কথ।। সে থমকে দীাড়াল। ভাল করে লক্ষা করতে আরও একট। 
জিনিন সে দেখতে পেল-পথ থেকে কয়েক ফুট দুরে আরও কয়েকট। 
কংকালের মধ্যে পড়ে আছে একটা ছোট চামড়ার থলে। উস্থলা নীচু 
হয়ে সেট। তুলে নিয়ে ভিতরকার জি'নসগ্ডলো হাতের উপরেই ঢেলে 
ফেলল, 'দখেই বুঝতে পারল জিনসগু!ল তার ম:নবের। অনেক চাদ 
আগে সাদা মানুষরা বড় বাওয়ানার এই সব হিরে চুরি করেছিল। 
এগুলি দে তার মনিব-পত্বীকে ফিরতে দেবে | 

তিননিন পরে বৃহৎ কণ্টক খনের কাহাকাঁছ পথ ধরে নিঃশবে চলতে 
চলতে হঠাৎ লে থেমে গেল; দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল হাতের বর্শাটা। 
একটি “ছাট খোলা জায়গায় প্রায় উলঙ্গ একটি লোক মাটিতে পড়ে 
আছে । লোকটি জীবিত নড়াচড়া করছে- কিন্তু সে কি করছে। উন্ুলা 
নিংশকে আরও কাছে এগিয়ে গেল। কী বিভৎস দৃশ্ঠ! একটি মোষের 
পচা-গল। মৃতদেহের পাশে শুয়ে সাদা মাহৃষটি সাগ্রহে মোষের হাড় থেকে 
মাংস ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। 

লোকটি মাথাটা একটু তুলতেই তার মুখটা ভাল করে দেখতে পেয়ে 
উন্থল] আতংকে চীৎকার করে উঠল | এযে বড় ৰাএয়ান। ! 

ছুটে গিয়ে উদ্থলা তাকে হাটুর উপর তুলে নিল। কিন্তু লোকটি 
পমানে হাসতে লাগল, আর শিশুর মত বকৃ বক করে চলল। পাশেই 
মোষটার শিংএর সঙ্গে ঝুলছে বড় বাওয়ানার হীরে বসানে। সোনার 


৪ ৪ টারজন সমগ্র 


লকেটটা । উন্লা আবার সেটাকে বড় বাওয়ানার গলাক্ম পরিয়ে দিল'। 
কাছাকাছি তার জন্য একটা ভাল কুটির বানিয়ে দিল; শিকার করে 
তার খাবার এনে দিল? গায়ের জোব ফিরে না আস পরস্ত তার কাছেই 
রয়ে গেল । গায়ের জোর ফিরে এলেও তার মনের জোর কিন্তু ফিরল 
না। সেই অবস্থাতেই উন্ল৷,মনিবকে বাড়ি নিয়ে গেল। 

তার সার! দেছে ও মাথায় অনেক আঘাত ও ক্ষত-_কিছু পুরনো” 
কিছু নতুন, কিছু সামান্য কিছু গুরুতর | যে মানুষটি একদিন ছিল অরণ্যরাজ 
টারজন আজ সেই ছোট্ট মানুষটিকে সারিয়ে তুলবার জন্ত ইংলণ্ড থেকে একজন 
বড় সার্জনকে আফ্রিকায় নিয়ে আমার ব্যবস্থা! করা হল । 

ঘে কুকুরের দল একদিন লর্ড গ্রেস্টোককে ভালবাসত আজ তাব! 
এই জড়বুদ্ধি লোকটিকে দেখে দুরে সরে যায়! তাঁকে যখন হুইল-চেয়াৰে 
বসিয়ে সোনালী মিংহ জাদ্‌-বাল্‌-জার খাচার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন 
সেটাও তাকে দেখে গর্জন করতে থাকে । 

ছেলে কোবাক অসহায়ভাবে মেঝেতে পায়চারি করে। মা ইংলগড থেকে 
বওন। হয়েছে। এখানে পৌছে বাবার এই অবস্থ। দেখে তার ষে কি প্রতিক্রিয়। 
হবে সে কথা ভাবতেও সে ভয়ে শিউরে ওঠে। 

জল-পিশাচট1] যেদিন নর-খাদক ওবেবের গ্রাম থেকে তার মেসে 
উহ্হাকে চুরি করে পালিয়েছে সেই দ্রিন থেকেই এঝা খামিস তাকে 
নিরস্তর খুজে বেড়াচ্ছে । অনেক দুর-দুর গ্রামেও গেছে? কিন্ত মেয়েকে 
বা তার অপহরণকারীকে খুজে পার নি। 

তেমনি একটা ব্যর্থ অনুসন্ধানের পরে খামিন দেশে ফিরে চলেছে ॥ 
সবে সকাল হয়েছে । শিবির তুলে নতুন করে যাত্র! শুরু করতেই ডান 
দিকে শখানেক গঞ্জ দুরে একটা খোলা জায়গায় কিছু একটাকে পড়ে 
থাকতে দেখল । এমন একট। জিনিস সে দেখতে পেল যেটা আশপাশের 
গাছগাছাঁলির মত নয়। সতর্ক ভাবে আরও কিছুট| এগিয়ে দেখতে পেল, 
নীচু ঘাসের উপরে বেরিয়ে আছে মান্ষের একটা হাটু । আরও কাছে 
এগিয়ে যেতেই বিশ্ময়ের একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার ঠোট 
থেকে-_জল-পিশাচের দেহট। চিৎ হয়ে পড়ে আছে; একটা হাটু ভেঙে 
রয়েছে_-সেটাই মে দেখতে পেয়েছে ঘাসের উপরে । 

জল-পিশাচ কি মৃত; না ঘ্ুময়ে আছে? হাতের বর্শাটাকে খামিস 
তার বুকে ছোয়াল। জল-পিশাচ জাগল না। ও তাহলে ঘুমিয়ে নেই! 
আবার ম্বত বলেও মনে হচ্ছে না। খামিস হাটু ভেঙে বসে তার বুকে 
কান রাখল। সেমরেনি! 

এই পিশাচ তার মেয়েকে চুরি করেছে। . খামিস ক্রোধে জলে উঠল । 
ক্রোধ এনে দিল সাহস। যেমন করে হোক তার মুখ থেকে মেয়ের 
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খবর জানতেই হবে। 
কোমরে জড়ানে। শক্ত দড়িটা খুলে নিয়ে পিশাচের হাত ছুটোকে 


পিঠমোড়া করে বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল । ঘণ্ট1 খানেক পরেজ্ান 
ফিরে এলে জল-পশাচ চোখ মেলে তাকাল । 

ওঝ। বলল, "আমার মেয়ে উহহা! কোথায় ?” 

জল-পিশাচ হাতের বাধন খুলতে চেষ্টা করল, পারল না। খামিসের 
প্রশ্নেথ কোন জবাব দিল না। চুপচাপ শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে 
আবার চোখ মেলল। 

হাতের বর্শ। দিয়ে খোচা মেবে ওঝ। হুকুম করল, “উঠে গ্াড়া ৪1” 

জল-পিশাচ পাশ ফিরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দ্াড়াল। খামিস 
বর্শ। উচিয়ে পথ দেখিয়ে দ্রিল। সঞ্ধ্য] নাগাদ তাঁরা পৌছে গেল ওবেবের 
গ্রামে । 

যে কুঁড়ে ঘর থেকে জল-পিশাচ একদিন পালিয়েছল খামিস তাকে 
সেই ঘরেই ঠেলে দ্িল। অনেক বর্শা ও প্রশ্নের খোঁচা খেয়েও জল- 
পিশাচ একট। কথাও বলল না। তাকে দেখতে এসে ওবেবেও অনেক 
প্রশ্ন করল) কিন্তু জল-পিশাচ শুধু হা করে তাকিয়ে রইল, কোন কথাই 


বলল না। 
তখন ওবেবে বলল, “কথা বলিয়ে তবে ছাড়ব । চল, খেয়ে আসি। 


তারপর দেখা যাবে ।” 

ওঝা বলল, “ওকে কিন্তু মেরে ফেলতে পারবে না। উহ্‌হার সব 
কথ! ও জানে । সেসব নাবলার আগে একে মার! চলবে না? 

“মারার আগেই সব বলবেঃ” ওবেবে বলল । 

খামিন বলল, “ও তো জল-পিশাচ ; ওর মবুণ নেই ।” 

ওবেবে বলল, “ও টারজন |” 

সেই পুরনে। প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক করতে করতে তার! চলে গেল। 

জল-পিশাচ তার ঘর থেকেই দেখল, খাওয়া শেষ করে এসে তারা 
একটা আগুন জালিয়ে লোহা গরম করছে; আর ওঝ! দরজার কাছে 
বনে নানা রকম তুকতাকের আয়োজন করছে--পাতায় মোড়া কিছু 
শিকড়-বাকড়, কিছু পাথর, একটা জেব্রার লেজ ইত্যার্দি। 

ক্রমে ক্রমে গ্রামের লোক এসে খামিমকে ঘিরে দীড়াল; জল-পিশাচ 
আর কিছুই দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পরে দুটি বক্ষী এসে তাকে 
ঠেলতে ঠেলতে খামিসের ঘরের কাছে নিয়ে গেল। ওবেবেও সেখানে 


ছিল 
থামিস প্রস্থ করল) “আমার মেয়ে উহহা কোথায়? কোন জবাব 
'নেই। 
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ওবেবে বলল, “ওর একটা চোখে ছযাক। দিয়ে দাও, তাহলেই মূখে 


কথা ফুটবে ।” 

একটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে বলল) “ওর জিবটা কেটে নাও !” 

থামিস বলল, “মূর্খ ! তাহলে তো ও কথাই বলতে পারবে ন11” 

ওঝা] উঠে এসে আবার প্রশ্ন করল । জবাৰ পেল না1। প্রচণ্ড রাগে সে 
জল-পিশাচের মুখে একট| ঘুপি মারল । নীচু হয়ে একটা গরম শিক 
তুলে নিয়ে বলল, “এবার আমাব প্রশ্নের জবাব ঠিকই দেবে !” 

ওবেবে কর্কশ গলা বলল, “আগে ভান চোখটা !” 


ভাক্তার 'এল টারজনের বাংলোতে__লেডি গ্রেম্টোকই সে করে নিয়ে 
এল | লগ্ুনের খ্যাতনামা লার্জনঃ লেডি গ্রেস্টোক ও তার দাসী ফ্লোর! 
হকেল- তিনজন যখন গোলাপ-বীখির ফটকের সামনে ঘোডা থেকে নামল 
তখন তিনজনই ক্লাস্ত, ধূলি-ধৃসরিতত | সার্জন ও লেডি গ্রেস্টোক সঙ্গে সঙ্গে 
টারজনের ঘরে গেল । জোভডাতালি দিয়ে তৈরি একটা হুইল-চেস্সাবে 
টারজন বসেছিল । অর্থহীন দৃষ্টিতে সে তাদের দিকে তাকাল । 

“ভূমি মামাকে চিনতে পারছ না জন?” লেডি বলল। 

ছেলে এসে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল । মা তথন কাঁদছে । 

ছেলে বগল, “বাবা আমাদের কাউকেই চিনতে পারছে না ম|। 
অস্ত্রগ্রচারের আগে ভুমি আর বাবার সঙ্গে দখা করো না। তুমি তো 
কিছুই করতে পারবে না, অথচ এ অবস্থায় একে দেখলে তামার কেবল 
কষ্টই বাড়বে।” 

সার্জন তাকে পরীক্ষা করল। মাথার খুলিতে আঘাত লাগায় মস্তিষের 
উপর একটা চাপ পড়েছে। অস্ত্রগ্রচারের ফলে মেই চাপট1 চলে গেলে রোগীর 
মানসিক ভারসাম্য ও স্র্তিশক্তি ফিরে আসতে পারে । কাজেই অন্ত্রপ্রচার 
করাই সঙগত। 

পরেরদিনই কয়েকজন নার্গ ও দুজন ডাক্তার এল নাইরোবি থেকে । 
সকালেই অগ্ত্রপ্রচার করা হল । 

উদ্ধি্ন চিত্তে লেডি গ্রেস্টোক, কোরাক ও মেবিয়েম সার্জনের কথার 
অপেক্ষায় পাশের ঘরেই বসেছিল । ষেন কতকাল পরবে মনে হলেও মাত্র 
ঘণ্টাখানেক পরেই দরজা খুলে সার্ন তাদের ঘরে ঢুকল। মুখে কোন 
প্রশ্ন করতে ন। পারলেও তাদের চোখের ভাষাই ভা বলে দিল। 

সার্জন জবাব দিল, «এখনই আপনাদের কিছু বলতে পারছি না। শুধু 
এইটুকু বলতে পারি ষে অস্ত্প্রচার সফল হয়েছে । ফলাফল কি হবে তা 
একমাত্র ভবিষ্যঘই বলতে পারে। আমি নির্দেশ দিয়েছি, দশদিন পর্ন 
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নার্স ছাড়! আর কেউ লর্ডের ঘরে ঢুকতে পারবে না। নার্সদের প্রতিও 
নির্দেশ আছে, এ সময়ের মধ্যে তারাও রোগীর সঙ্গে কোন কথা বলবে না, 
অব্য রোগী কোন কথা বলতেও চাইবে না; ওষুধ খাইয়ে তাকে আমি 
দশ দিনের জন্য আধা-অজ্ঞান অবস্থায় রেখে গেলাম। লেডি গ্রেস্ট্রোক, 
ততদিন আমর! শুধু আশাই করতে পার্সি। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি 
যে আপনার ন্বামীব সম্পূর্ণ নিরাময় হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 
আমার বিশ্বাস সে ভাবনা! আপনারাও করতে পারেন ।” 


ওঝার ব| হাত জল-পিশাচের কাধে; তার ভান হাতে দগবদগে লাল 
লোহার শিক | 

ওবেবে আবার, “ভান চোখটা আগে ।” 

সহসা বন্দীর পিঠ ও কাধের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল । 
মুহূর্তের জন্য এত প্রচণ্ড শত্ততে সে শরীরটা ঝাকি দিল যে তার হাতের 
বাধন পট্‌ পটু করে ছিড়ে গেল; মুহূর্ত পরেই তার ইম্পাত্-কঠিন আঙ্গুলগুলি 
এঝার ডান কির উপর চেপে বদল। জলন্ত দৃষ্টি পড়ল তার চোখের 
উপর। ওঝা আঙ্গুলগুলি অপাড় হয়ে এল; জলম্ত শিকটা হাত থেকে 
পড়ে গেল; অপদেবতার কুদ্ধ মুখে সাক্ষাৎ মৃত্রাকে দেখতে পেয়ে সে সভয়ে 
আর্তনাদ করে উঠল। 

ওবেবে লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল। সৈনিকবা এগিয়ে যাবার জন্য প। 
বাড়িয়েও কি ছেবে থেমে গেল । তাদের সকলেরই মনে হুল, আমরা 
যাদ ওদ্রে দুজনের দলে ন। থাকি তাহলে অপদেব্তাঁও আমাদের প্রতি 
অপ্রসন্ধ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যাব যার বাড়ির দিকে ছুট দিল; 
আর তাদের দেখাদেখি স্ত্রীপুরুষা ছেলে-বুভো যাধাই সেখানে এসেছিল 
সকলেই ছুটল পড়ি-কি-মরি করে । ওবেবেও পালিয়ে গেল । 

তখন জল-পিশাচ ছুই হাতে খামিসকে ধরে মাথার উপর তুলে সর্দার 
ওবেবের পিছনে ছুটতে লাগল । ওবেৰে তার আগেই নিজের ঘরে ঢুকে গেল। 
কিন্তু ঘরের মাঝখানে যাওয় মাত্রই প্রচণ্ড শব্ধ করে ঘরের হান্ক। খড়ের 
চালটা ভেঙে ঢুকে পড়ল । একটা দেহ তাঁর উপর নেমে আসায় সর্দার ভীষণ 
ভয় পেল। তাকে শেষ করে দিতে জল-পিশাচই লাফ দিয়ে ঘরের চাল 
ভেঙে ঢুকে পড়েছে । সেই মুহূর্তে আতংকের চাইতেও আত্মরক্ষার 
তাগিদটাই ওবেবের কাছে বড় হয়ে উঠল । কোমর থেকে ছুরিটা টেনে 
নিয়ে বার বার বমিয়ে দিল জল-পিশাচের দেহে । যখন বুঝতে পারল থে 
তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে তখন তাকে টানতে টানতে বাইরের চাদ ও 
আগুনের আলোয় নিয়ে এসে ওবেবে চীৎকার করে বলতে লাগল, “ফিরে 
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এস ভাই সব, ফিরে এস; ভয়ের কিছু নেই, কারণ আমি তোমাদের অর্দার 
ওবেবে নিজের হাতে জল-পিশাচকে হত্যা করেছে ।” 

বলতে বলতে পিছনের মুতদ্হেটাকে ভাল করে দেখেই ওবেবে আতকে 
উঠে পথের ধুলোর উপরেই বসে পড়ল। যাকে সেটেনে এনেছে সেটা ওঝা 
খাঘিসের দেহ । 

লোকজনরা এগিয়ে এসে সবই দেখল? কোন কথা বলল না; সকলেই 
ভর পেয়েছে । কয়েকটি ঠসনিককে সঙ্গে নিয়ে ওবেবে ঘরের ভিতরে ও 
বাইরে অনেক খুঁক্ল। লোকটি চলে গেছে। ফটক পর্যসপ্ত গেল। ফটক 
বন্ধ। কিন্তু ফটকের সামনের ধুলোয় খালি পায়ের ছাপ রয়েছে__একটি 
সাদ। মানুষের খালি পায়ের ছাপ। 

এবেবে ঘরে কিরে এল । ভয়ার্ত লোকগুলি তার জন্তই অপেক্ষা করে 
আছে। 

সে বলল) “ওবেবের কথাই ঠিক। লোকটা জল-পিশাচ নয়__ 
অবণ্যরাজ টারজন, কারণ একমাত্র সেই পারে খামিসকে অতটা উঁচুতে 
তুলে ধবে ঘরের চালের উপর ছুঁড়ে দিত, আর একমাত্র সেই পারে 
কোন রকম মাহাধ্য ছাড়া আমাদের ফটক ভিডিয়ে ষেতে ।” 


এল সেই দশম দিনটি । অন্ত্রপুচাবের ফলাফল জানতে বড় মা্জনটি 
এখনও গ্রেস্টোক বাংলোতেই অপেক্ষা করছে। রোগী আগের রাতে 
খাওয়ানো ওষুধের ঘোর ধারে ধাঁরে কাটিয়ে উঠছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কেটে গেল; সকাল পেরিয়ে বিকাল হলঃ সন্ধ্যা নামল, তখনও রোগীর 
ঘর থেকে কোন খবর এল না। 

অন্ধকার হছল। ঘরে ঘরে আলে! জলল। পরিবারের সকলেই বসবারর 
ঘরে অপেক্ষমান। সহস। দরজা খুলে নার্স ঘরে ঢুকল। তার পিছনে 
রোগী । তার মুখে বিন্মত্ বিচলিত, ভাব) কিন্তু নার্সের মুখ হাসিতে 
উজ্জ্বল । সকলের পিছনে সার্জন 7; রোগীকে ধরে আছে; দীর্ঘ দিনের নিক্ষিয়তার 
ফলে তার শরীর দুর্বল । 

সার্জন বলল, "লর্ড গ্রেস্টোক এবার তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন। 
অনেক কথাই তাকে বলে দিতে হবে। জ্ঞান হবার পরেও তিনি নিজেকেই 
চিনতে পারেন নি; কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে সেটা অস্বাভাবিক কিছু 
য় |” 

আশ্চর্য চোখে চারদিকে. তাকিয়ে রোগী ঘরের মধ্যে কয়েক পা 
হাটল। 

সার্জন বলল, “ইনি আপনার স্ত্রী গ্রেষ্টোক ।* 


টাবজন এও দি আণ্ট মেন ৪০৯ 


লেডি গ্রেস্টোক ছুই হাত বাড়িয়ে শ্বামীর দিকে এগিয়ে গেল। অশক্ক 
রোগীর মুখে ঈষৎ হানি খেলে গেল) সেও ছুই প1 বাড়িয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে 
ধবুল। সহসা কে ধেন তাদের মাঝখানে এসে দাড়াল। ফ্লোরা হকেস। 

সে বলে উঠল, “হা ঈশ্বর, লেভি গ্রেস্টোক! এ আপনার স্বামী 
নয়। এতে] মিরাণ্ডা) এস্টেবান মিরাণ্ড' ! আপনি কি মনে করেন, লক্ষ 
'লাকের মধ্যেও আমি ওকে চিনতে পারব না? এখানে আসার পর 
থেকে আমি তাকে একবারও দেখি নি, রোগীর ঘরেই তো যাই নি, কিন্ত 
পে এ ঘরে ঢোকামাত্রই আদার মনে সন্দেহ ডেগেছে। মুখের হাসি দেখেই 
আমি তাকে চিনতে পেরেছি ।” 

বিহ্বল স্ত্রী চীৎকার করে বলল, “ফ্লোরা! তুমি ঠিক চিনেছ? না! 
শা]! নিশ্চয় তোমার তুল হয়েছে! স্বামাকে ফিবঝিয়ে দিয়ে আবার নিয়ে 
যাবার জন্ত ঈশ্বর নিশ্প্ তাকে আনার কাছে এনে দেয় নি। জন! 
বল, সাত্য কি তুমি? তুমি নিশ্চয় আমাকে মিথা। বলবে না।” 

মুহূর্তর জন্ত লোকটি চুপ করে বইল। যেন ছুর্বলতাবশতই এদিক-ওদিক 
দুলতে লাগল। সার্জন এগিয়ে এসে তাকে ধরে “কফলল। 

লোকটি বলল, “আমি খুবই অন্বস্থ। হয় তো আমি বদলে গেছি, 
কিন্তু আমিই লর্ড গ্রেস্টোক , কিন্তু এই নারীকে তো আমি প্মরণ করতে 
পারছি ন।” সে ফ্লোর হকেসকে আঙুল দিয়ে দেখাল। 

“মিথ্যা কথা 1” মেয়েটি কেদে ফেলল । 

হ্যা, কথাট। মিথ্য।””১ একটি শান্ত কঠন্বর পিছন থেকে বলে উঠল। 
সকলে ঘুরে দাড়াল। বারান্দায় যাবার ফ্রাপী দরজায় দাড়িয়ে আছে 
একটি দৈতাকার শ্বেতকায় মৃতি। 

তার দিকে ছুটতে ছুটতে লেডি গ্রেস্টোক চীৎকার করে বলে উঠল, 
“জন! কী করে এত বড় ভুল আমি করলাম? আমি--” 

বাকি কথ। আর বল হল ন।) অবণারাজ টারজন এক লাফে ঘবের 
ভিতরে ঢুকে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুমোক়্-চুমোয় তার ঠোট ছুখানিকে 
ঢেকে দিল। 
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টারজন ও বিদেশী দুত 
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হয়তে। হল্যাণ্ডের সব মানুষই জেদা নয়) যদিও অন্য অনেক গুণের 
সে জ্দৌ মানপসিকতাকেও তাদের অন্ততম জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য 
কর! হয়ে থাকে । সেখানকার কিছু লোকের হয় তো এই জেনী মনোভাবটা 
থাকে নাঃ কিন্তু হেন্ড্রিক ভ্যান ভেন মিয়ার-এর চরিত্রে এই জেদট! 
পুরোপুরিই আছে । অবশ্ঠ তার চাল-চলনে এই জেন্টাই একটি চারুকলার 
রূপ নিয়েছে। এট] তার প্রধান ব্ুত্তিও বটে। কর্মনত্ে সে সুমাত্রার 
একজন ববার ব্যবসান্ী । আর ব্যবসাতে সফল9 বটে। কিন্তু এই জেদ 
নিয়েই অপরিচিত জনের কাছে তার বন্ধুবান্ধবদের যত কিছু গর্ব। 

ফিলিফিন আক্রান্ত হল। হুংকং সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল । সে কিন্ত 
তখনও ন্বীকার করল নাযে জাপানী! নেদারলাও পূর্ব ভারতকে দখল 
করতে পারবে । ফলে, স্ত্রীও কন্যাকে সে অন্তত্র সরিয়ে দিল না। এ জন্য 
তাকে হয় তো নির্বোধ বল যেতে পারে, কিন্তু সে তোএক নয়। 
গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মাহুষ__তাদের মধ্যে অনেকে উচ্চপদ্দে 
অধিষ্টিত-_-জাপানের শক্তি-সামর্থাকে তখন ছোট করেই দেখেছিল । 

তাছাড়। হেন্ড্িক ভ্যানভের মিয়ার জাপানীদের দ্বণা করত। সে 
বলল, “আরে দেখই না, ছুদিন পরে আমরাই ওদের ঠেডিয়ে গাছে চড়িয়ে 
দেব।” ইতিহাস কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে তার এই ভবিষ্যঘাণী 
একেবারেই ভূল । 

জাপানীরা এসে হাজির হল। হেন্ড্রিক ভ্যানডের মিয়ার পাহাড়ে 
আশ্রয় নিল। সঙ্গে তার স্ত্রী এল্জে ভাশ্চ,র ; আঠারো বছর আগে তাকে 
সে হলাগ্ থেকে সঙ্গেকরে এসেছিল; আর ছিল তার মেয়ে কোরি। 
ছুটি চীনা চকের লুম্‌ কাম্‌ এবং “সং তাই৪ ওদের সঙ্গ নিল। সঙ্গ নিল 
ছুটি কারণে__প্রথমট। জাপানী-ভীতি ; তাদের হাতে যে কী হাল হকে 
মেট! তারা ভালই জানে; আরদ্বিতীয় কারণ ভ্যানভের মিয়ার পরিবারের 
প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালবাসা । জাপানী রবার-শ্রমিকর৷ থেকেই গেল। 
তারা জানত, আক্রমণকারীর] ববারের ব্যবসা! চালাবে, আর তাদেরও 
কাজ জুটবে। তাছারা, “বৃহত্তর পূর্ব এশিয়। সহ-সমৃদ্ধি” কখাটাও তাদের মনে 
ধরল। এ কথ! ভাবতেও ভাল লাগল যে তারাও প্রভূত বিতর অধিকার 
হবে, আর সাঁহেব-মেমরা। ভদের সেবা করবে। 
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ধাই হোক, জ্াপানীরা এল, আর হেন্ড্িক ভান ডের মিয়ারবাও 
পাহাড়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু কিছুটা দেরী করে ফেলল। জাপানীরা 
তাদের তাভা করে ফিরতে লাগল । সব নেদাবল্যাগবাসীদেরই তাড়া 
করতে লাগল। ভ্যানভের মিয়ার পরিবার যেখানে সাময়িক বিআমের 
জন্য থামল সেখানকার আদিবাপীর। তাদের সব রকম খবর এনে দিত। 
স্বাাবিক অথবা অলৌকিক কোন্‌ ক্ষমতাবলে তার! জাপানীদের খবর 
পেত সে প্রশ্থ এখানে অবান্তর । সভা নান্ুষরা তারে বা বেতারে যত 
শাড়াাড়ি খবর জানতে পাবে আদিবাসীরাঁও তাই পারে। একট 
বিশেষ মেনাদলে কতজন লোক আছে তাও তারা জেনেছে--একজন 
কর্পোরাল, ও ন'জন পৈনিক। 

সিং তাই বলল, “খুব খারাপ, একজন অফিসার তবু কখনও সখনও 
ভাল লোক হতে পাবে, কিন্ত সৈন্তরা কদাপি ভাল হয় না। তাদের 
হাতে কিছুছেই ধরা দেওয়! চলবে না।৮ 

পাহাড়েত্র আরও উপরে উঠতে গিয়ে ক্রমেই কষ্ট বাড়তে লাগল । 
'রাজ বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট কর্দমাক্ত। ভান ডের মিয়্ারের যৌবন পার 
হয়েছে; তবু এখন৪ সে কর্মক্ষম আছে; আর “জদটা তো আছেই। 
শক্তিতে না কুলোলেও জেদই তাকে চালিয়ে নেবে। 

কোরির বয়ন ষোল । স্থাস্থা, শক্তি, ও পরিশ্রমের অভ্যান তার 
আাছে। সে দলের অন্য সকলের সঙ্গে সমান তালেই চলেছে । কিন্তু 
এলজেভ্যান ডের মিয়ারের কথা আলাদ।। মনের বল থাকলেও দেহের 
বল নেই। তার উপর বিশ্রামের অভাব। একটা গ্রামে পৌছে কুঁড়ে 
ঘরের আতর্সেতে মেঝেতে সবে ক্লান্ত দেহট! এলিয়ে দিয়েছে, এমন সময় 
আদিবালীর। এসে খবর দিল; এই মুহূর্তে পালাতে হবে। 

শেষ পস্ত ঘোড়াগুলোও হাল ছেড়ে দিল? বাধা হয়ে সকলেই 
হাটতে শুরু করল। পাহাড়ের অনেক উচুতে তারা উঠে এসেছে। 
গ্রামগুলোও দৃরে দরে । আদিবাসীরা হিংশ্রঃ তাদেরও বন্ধু মনে করা 
ধায় না। ক'বছর আগেও তারা ছিল নরখাদক । 

তিন সপ্তাহ ধরে চলল একটান1 হাটা একটা নির্ভরযোগ্য গ্রামের 
সন্ধানে । এলজে ভ্যান ডের মিয়ার আর চলতে পারছে না। ছু'দিন 
কোন গ্রামের দেখ! মেলে নি। বন-জঙ্গলে যা জোটে তাই একমাত্র 
খাস্ভ । জামা-কাপড় সব সময়ই বৃ্টিতে ভেজ। | 

পড়ন্ত বিকেলে একটা হতদরিদ্র গ্রামে তারা পৌছে গেল! গ্রামবাশীর! 
ষত্টুকু পারল লাহাধ্য করল । সর্দার তাদের সব কথা শুনে বলল, নিজের 
গ্রামে তাদের বাখতে না পারলেও চলতি পথ থেকে অনেক দুরে এমন 
একটা! জায়গায় মে তাদের পৌছে দেবে যেখানে জাপানীরা তাদের কোন 
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খোজই পাবে না। 

ভ্যান ডের মিয়ার নিজের দম্তকে হজম করে কাতর মিনতি জানাল, 
তার স্ত্রী যাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারে সেজন্য অন্তত রাতটা তাদের 
গ্রামেই কাটাতে দেওয়া হোক। কিন্তু হছুসিন আপত্তি জানাল। বলল, 
“এখনই তোমরা চলে ঘা আমি লোক সঙ্গে দিচ্ছি। আর যদি না 
ধাও তে! তোমাদের বন্বা করব? জাপানীর। এলে তাদের হাতে তুলে 
দেব।” অন্য সব গ্রামের সর্দারদের মতই সেও জাপানীদের ক্রোধকে 
ভয় করে। 

অগত্য। পাহাড়ের খাড়ি-পথখ ধরে আবার শুরু হল ছৃর্গন যাত্স। বাতেব 
অন্ধকারে । মাঝে মাঝেই পাহাড়ি নদী। কখনও হেঁটে পার হল, কখনও 
বা ভঙ্গুর দড়ির ঝুলস্ত সেতু বেয়ে। জ্যোতক্নাহীন অন্ধকার বাঁতে দীর্ঘ 
যাত্রা । 

এল্জে ভ্যান ডের মিয়ার আর হাটতে পারল না। লুম্‌ কাম্‌ তাঁকে 
পিঠে তুলে নিল। গাইভরা বার বার তাড়। দিচ্ছে তাড়াতাড়ি পথ চলতে, 
কারণ, ইতিমধ্যেই ছু'ছুবার তারা বাঘের ডাক শুনেছে। 

ভ্যান ভের মিয়ার হাটছে লুম কামের ঠিক্ক পিছনে, যাতে পা পিছলে 
গেলে তাকে ধরে ফেলতে পারে। কোরি হাটছে বাবার পিছনে, আর 
সকলের শেষে সিংতাই । গাইড দুজন চলেছে দলের আগে আগে। 

পিংতাই বলল, “খুব ক্লান্ত লাগছে মিসি? আমি বরং তোমাকে 
পিঠে তুলে নিচ্ছি ।” 

মেয়েটি বললঃ “আমরা সকলেই তো ক্লান্ত; তোমরা যতদূর যেতে 
পারবে আমিও তা পারব । শুধু ভাবছি, আরও কত দূর পথ চলতে 
হবে।” 

তখন তার একটা চড়াই বেয়ে উঠছে। সিংতাই বলল, “শিগগিরই 
ওখানে উঠে যাব । গাইড বলছে, পাহাড়ের উপরেই গ্রাম আছে।” 

কিন্তু চড়াই পথের শেষ অংশটুকু ওঠাই সব চাইতে কষ্টকর। বার 
বার থেমে হাঁপাতে হাপাতে পাহাড়ের মাথা উঠে কুকুরের ডাক শুনেই 
বুঝতে পারল তারা একট! গ্রামের কাছাকাছি পৌছে গেছে। গাইডদের 
মুখে সব কথা শুনে গ্রামের সর্দার তাকু মুদা তাদের সাদর অভ্যর্থনা] 
জানাল। ৃ 
বলল, “এখানে তোমর। নিরাপদ । আমাদের বন্ধু।” 

ভ্যান ডের মিয়ার বলল, “আমার স্ত্রী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজকের 
্াতটা এখানে বিশ্রাম করে কালই আমরা চলে যাব। পাহাড়ের আরও 
ভিতরে নিশ্চয় লুকিয়ে থাকার মত একট। গুহ! পাওয়া যাবে” 

তাকু মূদা বলল, স্গুহা অনেক আছে। তবে তোমরা এখানেই 
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থাকবে । শক্রর! আমাদের গ্রাম খুজেই পাৰে ন1।” 

তারা তাদের খাবার দিল; ঘ্ুমবার জন্য শুকনো ঘর দিল। কিন্তু 
এলজে ভ্যান ডের মিয়ার কিছুই খেতে পারল না। জরে তার গা 
পুড়ে যাচ্ছে । হেনড্রিক ভান ডের মিয়া ও কোরি সারা বাত তার 
পাশে জেগে কাটাল। দুপুরের আগেই এল্জে ভান ডের মিয়ার মারা 
গেল। 

এত বড় ছঃখে বুঝি চোখের জলও শুকিয়ে যায় । বাপ-মেয়েতে 
শুকনো চোখে পাথরের মত মৃতার পাশেই বসে রইল। এমন সময় 
বাইরে একট] হৈ-চৈ “শান! গেল। ছুটে ঘরে ঢুকল সিংতাই। 

বলল, “শিগগির কর ! জাপানীরা এসে পড়েছে । হুসিন বদলোক। 
সেই তাদের পাঠিয়েছে ।” 

ভ্যান ডের মিয়ার উঠে দাড়াল। বলল, “আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে 
কথা বলতে । আমরা তো ওদের কোন ক্ষতি করি নি। হয় তো 
ওরা আমাদের কোন ক্ষাত করবে না ।» 

সিংতাই বগল, “ওই বাদর-মুখোদের তৃমি চেন না।” 

“কিন্ত আমার তো আর কিছু করার নেই। দেখ নিংতাই। আমি 
ঘদি বিফল হই, তাহলে মিপিকে নিয়ে ভূমি পালিয়ে যেয়ো । সে ষেন 
জাপানীদের হাতে না৷ পড়ে ।” 

সে মই বেয়ে নেমে গেল। লুম্‌ কাম গেল তার সঙ্গে। দুজনই 
নিরন্তর । কোবিও সি'তাই ঘরের ভিতর থেকেই তাদের উপর নজর 
বাখল। 

তার। দেখল, জাপান'রা লোক ছুটিকে ঘিরে ধরেছে । কানে এল 
সাদা মানুষটির কণম্বর আর জাপানীদের বকবকানি । তার কিছুই তাৰ 
বুঝতে পারল না। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা রাইফেলের কুঁদো লোক 
দুটির মাথার উপরে উঠল আবার হঠাৎ নেমে এল। তার জানে, 
রাইফেলের মাঁধায় আছে বেয়নেট । কানে এল একটা আর্তনাদ । আরও 
রাইফেলের কুঁদে। উঠল ও নামল। আর্তনাদ থেমে গেল। কানে এল 
শুধু অমানষদের উচ্চ হাপি। 

সিংতাই মেয়েটির হাত ধনে প্চলে এস” বলে টানতে টানতে তাকে 
ঘরের পিছন দিকে নিয়ে গেল । সেখানে একটা দরজা আছে, নীচে 
আছে শক্ত মাটি । 

মিংতাই বলল, “আমি লাফিয়ে পড়ছি। তারপর মিসি লাফ দেবে। 
আমি ধরে নেব। ঠিক আছে?” 

মেয়েট মাথা নাড়ল। সিংতাই লাফ দিয়ে নীচে পড়ল। মেয়েটি 
মুখ বের করে দেখল, মে এমনিতেই নেমে যেতে পারবে । মাটি থেকে 
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কয়েক ফুট উপর পর্যন্ত নামতেই গিংতাই তাকে ধরে নামাল। তারপর 
তাকে নিয়ে চলল গ্রামের বাইরের জঙ্গলের দিকে | 

অন্ধকার নেমে আপার আগেই একটা গুহ! খুঁজে পেয়ে ছুদিন 
সেখানেই লুকিয়ে রইল। তারপর ব্যাপারটা জানতে সিংতাই গ্রামে ফিরে 
গেল। 

বিকেলে খালি হাতে ফিরে এসে বলল, “সব্বাই চলে গেছে । সব 
মার পড়েছে! ঘরবাড়ি জালিয়ে দিয়েছে ।” 

কোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “বেচারি তাকু মুদা। মান্ষের মত 
'একট। কাজ করে এই পুবস্কার সে পেল।” 


ছুটি বছর কেটে গেছে। কোরি ও গিংতাই আশ্রয় পেয়েছে অনেক 
দুরের একট। পাহাড়ি গ্রামে । তার সর্দার তিয়েং উমর। বাইরের জগতের 
সংবাদ সেখানে কালেভদ্রে আসে । জাপানীর। দ্বীপ থেকে বিতাড়িত 
হয়েছ্বে তাদের কাছে এটাই একমাত্র । কিন্তু সে সংবাদ স্থসংবাদ এল ন1। 
কোন গ্রামবাসী ব্যবসার খাতিরে অনেক দুর থেকে ঘুরে এসে গল্প করে 
জাপানীদের জয়ের কথা, মাকিন নৌবহবের জলে ডোবার কথা, আফ্রিকা, 
ইয়োরোপ, ও বাশিয়াতে জার্মানদের জয়ের কথা । কোরির চোখে ভবিষ্যৎট। 
নিরাশার অন্ধকারে ঢেকে যায়। 

একদিন অন্য গ্রামের একটি লোক সেখানে এল । কোরি ও পিংতাইকে 
অনেকক্ষণ ধরে দেখল, কিন্তু কিছু না বলেই চলে গেল। শিংতাই 
বলল, "ধুব খাবাপ। ওটা সর্দার হুসিনের লোক। ও গিয়ে আমাদের 
কথ! বলে দেবে, আর বীদর-মূুখোরা চলে আসবে। তুমি বরং ছেলে 
সাজ, তারপর আমরা অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ি |” 

সিংতাই কোরির সোনালী চুলকে মাপ মত করে কেটে দিল) কলপ 
লাগিয়ে কালো করে দিল। তুরুও রং করে দিল। নীল ট্রাউজার ও 
টিলে ব্রাউজে ভাকে একটি আদিবাসী ছেলের মতই দেখতে লাগল। 
তারপর দুজন নামল এক সীমাহীন যাত্রা পথে। নতুন আশ্রয় খুঁজে 
দেবার জন্য তিয়াং উমর তাদের সঙ্গে কয়েকজন গাইড দিয়ে দিল। গ্রামের 
অনতিদুরে একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে একটা গুহায় তার! আশ্রয় 
পেল। স্থ্মাত্রার জঙ্গলে নানা রকম ফল-মূল পাওয়া যায়। বর্ণায় মাছ 
পাওয়| যায়। তাছাড়াঃ তিয়াং উমর মাঝে মাঝে তাদের জন্য মুবগি 
ও ডিম পাঠায় । আলম নামে একটি যুবক নে সব নিয়ে আমে। 
অচিরেই তিনজন ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে উঠল । 

উপকুলরক্ষী ভারী কামান বলাবার উপমুক্ত জায়গার খোজে এবং 
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সেখানে যাতায়াতের পথের জরিপ করতে ক্যাপ্টেন তোকুজে৷ মাৎনুয়ো। 
এবং লেফটেন্তাণ্ট হাইদিয়ো সোকাবে একদল টৈন্ত নিয়ে হুসিনের গ্রামে 
এসে হাজির হল। এই হুপিনই ভান ডের মিয়ার পরিবারকে ধরিয়ে 
দিয়েছিল। তারা সর্দার হুসিনকে জানিয়ে দিল) আপাতত এই গ্রামেই 
তারা ছাউনি ফেলবে। হুপিন যেন তাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা 
করে। 

হুপিনের মাখায় আকাশ ভেডে পড়ল। তবু অত্যাচারের হাত থেকে 
বাচবার আশায় বলল, “দু'বছর আগে তিনটে সাদা মানুষ ও ছুটো! 
চীন। তাদের গায়ে এসেছিল । আমি তাদের অন্ত গায়ে পাঠিয়ে দিয়ে- 
ছিলাম। বৃহত্তর পৃধ এলিয়ার কোন শক্রকে তো আশ্রয় দিতে পাৰি 
না1। সাদ! মানুষটার নাম ছিল ভ্যান ভের মিয়ার ।” 

জাপানীরা বলল, “তার কথা আমর। শুনেছি । সে তো মার। গেছে ।” 

“আমিই তোমার পৈম্তদের সে খোজ দিয়েছিলাম। কিন্তু তার মেয়ে 
ও" একটি চীন। পালিয়ে যায় । মেয়েটি খুব সুন্দরী ৷” | 

“লে কোথায় জান ?” 

“জানি । সঙ্গে লোক দিচ্ছি । সেই তাদের ডের] দেখিয়ে দেবে ।” 

ক্যাপ্টেন মাৎস্থরে। কাধ ঝাকুনি দিয়ে হুকুম করল “থান। বোলাও ।” 

খেতে খেতেই সোকাবে বলল, “ওরা বলছে মেয়েটি স্তন্দরী |” 

ক্যাপ্টেন বলল, “পিছনে শক্র রেখে এগিয়ে যাওয়াও কোন কাজের 
কথা নয়। কিন্তু আমর] দুজন তে পারি না। কাজেই কিছু ঠসন্ 
নিয়ে তুমিও যাও । চীনাটাকে মেরে ফেলবে । আর মেয়েটাকে নিথ্ে 
আসবে__অক্ষত দেহ। বুঝেছে? অক্ষত দেহ।” 

কয়েকদিন পরে লেফটেন্যাণ্ট হাই'্দ'য়। সোকাবে অর্দার তিয়াং 
উমবের গ্রামে পৌছেই নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে বুড়ো সর্দারকে এত ক্গোবে 
এক চড় কসাল ষে বেচার৷ মাটিতে পড়ে গেল। তার পেটে ও মুখে লাখি 
মেরে বলল) “পাদ মেয়েটা আর চীনাট। কোথায় ?” 

“এখন কোন সাদ। মেয়ে ব! চীনা নেই ।” 

“তারা কোথায়? 

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।” 

“মিথ্যেবাদী । এখনই সত্যি কথা বেরুবে।” একজন সার্জে্টকে সে 
স্থকুম করল, বাশের কয়েকটা সরু টুকরে। নিয়ে আসতে । তারই একট৷ 
ঢুকিয়ে দিল তিয়াং উমবের নখের মধ্যে । বুড়ো মান্ষটি যন্ত্রণায় ককিয়ে 
উঠল । 

জাপানীটা গর্জে উঠল, “সাদা মেয়েট। কোথায়?” 

তিয়াং উমর বলল, “জানি ন1।” 
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আর একটা টুকরে। ঢুকিয়ে দেওয়া হল তার নখের মধো। তবু বুড়োর 
মুখে সেই একই কথা, সে কিছু জানে না। 

পুনরায় অত্যাচারের উদ্ভোগ করতেই তিক্কাং উমরের বুড়ি বৌ এসে 
লোকাবের পায়ের উপর পড়ে কাদতে কাদতে বলল, “ওকে আর মেবে। 
নাঃ আমি সব বলছি ।” 

একটি যুবকের দিকে আঙ্,ল বাড়িয়ে বুড়ি বগল, “আলাম জানে তারা 
কোথায় লুকিয়ে আছে ।” 


কোরি ও দিংতাই গুহার মুখে বসে আছে। এক সপ্তাহ আগে 
আলাম তাদের জগ্ভ খাবার নিয়ে এসেহিল। তারপর আর আসে নি। 
তাই খাবারের অপেক্ষাত্ডে ই ছুজন বসে আছে । 

কান পেতে সিংতাই বলল, “কারা যেন আসছে । অনেক লোক! 
ভিতরে চল ।” 

. আলাম দূর থেকে গুহাট। দেখিয়ে দিল। তাঁর ছুই চোখে অঙ্কর 
ধারা। শুধু যাদ তার নিডের জীবন বিপন্ন হত তাহলে সে জীবন দিত, 
তবু এই বাদর-মুখোদের এখানে নিয়ে আসত না। কিন্তু লেফটেন্যান্ট 
তাকে ভন দেখিগেছে, মেয়েটার খোজ না দিলে সে গ্রামের সববাইকে 
মেরে ফেলবে। 

হাইদয়ো সোকাবে সশৈগ্যে গুহার ঢুকল। তার হাতে উদ্ভত তরবারি, 
আর টেন্তদের হাতে বেয়নেট। অস্পঃ আলোয় সোকাবে দেখতে পেল 
একট চীন ও একট। স্থানীয় ছেলেকে । সোকাবে টেঁচিয়ে বলল, «কোথায় ? 
এর জন্য তোমরা সববাই মরবে । এটাকে শেষ করে দাও!” 

আলাম আর্তকঠে বল উঠল, “না! এটাই মেয়ে । ছেলের পোশাক 
পরে আছে ।» 

মোকাবে কোরির ব্লাউডট। টেনে ছিড়ে ফেলল। মুখে ফুটে উঠল, 
কুটিল হাসি । একটি সৈনকের বেয়নেট বিধল সিংতাই-র বুকে । সৈশ্তদল 
ফিরে চলল বন্দিনীকে নিয়ে । 


গোলন্দাজ বাহিনীর সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ক্রকৃূলিনের এস/সার্জেপ্ট জে। 
প্ডাটবুম” বুবৌনোভি5 অন্যান্ত সহকনীঁদের সঙ্গে "লাভ্‌লি লেডিগ্র ভানার। 
ছায়ায় দাড়িয়েছিল। 

একটা জিশ এসে দাড়াল বি-২৪-এর ডানার নীচে । তার ভিতর থেকে, 
বেরিয়ে এল তিন অফিসার -আব-এ-এফ কর্ণেল, এ-এ-এফ কর্পেল। ও এ- 
এ-এফ মেজর । “লাভলি লেডি"*র পাইলট ওকুলাছোম। পিটির ক্যাপ্টেন 
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জেরি লুকাস এগিয়ে গেল; এ-এএফ কর্ণেল তাকে পরিচয় করিয়ে দিল 
কর্ণেল ক্লেটনের নে । | 

মাকিন কর্ণেল শুধাল, "সব ঠিক আছে জেরি ?” 

“সব ঠিক স্যার ।” 

বিদ্যুৎ ও মেরামত কর্মীরা! তাদের গ্যাজেট ও কামানকে শেষ বারের 
মত পরীক্ষা করে পিছনের দরজা! দিয়ে উঠে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ- 
ধাত্রীরাও বিমানে চড়ে বলল । 

আগাম পর্যবেক্ষণ ও ফটে। তোলার উদ্দেশ্যে কর্ণেল জন ক্লেটন একটি 
বিমান-ঘণাটি (সেন্সর বিমান-ঘশাটির নামটা কেটে দিয়েছে) থেকে উড়ে 
চলেছে নেদারল্যাণ্ড পূব ভারতীর দ্বীপপুঞ্রের জাপআরধরুত হ্থমাত্রার 
আকাশপথে । বিমানে উঠে শ্রথমে সে দাড়াল পাইলটের পিছনে । 
তারপর দীর্ঘ যাত্রাপথে কখনও বসল সহ-পাইলটের আসনে, কখনও ব৷ 
পাইলটের আমনে । কথ। বলল চালক ও রেডিও ইন্রিনীয়াবের সঙ্গে । 
বিমানে কোথাও কোন বোমা নেই । 

কটোগ্রাফার জনৈক এপ/পি সার্জেন্ট হাতের ক্যামেরাট। ঠিকঠাক 
করছিল। সে মুধ তুলে হাসলে ক্লেটনও হাসতে হানতে গিয়ে তার 
পাঁশে বসে পড়ল। 

প্রচণ্ড বেগে বাতাশ বইছে । মোটরের শব্দে কানে তালা লাগছে । 
ফটোগ্রাফারের কানে? কাছে মুখ নিয়ে ক্লেউন চীৎকার করে ক্যামেরা 
সংক্রান্ত কয়েকট। প্রশ্ন করল । কটোাগ্রাফাবও চীৎকার করে জবাব দিল । 
বি-২৪ ঘখন আকাশে ওড়ে তপন কথাবার্তা বলাই দায়। তবু ক্লেটন 
তার দরকারী তথ্যগুলি জেনে নিল । 

ভোরের দিকে স্থমাজার উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ড তাদের চোখে পড়ল । 
দিনটিও ফটো! তোলার পক্ষে চমত্কার । মালয় উপদ্থাপের দক্ষেণ থেকে 
পশ্চিমে বিস্তৃত এগারোশ' মাইল দা এই ভূথগুটির মেক ম্বরূপ পবত 
শ্রেণীর মাথা উপধে মেঘ জমেছে) কিন্তু তরু দৃষ্টি যায় উপকূল রেখা 
সম্পূর্ণ নির্মেঘ। আগ তাদের কাজ তো। ডপকূলকে নিয়েই । 

জাপানির! নিশ্চয় তাদেপ আগমনের খবর বাখে না। তাই প্রায় 
আধ ঘণ্টা ধরে তার! নিবিষ্বে ফটো! তৃুলল। তার পরই-বাধা এল । 
সে বাধা কাটিয়ে আরও নীচে নামতেই শক্রর আক্রমণ তীব্রতর হল। 
কয়েকটি গোল৷ অল্পের জন্ত লক্ষ্যভ্রঃ হওয়ায় বিমানট। আবও বেশ কিছুক্ষণ 
নিবিক্বেই উড়ে চলল । 

পাভাং-এর কাছে তিনটি জিরো-প্লেন যেন স্থযের বুক থেকে গঞ্জে 
উঠে নেমে এল তাদের উপর | বুবোনোভিচের পাণ্টা আক্রমণে একট? 
প্লেন আগুন লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অপর ছুটি বিমান সবে গিকে 
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বেশ কিছুটা দূর থেকে উড়তে লাগল। তাঁর পরই আবার নেমে এসে 
আক-ম্যাক শব্দে গোল! ছুঁড়তে লাগল। ইঞ্জিনের মাথায় পড়ে বোমাটা 
ছিটকে এসে পড়ল ককপিটে। লুকান রক্ষা * পেল, কিন্তু তার সহ- 
পাইলটের আঘাত লাগল মুখে । পাশে বসা পর্ধবেক্ষকটি তার সেফ.টি- 
বেপ্টট। খুলে দিয়ে টানতে টানতে তাকে ককপিটের বাইরে নিয়ে গেল 
প্রাথমিক সাহায্যের জন্ত। কিন্তু ততক্ষণে তার মৃত্যু ঘটেছে । 

ক্রমেই আক্রমণ এত তীব্র হয়ে উঠল ষে, মস্ত বড় বিমানট! গোঁ-গো 
শব্দ করতে লাগল। অগত্যা আক্রমণের হাত এড়াতে লুকাস সেটাকে 
চালিয়ে দিল তীরভূমির ভিতর দিকে, কারণ মে জানে যে, বিমানধ্বংসী 
কামানগুলি বসানো আছে তটরেখা বরাবর । তাছাড়া, পাহাড়ের মাথার 
উপরকার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে তার" সেখান থেকে দেশের দিকে পাড়ি 
দিতে পারবে । | 

দেশ! মুক্তি-যোদ্ধাবা অতীতেও অনেক লম্বা! পথ পাড়ি দিয়েছে। 
তেইশ বছর বয়সের ক্াপ্টেন একটি ভ্রত সিদ্ধান্ত নিল। “ম্রত হলেও 
সঠিক সিদ্ধান্ত । হুকুম দ্রিল, একমাত্র প্যারাস্থট ছাড়। বিমানে আর ঘা 
কিছু আছে-কামান, গোলা, লাইফ বেণ্ট--সব ফেলে দেওয়! হোক । 
ঘাটিতে ফিরে যাবার সেটাই একমাত্র পথ । 

যেই তার] মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের দিকে মুখ ফেরাল অমনি আক্রমণ- 
কারীরাও মেই দিকেই এগিয়ে এল। লুকাসের মতলবটা! জাপানিরা 
নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে । লুকান জানে এখানকার পাহাড়ের অনেক চূড়াই 
বারো হাজার ফুট পধস্ত উচু। ভাই সে উড়তে লাগল বিশ হাজার ফুট উচু 
দিয়ে । ধারে ধীরে সে উচ্চতা কমাতে লাগল । 

একটা পাহাড়ের ঠিক উপরে পৌছতেই চূড়ার উপর থেকে গর্জে উঠল 
কামান। লুকাসের কানে এল একটা প্রচণ্ড শব্ষ। একট। আহত জন্তর 
মত বিমানটা কাত হয়ে পড়ল। লুকাস নাধামত চেষ্টা করতে লাগল 
বিমানটাকে চালিয়ে নিতে । সংযোগ-রক্ষাকারীর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা 
করল। কোন জবাব এল না। লোকটি মারা গেছে। সহ-পাইলটের 
আসনে বসে ক্লেটনও সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল | পর্যবেক্ষককে ডেকে 
বলল, “সব কিছু দেখে নাও। সকলেই যাতে লাফিয়ে পড়ে সেদিকে 
নজর রেখো । তারপর তুমি লাফ দিও ।” 

পর্যবেক্ষক মুখ বাড়িয়ে দেখল, সামনের গোলন্দাজটিও মারা গেছে। 
বেতারের লোকটি ডেকে ফিরে গিয়ে বলল, “পিছনদিকটাও উড়ে গেছে। 
সেই সজে বুচ ও ফটোগ্রাফারও হাওয়া ।” 

লুকাস বলল, “ও কে। তুমি লাফ দাও।” 'ক্লেটনের দিকে ফিবে 
বলল, “এবার আপনার পাল। স্যার ।” 


টারজন খ্যাণ্ড দি ফরেন লিজিয়ন ৪১৯ 


ক্লেটন বলল, “তোমার আপতি না থাকলে আমি তোমার জন্ত অপেক্ষ। 
করব ক্যাপ্টেন ।” 

লুকান সঙ্গে সে বলল, “লাফ দিন |” 

ক্রেটন হেসে বলল, “রাইট-ও !” 

লুকান বলল, “বোমা ছূ'ড়বার জানালাট। খুলে দিয়েছি ; সেদিক দিয়েই 
সহজ হবে। তাড়াতাড়ি করুন !” 

ক্লেটন জানালায় গিয়ে দাড়াল। বিমানটি কাত হয়ে নীচে পড়ছে। 
তার ইচ্ছা, শেষ মৃহূর্ত পরধস্ত_লুকাদ লাফ দেওয়ার আগে পর্যস্ত অপেক্ষা 
করবে। শেষ মুহৃত সমাগত । বিমানটি উল্টে গেল। ক্লেটন ছিটকে পড়ে 
বাতাসে মিলিয়ে গেল। 

অজ্ঞান অবস্থায় সে ছুটে চলল মৃত্যুর দিকে । ভারী মেঘের ভিতর 
দিয়ে সে চলেছে । তিনটে গর্জনমুখর ইঞ্জিন নিয়ে “লাভ লেডি” গর্জন 
করতে করতে তার পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। মাটিতে ভেঙে পড়ার আগেই 
সেটা জলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শক্ররা কিছুই জানতে পারবে না, 
কিছু উদ্ধার করতে পারবে ন1। 

কিছুক্ষণ পবেই ক্লেটনের জ্ঞান ফিরে এল । মেঘের স্তর পার হয়ে 
এখন দে পড়েছে মুষলধারা! বর্ষণের মধ্যে। হয়তে। সেই ঠাগ্ড। বৃষ্টির 
জন্যই সে বেচে গেল। জ্ঞান হতেই সে পারাস্থটের দড়িটা ধরে টান 
দিল। 

প্যাবাস্থটট। ফুলে উঠল । ভাবে ঝুলতে লাগল তার শরীরটা । 
নীচে বুষ্টি-ভেজ। সবুজের সমৃত্র । কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যেই তার শরীরটা 
নীচে ডালপালা ও 'লতার মধ্যে ছিটকে পড়ল । . প্যারান্থটটা আটকে 
গেল। সে নিজে ঝুলতে লাগল মাটি থেকে শ' দুই ফুট উপরে । মৃত্যু 
আর দুরে নয়। 

একই সঙ্গে কয়েকশ, গজ দূরে একটা প্রচণ্ড শব হল-_একটা 
বিক্ষোরণে আঞ্চন জলে উঠল দাউ-দাউ করে। /“লাভলি লেডি”র অন্তিম 
চিতার আগুনে জলে-ভেজ। অরণ্য ঝিলমিল করতে লাগল । 

একটা ছোট ভাল ধরে ক্লেটন একটা বড় ডালে উঠে সেখানে আশ্রয় 
নিল। প্যঁরাহ্ুটের বাধন খুলে ফেলল। ইউনিফর্ম ও তলবাস ভিজে 
জপজ্জপ করছে । টুপিটা আগেই কোথায় পড়ে গেছে। এবার জুতে| জোড়াও 
খুলে ছুডে দিল। তারপর ফেলে দিল পিস্তল ও গুলি। তারপর মোজা, 
ট্রাউজার ও তলবাস। রইল শুধু বেট ও খাপবদ্ধ ছুরিটা 

তারপর আরও উপরে উঠে সবগুলে! দড়ি কেটে দিয়ে প্যারাস্থটট! 
খুলে নিল। ভাঁজ কবে বেঁধে সেটাকে কাধে ফেলল। ভাল থেকে 
ছালে ঝুলতে ঝুলতে নীচে নেমে গেল। 


৪২০ টারজন লমগ্র 


ভাল করে তাকাইতে একটা চীৎকার তার (ঠোঁটে এসে কাপতে 
লাগল, বাইবে বের হল না। এটা ষে শক্রপক্ষের দেশ । 

সকলের আগে তার মনে পড়ল সঙ্গীদের কথা। যারা কাছাকাছি 
নেমেছে তারা নিশ্চয় বিমান-ধ্বংসের শব্দটা শুনে সেদিকেই যেতে চেষ্ট। 
করবে। ক্লেটনও সেইদিকে এগিয়ে চলল । ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে 
যাওয়ার চাইতে গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে যাওয়াই সহজ। সে গাছে 
চড়ে বসল। 

কিছুদূর এগোতেই দেখল, একট। লোক টলতে টলতে পোড়া বিমানটার 
দিকেই চলেছে । আরে, এ যে জেরি লুকাস। মাথার উপর থেকে সে 
লুকাসের নাম ধরে ডাকল। চারদিকে তাকিয়ে লুকাস কাউকে দেখতে 
পেল না। কিন্তু কন্বর তার পরিচিত । 

“ভুমি কোথায় হে কর্ণেল ?” 

“লাফ দিলে ঠিক তোমার মাথায় গিয়ে পড়ব।” 

উপরে তাকিয়ে লুকানের মুখট। হা হয়ে গেল। প্রায় উলঙ্গ একটা দৈত্য 
গাছের ডালে বসে আছে । বিমান থেকে নামবার সময় নিশ্চয় তার 
মাথায় আঘাত লেগেছে । মাথার গোলমাল হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, 
“তুমি ভাল তে। 1?” 

ক্লেটন জবাব দিল» “হ্যা। আর তুমি ?” 

“বেহালার মত ঠিক । এখন বাজলেই হয়|” 

একটু দুরেই “লাভলি লেডি” জ্লছে। কাছে যেতেই সেখানে 
বুবোনোভিচকে দেখতে পেল। লুকাসকে দেখে সাদর অভ্যর্থন জানাল । 
গাছ থেকে নেমে ক্লেটন সামনে এসে দ্াড়াল। বুবোনোভিচ কোমরের 
৪৫-এ হাত দিল। পরক্ষণেই তাকে চিনতে পেরে সোতৎ্পাছে বলে উঠল, 
“মাই গভ! তোমার পোশাক কোথায় গেল ?” 

“ফেলে দিয়েছি ।” 

“ফেলে দিয়েছ ?” 

“ভিজে জবজব, করছিল । তাছাড়া, বড ভারী হয়ে গিয়েছিল ।” 

বুবোনোভিচ মাথা নাড়তে লাগল । ছুগ্িটা চোখে পড়তেই বলল, 
“তোমার পিস্তল কোথায় ?” রী 

“সেটাও ফেলে দিয়েছি |” 

“তুমি পাগল হয়ে গেছ দেখছি”? এস/সার্জেন্ট বুবোনোভিচ বলল। 

ক্লেটন বলল, “না, ততটা পাগল হই নি। অচিরেই তুমিও পিস্তলটি 
ফেলে দেবে । চব্বিশ ঘণ্টাবু মধ্যেই ওটা মবুচে ধরে অকেজে। হয়ে 
ষাবে। তাই বলে ছুবিটা ফেলে দিও না কিন্তু। বরং ওটাকে পরিষ্কার 
করে ধার দিয়ে রেখে! । ওটা দিয়েও মানুষ মার] ধাবে, আর তাতে 
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*৪৫-এব মত শব্ধ হবে ন।।” 

লুকান অর্ধনঞ্ধ প্রিয় বিমানটির দিকেই তাকিয়েছিল। বুবৌনোভিচকে 
জিজ্ঞাসা করল, “সকলে বেরিয়ে এসেছিল কি?” 

“স্যা। লেফটেন্ান্ট বার্হাম ও আমি একসঙ্গেই লাফ দিয়েছিলাম | 
সেও হয়তো কাছেপিঠেই কোথাও আছে ।” 

লুকাপ মুখ তুলে হাঁক দিল : “লুকাস বলছি! লুকাঁস বলছি!” 

একটা অস্পষ্ট উত্তর এস : “রসেটি বলছি! রসেটি !” 

লুকাস বলল, পরজাবের গল! 1” 

শিকাগোর এস/সার্জেট টনি শশ্রম্প” এসেটির কঠম্বর লক্ষা করে 
তিনজন সেই দিকে ছুটল । 

প্যারাস্ুটের সঙ্গে বাধা অবস্থায় প্রায় শ'খানেক ফুট উঠতে শ্রীষ্প 
ঝুলছে । 

লুকাস ও বুবৌনোভিচ তাকে দেখে মাথ। চুলকোতে লাগল । 

অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে শ্রীম্পকে গাছ থেকে নামানো হল। 
মাটিতে পা দিয়েই একটা পাতার মত কাপতে কাপতে ছেলেটা শটান 
মাটিতে পড়ে গেল । 

ক্ল্টেন বলল, “এবার অন্যদের খোজ করা দরকার । এখানে আর 
বেশীক্ষণ থাক| ঠিক হবে না। অনেক মাইল দূর থেকে এই ধোক়াটা 
চোখে পড়ছে। জাপানির! নিশ্চয় ব্যাপারট। বুঝতে পারবে ।” 

কয়েক ঘণ্ট। ধরে খোজাখুজি ডাকাডাকি করেও কাউকে পাওয়া গেল 
না। সন্ধ্যার ঠিক আগে পর্যবেক্ষক বার্ণহামের দেহটা! পাওয়া গেল। তার 
প্যারাস্থটটা খোলে নি। ছুরি দিয়ে একট! অগভীর কবর খুঁড়ে প্যারাহথটে 
জড়িয়ে তার দেহটাকে সমাধিস্থ কর হল। জেরি লুকাস সংক্ষিপ্ত রি 
কবুল । তারপর সকলে ঘা করল। 

সকলেই ক্লেটনকে অন্থসরণ করে চলল | ক্লেটন হাঁটছে আর দু" পাশের 
গাছগুলোকে ভাল করে লক্ষ্য করছে। বেশ বোঝ। যাচ্ছে, মে একটা 
কিছু খুঁজভে । 

বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু বেড়েছে মশার উপজ্রপ। ঝাকে ঝাকে 
মশ! তাদের ঘিবে ধরেছে । 

লুকাঁস বলল, “এত মশার উৎপাত তুমি সহ করছ কেমন কবে কর্ণেল ?” 

ক্লেটন বলল," “সেই মুক্িল-আসানের চেষ্টাই তো করছি।” চলতে 
চলতে এক জায়গায় পথের পাশ থেকে একট। ছোট গাছের পাতা তুলে 
এনে বলল, “এই পাত। হাতে ডলে তার রূস শরীরের খোল। জায়গায় 
লাগিয়ে দাও দেখবে মশা আর তোমাদের কাছেও ঘে সবে না।” 

তারপর মাটি থেকে ফুট বিশেক উপরে অনেকগুলি ভালপাল৷ ছড়ানে। 
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একট! গাছ দেখতে পেয়ে তার উপরেই শুকনে। ডাল ও পাতা বিছিয়ে 
ক্লেটন রাতের মত শোবার ব্যবস্থা করে ফেলল। 

লুকাস বলল, “আরও অনেক সহজেই তো 'মাটিতে একটা আন্তান। 
বানানে যেত |” 

ক্লেটন বলল, “তা ধেত; তবে সেক্ষেত্রে আমাদের একজনকে হয়তো 
সকলের আগেই মরতে হুত |” 

“কেন?” বুবোনোভিচ জানতে চাইল। 

“কারণ এট বাঘের দেশ ।” 

“কি করে জানলে ?” 

“সারা বিকেলটাই তাদের গন্ধ নাকে এসেছে ।” 

এস/সার্জেন্ট রসেটি চোখ ঘুরিয়ে ক্লেটনের দিকে একবার তাকিয়েই 
তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। 


. ন্বাত নেমে এল। জঙ্গলের শব? জঙ্গলের ডাক বদলে গেল। চার 
দিকেই অদৃষ্ট, চুপি চুপি চলা-ফেরার শব্দ । তাদের গাছের নীচেই একটা 
ফাক কাশির মত শব শোন। গেল। 

“ওটা কি?” শ্রীম্প শুধাল। 

“ডোরা-কাটাঁ১ “কটন বলল । 

“ভোর1-কাটা? তার মানে?” 


“বাঘ।” 
“গীজ ! তার মানে, নীচেই একট? বাঘ আছে ঞ& 
হ্যা | ছুটে! 1১ 


“শীজ! শিকাগোর জুতে একবার একটা দেখেছিলাম। শুনেছি ওরা 
নাকি মাক্ষষ খায়।” 

জেরি লুকাস বলল, “তোমার কপাল ভাল কর্ণেল যে আমাদের 
নীচে থাকতে হয় নি।” 

বুবোনোভিচ বলল, “এই লোকটি না৷ থাকলে এই জঙ্গলে আমাদের 
অবস্থ। হত অসহায় খোকাদের মত ।” ৰ 


বন্দী অবস্থায় লোকগুলির সঙ্গে চলতে চলতে কোরিভ্যান ডের 
মিয়ার ছুটি সমন্তার কথাই ভাবতে লাগল £ কেমন করে পালাবে, আর 
পালাতে না পারলে কেমন. করে মরবে ।: পাশাপাশি হাটতে হাটতে 
আলম তার নিজের ভাষায় কথা বলতে লাগল; সে ভাষা কোবি বুঝল, 
কিন্ত জাপানির বুঝল না। 
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সে বলল, “তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছি; সেক্জন্ত তুমি আমাকে ক্ষম! 
কর। ওদের এখানে না নিয়ে এলে-__ 

কোরি বাধা দিয়ে বলল, “আমি সব বুঝতে পেরেছি । তুমি ঠিকই করেছ 
আলম। নিংতাই আর আমি তে৷ মাত্র দুজন । একট! গীয়ের সব মানুষ 
মরার চাইতে হুজন মরা তো! অনেক ভাল |” 

আলম, “তোমার মৃত্বা আমি চাই না। বরং আমি নিজে মরতে 
প্রস্তুত |” 

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, “মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। আমার 
ভয়-ঠিক সময়ে মরবার একট! উপায় পাছে খুঁজে না পাই ।” 

তিয়াং উমবের গ্রামেই লেফটেন্যান্ট সোকাবে রাতটা কাটাল। বন্দিনীকে 
নিয়ে ষে বাড়িটাতে সে নিজে থাকল তার দরজায় দুজন শান্ত্রীকে পাহারায় রাখল। 
পাছে তা সত্বেও বন্দিনী পালিয়ে যায় তাই তার হাত-পা বেধে রাখল । এ 
ছাড়া আর কোন রকম অত্যাচার সে করল না। কাপ্টেন তোকুজে। 
মাতম্য়োকে মে সত ভর করে; লোকটি নীচাশয় ও বদ-মেজাজী। 

পরদিন সকালে যাত্রার কালে মে আলমকে সঙ্গে নিল দো-ভাষীর কাজ 
করতে । যুবকটিকে সঙ্গী পেয়ে কোরিও খুশি । দুজনে কথ! বলতে বলতে 
পথ চলতে লাগল । কোরি আলমকে জিজ্ঞাসা করল, প্রায়ই যে সব 
গোরিল। যোদ্ধাদের কথা! শোন। যায় তাদের কাউকে সে কখনও দেখেছে 
কি না। ববার-বাগানের মালিক, কেরাণী ও ৫সনিক ইত্যাদি ষে সব ওলন্দাজ 
পাহাড়ি অঞ্চলে পালিয়েছে তারাই গোবিল। দল গড়েছে। 

আলম বলল, “না, আমি তাদের দেখি নি, তবে তাদের কথা শুনেছি । 
তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। অনেকে জাপানিকে খুন করেছে। জাপানিরাও 
তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে ।” 

সকাল গড়িয়ে গেল। আকাশে ঘন মেঘ। প্রচণ্ড বুই্টির মধ্যে তারা 
পথ চগপতে লাগল । পচা ঘাস-পাতার গন্ধে বাতাস ভাবী হয়ে উঠেছে। 
মাটি থেকে উঠে আদছে ভ্যাপংস মৃত্যু-বাষ্প! মেয়েটি জানে, প্রতিটি পদক্ষেপ 
তাকে এগিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর মুখে? দি না 

মাথার উপরে মোটবের গর্জন শোনা গেল । এ বকম শব্দ তো হামেশাই 
শোনা ঘায়। জাপানিরা তে। সর্বদাই উড়ে বেড়াচ্ছে । পরক্ষণেই কানে এল 
বিক্ষোরণের একটা কান-ফাট। শব্দ । হরতে। শত্রুপক্ষের কোন বিমানই ভেঙে 
পূড়েছে_এ স্কথা ভেবে কোবি মনে মনে খুশিই হল | 

ক্যাপ্টেন তোকুজো। মাৎহুয়ো ষে গ্রামে বাস! নিয়েছে সেখানে পৌছতে 
তাদের বাত হয়ে গেল | . তাদের দেখেই ক্যাপ্টেন বলল, “বন্দীরা কোথায় ?” 

কোরির হাত ধনে ক্যাপ্টেনের দ্রিকে এগিয়ে গিয়ে সোকাবে বলল” 
“এই নিন |, 
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“আমি তোমাকে পাঠালাম একটা চীনা ও একটা সোনালী চুল 
ওলন্দীজ মেয়েকে আনতে, আর তুমি এনে হাজির করলে একটা কালে 
চুল ছোকরাকে । ব্যাপারটা! কি?” 

সোকাবে বলল, “চীনাটাকে আমরা মেরে ফেলেছি । আর এটিই সেই 
ওলন্দাজ মেয়ে ।” 

মাতসুয়ো ভেংচি কেটে বলল, “মূর্খ! তামাস! করার মত মনের অবস্থ! 
আমার নয় ।” 

সোকাবে মব কথ খুলে বলল। মেয়েটির মাথার চুল তুলে নীচেকার 
সোনালী চুল বের করে বলল, “দেখুন |” 

মেয়েটিকে ভাল করে দেখে মাথা নেড়ে মাৎসুয়ো বলল? “আমার কাজ 
চলবে; ওকে আমি রেখে দিলাম ।” 

সোকাবে বলে উঠল, “আমি ওকে এনেছি; ও আমার ॥ 

মাহয়ে। থুখু ফেলল। রাগে টং হয়ে বলল, “লেফটেন্যাণ্ট সোকাবে, 
নিজেকে ভূলে যেয়ো না। আমি এখানকার কম্যাণ্ডিং অফিসার। মেয়েটিকে 
এখানে রেখে এই মুহূর্তে অন্য কোথাও বাস! দেখে নাও গে ।” 

সোকাবে পাল্টা জবাব দিল, “তুমি ক্যাপ্টেন হতে পার, কিন্তু আজকাল 
তো। অনেক ছোট জাতের লোকও অফিসার হচ্ছে। আমার পূর্বপুর্ষর 
ছিল সামুরাই। (জনারেল হাইদেকি তোজে আমার খুড়োমশায়। আর 
তোমার বাবাকাকারা তো সকলেই চাঁষা। আমি যদি কাকাকে এক 
লাইন লিখে পাঠাই, তাহলে আর তুমি ক্যাপ্টেন থাকবে না। এবার 
মেয়েটাকে পেতে পারি কি?” 

মাতস্থয়োর মনে খুন চেপে গেল। কিন্তু যতদিন ন! দুর্ঘটনায় সোকাবের, 
মৃত্যু ঘটে ততদিন বাগট। চেপে যাওয়াই সঙ্গত বলে তার মনে হল। নরম 
হবে বলল, “দেখখ আপাতত এ নিয়ে কোন রকম হাঙ্গামা না করাই ভাল। 
শীত্রই কর্ণেল আলছে পরিদর্শনে । তার উপবেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তির 
ভার ছেড়ে দেওয়া! হোক 1” মনে মনে ভাবল, সে আসার আগেই তুমি 
দুর্ঘটনায় পড়বে । 

সাকাবে প্রন্তাবট। মেনে নিল। তাদের রা মেয়েটি কিছুই 
বুঝল না। সে ষে আপাতত নিরাপদ তাও জানল ন|। 

পরদিন ভোবেই আলম তার গ্রামে কিরে গেল। 


। 


গাছের ডালট। প্রবলভাবে নড়ে উঠতেই জেরি- লুকাসের ঘুম ভেঙে 
গেল। বুবোনোভিচ ও বসেটিরও ঘুম ভাঙল । রসেটি বলল, “কথ 
বলো না ।” 
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চারদিকে তাকিয়ে বুবোনোভিচ বলল, “কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি ন। 1” 
জেরি মাথাট।? বের করে উপবে তাকাল। মন্ত বড় একটা কালো জন্ত 
কয়েক ফুট উপরে বসে গাছটাকে দোলাচ্ছে। জেরি বলল, “এবার দেখতে 
পাচ্ছ ? 
রূসেটি বলস, “গীজ ! বাঁদর কখনও এত বড় হয় তা তো জানতাম ন।।” 
বুবোনেভিচ বলল, “ওটা বাদর নয়। ওকে বলে বেটে পঙ্গো। কেন 
ঘে বেঁটে বলে তা তো বুঝি না। বলাতো৷ উচিত পঙ্গে! দানব” 
শ্রীম্প বলে উঠল, “মাকিনী ভাষায় কথ। বল।” 
লুকাঁস বলল, “তাহলে বলি, ওট। ওরাংউটান ।” 
“মালয় ভাষায় ওরাংউটান মানে বনমান্ষ; কথাটা তাঁর থেকেই এসেছে, 
“বুবোনোভিচ যোগ করল। 
শ্রীম্প শুধাল, “ওট] কি মানুষ খায় অধ্যাপক বুবোনোভিচ 
“না ; ওরা প্রধানত শাকভোজী 1” 
ওরাংউটানটা ধীরে ধীরে সেখান থেকে প্রস্থান করল। এদিক-ওদিক 
তাকিয়ে শ্রম্প বলল “আরে, আমাদের ডিউক কোথায় গেল ?” 
লুকাস বলল, “তাই তো | কখন গেল খেয়াল করি নি তো।।” 
শ্রীম্প বলল, “কাল রাতে নির্থাৎ বাঘের পেটে গেছে ।” 
বুকোনোভিচ আঙ্ল বাড়িয়ে বলল, “€ট৷ তাহলে তার ভূত আসছে ।” 
সকলেই তাকাল । বসেটি বলল, “হায় পিটার ! কী মাঙ্ষরে বাব। 1” 
গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে কাধে একটা মরা হরিণ নিয়ে ক্লেটন 
এসে নামল গাছের ভালে । বলল) “এই নাও প্রাতরাশ। লেগে যাও ।” 
হরিণটাকে নামিয়ে ছুরি বের করে একটা বড় টুকরো সে কেটে নিল 
নিজের জন্য । তারপর একটু বে গিয়ে তাতে দাত বসিয়ে দিল। 
চোখ বড় বড় করে শ্রীম্প শ্ুধাল, “ওটাকে রান্ন' করবে ন।?” 
ক্লেটন বলল, “কি দরকার ? তাছাড়া, আশপাশে তো। আগুন জ্বালাবার 
মত শুকনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অতএব খেতে হলে কাচাই 
খেতে হবে। তারপর খানিকট। জল খেয়ে আবার যাত্রা শুরু । কাছেই 
একটা ঝর্ণ। দেখে এসেছি । 
পথ চলতে চলতে এক সময় ক্লেটন বলল, “সম্প্রতি কোন মানুষ 
এ পথে হাটে নি। কিন্তু অন্ত প্রাণী অনেক এসেছে ও গেছে-__হাতি, 
গণ্ডারঃ বাঘ, হব্সিণ--সব ।৮ 
* তারা হাটছে বাতাসের বিপরীত দিকে । হঠাৎ থেমে ক্লেটন হাত 
তুলল। চাপা গলাগ্র বলল, “আমাদের আগে আর একটি মাহ্ষ 
আছে। 
“কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো”, রসেটি বলল । 
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ক্লেটন বলল, “দেখতে আমিও পাই নি। কিন্ত সে অবশ্তই আছে। 
“কয়েক মিনিট দাড়িয়ে থেকে আবার বলল, “আমরা যেদিকে চলেছি 
সেও সেই একই দিকে যাচ্ছে। আমি এগিয়ে দেখছি । তোমর] ধীকে 
ধীরে এস।” লাফ দিয়ে গাছে উঠে সে অনৃস্ঠ হয়ে গেল। 

“কাউকে দেখে নি, কারও কথা শোনে নি, অথচ লোকটা বলে 
গেল ঘষে আমাদের আগেও লোক আছে, আর সেও সামনের দিকেই 
যাচ্ছে ।” সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লুকাসের দিকে তাকিয়ে রসেটি কথাগুলি বলল । 

“এখন পর্যস্ত সে কিন্তু কোন ভূল বলে নি”, জেরি বলল। 


সিংতাই মরে নি। জাপানি বেয়নেট তার বুকে বিধেছিল, কিন্তু 
কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে বিদীর্ণ করে নি । ছুদ্িন সিংতাই সেই বক্তাপ্নুত 
গুহার মধোই পড়ে ছিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে 
এল | প্রচুর বক্তপাত এবং খাগ্-পাণীয়ের অভাবে ছুর্বল দেহে কোন 
বকমে টলতে টলতে এগিয়ে চ্গল তিয়াং উমরের গ্রামের দিকে | 

তিয়াং উমরের গ্রামে গেলে হয়তে। কোবির খবর পাঁওয়। যাবে । তারপর 
সে বেচে থাকবে কি মরবে সেট। স্থির কর যাবে । এইসব ভাবতে ভাবতে 
পথ চলছে, এমন সময় প্রায় উলজ একটি ত্য তার পথের সামনে এসে হাজির 
হল। দৈত্যটার দেহ ব্রোগ্-কঠিন, কালে| চুল, ধূসর চোখ । সিংতাই 
ভাবঙ্গ, এখানেই তার জীবনের অবদান হবে । 

গাছ থেকে লাফিয়ে নেমেই ক্লেটন ইংরেজীতে পিংতাইএর সঙ্গে কথা 
বলল। সিংতাইও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জবাব দিল। হংকং-এ থাকে 
অনেক বছর সে একটি ইংরেজ পরিবারে বাম করেছিল । 

ক্লেটন জিজ্ঞাসা করল» “তোমার এ অবস্থা! কি করে হল?” 

“জাপানি বাদর গুলে! একট। বেয়নেট বসিয়ে দিয়েছিল-_ঠিক এইখানে |” 

“কেন ?” রি 

সিংতাঁই সব ঘটন। খুলে বলল। 

“জাপানির কি কাছাকাছি আছে ?” 

“মনে তে। হয় না।” 

“তুমি যে গ্রামের দিকে চলেছ সেট। কতদূর ?” 

“আর বেশী দূর নয়--এক কিলোমিটারের মত হতে পারে 1 

“সে গ্রামের লোকের। কি জাপানিদের বন্ধু?" পু 

“না । জাপানিদের তারা ঘ্বপ। করে ।” 

ক্লেটনের সজীর1। এতক্ষণে রাস্তার মোড় ঘুষ তাদের দেখতে পেল? 
লুকান বলল, “দেখছ, এবারও সে ভুল করে নি।” 
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সকলে এগিয়ে আনতেই নিংতাই সছয়ে তাদের দিকে তাকাল। 
ক্লেটন বলল, “ভয় নেই । এব! আমার বন্ধু-_মাকিন বৈমানিক ।” 

“মাকিন !” সিংতাই স্বস্তির নিঃশ্বাম ফেলল । “এতক্ষণে মনে হচ্ছে 
মিমিকে বাচাতে পারব ।” 

এবার ক্লেটনই নব কথা সকলকে শুনিয়ে দিল। সকলেই একমত হয়ে 
তিয়াং উমরের গ্রাথের দিকে এগিয়ে চঙ্ল। 

পিংতাইর মুখে সব কথা শুনে তিয়াং উমর ধকলকে সাদর অভ্যর্থনা 
জানাস। সিংতাইকে দোভাষী করে বলল, আগের দিন সকালেই ওলন্নাজ 
মেয়েটি ৪ তাদের গায়ের একটি যুবককে নিয়ে জাপানির গ্রাম ছেড়ে 
চলে গেছে । কোথায় গেছে তা নে জানে না। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে প্রায় একদিনের পথ দূরে তাদের একটা শিবির আছে। হয়তো 
তারা নেধানেই গেছে। এখানে অপেক্ষা করলেই হয়তো যুবক আলমের 
সঙ্গে তাদের দেখা হবে, কারণ পথে দো-ভাষীর কাজের স্তঃই জাপানির 
তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। 

অপেক্ষা করাই স্থির হল। আব তখনই ক্লেটন একাকি জঙ্গলে ঢুকে 
শেল। শ্রীষ্প বলল, “মে হয়তে। ফিরে আসবে একট! বুনো মোঁষকে 
বগলে করে।” কিন্তু সে ফিরে এল কতকগ্তলি শক্ত ডাল ও কয়েকটা 
বাশ নিয়ে তারপর তিয়াং উমরের কাছ থেকে কিছু মুরগির পালক ও 
সুতো চেয়ে নিয়ে একট। ধনুক, কয়েকট| তীর ৪ একটা বর্শা তৈরি 
করল। অস্ত্রের মুখগ্ুলে! আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিল। আর প্যারাস্থটে 
সিষ্ক দিয়ে বানাল একটা তৃণ। 

বিকেলের দ্রিকে আলম ফিরে এল। তাকে ঘিবে ছৈ-5 পড়ে গেল। 
নানা জনের নানা প্রশ্থ। সব কথা জেনে নিয়ে সিংতাই 'সে কথ 
ক্লেটনকে বলল। অশ্রুসিক্ত চোখে তাকে মিনতি জানাল, কোরিকে তারা 
জাপানিদের হাত থেকে উদ্ধার করে দিক। কিন্তু আলোচনার পরে 
সকলেই তাতে সম্মত হল; কিন্তু সকলের কারণ এক নয়। ক্লেটন ও 
বুবোনোভিচ চায় মেয়েটির মুক্তি। লুকান ও রসেটির উদ্দেশ্ত জাপানিদের জব 
করা। মেয়েটির প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই, কারণ তারা দুজনেই 
নারী-বিঘ্বেধী। লুকাস মেয়েদের স্বণ। করে, কারণ ওক্লাহোম। সিটিতে যে 
মেয়েটিকে মে রেখে এসেছিল ছু' মাস পরেই মে ৪-এফ.কে বিয়ে করেছে। 
আর বসেটির বেলায় আজীবন মাতৃ-বিদ্বেই তার নারী-বিঘেষের উতৎ্ন। 

আলমের নেতৃত্বে পরদিন সকালেই তারা যাত্রা করল। 


তার! চলেছে ধীরে ধীরে, খুব সতর্ক হয়ে । সকলের আগে ক্লেটন। 
গ্রামে পৌছতে অন্ধকার হয়ে গেল। সকলকে অপেক্ষা করতে বলে 
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ক্লেটন এগিয়ে গেল। গ্রামের মুখে কোন বক্ষীই নেই। সহজেই ভিতরে 
ঢুকে গেল। আকাশে চাদ নেই। তারাগুলি মেঘে ঢাকা পড়েছে। 
কয়েকটি ঘরে আবছা! আলো জলছে। | 

ক্লেটনের তীস্ক নাকে ষে গন্ধ এল তাতেই সে সাদা মেয়েটির অবস্থান 
বুঝতে পারল । ছুটি জাপানির ক্রুদ্ধ তর্জন-গর্জনও কানে এল। নিশ্চয় 
সেই ছুই অফিসার এখনও ঝগড়া করছে। 

গ্রাম থেকে বেরিয়ে এক পাক ঘুরে সে গ্রামের অপর প্রান্তে চলে 
গেল। সেখানে একটি শাস্ত্রী পাহার। দিচ্ছে । এখানে শাস্ত্রী থাকলে 
চলবে না। লোকট। একবার এদিক, একবার ওদিকে হ্াটছে। ক্রেটন 
একট গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগল । শ্ান্ত্রী এগিয়ে যেতেই 
পিছন থেকে কে যেন তার ঘাডে লাফিয়ে পড়ল। কোন বকম শব্দ করার 
আগেই একটা ধারালো অস্ত্র তার গলায় বসে গেল। 

লাশটাকে গ্রামের বাইরে টেনে নিয়ে ক্লেটন সঙ্গীদের কাছে ফিরে 
গেল। ফিসফিস করে কিছু নির্দেশ দিয়ে তাদের নিয়ে গ্রামের পিছন 
দিকটায় ফিরে গেল। বলল, “তোমাদের "১৫ গুলোতে যে কাতু্জ ভরা 
সেগুলি নিশ্চয় ছোড়া যাবে। বৃষ্টির জলে জংপড়ার দরুণ নতুন কাতৃজ্জ 
হয় তো তাতে ভরা যাবে নাঁ। তবু ধতক্ষণ পারবে গুলি ছুঁড়বে। 
আটকে গেলে সামনে পাথর ছুড়তে থাকবে । আর সারাক্ষণ নারকীয় 
চীৎকার করতে থাকবে । মোটকথা এই দিকেই সকলের মনোযোগ টেনে 
রাখবে । তিন মিনিটের মধ্যে কাজ শুরু করবে, আর চতুর্থ মিত্টেই 
এখান থেকে সরে পড়বে 1” বলেই সে চলে গেল। 

গ্রামের উচু দিকটায় পৌছে সে অফিসারদের বাড়িটার পিছনে লুকিয়ে 
পড়ল। এক মিনিট পবেই অপর প্রান্তে গুলি ছোড়া শুরু হয়ে গেল। 
ছহৈ-চৈচীৎকারে বাতের স্তবূতা ভেঙে খান্থান্‌ হয়ে গেল। ক্লেটনের মুখে 
হালি দেখ। দিল । 

এক সেকেণ্ড পরেই অফিসার ছুজন হাঁক-ডাক করতে করতে ঘর 
থেকে বেব্বিয়ে গেল। সব বাড়ি থেকে সৈনিকরা ছুটল শব্ধ লক্ষ্য করে। 
ক্লেটন ছুটে গিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠে গেল। হাত-পা বীধা অবস্থায় 
মেয়েটি মাছুরে শুপ্ে আছে। নীচু হয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর 
থেকে বেরিয়ে এসে ক্লেটন ছুটল জঙ্গলের দিকে । মেয়েটি ভয়ে সাবা । 
এ আবার কি নতুন বিপদ? 

জঙ্গলের পথে কিছুদূর চলেই ক্লেটন মেয়েটিকে নামিয়ে দিল। তার 
হাত-পায়ের বীধন কেটে কেলল। 

ওলন্দাজ ভাষায় মেয়েটি বলল, “কে তুমি 1” 

“চুপ |” ক্লেটন ধমক দিল। 
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আরও চারজন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। অন্ধকার পথ বেয়ে 
তার! নিঃশবে এগিয়ে চলল। ইরেজি ভাষায় “চুপ” কথাটা মেয়েটিকে কিছুট। 
আন্বস্ত করেছে । আর যাই হোক, এর জাপানি নয়। 

একটি ঘণ্ট| তার! নীরবে পথ চলল, এবার কোরি ইংরেজীতে শুধাল, 
“তোমর। কার ?” 

ক্লেটন বলল, “বন্ধু । সিংতাই তোমার কথা আমাদের জানিয়েছে । 
তাই আমরা এসেছি ।” 

“তাহলে সিংতাই মারা যায় নি?” 

“ন17 তবে মারাত্বক রকম জখম হয়েছে ।” 

এবার কথ। বলল আলম । “এখন ভূমি নিরাপদ । শুনেছি আমেরিকানরা 
সব করতে পারে । এখন সেট। বিশ্বাস কৰি ।” 

কোরি অবিশ্বামের সঙ্গে বলল, “এবা আমেবিকান ? শেষ পর্যস্ত তারা 
নেমে পড়েছে ?” 

“মাত্র এই ক'জন । এদের বিমানটাকে গুলি করে নামানো হয়েছে। 
সে অনেক কথা) পরে বলব। এখন বল, বাকি রাতটা তুমি হাটতে 
পারবে তে। ?” 

“থুব পারব । হাট। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। জাপানিদের হাত 
এড়িয়ে গত ছু" বছর ধরে আমি হেঁটেই চলেছি |” 

“ছু বছর ?” 

“হ্যাঃ জাপানি আক্রমণের পর থেকেই । সিংতাই ও আমি জঙ্গলে 
জঙ্গলেই কাটিয়ে |” 

তিয়াং উমবের গ্রামে পৌছতে ভোর হয়ে গেল। সেখানে কিছু 
সময় অপেক্ষা করে খাওয়াদাওয়া সেরে তারা আবার যাত্রা করুল। আলম 
গ্রামেই রয়ে গেল। পাহাড়ের দূর দূর অঞ্চলে লুকিয়ে থাকার মত 
অনেক জায়গার সন্ধান কোরি ও পিংতাই জানে। আর এখন তো! 
তাদের সঙ্গে রয়েছে আমেরিকানরা | তারা মব কিছু করতে পারে । 

দীর্ঘ পথ হাটার মত অবস্থা সিংতাইএর ছিল না; তাই তাকেও 
ভিয়াৎ উমবের গ্রামে রেখে যেতে তার! বাধা হল। তিয়াং উমরও 
আশ্বাস দিল, চীনাটিকে সে এমন জায়গায় লুকিয়ে বাখবে যাতে জাপানির 
ফিরে এলেও তার খোজ পাবে না। ] 

কোরি বলল, “তিয়াং উমর, ধখনই পারব আমার ঠিকানা তোমাকে 
জানাব, তখন ভূমি সিংতাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও ।” 

কোরি পথ দেখিক্ে সকলকে নিয়ে গেল পাহাড়ের পিছনে গভীর 
জঙ্গলে । সেখানে আছে বন্ধুর খাড়ি, খরস্রোতা বর্ণা, সেগ্তনের বাগান, বড় বড় 
বাশ-ঝাড়, মাস্থষ-সমান উচু ঘাসে ভাকা পাহাড়ি উপত্যকা । 
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পথ চলতে সকলের আগে থাকে ক্লেটন ও কোরি, তাদের পিছনে 
বুবোনোভিচ, আর সকলের শেষে লুকাস ও শ্রীম্প। শেষের ছ' জন 
সব সময়ই ওলন্দাজ মেয়েটি থেকে ঘথাসভ্ভব দুরত্ব বজায় রেখে চলে। 
একটি নারীর সাহচর্ধ তার! ধেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। 


একদিন সকালে দলের পুরুষরা সকলেই শিকারে বেরিয়ে গেল। কোরি 
একা বসে হরিণের চামড়া দিয়ে একট চটি বানাতে বসল। গত ছু, 
বছরের অনেক কথাই একে একে মনে পড়ল। কত দুঃখ, কষ্ট, বিপদ। 
মাসের পর মাপ কত ন্ত্রণা কত চাপা অশ্রু, কত দ্বণা। বর্তমান অবস্থার 
কথাও মনে হল-_ বিস্তীর্ণ পাহাড় জঙ্গলে চারটি অপরিচিত বিদেশী পুরুষের সঙ্গে 
মে একা । তবু তার মনে হল, এত নিরাপদ সে আগে কখনও বোধ করেনি; 
ছু" বছরের মধ্যে এই প্রথম নিজেকে স্থখী মনে হচ্ছে। 

দুর থেকে কাদের যেন কগম্বর শুনে তার চিন্তায় বাধা পড়ল। প্রথমে 
ভাবল, শিকারীরা ফিরে আসছে। কিন্ত শব আরও কাছে আসতেই 
বুঝল, কিছু স্থানীয় লোক কথা৷ বলছে। কয়েক মূহূর্ত পরেই কয়েকজন 
স্থমাত্রাবাসীকে দ্রেখ৷ গেল গুহার মুখে । নোংরা চেহারা, চোখে কুটিল 
দৃ্টি। সংখ্যায় দশজন। তারা কোরিকে তুলে নিয়ে গেল। তাদের 
কথাবার্ত থেকেই কোরি কারণটাও জানতে পারল ; তাকে ও সিংঘাইকে 
ধরে দেবার জন্য জাপানির" পুরস্কার ঘোঁষণ! করেছে । 

স্্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর1 গুহায় ফিরে এল। নিরক্ষবৃততীয় 
অঞ্চলের গোধূলি অচিরেই অন্ধকারে ঢেকে ঘাবে। গুহায় ঢুকেই তার। 
বুঝতে পারল, মেয়েটি নেই । কোথায় গেল? 

শ্র্প। বলল, “সম্ভবতঃ আমাদের ছেড়ে পালিয়েছে । মেয়ে মানুষকে 
বিশ্বাস নেই ।” 

লুকাদ খেঁকিয়ে উঠল, “বোকার মত কথা বলো না।” শ্রীম্প তো 
হা। সে ভেবেছিল, লুকাস তার কথায় সায় দেবে। লুকাম আবার বলল, 
“সে কেন ধালাবে? একমাত্র আমাদের সাহায্যেই সে জাপানিদের হাত 
থেকে বাঁচতে পারবে। নিশ্চয় সেও শিকারে বেরিয়েছে” 

গুহার বাইরের মাটির দিকে তীক্ষু দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ক্রেটন 
বলল, “না, সে শিকারেও যায় নি, পালিয়েও যায় নি। একদল আদিবাসী 
তাকে জ্বোর করে ধরে নিয়ে গেছে। দলে লোক ছিল প্রায় দশজন। 
তার। এ দিকে গেছে।” ক্লেটন আঙ্ল বাড়িয়ে দেখাল। 

বুবোনোভিচ ঠাক্টার স্থরে বলল, “কর্ণেল, তোমার সঙ্গে কি ধাহু-গোঁলক 


"পাছে নাকি ।” 
“তার চাইতেও নির্ভরযোগ্য কিছু আছে-_ছটো চোখ আর একট! নাক। 
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€তোমাদেরও চোথ-নাক আছে, কিন্তু সেগুলির কোন কাজের নয়। ষুগ 
যুগ ধবে আয়েসি জীবনযাত্রার ফলে, আর আইন, পুলিশ ও সৈন্দের উপর 
অতি-নির্ভরতার দরুণ তোমাদের ও দুটি ইন্দ্রিয় ভোতা হয়ে গেছে ।” 

লুকাস পরিহাসের স্বরে বল, “আর তোমার ?” 

“আমি ষে আজও বেঁচে আছি তার একমাত্র কারণ আমার ইন্দ্রিয়গুলি 
শ্ক্রদদের চাইতেও তীক্ষতর; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমার অভিজ্ঞতা 
ও বুদ্ধি) তারাই আমাকে বাচিয়ে রেখেছে কোন আইন নয়, রর নয়) 
সৈন্য নয় ।” 

জেরি লুকাস প্রশ্ন করল, “তুমি কি করে জানলে যে সে ওদের সঙ্গে-স্থেচ্ছায় 
যায়নি? 

কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বন্তির পর তাকে ঘে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে তার 
পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে মাটিতে । কোথায় গিয়ে সে বাধা দিয়েছিল এবং 
তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে সেট। তো দেখতেই পাচ্ছ । তারপরেই 
তাঁর কোন পায়ের চিহ্ন নেই। পেখান থেক্চেই তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে। 
ঘাসের মাথায় এখনও আদিবাসীদের গন্ধ লেগে আছে।” 

লুকান বলল, “তাহলে আমরা দেরী করছি কেন? বেরিয়ে পড়। যাক ।” 

শ্রীম্প বলল, নিশ্চয় । ওরা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যাবে আর আমর--” 
বলতে বলতেই সে থেমে গেল; মেয়েটির অপহরণে তার মনের এই অদ্ভুত 
প্রতি ক্রিয়। দেখে সে নিজেই বিন্মিত হয়ে গেল । 

হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল-_নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রবল বর্ষণ। ক্লেটন 
গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। বললঃ “এখনই বেরিয়ে ক্কোন লাভ হবে না। 
বৃষ্টিতে পায়ের দাগ মুছে যাবে । যেটুকু থাকবে অন্ধকারে তা চোখে পড়বে 
না। ওরাও বড় বিড়ালের ভয়ে রাতে পথ চলতে সাহল করবে না। 
কোথাও রাতটা কাটাবে । কাজেই ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমর! যাত্রা 
পুরু করবি।” | 

আলো! ফুটে উঠতেই কোরির অপহৃরণকাবীদের পথ ধরে তার! যাত্রা করল। 
আমেরিকানদের চোখে কোন পায়ের দাগ দেখা ন! দিলেও ইংরেজটির 
অভ্যন্ত চোখে তা৷ স্পষ্ট হয়েই ধরা দিল। 

ক্রমে বেল! বাড়ল। বাতাস বইছে পিছন দিক থেকে । ক্লেটন হঠাৎ 
থেমে গিয়ে বাতাসে কি যেন শুকল। তারপর বলল, “সকলে গাছে উঠে 
পড়। একটা বাঘ আসছে পিছন থেকে | খুব একট] দুরে নয় ।” 


রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই কোরির অপহরণকারীরা একট৷ পাহাড়ি 
উপত্যকার একপ্রান্তে ছাউনি ফেলল। বড় বিড়ালকে দুরে রাখতে একটা 
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ধুনি জালিয়ে সকলে সেটাকে ঘিরে বগল শুধু একটি লোক পাহারা 
রইল । 

ক্লান্ত মেয়েটি বেশ কয়েক ঘণ্ট1! ঘুমল। যখন ঘুম ভাঙল তখন ধুনি 
নিভে গেছে, পাহারাটিও ঘুমিয়ে পড়েছে । এই স্থযোগে পালাতে হবে। 
বাইরে তাকাল-_বিপদসংকুল ঘন অন্ধকার, অন্ধকারের একটা নিবেট প্রাচীর 
ষেন। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে স্স্তাবিত মৃত্যু । কোরি সিদ্ধান্ত নিতে 
দেরী করল না। 

নিঃশব্দে উঠে দাড়াল। রক্ষাটি শুয়ে আছে নেভা আগুনের ছাইয়ের 
পাশে। সকলকে পাশ কাটিয়ে কোবি জঙ্গলে প্রবেশ করল । হোঁচট থেতে 
খেতে অন্ধকারে এগিয়ে চলল । 

মেয়েটি ভয় পেয়েছে । জঙ্গল জুড়ে. নানা রকম শব্দ। তাঁর ঘে কোনটি 
হতে পারে মৃতার পদধবনি বা ডানার শব্দ। তবু সে এগিয়ে চলল গভীর 
থেকে গভীরতর জঙ্গলে । হঠাৎ একট! শব্ধ কানে আসতেই তার বুকের 
রক্ত জমে গেল-_বাঘের কাশি । তার গন্ধ পেয়েই হোক, আর শব্ধ শুনেই 
হোক; ঝোপঝাড়ের ভিতশ্ন দিয়ে বাঘটা এগিয়ে আসছে । 

অন্ধকারে ছুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে ছুটতে লাগল। একটা গাছ 
যদি হাতের নাগালে পড়ে তো তাতেই উঠে যাবে। একট ঝুলস্ত লত। 
এসে লাগল তার মুখে । সেটাকে ধরেই ঝুলে পড়ল। লতা বেয়ে উপরে 
উঠতে লাগল । বাঘট। নীচে এসেই হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল | মেয়েটি 
ততক্ষণে বাঘের নাগালের বাইরে উঠে গেছে । 

বাঘট। বেশ কিছু সময় গাছের নীচে বসে গজরাতে লাগল। তারপন্ন 
চলে গেল। মেয়েটি ভাবল, নীচে নেমে আবার ছুটতে আরম্ভ করবে। 
ক্লেটন নিশ্চম তাকে খুজতে বেরিয়েছে । জোঁর লুকাস তাকে পছন্দ না 
করলেও হয়তো! তার খোজ করবে_ সে কোরি ভ্যান ভের মিয়ার বলে 
নয়, সে একজন নারী বলে। অন্তন্ঠ লজ্জার খাতিরে বুবোনোভিচও 
আমবে। 

কিন্ত দিনের আলো না ফোটা পধস্ত তে। কিছুই করা যাবে না। মেয়েটি 
অপেক্ষা করতে লাগল । 

এক সময় দীর্ঘ রাত্রির অবসান হল। কোরি গাছ থেকে নেমে সেই 
একই পথ ধরে দ্রুত ছুটতে লাগল। 


পথের উপর্কার গাছের ডালে বসে “লাভলি লেডি” জীবিত যাত্রীরা 
বাঘের জন্ত অপেক্ষা করে আছে। কতক্ষথে নে এসে চলে যাবে, তবে 
তারা গাছ থেকে নামতে পারবে। “ 
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ক্লেটনের সঙ্গী হয়ে তারা এতবার গাছে চড়েছে যে ্রীম্প বলেই ফেলল, 
যে কোন সময় তাদের একট। লেক গজাতে পারে । বুবোনোভিচ বলল, 
“সেটাই তোমার দরকার ।” 

এদিকে বাঘের দেখা নেই। শ্রীষ্প তো বলেই ফেলল যে এ সবই 
ভাওত!। | 
গাছের উপর থেকে নীচে পথের দুদকের ছুটেো। মোড় পধস্ত শ'খানেক 
ফুট পরিষ্কার গ্লেখা যায়--যে কোন দিকেই প্রায় পঞ্চাশ ফুট করে। হঠাৎ 
নিঃশবা পায়ে দেখা দিল সেই বাঘ। আর সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে মোড়ে 
দেখ! দিল কোরির চিকন দেহ। বাঘ ও মেয়েটি যুগপৎ দাড়িয়ে পড়ল-_ 
দুজনের মধ্যে বাবধান একশ' ফুটেবও কম। চাপা গর্জন করে বাঘট। সামনে 
প| বাড়াল। কোরি বুঝি বা ভয়ে জমে গেল। স্থির হয়ে দাড়িয়ে বইল। 
আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখল, একটি প্রায় উলঙ্গ মান্ষ গাছ থেকে লাফিয়ে 
পড়ল বাঘটার পিঠে। সঙ্গে নঙ্গে আরও তিনটি লোক খাপ-খোল। ছুরি 
চাতে ছুটে এল বড় বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষটির দ্রকে। তাদেরই 
₹একজন বুটিশবিছেষী এস/সার্জেপ্ট রমেটি । 

একট। ইম্পাত-কঠিন হাত জড়িয়ে ধরেছে বাঘটার গলা, পেশীবহুল 
ছুটি পা চেপে ধরেছে তার তলপেট, আর অপর হাতের শানিত ছুবিটা 
আমুল বলে গেছে বাঘের ব। পাশে । যন্ত্রণায় ও ক্রোধে ক্ষি্ত পশুটার 
গল। থেকে একট! গরুগরু আওয়াজ বের হতে লাগল। কোরি সভয়ে 
লক্ষ্য কবুল, লোকটির গলা থেকেও বের হচ্ছে সেই একই রকম পাশবিক 
আওয়াজ । অবিশ্বান্ত হলেও দেখা গেল, তিন আমেরিকান শুক বিন্য়ে 
দুহ আরণ্য জীবনের ষুদ্ধটাই দেখছে, কিছুতেই ছুরি চালাতে পারছে নাঃ কারণ 
বাঘূটী তখন ভীষণভাবে লাফাচ্ছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে । 

যে ঘটনা লিখতে অনেক সমর লাগল, সেটা ঘটল কিন্তু মাত্র কয়েক 
সেকেণ্ডের মধ্যে । দেখতে দেখতে বাঘট। নিশ্ডেজ হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে 
গেল। লোকটি তার উপর একটা পা রেখে দাড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ 
তুলে একট বীভৎ্স হুংকার ছাড়ল-_গোরিলার বিজয়-হুংকার । 

সভ্য ও সংস্কৃতিবান এই মানুষটিকে দেখে কোরি হঠাৎ ভীষণ ভয় পেল। 
অন্য তিনজনের অবস্থাও তখৈবচ । 

হঠাৎ জেরি লুকাস তাকে চিনতে পারল । বলে উঠল, “জন ক্লেটন, 
লর্ড গ্রেস্টোক- _গোরিলাদের টাঁরজন |” 

শ্রম্পের চোয়াল ঝুলে পড়ল। সে জানতে চাইল, “এই কি সেই 
জনি উইস্মূলার ?” 

বুঝিবা৷ পরিস্থিতিটাকে ঠিক মত বুঝবার জন্তই টারজন মাথাটাকে 
বার কয়েক ঝাকি দিল। যুদ্ধের আগুনে সভ্যতার সুচ্ম আবরণটাও 
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বোধ হয় পুড়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য হলেও মে পরিণত হয়েছিল 
একটা অনভ্ায আদিম জদ্ধতে। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ফিরে পেল 
তার-দ্বিতীয় সত্বাকে। | 

সহান্তে কোরিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, “তাহলে শেষ প্যন্ত ওদের 
হাত থেকে ছাড়! পেলে ?” 

কোরি মাথা নাড়ল; তগনও সে ভয়ে কাপছে । বলল, “হ্যা, কাল রাতেই 
পালিয়েছি; কিন্তু তূমি না এলে কি তাতে বিশেষ কিছু লাভ হত ?” 

“সৌভাগ্যবশত আমর। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে হাজির হতে পেবে- 
ছিলাম। আপাতত তুমি ভালভাবে বনে একটু বিশ্রাম নাও ।” 

বাঘ মারার প্রসঙ্গ উঠতেই কোরি জিজ্ঞাপণা করল, “তুমি কি তখন 
তয় পেয়েছিলে ?” 

এ প্রশ্ন আগেও অনেকে করেছে, কিন্তু কেন ষে করেছে টারজন তা 
ভেবেই পাস না। আসলে ভয় কাকে বলে তাই সেজানে না । তাই বলল, 
“আমি জানতাম ষে বাঘটাকে আমি মারতে পারব ।” 

: “কিন্ত তুমি যে টারজন সে কথা আগে বল নি কেন?” জেরি শুধাল। 

“তাতে তফাৎটা কি হত ?” 

কথা বলতে বলতে সকলে ফিরে চলল পুরনে। গুহায়। সেখানে বসে 
ভবিস্ততের কর্মপস্থ। নিয়ে আলোচন। শুরু হুল। টারজন বলল, “কোরি 
বলছে তাদের দলে আছে দশজন । তাদের প্রায় সকলের হাতেই আছে 
লম্বা, ছু চলে। কিরিচ, আমাদের মত বাক ছুরি নয়। আর আছে এক রকম 
মালয়ের ছুরি, যার নাম পরাঙ, সেটার ব্যবহার অস্ত্রের চাইতে যঙ্্রের জন্তাই 
বেশী। সঙ্গে কোন রকম আগ্নেয়াস্ত্র নেই। 

“যদি তারা এসেই পড়ে তো কাছে আপার আগেই তাদের রুখে দ্ধিতে 
হবে। আমর। আছি চার ধহ্র্ধর__” 

“পাঁচ”* কোরি সংশোধন করে দিল । 

টারজন হেসে বলল, “পাচজনের হাতে পাঁচ ধনুক, আব সকলেরই 
টিপ ভাল। অবশ্য আগে তাদের বোঝাতে চেষ্ট। করব যে তাদের পক্ষে 
ফিরে যাওয়াই ভাল 1” 

কোরি বলল, “হয় তো শেষ পর্যস্ত তার! আমবেই না 1” 

টারজন মাথা নাড়ল। “তার আঙমবেই। প্রায় এসে পড়েছে ।” 


ইন্কান্দাবের খন ঘুম ভাঙল তখন তার মুখের উপর রোদ এসে পড়েছে। 
কচ্ইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে চারদিকে ভাকাল। সঙ্গী নজন ঘুমিয়ে আছে। 
নেভানো ধুনির পাশে অঘোরে ঘুমূচ্ছে শান্ত্রী। বন্দিনী উধাও । 
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রাগে তার নিষ্টুর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। ছুরিটা হাতে নিয়ে লাফ 
দিয়ে উঠে দাড়াল । শান্ত্রীর আর্তনাদ শুনে অন্ত সবাই জেগে উঠল। 
লোকটাকে আগাপাশতল! খুঁচিয়ে মারতে মারতে ইস্কান্দার চেঁচিয়ে বলল, 
“বাঘ এসে তো। আমাদের সব্বাইকে থেয়ে ফেলত । আর তোর জনই মেয়েটা 
পালিয়েছে 1৮ 

মণ্ডতিফ্ষের নীচে শেষ আঘাতটি পড়ার সঙ্গে সেই বেচারির সব যন্ত্রণার 
অবসান হল। মর! মাহুষটার পোশাকেই রক্তাক্ত কিরিচট। মুছে নিয়ে হুকুম 
করল, “চল ! মেয়েটা এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি। জলদি কর !” 

কিছুক্ষণের মধোই কোবির পায়ের দাগ দেখতে পেয়ে তারা লেই 
পথ ধব্েই ছুটতে লাগল। পথে দেখতে পেল, একটা মরা বাঘ পড়ে 
আছে। বা কাধে ছুরির গভীর ক্ষত। কর্দমাক্ত পথে অনেক পায়ের 
নাগ। তার মধ্যে মেয়েটার পায়ের দাগও আছে। ইস্কান্দার হতবুদ্ধি। 
দেখে তেো। মনে হচ্ছে, ছুব্বির আঘাতে কেউ বাঘটাকে মেরেছে । কিন্তুসে 
যে অসম্তব। ওই ভয়ংকর নখর ও দাতের কাছাকাছি এসে কেউ তে। জীবন্ত 
ফিরে যেতে পারে না । 

তারা এগিয়ে চলল । বিকেল নাগাদ গুহার কাছে পৌছে গেল। 

“ওই তারা আসছে” জেরি লুকাস বলল। 

ইক্কান্দার বলল, “ওর। মাত্র চারজন । লোকগুলোকে মেরে ফেল, কিন্ত 
মেয়েটার কোন ক্ষতি করে! না» উন্মুক্ত কিরিচ হাতে নয় আদিবাধী 
এগিয়ে গেল । 

তাদের একশ" ফুটের মধ্যে এগিয়ে আসতে দিয়ে টারজন কোরিকে 
বলল কথ। বলতে | কোরি বলল, “থান । আর এগিয়ে এম না।” 

প্রত্যেকেই ধমকে তীর যোজনা করল। প্রত্যেকেরই বা হাতে বাড়তি 
ভীর। ইস্কান্দার হেসে উঠে আক্রমণের হুকুম দিল। “চালাও” বলে 
টারজনই প্রথম তীবটা ছুঁড়ল। সেটা ইক্কান্দারের পায়ে বিধে যাওয়ায় 
মে পড়ে গেল। আরও চারজন তীবাবদ্ধ হুল। দুজন থেমে গেল? আর 
অন্ত দু'জন টৈত্যের মত হুংকার দিয়ে এগিয়ে গেল। টাব্জনের ছুটে। তাঁর 
দু'জনের বুকে বিধল । 

কোরির দিকে ফিরে টার্জন বলল, “ওদের বলে দাও, ওরা যদি অন্তর 
ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাড়ায় তাহলে আমরা ওদের মারব ন1।” 

মেয়েটি স্থানীয় ভাষায় কথাগুলির তর্জমা করে শোনালেও স্থমাত্রাবাসীর। 
অস্ত্র ফেলে দিল নাঃ হাতও তুলল ন।। 

টারজ্ন হুকুম দিল ণ্ধন্গকে তীর বলিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল। 
কোন রকম বিপদের আভাষ পেলেই তীর ছুঁড়ে ওদের শেষ করে দেবে ।” 

জেরি বলল, “তুমি এখানেই দাড়িয়ে থাক কোবি। একটা লড়াই বেধে 
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যেতে পারে।” 

কোরি হাসল ; তার কথা শুনল না) জেরি তখন তার সামনে গিয়ে 
দাড়াল। 

একটা লম্বা তীর ধন্থকে বসিয়ে ইস্কান্দারের বুক লক্ষ্য করে তুলে 
ধরে টারজন কোরির কানে কাঁনে কি ষেন বলল। 

কোরি ্থমাত্রাবাপী ইস্বান্নারের উদ্দেশ্যে বলল, “ও দশ গুণবে। 
তার মধ্যে যদি তোমরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত তুলে না দ্রাড়াও তাহলে 
দশ গোণ। শেষ করেই ও তোমাকে শেষ করে দেবে। তারপর আমর। 
বাকিদের মেরে ফেলব ।” 

টারজন দশ গুণতে শুরু করল। পাঁচ গ্রণতেই ইস্কান্দার বরণে ভঙ্গ 
দিল। দৈত্যটির ধুসর চোখের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেল। অন্যরাও 
নেতাকে অনুসরণ করল । 

টারজন্‌ বলল, “রসেটি, ওদের অস্ত্রগুলি কুড়িয়ে নাও । তোমাদের 
তারগুলিও খুলে নাও ।” 

রসেটি প্রথমে অন্ত্রগুলি কুড়িয়ে নিল; তারপর ঘে পাঁচজনের গায়ে 
তীর বিধেছে কিন্ত মারা যায়নি তাদের শরীর থেকে তীরগুলি খুলে নিল; 
আর ঘার। মারা গেছে তাদের শরীর থেকেও তীরগুলি আল্‌তো হাতে 
খুলে নিল। 

“ওদের বলে দাও কোরি, লাশগুলি নিয়ে এখান থেকে চলে যাক। 
আর কোনদিন যর্দি আমাদের বিরক্ত করতে আমে তো সব্বাইকে শেষ 
করে ফেলব।” 

কোরি কথাগুলিকে তর্জমা করে শুনিয়ে উপসংহারে নিজের কিছু কথা 
যোগ করে দিল; “আমার মারফতে যে মানুষটি তোমাকে এসব কথা বলল 
দে কিন্ত সাধারণ মাচ্ষ নয় । একটামাত্র ছুরি হাতে নিয়ে বাঘের পিঠে 
লাফিয়ে পড়ে সে বাঘটাকে মেরেছে। ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তে তার কথা 
মতই কাজ কর।” 

জেরি বলল, “এক মিনিট কোরি। ওদের জিজ্ঞাসা কবর, সম্প্রতি কি 
কোন মাক্কিন বৈমানিককে একট। বিধ্বস্ত বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে 
ওরা দেখেছে? বা সেরকম কারও কথ শুনেছে?” 

ঘাড় নেড়ে একটা নেতিবাচক জবাব দিয়ে ইস্কান্দার দলবল নিয়ে 
চলে গেল। 

শ্ী্প বলল, “ব্যাটাদের শেষ করে দেওয়াই ভাল ছিল। ওরাই হয়তো 
গিয়ে হল্দে তভূড়িওয়ালাদের আমাদের খোঁজ দেবে।” 

টারজন বলল, “তোমার কথা মত চললে তে যাদের সঙ্গেই আমাদের 
দেখ! হচ্ছে তাদের সকলকেই খুন করতে হয় ।” 
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"তুমি দেখছি মাহুয়কে খুন করায় বিশ্বাস কর ন11” 

টারজন ঘাড় নাড়ল। 

“জাপানিদেরও না?” 

“সেটা দ্বতত্র ব্যাপার | ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছে। গ্বণায় 
নয়, প্রতিতিংসায় লয়, নিজের খুশিতেও নয়, যুদ্ধ ঘতদিন শেষ ন। হয় ততদিন 
ঘত পারি জাপানিদের আমি মারব । সেটা আমার কর্তব্য 1” 

“তুমি কি তাদেরও ঘ্বণ। কর ন1?” 

টারজন হাসল । একটু পরে বলল, “যতদুর মনে পড়ে, জীবনে একবারই 
আমি অন্যের প্রতি দ্বণ। বোধ করেছি, প্রতিহিংসার বশে একবারই হত্যা 
করেছি_-সে মোঙ্গার ছেলে কুলোঙগ1। সে খুন করেছিল আমার পালিকা 
মা কালাকে। আমি তখন খুব ছোট, আর কালাই ছিল পৃথিবীর 
একমাত্র প্রাণী যে আমাকে ভালবাসত, অথবা যাকে আমি ভালবাদতাম। 
তখন আমি তাকে নিজের মা বলে জানতাম । জে হত্যার জন্য আমি 
কখনও অন্গৃতাপ করি নি।” 

সকলে ধখন আলোচনায় ব্যস্ত কোরি তখন ব্যস্ত রান্নার কাঁজে। 
দরকার না থাকলেও তাকে সাহাধ্য করছে জেরি । 

কোবি শুধাল, “তখন ডাকাত দলের কাছে মাক্কিন বৈমানিকদের 
খোজ করছিলে কেন?” 

“আমার বিমানের যে সব যাত্রী বেরিয়ে আনতে পেরেছিল তাদের 
মধ্যে ছু'জনের কোন খোজ পাওয়া যাচ্ছে না-একজন বেতার-কর্মী ভগলাস, 
অপরজন ওলন্দাজ ডেভিস। অনেক খুঁজেও তাদের কোন সন্ধান মেলে 
নি। আমর। সকলেই তো কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে বিমান থেকে লাফিয়ে 
পড়েছিলাম ।” " 

“বিমানে তোমরা কতজন ছিলে ?” 

“এগারো--মামরা ন'জন, কর্ণেল ক্লেটন ও ফটোগ্রাফার 1 

কোরি বলল, প্দাড়াও | হিসাব করছি । এখানে তোমর। চারজন আছ, 
লেঃ বার্ণহামের মৃতদেহ পাওয়া! গেছে, আর ছু'জন নিখোঁজ-_মোট হল সাত। 
বাকি চারজন ?” 

“ফুদ্ধে মারা গেছে ।” 

“বেচাবির। 1৮ কোবি বলল। 

জেরি আপন মনেই বলতে লাগল, “যুদ্ধে যারা মারা যায় ছুখ তার! 
পায় না, ছুঃখ পায় তারা যারা বেঁচে থাকে-__তাদের সঙ্গীরা, দেশে পরিবারের 
লোকেরা । কি জান, এ জগংটা একট। নরক; এখান থেকে ধারা ফেতে 
পারে ভাবাই ভাগাবান ।” 

জেবির হাতে হাত রেখে কোরি বলল, “ও কথা বলে! না। এ 
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জগতে তোমার জন্য এখনও হয় তো অনেক সখ আছে--আমাদের সকলের 
জন্যই আছে।”+ 

জেরি বলল, “তার ছিল আমার বন্ধু) বয়দও অল্প। জীবনের কতটুকুই 
বা তারা ভোগ করতে পারল । এট] ঠিক নয়। টারজন বলে, দ্বণার 
ফল কখনও ভাল হয় না; আমি জানি তার কথাই ঠিক। তবুআমি 
দ্বণা করি--যে অপহায় মান্ষগুলি আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করেঃ আর 
আমর যাদের লক্ষ্য করে গুলি করি তাদের ম্বণা করি না; স্বণা করি 
তাদের যার! এই যুদ্ধের জন্য দায়ী ।” 

কোরি বলল, “আমি জানি; আমিও তাদের ঘ্বণা করি। কিন্ত সব 
চাইতে বেশী দ্বণা করি জাপানিদের । তোমার মত বা টারজনের মত দার্শনিক 
আমি নই। আমি তাদের ঘ্বণা করতেই চাই 1” 

কোরির আগেকার কথার পুনরাবৃত্তি করেই জেরি বলপ, “ও কথা! 
বলো না। দ্বণ। করা তোমাকে সাজে না।? 

“তুমি তো তোমার মাকে তাড়া করে মেরে ফেলতে দেখ নি। হল্দে 
পঞ্জগুলোর হাতে তোমার বাবাকে বেয়নেটে বিদ্ধ হতে দেখ নি। সে 
সব দেখেও ঘর্দি জাপানিদের দ্বণ। ন। কর তাহলে তুমি মানুষ নাথের 
যোগ্য নও ।” 

“তুমি ঠিকই বলেছ।” কোরির হাতে চাপ দিয়ে জেরি বলল। 
আহা» বেচারি !” 

প্রায় রেগে গিয়েই কোরি বলল, “আমাকে সহানুভূতি দেখিও ন1) 
সেদিন আমি কাঁদি নি। সেই থেকে একট। দিনের জন্যও কার্দি নি। 
কিন্ত তুমি সহান্থভৃতি দেখালে আমি কেঁদেই ফেলব ।” 


রাতের খাবারের আগেই একটা বড় গাছের বাকল থেকে টারজন 
ছুটো বড় টুকরো কেটে এনেছিল। টুকরো ছুটে! ইঞ্চিধানেক পুরু, আর 
বেশ শক্ত । তার থেকে প্রায় সাড়ে ষোল ইঞ্চি ব্যাসের দুটে। চাকতির 
মত কেটে নিল। প্রত্যেক চাকতির উপরের অংশে ছটা গর্ত করল, 
এবং সেগুলোর ফাকে পাচট। লম্বা উদগত অংশ রেখে দিল। 

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আগুনের পাশে বসে জেরি ও অন্ত সবাই 
টারজনের কাজটাই লক্ষ্য করছিল । জেরি বলল, “ওট। কি বানাচ্ছ বলতো ? 
দেখেতো। মনে হচ্ছে পাচটা আঙ্লওয়ালা একটা! চওড়া পা1” 

প্ধন্যবাদ”,। টারজন বলল। “আমি যে এত ভাল ধোদাইকর তাতে। 
জানতাম না। এটা শক্রর চোখে ধূলে! দেবার ব্যবস্থা । এ বিষয়ে কোন 
সদ্দোছ নেই ফে, জাপানিদের সঙ্গে নিয়ে বুড়ে। শয়তানটা অচিরেই এসে 
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হাজির হবে । আদিবাসীর পথ চলার ব্যাপারে খুব ওস্তাদ, আর আমাদের 
পায়ের চিহ্ছও ওর! ভালই চেনে । আমাদের হাতে-তৈরি চটির ছাপ ওদের 
পরিচিত। তাই সেগুলিকে মুছে দিতে হবে। 

“প্রথমেই আমরা যে পথ ধরে যাব বলে স্থির করেছি তার পরিবর্তে 
অন্য একটা পথ ধরে আমরা জঙ্গলে ঢুকব, যাতে আমাদের পায়ের ছাপ 
দেখেই তার! বুঝতে পারে আমরা কোন্‌ দিকে গিয়েছি । তারপর ঝোপঝাড় 
মাড়িয়ে ফিরে আপব যাতে ফেরার পথে মাটিতে আমাদের পায়ের কোন 
ছাপ না পড়ে। সঠিক ধাত্রার সময় আমরা তিনজন হাটব পর পর এৰং 
প্রতোকেই প। ফেলবে ঠিক আগের জনের পায়ের ছাপের ঠিক উপরে। 
কোরিকে আমি বয়ে নিয়ে যাব, কারণ একজন পুরুষ মানুষের পায়ের 
মাপে পা ফেলা তার পক্ষে কষ্টকর হুবে। বুবোনোভিচ থাকবে সকলের 
শেষে, আর তার পায়ে থাকবে এই ছুটে। ফিতে-বাধা বাকলের পা। সেই 
পা নিয়ে নে আমাদের প্রত্যেকটি পায়ের ছাপের উপর পা ফেলবে। ফলে 
সেগুলি হয়ে উঠবে এক একটি হাতির পায়ের ছাপ; আর আমাদের পায়ের 
ছাপগুলিও উধাও হয়ে যঘাবে। 

রসেটি চেঁচিয়ে বলল, “শী! হাতির পা হলেই কি এত বড় হয় 
নাকি ?” 

“এই ভারতীয় হাতিদের কথা আমি ঠিক জানি নাঃ” টারজন স্বীকার 
করে নিল। “তবে আফ্রকার হাতিদের সামনের পা ঘাড়ের কাছে তার 
উচ্চতার অর্ধেক হয়ে থাকে । কাজেই এই সব পায়ের ছাপ থেকে মনে হবে যে 
হাতিট। মোটামুটি ভাবে ন ফুট উচু।” 

পরদিন খুব সকালে ঠাণ্ড। প্রাতরাশ খেয়েই তাঁর! বেরিয়ে পড়ল। 
মাইল খানেক পথ চলার পরেই বেচারি বুবোনোভিচ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। 
পথের পাশে বসে পড়ে পা ছুটে। খুলে পথের উপরেই ছুঁড়ে ফেলে দিল। 

টারজন লে দুটোকে তুলে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। বলল; 
“কাজট! খুবই শক্ত লার্জে্ট। তুমি ছাড়। আর কেউ একাজ করতে 
পারত ন1।” 

হঠাৎ মাথাটা খাড়। করে সে একবার নাক টানল। পরক্ষণেই বলল, 
“পকলে গাছে উঠে পড় ।” 

“কিছু আসছে ন। কি 1?” কোরি শ্ুধাল। 

“হ্যা। সার্জেপ্টেরই কোন আত্মীয় হবে। একটা ঈ্ীতাল হাতি আসছে। 
অবস্থা! সুবিধার নয়।” 

দুই হাতে ছুলিয়ে সে কোরিকে একটা ঝুলে-পড়া ভালে তুলে দিল । অন্য 
সকলে কোন রকমে কাছাকাছি গাছে উঠে গেল। টারজন পথের উপর 
গ্াড়িয়েই হানতে লাগল । লোকগুলি ক্রমেই পাকা-পোক্ত হয়ে উঠছে। 
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“তুমি কি নীচেই থাকবে ন। কি?” জেরি জানতে চাইল। 

“কিছুক্ষণ থাকব । হাতিদের আমি পছন্দ করি।, তারা আমার বন্ধু। 
তারাও অনেকেই আমাকে পছন্দ করে ।” 

তবু জেরি বলল, “কিন্তু এট তো আফ্রিকার হাতি নয় ।” 

“এ হয়তে। টারজনের নামই শোনে নি” শ্রিম্প ফোড়ন কাটল। 

“ভারতীয় হাতি আফ্রিকার হাতির মত অসভ্য নয়। আমি একটা 
পরীক্ষা করতে চাই। আমার একটা থিয়োরি আছে। সেটা ষদ্দি তুল 
প্রমাণিত হুয় তখন গাছে উঠে যাব। সে ষদ্দি আক্রমণ করতে চায় তাহলে 
আমি আগেই বুঝতে পারব কারণ সে কান খাভা করবে, শু ড়ট। গুটিয়ে নেবে 
আর ডেকে উঠবে । এবার দয়া করে আর কোন কথা বলে। নাঃ বা শব্ধ করো 
না। হাতিটা কাছে এলে গেছে। 

গাছের উপরে চারজন অধীর আগ্রহে অপেক্গ। করতে লাগল। কোরি ভয় 
পেয়েছে টারজনের জন্য ভয়। জেরি ভীবছে, এ ধরনের ঝুঁকি নেওয়। 
বোকামি । শ্রীম্প ভাবছে, এ সময় টমিগাঁনটা সঙ্গে থাকলে ভাল হত। 

হঠাৎ বিশাল বপু জন্তটা দৃষ্টিপথে এল। তার পাশে টারজন তো 
বামন। কুৎকুতে চোখে টারজনের দিকে তাকিয়ে জন্তট1 থেমে গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে তার কান ছুটে। ছড়িয়ে গেল, শুড়টা গুটিয়ে গেল। তাহলে 
তে! সে আক্রমণই করবে। 

কোবি বলে উঠল, “জলদি টারজন ! জলদি!” 

তখনই টারজন কথা বলে উঠল । তার বিশ্বাস, ষে ভাষায় সে কথ 
বলছে সেটা অধিকাংশ জন্তই বুঝতে পারে। সে ভাষা কেউ বলতে পারে 
না, কিন্তু বুঝতে পারে | টারজন বলল, “ইয়ে! টাণ্টর, ইয়ে! !” 

হাতিট। এপাশ ও-পাশ ছুলতে লাগল। গল দিয়ে কোন শব করল 
না। কান ঝুলে পড়ল, শু ড়টা খুলে গেল । টারজন বলল, “ইউড !” 

বিশাল জন্তট] মূহূর্তের জন্ত ইতন্তত করল, তারপর লোকটির দিকে 
এগিয়ে গেল। তার লামনে প্রাড়িয়ে শুঁড়ট। তার শরীরের উপর মেলে 
ধরল | পাছে পড়ে যায় এই ভয়ে কোবি গাছের ভালট1 শক্ত কবে 
চেপে ধরল । 

টারজন শুড়টাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিস ফিস্‌ করে বলল, 
“আবু টাণ্ড নাল11” হাতিটা ধীরে ধারে হাটু ভেঙে বদল। শুড়টাকে 
নিজের গায়ে জড়িয়ে টারজন বলল; “নাল! বেয়াৎ !” টাণ্টর তাকে তুলে 
নিয়ে মাথার উপর বসিয়ে দিল । 

টারজন হুকুম দিল, "উৎকৃ!” হাঁতিট।' দুলতে দুলতে পথ ধরে এগিয়ে 
চলল | গাছের উপর চারমৃত্তি বিদ্য়ে রুদ্ধখাল | 

একটু পরেই টারজন পায়ে হেটে একা ফিরে এল। বলল, প্এবার 
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এগিয়ে চল। যাক |” সকলে গাছ থেকে নেমে এল । 

জেরি বিরক্ত গলায় বলল, “এ রকম ঝুঁকি নেবার কি দরকার ছিল 
কর্ণেল?” 

টারজন বললঃ প্বন্তপ্ডদের আস্তানায় এসে বেঁচে থাকতে হুলে অনেক 
কিছু জানা দরকার । এ দেশ আমার কাছে অপরিচিত । নিজের দেশে 
হাতিরা আমার বন্ধু। অনেকবার তারা আমার প্রাণ বাচিয়েছে। আমি 
চেয়েছিলাম এখানকার হাতিদের মেজাজ বুঝতে, আর তাঁরা আমার কথা 
মত চলে কি না সেটা জানতে । এই হাতিটার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর 
দেখা না হবার সম্ভাবনাই বেশী। তবু যদি আবার দেখা হয়। আমর! 
পরস্পরকে চিনতে পারব । শক্র-মিত্র দুজনকেই আমর! অনেক দিন মনে 
রাখি |” 

জেরি বলল, “য| বলেছি সেজন্য আমি ছুঃধিত। কি জান, তোমাকে 
এতটা ঝুঁকি নিতে দেখে আমর! সকলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম 1” 

টারজন বলল, “কোন রকম বিপদের ঝুঁকি আমি নেই নি। ভাই 
বলে তোমব। কিন্ত কখনও এ কাজ করবো না।” 

“আমর! করলে হাতিট কি করুত ?” 

“সম্ভবত মার্টিতে ফেলে তোমাদের উপর প। তুলে দিয়ে তোমাদের 
চূর্ণ-বিচুর্ণ দেহটাকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে দিত ।” ৃ 

কোরি শিউরে উঠল। শ্রীম্প মাথা নেড়ে বলল, “সার্কাসে হাতিদের 
কত মটর-ভাজ। খাইয়েছি।” 

বুবোনোভিচ বলল, “জু-তে যে সব বন্ত প্রাণী দেখা যায় তাদের চাইতে 
জঙ্গলের প্রাণীগুলো। অনেক বেশী বড় দেখায় ।” 

জেরি বলল, “আর মিউজিয়ামে খড়-ভতি যাদের দেখা যায় তারা ?” 

বুবোনোভিচ কোন জবাব দিল না। 

এক সময় তারা একটা গভীর বনে প্রবেশ করল। লম্বা সব গাছ 
খাড়। উঠে গেছে । তাদের যাখাগ্তলো। বড় বড় লতা, দাক্ষা ও পরগাছাক্ক 
ছেয়ে থাকায় মাথার উপর একটা ঘন ঠাদোয়া তৈরি হয়েছে। নীচে 
আলে।আধারি। হুর্যের আলোর আশায় তারা নীরবে পথ চলতে 
লাগল। 

হঠাৎ বন শেষ হয়ে দেখ। দিল একটা গভীর খাদ। নীচে একট খরআোতা। 
ছোট নদী। 

টারজন ভাল করে তাকাল। মাহ্ষজনের কোন চিহ্ন নেই; কিছু 
ছবিণ চরে বেড়াচ্ছে ; গাছের ঘন ছায়ার সঙ্গে মিশে যাওয়া একট। কালে! 
জন্তও তার চোখে পড়ল; অন্ত সকলকে লেটা দেখিয়ে বললঃ “ওই 
জীবটি সম্পর্কে সাবধান। ট্যান্টরের চাইতে, এমন কি ভোরাকাটার 
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চাইতেও ওটা অনেক বেশী ভয়ংকর |” 

“ওট1 কি ?” জেরি শুধাল। 

“ওটা গণ্ডার “বুটো | চোখে ভাল দেখতে পায় 'না, কিন্ত ওর শ্রবণ 
ও প্রাণশক্তি খুব তীক্ষ। সাধারণত মানুষ দেখলেও সরে পড়ে৷ কিন্তু কিছুই 
বল। যায় না। অকারণেই হয়তো হঠাৎ ছুটে আসবে ঘোড়ার মত বেগে, আর 
নাগালের মধ্যে পেলেই তোমাকে গেঁথে ফেলবে 1” 

সকলেই খাদের নীচে নেমে গেল । 

টারজন বলল, “তোমব। এখানেই অপেক্ষ। কর; কোন বকম শব্ধ 
করে না» বা হরিণ ধরার চেঠাও করো না। এখানে থাকলে “বুটো” 
তোমাদের গন্ধ পাবে না। আমি ঝোপটার আড়াল দিয়ে চলে যাব। 
আমি নদীর ধারে পৌছলে তখন তোমরা এসে আমার সঙে যোগ দিও। 
বুট! যেখানে আছে সেখান থেকে পথটার দুরত্ব শ' খানেক গজ। বুটো 
ঘদি তোমাদের গন্ধ পেয়ে বা শব শুনে দাড়িয়ে পড়ে তাহলেও তোমাদের 
দিকে এগিয়ে আসার আগে কদাপি দৌড়বে না 1” 

টারুজন চলে গেল। বাকির! পাহাড়ের নীচে দাড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ 
পরেই তারা দেখতে পেল, টারজনের হাতের ছুরিটা ঝলসে উঠে তীরগতিতে 
নীচের ঘাসের মধ্যে নেমে গেল। 

জেরি বলল, “কাম ফতে। এবার এগিয়ে চল ।” 

শ্রাম্প চেঁচিয়ে বলল, “গীজ ! ওদিকে দেখ !” 

সকলে তাকাল । “বুটো” উঠে দাড়িয়ে কুৎকুতে চোখ মেলে তাদের 
দিকেই তাকিয়ে আছে। কান পেতে কি যেন শুনছে; বাতাসে গন্ধ 
শুকছে। 

জেরি ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, “নড়াচড়া করো নী।” 

শ্রীম্প বলল? “কাছাকাছি কোন গাছও তো। নেই ।” 

জেরি পুনবায় সতর্ক করে দিয়ে বলল, “দুটো না। কাউকে ছুটতে 
দেখলেই ও তেড়ে আপবে।” 

বুবানোভিচ বলল; “ওই তো আসছে ।” গগ্ডারটা তাদের দিকেই 
হাটছে। তার আর কোরির মাঝখানে থেকে তিনজন সতর্ক ভঙ্গীতে 
হাটতে লাগল । পরিস্থিতি সংকটজনক | বুটে? আক্রমণ করলেই কেউ না। কেউ 
আহত হবে? মারাও যেতে পারে। 

ছোট লেজটাকে তুলে মাথাটা নীচু করে গণ্ডারট! ছুটতে শুরু করল। 
হঠাৎ আরও জোর । জেরি বলল, “হয়েছে !” 

ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীম্প একলাফে দল থেকে বেরিয়ে কোপাকুনি ছুটে 
গেল আক্রমণোন্ত জন্তটার দিকে । বুটোও হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তার 
দিকে এগোতে লাগল । শ্রীষ্প প্রাণপণে ছুটতে লাগল? কিন্ত ঘোড়ার: 
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মত দ্রুতগতিতে তে। সে ছুটতে পাবে না। 

আতংকিত চোখে বাঁকিরা তাকিয়ে রইল। আতংকিত ও অসহায়। 
তখনই তাদের চোথ পড়ল টারজনের উপর । সে ছুটছে মানুষ ও পণুটাকে 
লক্ষ্য করে। কিন্তুসে কী করতে পারবে? টনটন ওজনের অসভ্য মাংস 
ও হাড়ের বিরুদ্ধে এই ছটি ছোট মান্থষের শক্তি কতটুকু? 

গণ্ডারট। শ্রীষ্পকে প্রায় ধরে ফেলেছে । টারজন তখন কয়েক গজ 
মাত্র দুরে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে শ্রীম্প পড়ে গেল। কোরি দুই হাতে 
মুপ ঢাকল। মুহূর্তমাত্র নিশ্চল অবস্থায় কাটিয়ে জেরি ও বুবোনোভিচও 
ইট দিল নিশ্চিত দুর্ঘটনাকে লক্ষ্য করে। 

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কোরি চোখের উপ থেকে হাত ছুটি সরিয়ে নিল! 
গগ্ডারের উদ্যত মাথাটা সবেগে নেমে গেল মাটিতে পড়ে-থাক1 লোকটির 
দিকে । টারজনও ঠিক সেই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে বাতাসে একট! পাক খেয়ে 
গণ্ডারের পিঠে চেপে বনল। জন্তটাও পিঠে চড়াও হওয়! মানুষটাকে ফেলে 
দেবার চেষ্টায় একলাফে শ্রীম্পকে পার হয়ে গেল। টারজনের হাতের উদ্যত 
ছরি সবেগে বিধে গেল গণ্ডারটার মাথার ঠিক নীচে । সেট! মুখ থুবড়ে 
মাটিতে পড়ে গেল, মূহূর্তকাল পরেই তার মৃত হল। 

সকলে ছুটে এসে মর গণ্ডারটাকে ঘিরে দাড়াল । 

টাবুজন শ্রীম্পের দিকে ফিরে বলল; “সার্জেন্ট, আজ পথস্ত ফত সাহসিকতার 
কাজ আমি দেখয়েছি এট! তার অন্যতম |” 

বুবোনোভিচ মগর্বে বলল, *শ্রাম্প অকারণে এতগুলো মেডেল পায় নি।” 


এবার তাদের মাংসের অভাব মিটল-_বেশ ভালভাবেই মিটল। একটা 
হরিণ ও একটা গণ্ডার--পাঁচজনের পক্ষে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত । 
হরিণের খানিকট। ভাল মাংস আর গপ্ডারের কুঁজট1 কেটে নিয়ে টারজন 
কিছুটা দূরে নদীর ধারে গিয়ে বসল। সেখানে একট। গর্ত করে একটা 
ধুনি জালাল। অন্ত একট ধুনিতে বাকি সকলে হরিণের মাংস ঝলসাতে 
বসে গেল । গগ্ডাবের মাংসটাকে চামড়া শ্রদ্ধ, আগুনের উপর ফেলে রেখে 
হরিণের মাংসটাকে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে টারজন কাচাই খেতে স্তর 
করল। 

বেশ কিছু সময় পরে আগুনে পোড়ানো গণ্ডারের কুঁজটাকে টেনে বের 
করে এনে টুকরো! টুকরো করে কেটে টারজন সকলের মধ্যে সেট। ভাগ 
করে দিল। আর কী আশ্চর্য, সকলেই বেশ যৌজ করে সেটা থেতে লাগল । 
বাদ ও গন্ধ দুইই তে। বেশ ভাল । 

তারা যখন খাওয়াক়্ ব্যস্ত তখন নদীর ওপারের ঝোপের আড়াল থেকে 
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ছুটো চোখ তাদের উপর লক্ষ্য রেখেছিল । কয়েক মিনিট পরেই চোখ ছুটো 
জঙ্গলের মধ্যে অনৃষ্ঠ হয়ে গেল 

গপ্তারের দেহটাকে ঘিরে বুনো কুকুবগুলো অনেক রাত পর্যস্ত ঝগড়া 
করল। ভোরের দিকে একটা বাঘ এসে তাড়িয়ে দিল। বাঁঘটা কতক্ষণে 
চলে ষাঁবে তারই জন্য কুকুরগুলো৷ একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগল। 

দেশে দেশে যেখানে শক্র আছে সেখানেই পঞ্চম বাহিনী গজিয়ে ওঠে। 
স্মাক্রাতেও পঞ্চম বাহিনী গজিয়ে উঠেছে। আমাত তাদেরই একজন । 
এই নীচ লোকটি জাপানি সৈম্ত দেখলেই সেলাম ঠোকে, তার অন্গগ্রহ- 
ভাজন হতে চেষ্টা করে। 

নদীর ধারে পাচটি সাদা মানুষকে ছাউনি ফেলতে দেখেই আসন্ন ভোজের 
আশায় জিভট। চাটতে চাটতে সে ভ্রত পায়ে গ্রামে ফিরে গেল । একদল 
জাপানি সৈন্য সেখানে অস্থায়ী ঘাটি পেতেছে। 

লোকটি দ্রুত ছুটছে । তার একটি কারণ শক্রপক্ষকে খবরটা জানাবার 
তাড়া । দ্বিতীয় কারণ ভয়? বেলা শেষ হয়ে এসেছে। গ্রামে পৌছবার 
আগেই অন্ধকার নেমে আলবে। আর অন্ধকারেই বনের বাজ! চলাফেরা 
শুরু করে দেয়। 

বাড়ি থেকে ছুই কিলোমিটার দুরে থাকতেই সত্যি সত্যি অন্ধকার নেমে 
এল । ঘা মে ভগ্ন করেছিল তাই ঘটল। পথের সামনেই দেখা দিল বনের 
রাজার বীভৎস মুখ। নির্জন বনপথে মাত্র কয়েক গজ দুরে একটা জলজ্যান্ত 
বাঘের মুখ--এর চাইতে ভয়ংকর দৃশ্ঠ আর কী হতে পারে। 

বাঘটা লাফ দিল। আমাতও আর্তনাদ করে একটা গাছের ভাল ধরে 
ঝুলে পড়ল। বাঘটাও লাফ দিল, কিন্তু আমাতের নাগাল পেল না।' 
ঘর্মাক্ত দেহে হাঁপাতে হাপাতে আমাত আরও উঁচুতে উঠে গেল। আপাতত, 
সকাল পর্ষন্ত সেখানেই সে কাপতে থাকুক । 


পরদিন দিনের আলো! ফুটতেই পাহাড়ের উৎরাই ধরে সকলে হাটতে 
শুরু করল । | 

শ্রী্প বলে উঠল) “গীজ ! কী দেখরে বাবা! হয় হামাগুড়ি দিয়ে গর্তে 
নামো, নয় তো গর্ত থেকে ওঠ । এ দেশট1 বানাবার সময় ঈশ্বর বোধ হয় 
শিক্ষানবিশী করছিল ।” 

বুবোনোতিচ বলল, “আব শিক্ষানবিণী শেষ করে বোধ হয় বানিয়েছিল 
শিকাগো শহর | 

"কী বক বক করছ। আরে বাবা, শি-তো। ঈশ্বরের হাতেই তৈরি। 
গীজ! আহা, সে দেশে যদি এখন থাকতে পারতাম ।” 
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বুবোনোভিচ বলল, “একবার সামনে তাকাও । প্ররুতির সৌন্দর্য 
দেখার চোখও কি তোমার নেই?” 

“সৌন্দর্য দেখার চোখ তে। আছেই, কিন্তু প। নেই। প. ছটোই তো 
তৈরি হয়েছিল বিমান বাহিনীর জন্ত, চড়াইতে হাটার জন্য নয় ।” 

এদিকে ছোট দলটা চলেছে বনের পথ ধরে, আর ওদিক্ষে আমাত 
রু্ধশ্বাসে ছুটছে গ্রামের দিকে; খবরট। জানাবার উত্তেজনায় তার বুকের 
ভিত্তরটা কাপছে। উত্তেজনাবশে একটি জাপানি সৈনিককে সেলাম ঠকতে 
ভুলে গিয়ে তাত হাতে খেল একটা থাগ্পর। অবশ্ত পরে লেঃ কুমাজিরে! 
তাদার সঙ্গে দেখ হতে যাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাতে ভুলল না। 

হরবর করে তাকে কী-ষে বিবরণ দিল তার কিছুই বুঝতে না পেরে তাদা 
বেগে গিয়ে আমাতের কোমরে এক লাথি বসিয়ে দিল। আমাত আর্তনাদ 
করে পেট চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল। এক টানে তাদা তলোয়ার বের 
করঙ্ল। অনেকর্দিন কারও মাথা কাটা হয় নি, প্রাতকাশের আগেই 
আমাতের মাথাট!। কেটে ফেলার ভারী শখ হল। 

একজন সার্জেণ্ট আমাতের কথাগুলি শুনতে পেয়েছিল; মে স্থানীয় 
ভাষাও জানত। সে এসে সেলাম জানিয়ে আমাতের বক্তবাটা ভাল করে 
বুঝিয়ে বলাপ্র তাদা আপাতত শান্ত হল; তলোয়ারট। আবার খাপে ভরল | 

বনের মধ্যে মাইল দুই হাটার পরে টারজন দাড়িয়ে পড়ল । জায়গাটাকে 
ভাল করে পরীক্ষা! করে বলল, “একটি মানুষ বাঘের তাড়! থেয়ে এইখানে 
গাছে চড়েছিল আর আলো ফুটতেই কিছুক্ষণ আগে নেমেছিল । দেখছ না, 
বাঘের থাবায় লোকটার পায়ের ছাপ মুছে গেছে। আর এইথানে নে গাছ 
থেকে লাফিয়ে পড়ে গন্ভব্যস্থানের দিকে চলে গেছে ।” 

চলতে চলতে এক জায়গার পথট। ছুদিকে ভাগ হযে গেছে । টারজন 
আবার সেখানে দাড়িয়ে পড়ল। একটা দিকে চলে গেছে সেই লোকটি। 
অপর পথে বেশ কিছু লোকের কয়েক দিন আগেকার পায়ের ছাপ দেখে 
ব্লল, “তারা এদেশী লোক নয়, জাপানিও নয়। পায়ের ছাপগুলো! বেশ 
বড় বড়। জেরি, তোমর। ওই পথট। ধরে এগিয়ে যাও। আমি এই পথট? 
একটু দেখে আমি । তার! ওলন্দাজ গোরিলাও হতে পারে। তাহলে তো 
আমাদের পক্ষে খুবই ভাল হয়।” 

কথা শেষ করেই টারজন একটা গাছের ভাল ধরে ঝুলে পড়ল। সে 
দৃষ্টির আড়ান হতেই বুবোনোভি বলল, “কোথাও যেতে 'লোরুটি দেখছি 
শক্ত পথটাই বেছে নেয় ।” 

কোব্রি বলল, “কেমন স্থন্দরভাবে নিঃশব্দে সে পথ চলে । আমরা সকলেই 
যদি ওট। পারতাম তাহলে কী ভালই হত।” 

সকলে ধীর পায়ে আমাতের গ্রামের দিকেই এগিয়ে চলল। আগে 
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বুবোনোভিচ, তার পিছনে রসেটি। জেরি ও কোরি চলেছে কয়েক গজ 
পিছনে । মোকাসিনের ফিতেটা বীধতে কোরি একটু. থামল; জেরিও 
তার জন্ত অপেক্ষা করতে লাগল । আকাবীক পথের মোড়ে বাকি দুজন 
অদৃশ্য হয়ে গেল । 

উঠে দাড়িয়ে কোরি বলল, “্টারজন না থাকলে কেমন ঘেন অসহায় 
লাগে। তোমার লাগে ন1?.""না, নাঃ তোমার, বুবোনোভিচ, বা! রসেটির 
উপরও আমার পুরো ভরসা আছে, তবু-_” 

জেরি হেসে বলল, “এতো কিন্ত-কিন্ত করার কিছু নেই। আমারও 
তাই মনে হয়। কি জান, এখানে আমাদের সকলের অবস্থাই ভাঙ্গায় 
মাছের মত। কিন্তু টার্জনের বেলায় ত| নয় । এখানেই তাকে ভাল মানায় । 
মে নাথাকলে আমাদের কি যে হত ।” 

«এই জঙ্গলে আমাদের অবস্থা হত মায়ের কোল ছাড়া ছোট শিশুর 
মত-_-” 

হঠাৎ কান খাড়া করে জেরি বলে উঠল, “শুনতে পাচ্ছ 1” বিচিত্র ভাষায় 
কর্কশ চেঁচামেচি | “জাপানি !” সে টেচিয়ে বলল। সেই দ্রিকে ছুটে যাবার 
উদ্যোগ করেও সে থেমে গেল । কোন্‌ দিক সে রক্ষা করবে? ছুই সহকর্মাকে, 
না এই মেয়েটিকে? দ্রত দিদ্ধান্ত নিতে সে সিদ্ধহস্ত। কোরির হাতটা 
চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে পথের পাশের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে 
জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল । খানিকট1 গিয়ে একটা ঝোপের নীচে এমন 
ভাবে শুয়ে পড়ল যে তাদের খোজে কেউ এক ফুট দুর দিয়ে চলে গেলেও 
তাদের দুজনকে দেখতে পাবে না । 

একডজন সৈনিক বুবোনোভিচ ও রসেটিকে আচমকা আক্রমণ করে 
বেধে ফেলল । আত্মরক্ষার কোন স্থযোগই তারা পেল না। জাপানিবা 
তাদের চড়-চাপড় মারল, বেয়নেট দিয়ে খোঁচ। দিল। এমন সময় লেঃ 
ভাদা তাদের কাছে ভাকল। তাদ] ইংরেজি ভাষা বলতে পারে । ও কোন 
বিশ্ববিষ্ঠালয্ে পড়ার সময় ইউজেন-এব একটা হোটেলে কাপ-ডিস ধোয়ার 
কাজ করত। দেখামাত্রই সে তাদের আমেরিকান বলে চিনতে পারল। 
তাব প্রশ্নের জবাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাম, পদবি ও ক্রমিক সংখ্যা 
জানিয়ে দিল। 

“যে বিমানটিকে আমর] গুলি করে নামিয়েছি তোমর] সেটাতেই 
ছিলে 1” তা প্রশ্ন করল। 

“য। কিছু ব্ল। সম্ভব সবই বলেছি ।” 

জাপানি ভাষায় তাদা একটি সৈনিককে কি যেন বলল। লোকটি 
এগিয়ে গিয়ে বুবোনৌভিচের পেটে বেয়নেটটা ঠেকাল। তাদ! বলল, “এবার 
আমার প্রশ্নের জবাব দেবে তো?” 
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বুবোনোভিচ বলল, “আশা করি যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি আচরণের বিধিগুলি 
তোমার জানা আছে। অবশ্য তোমার পক্ষে সে সব জানা আর ন! 
জান] ছুইই সমান। যাই হোক, তোমার আর কোন প্রশ্নের জবাব 
আমি দেব না।” 

“ভুমি একটি মহামূর্খ” বলে তাদা রসেটির দিকে ঘুরে বলল, “আর 
তুমি? তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে তো ?” 

বসেটি জবাব দিল, “বলার তো কিছু নেই ।” 

“তোমাদের দলে পাচজন ছিল- চারটি পুরুষ ও একটি ময়ে। বাকি 
তিনজন কোথায়? মেয়েটিই বা কোথায় ?” 

আমাদের দলে ক'জন ছিল তা তো দেখতেই পাচ্ছ । আমাদের কি 
পাঁচজন বলে মনে হয়? নাকি তুমি গুণতেই জান না? আমাদের ছু'জনকে 
দেখে কি স্থন্দরী বলে মনে হয়? না, দেখছি তোমার মাথাঁটি কেউ 
খেয়েছে তোজে। ।” 

তাদ। বলল, “ও. কে.। কাল সকাল পর্যস্ত ভাববার সময় দিলাম। 
কাল সকালে হয় আমার প্রশ্নের জবাব দেবে, আর না হয় তোমাদের দুজনেরই 
মাথা কাঁটা যাবে ।” তাঁদা কোমরে ঝোলানো অফিসারদের লম্বা তলোয়ারে 
হাত বাখল। 

দুজনকে দলের অন্য লোকদের খোঁজে পাঠিয়ে বাকি সৈন্তদের নিয়ে 
তাদা বন্দীদ্বধয়লহ আমাতের গ্রামের দিকে ঘাত্রা করল । 

জেরি ও কোরি ঝোপের নীচে শুয়ে সব কথাই শুনল । দলটা ষে- 
দিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই তাদের চলে যাবার শব তারা শুনতে 
পেল, কিন্ত দু'জনকে যে তাদের খোঞ্জেই পাঠানো। হয়েছে সেটা জানতে 
পারল না। আর ধরা পড়ার ভয় নেই ভেবে ঝোপের নীচে থেকে 
বেরিরে এসে তার। আবার পথে প বাড়াল । 

জেবি অন্ুশোচনায় দ্ধ হচ্ছে । 


«আমি একটা বাজে লোক । ওদের ছু'জনকে বিপদের 'মুখে ঠেলে 
দিয়ে নিজে লুকিয়ে প্রাণ বাচালাম। কিন্তু তোমাকে এই বিপদের মূখে 
এক] ফেলে আমি ঘে ঘেতে পারি নি কোরি।” 

কোরি বলল, “আমি না থাকলেও তুমি ঘা করেছ সেটা করাই ঠিক 
হত। ওদের সঙ্গে তুমিও যদি বন্দী হতে, তাহলেই বা ওদের জন্ত কি করতে 
পারতে? এখন হয়তো! তুমি, টারজন, আমি-তিনজনে মিলে ওদের জন্য 


কিছু করতে পারব ।” 
"ওভাবে কথাটা বলার জন্য তোমাকে ধন্তবাদ। তবু আমি-_” সে 
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কথ। থামিয়ে কান পাতল। “কে যেন আসছে” বলে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে 
আবার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল । 

কথাবার্তাগুলে। আরও ম্পষ্ট হয়ে কানে আসতে | কোরি চুপি চুপি 
বলল, “জাপানির ।”» তৃণ থেকে কয়েকটা তীর তুলে নিয়ে একটাকে 
ধন্থকে বসাল। জেরি মুচকি হেলে তাকে অনুসরণ করল । | 

একটু পরেই ছুটি জাপানি পৈন্ত আলম্য ভরে হাটতে হাটতে এগিয়ে 
এল। বাইফেল ছুটে। ঝুলছে তাদের পিঠের উপরূ। 

জেরির আরও কাছে মাথাটা নিয়ে কেরি চুপি চুপি বলল, “আমি 
বাদিককার লোকটিকে তাক করছি, তুমি অন্যটিকে নাও ।” জেরি মাঁথ। 
নেড়ে ধন্থুক তুলল । বলল, “ওদের বিশ ফুটের মধ্যে আসতে দাও । তারপর 
আমি এবার" বলতেই ছুজন একসঙ্গে তীর ছু'ড়ব।” 

তার অপেক্ষ। করতে লাগল। আপন মনে বকবক করতে করতে 
জাপানির। এগিয়ে এল । 

“বদরের কিচির-মিচির”, জেরি বলল। ৃ 

“স-শ, 1” মেয়েটি তাকে সাবধান করে দিল। ধন্ুকট]! হাতে নিয়ে 
সে দাড়িয়েছে । তীরের পালকট। তার ডান কানকে ছুয়েছে। বাঁক! 
চোখে তার দিকে তাকিয়ে জেরি ভাবল, সুমাত্রার জোয়ান ! 

জাপানির! ম্বত্যু-নিশানার মধ্যে এষে গেল। জেরি বলল, "এবার !” 
শা করে ছুটো তীর ছুটে গেল। লক্ষ্যভেদ হল। কোরির তীরট৷ বিধল 
বুকে । জেরির নিশানা ততট। সঠিক হল না। তীরট। বিধল গলায় । 

জেরি এক লাফে পথে নামল। আহত জাপানিট৷ তার রাইফেলটা 
খুলতে চেষ্টা করছে। তার থুতনিতে জেরি প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল। 
লোকটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জেরি খোল ছুরিট। ছু" দু'বার বসিয়ে 
দিল তার বুকে! লোকট। বার ছুই হেঁচকি তুলেই নিথর হয়ে গেল। 

অপর জাপানির দেহ থেকে কোরি তার রাইফেলট। খুলে নিল। 
পর পর তিনবার বেয়নেটটাকে ঢুকিয়ে দিল তার মৃতদেহের বুকে । জেরির 
দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি নিজের চোখে দেখেছি, এইভাবে আমার 
বাবাকে ওর! খুন করেছিল। আজ আমিতৃপ্ত। আহা, আজ যদিবাব! 
বেচে থাকত !” 

“তুমি সত্যি চমৎকার?” জেরি বলল। 

মুত জাপানিদের রাইফেল, বেটে ও গুলি সবই তারা নিয়ে নিল। 
ছু'জন মিলে লাশ দুটোকে টেনে নিয়ে ঝোপের মধো ফেলে দিল। 

জেরি বলল, “তোমার কাছে আজকের দিনটা স্মরণীয় । যাকে মারতে 


চেয়েছিলে সেই মান্ষকে তুমি মেরেছ।” 
কোরি বাধ। দিয়ে বলল "মানুষকে নয়, আমি মেরেছি একট। জাপানিকে |” 
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“তুদ্ধ। জুনোর শ্রীস্তিহীন স্বণা” জেবি আবৃত্তি করল। 

কোরি বলল, “তুমি কি মনে কর ঘষে কোন নারীর মনে দ্বণা থাক। উচিত 
নয়? যেমেয়েত্বণ। করে তাকে বোধহয় তোমার ভাল লাগে না” 

শান্ত গম্ভীর গলায় জের বলল, “তোমাকে আমার ভাল লাগে ।” 

“আমারও তোমাকে ভাল লেগেছে জেরি । তুমি এত ভাল, তোমর। 
সকলেই এত ভাল । তোমর! আমাকে বুঝতেই দাও নিষে আমি একটি 
মেয়ে ? পুরুষদের মধ্যে একজন পুরুষরূপেই আমাকে দেখেছ ।” 

জেরি বলে উঠল, “ঈশ্বর যেন তা না করেন ।” ছু'জনই হেসে উঠল। 

“পৃথিবীর সব জাপানিকে খুন করার পরে আমি আর কখনও কাউকে 
স্পণ। করব ন। জবি ।” 

জেরি চোখ তুলে তার দিকে তাকাল । 


পথের উপব্কার গাছ থেকে গাছে ঝুলতে ঝুলতে টারজন হঠাৎ থেমে 
গেল, জমাট বরফের মত নিশ্চল হয়ে গেল। তার ঠিক আগেই গাছের 
ডালের উপর লতাপাতা বিছানো মঞ্চের উপর বসে আছে একটি লোক । তার 
মুখময় ঘন দাঁড়ি-গৌঁফ, সঙ্গে বিশুর অস্্শস্্র। লোকটি শ্বেতকায়। নিশ্চয়ই 
(নম কোন শন্রর গমনাগমনের উপর লক্ষা বেখেছে। 

পথ থেকে সরে গিয়ে টাপ্রজন একটা ঘুর-পথে শান্ত্রীটিকে এড়িয়ে 
পেছনের দিকে চলে গেল । সেখানে একট। ছোট পাহাড়ি উপত্যকার 
এক প্রান্তে দেখতে পেল একটা নোংরা, পুরোনো ছাউনি । জনা বিশেক 
লোক গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে। একট। বোতল তাদের হাত থেকে 
হাতে, মুখ থেকে মুখে ঘুরছে । একদল নারীও আছে তাদের দলে। 
তাদের অনেককেই ইউরোপিয়ান বলে মনে হচ্ছে। মাত্র একজন ছাড়। 
পুরুষদের সকলেরই মুখে দাড়ি-গৌঁফের জঙ্গল। মে একটি যুবক । তাদের 
সঙ্গে বসে “সও মাঝে মাঝে বোতলে চুমুক দিচ্ছে । পুরুষদের সকলের 
সঙ্গেই আছে পিস্তল ও ছুরি; হাতের কাছেই একটা করে রাইফেল। 
দলট। সুবিধার নয় | 

টারজন স্থির করল, এদের সঙ্গ যত এড়ানো যায় ততই মঙ্গল । হঠাৎ 
যেভালে সে বসেছিল সেটা ভেঙে পড়ল। টারজন শ' খানেক ফুট 
নীচে মাটিতে পড়ে গেল । মাথায় চোট লেগে সে জ্ঞান হারাল । 

জ্ঞান ফিরে এলে দেখল সে একটা গাছের নীচে শুয়ে আছে। হাত- 
পা বাধা । তাকে ঘিরে অনেক পুরুষ 9 নারী বসে আছে, নয়তো! 
দাড়িয়ে আছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে বুঝতে পেবে তাদের একজন ওলন্দাজ 
ভাষায় কি যেন বলল। টারজন তার কথা বুঝল, কিন্তু না৷ বোঝার ভান 


করে মাথ। নাড়ল। 
টারজন-২--২৯ 
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আর একজন ফরাসী ভাষায় কথা বলল। টারজন এবারও মাথা নাড়ল। 
যুবকটি ইংরেজীতে কিছু বলল। টার্ন এবারও ন1 বোঝার ভান করে 
জাঞ্জিবার ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মুসলমান বাণ্টনদের ভাষ৷ ্বাহিলিতে 
কথা বলল । সে তো! জানে, এ ভাষ! ওরা কেউ বুঝতে পারবে না। 

একজন বলল, “জাপানি ভাঁষ। বলে মনে হচ্ছে ।” 

আর একজন বলল, “চীনা ও হতে পারে ।” 

একজন বলল, অসভ্য মানুষও হতে পারে। শর'রে কোন পোশাক 
নেই, কেবল তীর-ধন্থক সম্বল। বাদরের মতই একটা গাছ থেকে নেমে 
এসেছে ।” 

“কোন গুপ্ত$চরও হতে পারে ।” 

“যে কোন সভ্য ভাষাই জানে না সে আবার কেমন গুগ্ুচর ?” 

যাই হোক, তাকে নিয়ে আর বেশীক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে লোকগুলি 
গাছতলার দিকে চলে গেল নতুন করে গল। তেজাতে । রয়ে গেল শুধু 
দেই যুবকটি । সকলে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে যুবকটি নীচু গলায় 
ইংরেজিতে বলল, “আমার নিশ্চিত ধারণ! তুমি হয় আমেরিকান, ন। হয় 
ইংরেজ। সম্ভবত কিছুদিন আগে যে বোমারুটাকে গুলি করে নামানে। 
হয়েছে তৃমি সেই দলের একজন আমেরিকান । তা যদি হয় তে। আমাকে 
বিশ্বাম করতে পার । আমি নিজেও ওদের হাতে একজন বন্দী। কিন্ত 
তুমি আমার সঙ্গে কথ! বলেছ এটা যেন ওবা দেখতে না পায়। যদ্দি মনে 
কর যে আমাকে বিশ্বা কর! যায়, তাহলে কোন সংকেতের লাহাষ্যে জানিয়ে 
দাও যে তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ। 

“একদল নরঘাতক ডাকাতের হাতে তুমি পড়েছ। ছু'একজন ছাড়। 
তার মকলেই জেল-ফেরৎ আসামী; জাপানিরা এদ্বীপ আক্রমণ করার 
পরেই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে । দলের অধিকাংশ নারীও জেল- 
ফেরৎ আমামী । আর কিছু এসেছে সমাজের একেবারে নীচুতল! থেকে । 

“জাপানির! দ্বীপটা। দখল করার পরেই এই লোকগুলে। পাহাড়ে পালিয়ে 
এসেছে । আমাদের সশক্ত্র বাহিনীকে সাহায্যের কোন চেষ্টাই তারা করে 
নি। নিজেদের প্রাণ বাচাতেই তারা বাস্ত। আমার ষেনাদল আত্মসমর্পণ 
করার পরে আমি কোন রকমে পালিয়ে যাই, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাদের সঙ্গে 
দেখ! হয়ে ঘায়। সত্যিকারের গোরিলা দল ভেবে তাদের সঙ্গে যোগ দেই । 
আমার সব কথ। জেনে তারা হয় তে। আমাকে মেরেই ফেলত; কিন্তু তাদের 
দলে আমার দুজন পুরন বন্ধু থাকায় তাদের চেষ্টায় আমি বেঁচে যাই। কিন্ত 
তার। আমাকে মোটেই বিশ্বাস করে না। 

“কি জান, এই পাহাড়ে অনেক দেশভক্ত গ্রোরিলাও আত্মগোপন করে 
আছে। তার] জাপানিদের মত এই দেশজ্রোহীদের পেলেও খুন করে ফেলবে । 
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তাদের ভয়, আমি হয় তে। গোরিলাদের সঙ্গে যোগাঘোগ করে তাদের 
ধরিয়ে দেব। 

“আমল কথা হল, তারা তোমাকেও জাপানিদের হাতে তুলে দেবে। 
তুমি ঘখন অজ্ঞান হয়ে ছিলে তখনই তারা এটা স্থির করেছে । তোমাকে 
হাতে পেলে জাপানির ভাল দামই দেবে।” 

টারজন ভাবল, তার ভাগ্য ধখন স্থির হয়েই গেছে তখন আর এই 
বুবকটিকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কি হবে। তাছাড়া» যুবকটিকে ভাল লোক 
বলেই মনে হচ্ছে; তাকে বিশ্বাও কর! যায়৷ 

বলল, “আমি একজন ইংবেজ |” 

যুবকটি মুচকি হাসল । “আমাকে বিশ্বাস করার জন্য ধন্তবাদ। আমার 
নাম টাক ভ্যান ডের বস। আমি একজন রিজার্ভ অফিসার ।” 

“আমার নাম ক্লেটন। তুমি এই লোকগুলোর হাত থেকে পালাতে চাও?” 

“চাই । কিন্তু কোথায় যাব? সেই তে। জাপানিদের হাতেই গিয়ে পড়ব, 
নয় তো ব্ঘের পেটে । আমাদের গোরিলাদের কোন খোজ যদি জানতাম 
তাহলে নিশ্চয় পালাবার ঝুঁকি নিতাম। কিস্তু আমি যে কিছুই জানি না।” 

টারজন বলল, “আমার দলে আছে পাঁচজন । আমরা চেষ্টা করছি এই 
দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে পৌছতে । ভাগা প্রসন্ন হলে একট। জাহাজ ভাড়া 
করে একদিন অস্ট্রেলিয়ায় পৌছতে পারব ।” 

ভ্যান ভের বস বলল, “আশাটা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে 
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে যাত্রা করবার নিকটতম জায়গাটি বারো শ' মাইল, 
আর এখান থেকে দক্ষিণ উপকৃলও পাচশ' মাইল ।” 

টারজন বলল, "তা জানি, তবু একবার চেষ্ট। করে দেখতেই হবে। 
আমরা সকলেই একমত হয়েছি ঘষে তাড়া-খাওয়া একপাল খরগোসের মত 
এখানে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার চাইতে শেষ চেষ্টা করে মরাও ভাল ।” 

ভান ডের বস কয়েক সেকেও্ড চুপ করে থেকে মাথ! তুলে বলল, 
“তোমার কথাই ঠিক। আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। সাধ্যে ঘতটা 
কুলোয় ত! আমি করব ।” 

টারজন শুধাল, "রাতের বেলা ওরা কি তোমার উপর থুব কড়। নজর 
রাখে? 

“তার! আমাকে মোটেই পাহার। দেয় না। এট। বাঘের দেশ। সে কথাটা 
ভেবে দেখেছ কি?" 

“ভেবেছি । কিন্তু সে ঝুকি আমাদের নিতেই হবে ।” 


ঘ্জ-তত্র চড়-থাপ্পড়, পাছায় বেয়নেটের খোঁচা গায়ে থুধু--পব কিছু 
নয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে রসেটি ও বুবোনোভিচ এক সময় একট! আদিবাসী 
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গ্রামে পৌছে গেল। মেখানে জনৈক আদিবাসীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাত-পা 
বেঁধে ঘরের কোণে দুজনকে ঠেলে দিল । ৃ 

সারা রাত ঘুম হল না। হাত-পায়ের বাধন শরীরে কেটে বসে 
গেছে । গল! শুকিয়ে কাঠ। না খাগ্য, না পানীয়। রাতটা যেন অন্তহীন । 
তবু এক সময় রাত শেষ হল। 

ঘরের মই বেয়ে কারা যেন উঠে আসছে। ঘরে ঢুকল ছুটি £সনিক। 
হাত-পায়ের বাধন কেটে ছুজনকে টেনে তুলল । ছুজনই টলতে টলতে 
মাটিতে পড়ে গেল। হোঁহো করে হাসতে হাসতে সৈনিকরা তাদের 
মাথায় ও পেটে লাথি মারতে লাগল। তারপর টানতে টানতে মইয়ের 
মাথায় নিয়ে ছেড়ে দিল। গড়াতে গড়াতে দুজন মাটিতে পড়ে গেল । 

তাঁদা এসে তাদের পরীক্ষা করে শ্ধাল, “আমার প্রশ্নের জবাব দিতে 
তোমরা বাজী ?? 

“না” বুবোনোভিচ জবাব দিল । 

“উঠে দাড়াও” জাপানির হুকুম | 

কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে ছুজন উঠে দ্াড়াল। তাদের নিয়ে যাওয়। হল 
গ্রামের মাঝখানে । সৈনিক ও আদিবাসীরা তাদের ঘিরে গ্লাড়াল। 
খোলা তলোয়ার হাতে তাদ। এসে দাড়াল তাদের পাশে । তার হুকুমে 
দুজনকে নতজানু করানো হল। তাদের মাথ। দুটি এগিয়ে দেওয়া হল। 
তাদার হাতের তলোয়ার ঝলসে উঠল । 


জেরি ও কোরি স্থির করল, তাঁরা যেখানে আছে সেখানেই টারজনের 
জন্য অপেক্ষা করবে । ভেবেছিল, সে শীত্রই ফিরে আসবে । অধিকতর 
নিরাপত্তার জন্য তারা একট! গাছে চড়ে বসল। ক্রমেই রসেটি ও 
বুবোনোভিচের জন্য তাদের দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। বাত আর শেষ 
“হয় না। টাবরজনেরও দেখ। নেই । 

জেরি বলল, “মনে হচ্ছে সে আর আপবে না। একটা কিছু ঘটেছে। 
যাই হোক, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। রসেটি ও বুবোনোভিচের 
খোজ করতেই হবে। তাহলে টারজন ফিরে এলে আমবা অন্তত জানতে 
পারব তারা কোথায় আছে, আর সকলে মিলে তাদের উদ্ধারের একটা 
ব্যবস্থা করতে পারব । আমি ফিরে না আস! পর্বস্ত তুমি এখানেই থাকবে । 
গাছের নীচ অপেক্ষা উপরেই তুমি বেশী নিরাপদ ।” 

“ধ্র, তুমি ষর্দি ফিরে আসতে ন। পার ?” 

“আমি জানিনা কোরি। আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, আশ! করি তুমি 
আমাকে তুল বুঝবে না। তার! দুজন জাপানিদের হাতে বন্দী হয়েছে, 
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আর জাপানির বন্দীদের প্রত্তি কি বাবহার করে তা তো আমর। জানি, 
এখানে তুমি তো মুক্ত; সশস্ত্র ।” 

“সিদ্ধান্ত তৃমি ঠিকই নিয়েছ, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি |” 

“মোটেই নী” জেরি বলল । “যেখানে মাছ ঠিক 'সেগানেই খাক "” 

“হুকুম নাকি ?” 

হ্যা” ৰ 

কোরির মুখে বুঝি হাসির বেখা দেখা দিল। “দেখ ক্যাপ্টেন, 
জাহাজে তুমি যখন হুকুম কর তখন একজন জেনাবেলও সে হুকুম মানছে 
বাধা। কিন্তু তুমি তো এ গাছটার ক্যাপ্টেন ন৪। এখানে আমর! 
দুজনই সমান |” 

কোরি গাছ বেয়ে নীচে €নমে এল। জেরিও গাছ থকে নেখে 
বলল, “তোমারই জিত। মেয়ে মানুষের উপর যে সর্দারি ফলানে! যায় 
না মেটা আমার বোঝা উচিত ছিল 1” 

দুজন পাশাপাশি হাটতে লাগল। মাঝে মাঝেই তাদের হাতে হাত 
ছুয়ে গেল। একবার কোরি কাদার মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল, জেরি তাড়াতাড়ি 
তাকে জড়িয়ে ধরে ফলল। মনে মনে বলল, তুমি গাঁডডায় পড়ে গেছ 
জেরি, গভীর গাড্ডায় । 

ঘন অন্ধকারে ছুঙ্জন অনেক কষ্টে এগোতে লাগল । গল্প করতে করতে 
এক সময় কোরি শুধাল, “ওক্লাহোমা কি খুব তন্দর ?” 

“ইউনিয়নের সব চাইতে স্থন্দর শহর 1” জেবি বলল। 

গায়ের চাঁদর সরিয়ে নতুন দিন রাতের বিছান। থকে উঠে এল । অচিরেই 
সকলে জেগে উঠবে । নিরক্ষবৃত্তীয় অঞ্চলে দিন খুব তাড়াতাড়ি হয় । 

কোরি বলল, “বাচা গেল। বাত “ঘন আর কাটতে চায় না।” 

“হুসিয়ার ! ওই দেখ।” জেরি তাড়াতাড়ি রাইফেলট। তুলে ধরল। 
তাদের ঠিক সামনে একট। বাঘ। 

“গুলি করো না!” কোরি সাবধান করে দিল। 

«ওট] যদি গোলমাল না করে তো আমিও জাপানিদের এই "২৫ 
রাইফেল ব্যবহার করব ন। |” 

বাটা কয়েক সেকেও দাড়িক্সে থেকে মুখ ঘুরিয়ে এক লাফে ঝোপের 
মধ্যে অদৃষ্ত হয়ে গেল। 

কোরি বলল, “আমার হাটু কাপছে । একটু বদলে হত।” 

জেরি বাধা দিয়ে বঙ্গল, প্দাড়াও । শুনতে পাচ্ছ? যাম্ষের গল। না?” 

“হ্যা ) আর সামান্ত আগেই ।” 

সাবধানে এগিয়ে একটা ছোট উপত্যকার মুখে তার। দাড়িয়ে পড়ল। 
শ' খানেক গজ দুরেই একটা ছোট গ্রাম। সেখানে আদিবাসী ও জাপানি 
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সৈনিকদের দেখ! যাচ্ছে । 

“আমাদের ছেলে ছুটে। নিশ্চয় ওখানেই আছে” জেরি বলল । 

কোরি ফিস্‌ ফিল্‌ করে বলল, “ওই তো! তারা । "হায় ঈশ্বর! লোকটা 
ঘে ওদের খুন করবে !” 

তাদার হাতের তলোয়ার উদ্ভত হতেই জেবির রাইফেল থেকে আগুন 
ছুটল; লেঃ কুমাঁজিবো৷ তাদ। ছিটকে পড়ল তাদেরই পায়ের কাছে এইমাত্র 
ঘাদের মারতে লে তলোয়ার তুলেছিল। একটা! জাপানি সৈনিক বন্দীদের 
দিকে ছুটে যেতেই কোবির গুলিতে তারও ভবলীল। সাঙ্গ হল। দুঙ্জনের 
অবিরাম গুলিবর্ণে একের পর এক পটৈনিকরা ধরাশায়ী হল? গাট। 
গ্রাম আতংকে অভিভূত হয়ে পড়ল । 

প্রথম গুলির শবেই টারজন ছুটে এসে তাদের পাশে ফ্রাভাল। এক- 
মৃহূর্ত পরে এসে যোগ দিল ভ্যান ডের বস। যোগ হল আর একট রাইফেল 
ও পিস্তল । পিস্তলট। টারুজনের হাতে । 

স্থযোগ বুঝে বুবোনোভিচ ও রসেটি মৃত সৈনিকদের রাইফেল ও গুলি 
হাতিয়ে নিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল । ছুটো 
হাত-বোম! হাতিয়ে নিয়ে রসেটি সেগুলোকে পকেটে ভবে ফেলল । 

একটা! ঘরের পিছনে জনৈক জাপানি সাজেণ্ট সৈন্তদের একত্র করে 
হঠাৎ আবার আক্রমণ করে বদল । ঘুরে দাড়িয়ে রসেটি পর পর ছুটো 
হাত-বোমাই ছুড়ে মারল । তারপরই দে ছুট। 

দুজন বনের প্রান্তে ছোট দলটার কাছে খন পৌছে গেল ততক্ষণে 
গোলা-গুলি বন্ধ হয়ে গেছে । জাপানির হয় বণে ভঙ্গ দিয়েছে, নয়তো মরেছে । 
সাময়িকভাবে হলেও এখানকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটেছে । 

খণুযুদ্ধ নিয়ে এতক্ষণ মকলেই এত ব্যতিব্ন্ত ছিল ঘে কেউ কারও 
দিকে তাকাবার সময়ও পায় নি। এবার সকলেই পরস্পরকে দেখতে লাগল । 
কোরি ও টাক ভ্যান ডের বম পরস্পরের দিকে হ। করে তাকিয়ে রইল । 
তারপরেই দুজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল : “কোবি” “টাক !” 

ওলন্দাজ যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে কোরি বলে উঠল, প্রিয়তম!” দৃষ্ঠটা 
জের ভাল লাগল না । 

সকলেই যার যার কথায় মশগুল ৷ সেই ফাকে নীচের গ্রামটাকে ভাল 
করে দেখে নিয়ে টারজন বলল, “জাপানির হতভম্ব হয়ে গেছে। ওদের 
অফিসার মারা পড়েছে । এই সুযোগে আমরা ঘদি অবিলদ্ে ওদের 
আক্রমণ করি তাহলে বাকি জাপানিগুলোকেও শেষ করে দিতে পারব । 
আমাদের হাতে এখন পাঁচটা রাইফেল, আর যুদ্ধক্ষম জাপানির। সংখ্যায় 
দশের বেলী হবে ন৷ বলেই মনে হচ্ছে । | 

জেরি সকলের দিকে ফিরে বলল, “তোমব। কি বল?” 
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বুবোনোভিচ বলে উঠল, “তাই করা যাক! অকারণে সময় নষ্ 
করছি কেন?” 


যুদ্ধটা হুল সংক্ষিত্ত; ফলও হুখের; কিছু জাপানি হাবাকিরি করে 
প্রতিপক্ষেরই স্থবিধা করে দিল | কোরিকে জঙ্গলেই রেখে ঘাওয়। হয়েছিল, 
কিন্ত সে বেশীক্ষণ সেখানে থাকে নি। গ্রামের মাঝখানে পৌছেই জেরি 
দেখল, কোরিি তারই পাশে দাড়িয়ে মুদ্ধ করছে। 

বুবোনোভিচ' ও রসেটি পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছে। যুদ্ধ শেষ হতে 
দেখা গেল তাদের বেয়নেট থেকে জাপানিদের রক্ত ঝরে পড়ছে । 

আদিবাশীরা ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। তার জাপানিদের 
দলে ভিড়েছিল। কাঙ্জেই চরম শান্তির আশংকাই তার! করেছিল; কিন্ত 
তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার করা হুল না। শুধু খান্য ও পানীয় 
সংগ্রহ কবে দিতে তাদের বাধ্য করা হল । 

টারজন ও জেরি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্ত চালাল; কোরি ও টাক 
দো-ভাষীর কাজ চালাতে লাগল । জান। গেল, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের দিকে 
প্রায় পচিশ কিলোমিটার দূরে জাপানিদের ঘে বড় ঘাটি আছে এটা 
তারই অগ্রগামী ঘাটি হিসাবে কাজ করাছিল। ছু" একদিনের মধ্যেই সেখান 
থেকে আরও সন্ত ও রসদ আসার কথ। আছে। 

আরও জান! গেল, দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়ি অঞ্চলে একদল গোরিলাও 
রয়েছে । কিন্ত সেজায়গাট। কোথায় বা কতদুবে ত৷ তার! কেউ জানে ন1। 
তারা গোরিলাদের নামে ভীষণ ভয় পায়। 

সকলে মিলে যুদ্ধের আলোচনায় বসল | বুবোনোভি5 বলল, “মূল শক্র- 
শিবিরটা এখান থেকে পনেরো-ষোল মাইল দুরে | এখানে পৌছতে তাদের 
একটা পুরে দিনই লেগে যাবে, কারণ তাদের দিক থেকে তাড়াহুড়ার 
কোন কারণ নেই। কিন্তু আমাদের তরি হতে হবে আঙ্ক বিকেলেই। 
তারা হয় তো। আজও এসে যেতে পারে ।” 

জেত্রি বলল, “ঠিক বলেছ। ধর, তোঁমর! যদি পথটা ধরে মাইলখানেক 
এগিয়ে যাও তে। তাঁরা তোমাদের দৃষ্টিপথে আসবার আগেই তোমরা 
তাদের এখানে তাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে ; আর তখন আমরাও তৈরি 
হয়েই থাকব ।” 

কোরি বলল, “আমার মাথায় একট। মতলব এসেছে । ধর অনেক হাত- 
বোম। সঙ্গে নিয়ে পথের ছুধাবে গাছের ভালে ভালে ঘাঁটি গেড়ে বসে বইলাম। 
সেইভাবে আমর! যদি বেশ কিছুটা পথ পর্যস্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকি তাহলে 
পুরো! দলটাকেই নিশানার মধ্যে পেয়ে ঝাড়ে-বংশে নিকেশ করতে পারব । 

“চমৎকার 1” জেত্বি বলে উঠল । 
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টারজন বলল, “ফম্দিটা খুব ভাল । শক্র আসছে আমরা জানি । ঠিক 
কখন আসছে ত1 জানি না; কাজেই আমাদের প্রস্তুত হয়েই থাকতে হবে। 
কোন মতেই তারা বরাতের বেলায় পথ চলবে না। তবু আমার মনে হয় 
সারা রাত একজনের পাহারার রাখা উচিত ।৮ 

“নিশ্চয়” জেবি সায় দিল । 

সব ব্যবস্থা পাকা করে ট1রজন বনের মধ্যে অদৃশ্ত হয়ে গেল। 


প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে ঝাপসা চোখে হুফট্‌-এর ঘুম ভাঙল । মুখের 
ভিতরট] বিশ্বাদ লাগছে। মাথাক্স যেন খুন চেপে আছে । রে হাঁক-ভাকে 
সকলের ঘুম ভেঙে গেল। মেয়েরা তড়িঘভি প্রাতবা* ঠতব্ি করতে 
বসে গেল। 

দাড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে তাবুর দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, 
“বন্দিনী কোথায়?” | 

সকলেই এদিক-ওদ্িকে তাকাতে লাগল । বন্দিনীর দেখা নেই । একজন 
বলল, "অপর লোকটিও চলে গেছে ।” 

“পাহারায় কে ছিল ?” 

“কথা ছিল, মাঝ রাতে গে! আমাকে ডেকে দেবে? দেয় নিঃ ” একজন 
জবাব দিল। 

হুফ্‌ট, হুকুম দল, “তাকে ধরে নিয়ে এস। জ্যান্ত তার চামড়া তুলে 
নেব। হ্বংপিগুটা কেটে বের করব-_ঘুমিয়ে পড়ে ছু'জনকে পালাবার মওকা 
করে দিয়েছে ।” 

একজন বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে বলল, 
“সর্দার, একজন আগেই সেকাজ করে রেখেছে । হুগোর গলাট। এ-কাঁন 
থেকে ও-কান পধস্ত কেটে ফেলেছে ।» 

“নিশ্চয় সেই বুনে। লোকটার কাজ” সাবিনা বলল । 

“নিশ্চয় ভান ডের বস তার হাতের বাধন কেটে দিয়েছে”, হুফ্‌ট বলল। 
“দাড়াও, তোমাকে মজা! দেখাচ্ছি |” 

সারিনা বলল, “আব দেখিয়েছে । ঘসে মোজা চলে গেছে গোরিলাদের 
কাছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে এসে পড়ল বলে।” 

তার কথায় কানন দিয়ে হুফট, বলল, “থাওয়। সেরেই আমরা তাদের 
খোঁজে বের হব । মেয়েরা এখানেই থাকবে ।” 

দক্থ্যরা পথ-ঘাটের হদিস ভালই জানে । টাবজন ও ভ্যান ভের বস 
তাদের পায়ের ছাপও মুছে দিয়ে ঘায় নি। হুফট্রা সহজেই তাদের পথ 
চিনে এগিয়ে চলল । 

ঘে দিক থেকে জাপানিদের পাহাধ্য আসার কথ। ছিল জেরি ও তার 


"করার লিজ বি) মাও 
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ছোট দলট! সবগুলো! হাত-বোমা সঙ্গে নিয়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেল । 
ভ্যান ভের বসের মারফৎ জেরি আদিবাসীদের শাসিয়ে গেল, একটা 
রাইফেল বা গুলিও যেন সরানো না হয়। যদি তারা ফিবে এসে দেখে 
থে একটাও খোয়া! গেছে তাহলে গোটা! গ্রাম তারা জালিয়ে দেবে |” 

ভান ডের বন আর এক ধাপ এগিরে গিয়ে জানিয়ে দিল, গ্রাম তো! 
পোড়ানে। হবেই, তার উপর প্রত্যেকের মাথা ও কেটে ফেলা হবে । 

সর্দার ভয় পেয়ে গেল। আমাতও। সে ভেবেছিল ওদের পিছু 
নেবে । কিন্তু সাহসে কুলোল নাঁ। অন্য পথে সে কিছু বুনো ফল ধোগাভ 
করতে গেল। 

সে ঘখন আপন মনে ফল কুড়োতে বান) তখন হুফট, তাকে দেখতে 
পেয়ে গাছ থেকে নেমে আসতে বলল । হুক্ট, ও তার দলবলের চেহারা 
দেখেই আমাতের আক্কেল গুড়ুম। রর 

হুফট, জানতে চাইল, ছুটি পলায়নকাবী মানুষকে সে দেখেছে কি না। 
আমাত স্বস্তির নিংশ্বাম ফেলল। তাদের অনেক খবরই সে এদের দিতে পারবে, 
আর তাহলেই সে অনেকট। নিরাপদ হতে পারবে । 

বলল, “তাদের আমি দেখেছি । আরও দুজনকে নিয়ে আজ সকালেই 
তারা আমাদের গ্রামে এসেছিল । সঙ্গে একটি মেয়েমান্য ছিল। জাপানির। 
ঘষে দুজনকে বন্দী করেছিল তাদের তারা উদ্ধার করেছে; তারপর দু'জনে 
মিলে সব জাপানিদের খতম কবে দিয়েছে ।৮ 

“এখন ভার। কোথায় ?” 

আর একট পথ ধরে জঙ্গলে ঢুকেছে । কেন তা আমিজানি ন।। তবে 
বলে গেছে, সন্ধ্যায় ফিরে আসবে । এবার আমি যেতে পারি?” 

“ওদের সাবধান করে দেবে তে। ? তা হবে না 

একজন বলল, “ওকে শেষ করে দাও |” 

সে কথ। শুনে আমাত কাঁপতে কাপতে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইল । 

হুফ্‌ট. বলল, “আমাদের কথ! মত চললে তোমাকে মারব না” 

আমাত ব্লল, “তোমরা ধা বলবে আমাত তাই করবে। কি জান, 
এদের দলে ঘে মেষেটা আছে তাকে ধারয়ে দিতে পারলে জাপানিরা অনেক 
দাম দেবে । জাপানরা তাকেই খুজে-_-” 

তার কথ! শেষ হবার আগেই বনের ভিতর থেকে বোমা বিক্ষোরণের 
শব ভেসে এল বেশ কাছে বলেই মনে হল। 

একজন বলল, “হাত-বোম। ।? 

হুফট, কান পেতে বলল, “রীতিমত লড়াইয়ের শব ।” 

বোমা-ফাটার শব্দের মাঝে মাঝে ভেসে আসছে রাইফেলেব খট.-খট, 
'আওয়াঙজ। “এগুলো জাপানিদের *২৫-এর শব”, গ্রোটিয়াস বলল। 
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অনেকের আর্ত চীৎকার কানে এল । কয়েক মিনিটের মধোই সব শাস্ত হয়ে 
গেল ।' বেশ বোঝা গেল, এক পক্ষ খতম হয়েছে । কিন্তু কোন্‌ পক্ষ? 

ধারাই হোক, বিজয়ী হয়ে তাব। নিশ্চয় গ্রামে ফিরে যাবে। হুফউ, 
দলবল নিয়ে বনের শেষ প্রান্তে লুকিয়ে রইল । ছোট উপত্যকা ও গ্রামট। 
সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় । 

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না| চারটি সাদ মানুষ ও একটি সাদা 
মেয়ে বনের পথ ধরে বেরিয়ে এল । তাদের সঙ্গে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, উত্তেজিত 
ভাবে কথ! বলতে বলতে পুরুষরা গেল গ্রামের একট! বাড়িতে, আর মেগ্সেচি 
গেল অন্য বাড়িতে । 

হুফট, অতি ভ্রত ব্যাপারট। ভেবে নিল । কোন রকম সংঘর্ষের পথে না 
গিয়ে কৌশলে কার্ধোন্ধার করতে হবে। আমাতের দিকে ঘুরে বলল, “এই 
চিঠিট। নিয়ে মেয়েটাকে দাও । তাকে বল, একটি পুরনে। বন্ধু বনের মুখে তার 
জন্য অপেক্ষা করছে । গ্রামে আসতে সে সাহস পাচ্ছে না। সে যেন একা 
এসে তার সঙ্গে কথা বলে। সে তার বাবার একজন পুরনো বন্ধু। মেয়েটিকে 
আরও বলো? সে এক। ন। এলে আমাকে পাবে ন।1” 

নিঃশবে গ্রামে প্রবেশ করে আমার মইয়ের কাছ থেকেই কোরিকে 
ডাকল । বলল, “তোমার জন্য একট। খবর এনেছি ।” 

“কি খবর ?” 

“খবরটা গোপনীয় । চেঁচিয়ে বলা যাবে না।” 

“তাহলে উঠে এস 1” 

আমাত ঘরে ঢুকল। তার কথ শুনে একটু ভেবে কোরি শুধাল» 
“লোকটি দেখতে কেমন ?” 

আমাত বলল, “সাদ! মানুষ? দাড়ি আছে । এর বেশী কিছু জানি ন11” 

“সে কি এক।?” 

“যা, একা” 

রাইফেলটা হাতে নিয়ে কোরি মই বেয়ে নীচে নেমে এল। তার 
দলের লোকেরা তখন অন্য ঘরে বসে তাদের রাইফেল পরিষ্কার করছে। 
আশে পাশে কোন আদিবাসীও নেই। শুধু আমাত ও একটি আদিবাসী 
মেয়ে লরা জানাল যে কোরি গ্রাম ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকল । 


আদিবাসীদের কাছ থেকে টারজন গোরিলাদের সম্পর্কে বেশী কিছু 
জানতে পারে নি। তারা কেবল বলেছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় পয়ষটি 
কিলোমিটার দূষে একটা আয়েয়গিরির পাশে তাদের একট] দল আছে। 
আয়েয়গিরিটার একটা মোটামুটি বিবরণও তার! দিয়েছে । মাত্র সেইটুকু 
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তথ্য সম্বল করেই টারজন গোরিলাদের খোজে বেরিয়েছে । 

রাত না হওয়া পধস্ত সে হাটল। একট! গাছের উপর শুয়ে বাতটা 
কাটাল। সঙ্গে অস্ত্র বলতে তার তীবর-ধন্ছক আর ছুরি। জাপানিদের 
রাইফেল ও গুলির বোবা বয়ে বেড়াতে তার মন চায় নি। সকলে 
কিছু ফল ও একটা খরগোপ মেরে তাই দিয়ে প্রাঙ্তরাশ সেরে আবার 
হাটতে শুরু করল । 

কোথাও জন-মানবের চিহ্ন পধস্ত নেই। শুধুই ঘন বন। টারজনের এই 
পরিবেশই ভাল লাগে। মানুষের চাইতে বনের পশুর সঙগই তার মনোমত। 
মানুষের চাইতে বনের পশুকেই মে ভাল করে বুঝতে পারে। 

হাটতে হাটতে এক সময় একট! ছোট খাদের মধ্যে একট] তাবু দেখতে 
পেল। একটি শাস্ত্রী খাদের ঠিক মুখেই দাড়িয়ে আছে। একজন দাড়িওয়ালা 
ওলন্দাজ। টারঙ্জন পচিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে না পৌছনেো। পর্যন্ত লোকটি 
হাতের রাইফেল তাক করে অপেক্ষা করল। তারপর তাকে থামিয়ে দিয়ে 
বলল, “তুমি কে? এখানে কেন এসেছ ?” 

“আমি একজন ইংরেজ । তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।” 

টারজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটি বলল, “যেখানে আছ 
সেখানেই থাক; আব এগিয়ো না” তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে হাক 
দিল, “ডি লেটেনহোভ ! একটি বুনে। মানুষ তোষার দঙ্গে কথা বলতে 
চায়।” 

ইতিমধ্যে তিনটি লোক উপরে উঠে এল । সকলেই সশস্ত্র। মুখময় 
দাড়ি; দেখতে শক্ত-সমর্থ। জোড়াতালি মারা শতচ্ছিন্ন পোশাক; 
কিছুটা বেসামরিক, কিছুটা সামরিক, আবার কিছুটা পশুর চামড়। দিয়ে 
তৈরি | একজনের জামার কাধের উপর ফাস্ট লেফটেন্যাণ্টের প্রতীক ছুটো৷ 
তারা বসানে। । সেই ডি লেটেনহোভ । ওলম্দাজ ভাষায় শান্ত্রীকে জিজ্ঞাস 
করল, “লোকট। এখানে কি করছিল 1” 

“হেটে চলে এল | লুকোবার কোন চেষ্টাই করে নি। হয়তো! কোন 
আধ-পাঁগল! নির্বিবোধ মাচুষ । »কথ! বলে ইংরেজিতে |” 

টারজনের দিকে ফিরে ডি লেটেনহোভ ইংরেজিতে শুধাল, “তুমি কে? 
এখানে কি করছ ?” 

«আমার নাম ক্লেটন। আর-এএফ-এর একজন কর্পেল। আমি 
জানতে পেরেছি, একদল ওলন্াজ গোবিল। এখানে আতন্তানা গড়েছে । তাদের 
সি. ও.র সঙ্গে কথ! বলতেই আমি এখানে এসেছ ।” 

“আমি সি. ও. নই। ক্যাপ্টেন ভান প্রিন্স আমাদের দলপতি। 
আজসে এখানে নেই। আশা করছি কালই এসে পড়বে। তাকে 
তোমার কি দরকার ?” 
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এমন কিছু লোকের.সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে চাই যারা আমাকে 
জাপানি ঘাঁটির অবস্থান এবং বন্ধুস্থানীয় আদিবাসীদের খবর দিতে পারবে । 
আমি চেষ্টা করছি, কোন রকমে উপকূলে পৌছে একটা জাহাজ ফোগাড় 
করে এ দ্বীপ থেকে পালাব।” 

জাছাজে চড়ে পালিয়ে যাবার কথ! শুনেই ভি লেটেনহোভের কেমন ষেন 
খটকা লাগল । সন্দিঞ্ধ দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকিয়ে শুধাঁল, “তুমি বল 
তুমি একজন ইংবেজ অফিসার ; তার কোন প্রমাণ দেখাতে পার ?” 

“না,” টারজন জবাব দিল। 

“তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, একজন ইংরেজ অফিসার হয়ে? 
এরকম নগ্ন দেহে শুধুমাত্র তীর-ধস্থক ও একটা ছুরি সম্বল করে তুমি 
হ্বমাত্রার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? দেখ বন্ধু, তোমাকে আমতা 
ঠিক বিশ্বাম করতে পারছি না। ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স ফিরে না আসা 
পর্যস্ত তোমাকে এখানেই থাকতে হুবে।” 

“বন্দী হয়ে ?” টারজন শুধাল। 

“বন্দী হয়ে । আমার লঙ্গে নীচের তাবুতে চল” 

শিবিরট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্ুরক্ষিত। নামরিক কায়দায় নিমিত এক- 
সারি খড়ো ঘর। একটা ঘরের সামনে উড়ছে নেদান্বল্যাণ্ডের লাল-সাদী- 
নীল পতাক1 | বিশ-ত্রিশটি লোক নান। কাজে ব্যস্ত; অধিকাংশই রাইফেল 
ও পিস্তল পরিষফার করছে। তাদের পরনে শতচ্ছিন্ন নোংর। পোশাক, কিন্তু 
অস্ত্রশস্ত্গুলি ঝকঝক করছে। টারজন বুঝল, এটা একট।| স্ুপরিচালিত 
সামরিক শিবির । এদের বিশ্বাস করা চলে। 

টারজন ঢুকতে সকলেই কাজ থামিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল । কেড 
কেউ তার সজের লোকদের নান। বকম প্রশ্ন করতে লাগল। 

“কোথায় পেলে একে? বোনিও-র বনমান্ুষ কি?” 

£ও বলছে ও একজন আর-এএক কর্ণেল? কিন্তু আমার ধারণ। অন্য 
রকম; লোকটি হয় আধ-পাগল, আর না হয় তে। জার্মান গুগ্চচর। 
শেষেরটাই ঠিক বলে আমার বিশ্বাস। কাটি কথাবার্ডা আধ-পাগলের 
মত নয়।” 

“ও কি জার্মান জানে 1” 

“জানি না।” 

“আমি পরীক্ষা করে দেখি ।” জার্মান ভীষাক্স সে টারজনকে কিছু বলল? 
টারজনও নিতূল জার্মান ভাষায় গর-গর করে তার জবাব দিল । 

লোকটি বলল, “বলেছিলাম ন।?” 

টারজন তখন লেটেনছোভের দিকে ফিরে বলল, “আগেই বলেছি, 
নিজেকে সনাক্ত করার মত কোন প্রমাণ আমার সজে নেই? কিন্তু আমার 
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এমন সব বন্ধু আছে ধার! আমাকে সনাক্ত করতে পারবে-_তিনঙ্গন 
আমেরিকান ও ছজন ওলন্দাজ্জ বন্ধু । শেষের দুজনকে তুমি হয়তে৷ চেন ।” 

“কোরি ভ্যান ডের মিয়ার এবং টাক ভ্যান ডের বল। তাদের তুমি চেল?” 

“ধুব ভাল চিনি ; কিন্তু তারা তো মারা! গেছে ।” 

“গতকাল পর্যস্তও তারা মবে নি” টারজন বলল । 

ডি লেটেনহোভ বলল, “তার আগে বল তুমি স্থমাত্রায় এলে কেমন 
করে? যুদ্ধের সময় একজন ইংরেজ কর্ণেল কেমন করে স্থমাত্রায় আসতে 
পারে? আর আমেরিকানবাই বা এখানে কি করছে?” 

একজন বলে উঠল, “কিছুদিন আগে একটা আমেরিকান বোমারু বিমান 
এখানে ভেঙে পড়েছে । এ লোকটার পক্ষে সে কথাট। জানা কিছু অসম্ভব 
নয়। যেমন কবেই হোক, মিস ভানডের মিয়ার ও টাকের নাম ছুটোও সে 
জেনেছে । ওকে বলতে দাও । নিজের কবর ও তো! নিজেই খুড়ছে।” 

ডি লেটেনহোভ জিজ্ঞাসা করল, “আমাদের এই ভেরার খবর তুমি জানলে 
কেমন করে ?? 

টারজ্ঞন বলল, “তোমার সব প্রশ্নের অবাবই আমি দেব। যে বোমার 
বিমানটাকে গুলি করে নামানো হয়েছে আমিও সেটাতে ছিলাম। ঘে 
তিনজন জীবিত আমেরিকানের কথা৷ বলেছি তারাও সেই বিমানে ছিল। 
গতকাল একটা গ্রামে গিয়ে তোমাদের এই শিবিরের একটা মোটামুটি ধারণা 
আমি পাই। ওই গ্রামের বাসিন্দারা জাপানিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল । 
জ্াপানিদের একটা ঘাটি সেখানে ছিল। কাল তাদের সঙ্গে আমাদের একট' 
সংঘর্ষ হয়েছে, আর তাতেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে ।” 

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে একজন বলে উঠল, “তুমি দেখছি খান! জাধান 
বলছে পার ।” 

“আমি বেশ কয়েকটা ভাষায় কথা বলতে পাবি) তার মধ্যে ওলন্দাজও 
আছে ।” বলে টারজন একটু হাসল । 

ডি লেটেনহোভ একটু লজ্জিত হুল। বলল, “এ সব কথা তুমি আগে 
বল নি কেন?” 

“কারণ আমি আগে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম ষে যাদের হাতে পড়েছি 
তারা আমার বন্ধু লোক ।” 

“কি করে নিশ্চিত হলে? 

“এই শিবিরটা দেখে । এটা কোন উচ্ছুংখল সমাজবিরোধীদের শিবির 
হতে পারে না|. তাছাড়া, তোমর। ওলন্দাজ ভাষায় ঘে লব কথাবার্তা বলেছ 
মেসবই আমি বুঝতে পেরেছি। নিজেরা জাপানিদের বন্ধু হলে তোমরা 
আমাকে জাপানিদের গুধচর বলে ভাবতে না।” 

একজন বলল, “এ লোকটি যদি কোরি ভ্যান ভের মিয়ার ও টাক ভ্যান ডের 
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বসের সঠিক বিবরণ দিতে পারে, তাহলে একে বিশ্বাস কর! যেতে পারে। 
আমর যতদুর জানি, ছু' বছর আগে কোরি তার বাবা-মার সঙ্গেই নিহত 
হয়েছে । আর বন্দী-শিবির থেকে পালাবার পরে টাক জাপানিদের হাতে 
ধরা পড়ে নিহত হয়েছে । তার। দুজন এখনও বেঁচে না থাকলে এই লোকটার 
পক্ষে তাদের দেখ! পাওয়া কোন মতেই সম্ভব হতে পারে ন।।” 

টারজন ছুজনেরই পুংখান্গপুংখ বিবরণ দিয়ে তাদের গত ছু'বছরের কাহিনা 
মোটামুটি সবই বলল । 

ভি লেটেনছোভ হাতট। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “এবার তোমাকে বিশ্বাস 
করলাম। তোমার প্রতি বু ব্যবহার করেছি বলে আমাকে ক্ষমা কর। 
কিন্তু একটা কথ। জানতে বড়ই ইচ্ছা করছে; সত্যিকারের টারজনের মতই 
তুমি এরকম প্রায় নগ্নরদেহে থাক কেন?” 

“কারণ আমি মত্যি টারজন। তোমর। কেউ কেউ হয়তো জানযে 
টারজন একজন ইংরেজ, আর তার নাম ক্লেটন। আমি তো সেই নামটাই 
তোমাদের বলেছি ।” 

একজন ঠেঁচিয়ে বলল, “ঠিক কথা । জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক ।” 

আর একজন বলে উঠল, “ওর কপালে ওই তে সেই কাট! দাগ; ছোট- 
বেলায় গোরিলার সঙ্গে যুদ্ধে ওখানট। কেটে গিয়েছিল ।” 

সকলে টারজনকে ঘিরে ধরল । প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল । 

«আমি কি এখনও বন্দী? টারজন ভি লেটেনহোভকে প্রশ্ন করল । 

“না; তবে আমার ইচ্ছা ক্যাপ্টেন ফিরে না আস৷ পযন্ত তুমি বন্দী হয়েই 
থাক । আমি জানি, তোমাকে সাহাধ্য করতে পারলে সে খুবই খুশি হবে ।” 


বনের মধ্যে ঢুকেই কোরি দেখতে পেল, প্রাস্ম একশ' ফুট দুরে একট। লোক 
পথের উপরেই দাড়িয়ে আছে। লোকটি হুফটু। টুপি খুলে মাথাটা হুইয়ে 
সে হেসে বলল, “এখানে আপার জন্য ধন্তবাদ। গ্রামের লোকজনদের মনোভাব 
না জেনে গ্রামে যেতে আমার সাহস হচ্ছিল ন।” 

কোরি এগিয়ে গেল। লোকটাকে সে চিনতে পারল না। মুখে হাসলেও 
তার চেধারাট! বিপজ্জনক | রাইফেলট৷ তুলে ধরে সে বলল, “তুমি যদি বিশ্বস্ত 
ওলন্দাজ হও তাহলে এ গ্রামের সাদা মাচ্ছষরা তোমার বন্ধু। তাদের কাছে 
তুমি কি চাও?” 

সে আরও পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে যেতেই হঠাৎ অনেকগুলি লোক রাস্তার 
ছ'পাশের ঝোপের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল । তার রাইফেলের নলে 
ধাক। মেবে সেটাকে ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে । 

একজন বলল, “সোরগোল কহে। না; তোমাকে মারব ন1।” 
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তাকে লক্ষ্য করে অনেকগুলি পিস্তল উদ্ভত। যাব। তাকে ঘিরে দাড়িয়েছে 
তারা সকলেই ওলম্দাজ; সম্ভবত এই সমাজবিরোধীদের খপ্লড় থেকেই টাক 
ওটারজন পালিয়ে এসেছে । জিজ্ঞাসা করল, "আমার কাছে তোমরা কি 
চাও?” 

হৃফ্‌ট বলল) “আমর! তোমাকে মারব না। শাস্তভাবে আমাদের সঙ্গে 
চল; তোমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না” কোরিকে মাঝখানে রেখে 
তারা হাটতে শুরু করে দিল | কোরি বুঝল, এখন পালিয়ে ঘাওয়া অসম্ভব । 

প্রশ্ন করল, “আমাকে নিয়ে তোমরা কি করবে ?” 

“সেটা ছুদিনেই বুঝতে পারবে ।” 

“আমার বন্ধুরা আমার খোজে এসে যখন তোমাদের ধরে ফেলবে তখন 
কিন্তু তোমাদের মনে হবে আমার সঙ্গে দেখা না হলেই তোমাদের পক্ষে ভাল 
ছিল ।” 

হুফটু বলল, “তার। কোনদিনই আমাদের খোঁজ পাবে না) আর যদি 
পায়ও তার। তে! সংখ্যায় মোটে চারজন । নিমেষের মধ্যে আমরা তাদের 
নিশ্চিহ্ন করে ফেলব ।” 

কোরি বলল, “তাদের তোমরা চেন না। চক্লিশটা জাপানিকে তার। শেষ 
করেছে। তোমরা যেখানেই লুকোও, তারা ঠিক খুঁজে বের করৰে। বরং 
আমাকে ছেড়ে দাও; নইলে তোমাদের কপালে অনেক হুখে আছে।' 

“থাম,” হুফট বলল। 

তার। দ্রুত এগিয়ে চলল । রাত নেমে এল, কিন্ত তার! থামল না। জেরি 
ও অন্ত সকলের কথাই কোরির মনে পড়ল। সে জানে; এতক্ষণ তাব। তাকে 
খুঁজতে বেরিয়েছে । পৎশ্রমে ক্লান্তির ওজুহাতে পে বার বার পিছিয়ে পড়তে 
আজাগল। যাত্রায় বিলম্ব ঘটানোই তার উদ্দেশ্ট। কিন্তু ডাকাতর। তাকে 
প্বালাগালি করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল । 

গ্রামে ফিরে জেরিই প্রথম আবিষ্কার করল যে কোরি সেখানে নেই। 
'মাতকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, “কিছুক্ষণ আগেই তাকে জঙ্গলের দিকে 
ঘেতে দেখেছি ।” 

জঙ্গলের কোন্‌ দিকে ?" ভ্যান ডের বসের প্রশ্নের বাবে আমাত একটা 
ভূল পথ দেখিয়ে দিল। 

জেরি বলল, “এক। এক। কেন যে সে জঙ্গলে গেল তাও তো বুঝি ন!” 

রসেটি বলল,“হয় তো! সে আদপেই জঙ্গলে যায় নি। ও ব্যাট! নিশ্চয় 
মিথ্যা বলেছে । ওকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন যেন 
ইছুরের মত দেখতে । আমি বলি কি, গ্রামেই সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা 
কর। হোক 1” 

তাই স্থির হল। গ্রামের মাঝখানে জড় করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। 
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ভান ডের বসের জিজ্ঞাসার জবাবে প্রথম কয়েকজন জানাল, কোরির 
ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। লারার পালা আসতেই আমাত গা-ঢাক। 
দেবার চেষ্টা করল। গোড়। থেকেই শ্রীম্প তার উপর নজর রেখেছিল। 
আমাতের কলার চেপে ধরে প্যাণ্টে লাথি মারতে মাবতে তাকে সকলের 
সামনে টেনে নিয়ে এল । 

লারাকে জিজ্ঞাসাবাদ করান পরে ভ্যান ডের বস অন্ত সকলকে জানাল, 
“মেয়েটি বলছে, আমাত এসে কোরিকে বলে যে তার বাবার এক বন্ধু 
জঙ্গলের কাছে অপেক্ষা করছে; মে কোরির সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিন্ত 
কোরিকে একা যেতে হবে, যেহেতু আমরা ওলন্দাজদের বন্ধু কি না সেট! 
সে ঠিক জানে না। তারপরই ওই পথটা ধরে সে জঙ্গলে চলে গেছে ।” আমাত 
“ঘূ পথট! দেখিয়েছিল এট সে পথ নয়। 

বসেটি চেঁচিয়ে বলল, “আমি তে। আগেই বলেছিলাম । এই ব্দমায়েল- 
টাকে শেষ প্রার্থনা সারতে বল; আমি এখনই ওকে শেষ করে ফেলব |” 

জেরি বলন, “না রসেটি। একমাত্র সেই আসল সতাটা জানে । সে মব্ধে 
গেলে তো আমরা সেট। জানতে পারব না ।” 

রসেটি বলল, “বেশ, আমি অপেক্ষা করছি ।” 

হাত্তের বেয়নেটটাকে সে আযাতের ব। মৃত্রাশয়ের উপর চেপে ধরল 
টাক ভ্যান ভের বস তাকে প্রাচ্রর পর প্রশ্ন করতে লাগল । 

সব শুনে টাক বলল, “এই লোকটা বলছে, বুনো ফল কুড়োতে সে জঙ্গলে 
গিয়েছিল । সেখানে একদল সাদ! মানুষ তাঁকে পাকড়াও করে। তারা 
সংখ্যায় জন কুড়ি। তাদেরই একজন জোর করে তাকে দিয়ে ওই খবরটা 
কোব্িকে পাঠায় । তারা তাকে শাসায়, কোরি যদি একা জঙ্গলে নাযায় 
তা হলে তার! গ্রামে এসে তাকেই খুন করবে । তাই সে প্রাণভয়ে একাজ 
করেছে।” 

“এই সব?” শ্রীম্প শুধাল। 

£ছ্থ্যা১ এই সব” 

“তাহলে এবার এটাকে মারতে পাবি ক্টাপ?” 

“না)” জেরি গম্ভীর গলায় বলল। 

“কেন? নাকেন? তুমি তো জান ওর কথা মিথ্যা |” 

“দেখ রসেটি, আমরা জাপানি নই। আমাদের অন্য কাজ আছে ।” 
মুখ কিরিয়ে সে ভ্যান ভের বসকে শুধাল, “আচ্ছা, তুমি আর টারজন যাদের 
গপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছ, এর। তারা নয় তো ?” 

“সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।” 

“তুমি কি তাদের শিবিরে আমাদের নিয়ে ঘেতে পারবে ?” 


“পারৰ 1% 
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“এই নাতে রী 

“এই মুহূর্তে ।” 

ওদিকে ছুফ্‌ট ও তার দলবল কোরিকে নিয়ে বনের পবে এগিয়ে চলেছে । 
এক জায়গায় এসে একট) তারা কিছু দিয়ে গাছের ডালে তিনবার আঘাত 
কাব একট। শব্ধ কোরির কানে এল । সকলে দীড়িয়ে পড়ল। হুফট, 
রাইফেলেন কুদে! দিয়ে গাছের ভালে তিনবার আঘাত করল । 

উপর কে একটা নারী-ক ভেসে এল | “কে ওখানে ?” 

ডাকাত-সর্দার বলল, “ফট. |” 

নারা-কগ বলল, “এগিক্সে এম | নরকে হলেও ও গল। চিনতে আমার ভুল 
হত ন| |” 

গাছের মাথায় বাধা একট। মাচা থেকে নেমে এল একটি নাখা। 
সে শিবিরের পথট। পাহার। দিচ্ছিল। শক্ত-পোক্ত পুরুষালি চেহার]। 
কাধে একট। রাইফেল ঝোলানো । হুফ্‌টের সঙ্গিনী সাবিন)। 

নীচে নেমেই শুধাল, “এ ছেগেটা “ক? কোন স্থুন্দ ছেলের থাকাত্র 
মও জায়গা তে] এটা নয় |” 

একজন বলল; “ও ছেলে নয় মেয়ে ।” 

সন্দিঞ্ধ চোখে তা দিকে তাকিসে সাৰিনা। বগল» “ওকে নিয়ে কি করবে ?” 

দলের দ্দি হীয় সর্দার গ্রোটিগাপ বলল) “জাপানিবা ওকে খুঁজছে ।” 

“কিন্ত নেখানে ও যাবে না,” হুফটু বলে উঠল । 

“কেন ?" 

“কোরণ ওকে আমার ভাল .লগেছে । সাবিনাকে এবার একট! গোরিলার 
হাতে তুলে দেব ।' 

সকলে “হা-হে। করে হেসে উঠল। সাবিনার কঠম্বর উচ্চতর । 

?স হাসিতে কোব্ি চমকে উঠল । ভবিষ্যতের চিন্তায় সে ভয় "শেল। 
হয» তাকে জাপানিদের ভাতে তুলে দেওদা হবেঃ নয়তো! হুফটের হাতে, 
অথবা সারিনার হাতে ত্তার মুত্যু ঘটবে । একটি মাত্র শ্রার্থনাই তার বুকের 
মধো গুমরে উঠল-_এ সময় জেরি ও তার দল যদি এসে পড়ত ! 


টাক ভান ভের বসের নেতৃত্বে জেরি, বুবনোভিচ ও রসেটি অন্ধকার 
জংল| পথ ধরে চলেছে ডাকাতদের ভেবার দিকে ' চারদিকের গঙগলে রাক্সিকালের 
নানা রকম শব্ধ, কিন্ত তাদের মুখে কথ! নেই । তারা কিছু দেখতেও পাচ্ছে 
না) এমন কি পরস্পরকেও না। পথ চলেছে একে অন্যের পায়ের শব্দ অন্থলরণ 
করে। কখনও ব1 একে অন্তের গায়ের উপরেও পড়ছে। 

এক সময় ভ্যান ডের বস ফিল্ফিস্‌ করে বলল, “যার যার বন্দুক তৈরি 
টারজন-২--৩০ 
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রাখ। আমর! শান্্ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। অন্ধকারে ঘদি তাকে 
পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি তো ভাল । কিন্তু সে যদি আক্রমণ করে তো 
জেরি ও আমিও ছেড়ে দেব ন'। তারপর নারকীয় ভঙ্গীতে চীৎকার করে 
তাদের শিবির "আক্রমণ করব | কিন্ত কারি কোথাম আছে সেটা না! জানা 
পর্যন্ত গুলি কর! চলবে না। তার পরেই গুলি ছু'ড়তে ছুড়তে শিবিরের ভিতর 
দিয়ে ও পাশে চলে যাব । সেখানে একটা পথ আছে । আর সন সময় আমবা! 
একসঙ্গে থাকব '* 

জেরি বলল, “আমার মনে হয় শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে আমাদের 
এগোন উচিত |» 

ভ্যান ডের বস বলল, “সেটাই ভাল । এগিয়ে চল ।” 

পথে কোন শাস্ত্রী ছিল না; কাজেই তার! নিঃশবে হামাগুড়ি দিয়ে শিবিবে 
ঢুকল। শিবির ফাক; শিকার পালিয়েছে । 

রসেটি বলল, “এখন কোন্‌ দিকে যাব?” 

জের বলল, “ভোব ন হওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। তার 
আগে চে পানের ছাপ দেখা ধাবে না । আমি প্রথম ঘণ্টাট। পাছার! দিচ্ছি, 
তোমর। ঘুমিয়ে নাও। পরে অন্ত একজন পাহারায় থেকো । ততক্ষণে নকাল 
হয়ে যাবে ।” 

দিনের আলে। ফুটতেই তারা ডাকাতদের পায়ের ছাপ খুঁজতে শুর করল) 
কিন্ত শিবির থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পায়ের ছাপ দেখা গেল না। অগতা। 
তার! আবার সেই গ্রামেই ফিরে গেল । 

জেরি বলল, “কোরিকে খুঁজে বের করা আমাদের মত অকম্মাদের কাজ 
নয় । টারজন সঙ্গে থাকলে ব্যাপারটা সহজ হত।” 

তাদের গ্রামে ঢুকতে দেখেই আমাত সকলের অলক্ষো জঙ্গলে ঢুকে একটা 
গাছে চড় বলল । রাত ন। হওয়। পধস্ত সেখানেই কাটিয়ে দিল। 

ক্যাপ্টেন কেরভিন ভ্যান প্রিন্স্‌ ফিরে না আসা পর্যস্ত টারজন গোরিলাদের 
শিবিরেই অপেক্ষা করতে লাগল। সে এলে তার সঙ্গে আলোচনায় বসল। 
বলল, “কাল আমি ধখন চলে আমি তখন আমার বন্ধুরা এগিয়ে গেল একটা 
সাহাধ্যকারী জাপানি দলকে অতকিতে আক্রমণ করার মতলবে; কাঙ্জেই 
সেদিকে এগিয়ে গেলে তোমরা নিশ্চয় আরও কিছু অন্ত্রশ্ত্র গেয়ে যাবে। 
তাছাড়া, গ্রামবাপীদেরও একটু শিক্ষা দেওয়া! দরকার । ওরা জাপানিদের 
'তাবেদারি করছে ।” 

ভ্যান প্রিন্স্‌ বলল, “তুমিই বলছ জাপানি সাহাধাকারী দলে জনবিশেক 
লোক থাকার কথা, আর তোমাদের দলে ছিল মাত্র পাচজন, তারও একজন 
আবার মেয়ে। তাহলে সংঘর্ষে তোমার লোকদের জয়লাভ সম্পর্কে তুমি এত 
নিশ্চিত হলে কেমন করে ?” 
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টারগ্গন হেলে বললঃ “আমার লোকদের ভূমি চেন না। আছাড়া ভাবা 
জানন যে জাপানিরা আসছে, কিন্ত তাদের কথ! জাপানির! জানত ন]। 
রাইফেল ও হাত-বাষ। নিয়ে আর] ক্তকিত আক্রমণে জাপানিদের নাজেহাল 
করণে দেবে-এটাই তে। ম্বাভাবিক । আর মেয়েটির ক্ষমতাকেও তুমি ছোট 
কবে দেখো না ক্যাপ্টেন । খুলি চালানোয় সে সিদ্ধহত্ত 1১ 

ভ্যান প্রিন্স্‌ বলল, “ঠিক আছে । আমরা যাৰ “তামাব সঙ্গে । আরএ 
অস্ত্র ও গোলাগুলি পেলে আমাদের সুবিধাই হবে । কখন বওনা হতে চাও ?” 

টারজন বলল, “আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। গ্রামে পৌছে তোমাদের 
জন্য অপেক্ষা করব ।” 

“আমরা তো তোমার সঙ্গেও ঘেতে পারি” ভ্যান প্রিন্স্‌ বলল। 

টারজন মাথ। নেড়ে বলল, “আমি যে ভাবে ধাব তা তোমরা পারবে না। 
তোমাদের পৌছতে কাঁল সকাল হয়ে যাবে আর আমি পৌছে ধাব আজ 
রাতেই ।” 

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কীধ ঝাকিয়ে ওলন্দাজটি বলল, “ঠিক আছে । কাল 
সকালেই দেখ। হবে ।” 


ডাকাতরা যখন জঙ্গল পার হয়ে একট! ছোট উপত্যকায় পৌছে গেল তখন 
দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দলের সকলেরই তখন মাতাল অবস্থা । 
একটু শুয়ে ঘুমৃতে পারলে যেন বেঁচে যায় । উপত্যকার পাশ দিয়ে একট] ছোট 
নদ। সম্প্রের দিকে চলে গেছে। তারই পাশে গাছের ছায়ায় তারা তাবু 
ফেলল । 

ভৃফট্‌ বলল, আগের রাতে মেয়েরা কিছুটা ঘৃমিয়েছে, কাজেই তারাই 
পাহারায় থাকুক। আর যেহেতু মেয়েদের মধ্যে একমাত্র সারিনাই সারারাতে 
এক ফোটাও মদ খায় নি, স্বেচ্ছায় সেই পাহারার প্রথম পালাটার ভার 
নিল। 

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শ্রয়ে পড়ল । তাদের নাক ডাকতে শুরু করল। কিন্তু 
গুম নেই কোরির চোখে । তার মাথায় ঘুরছে পালাবার ফন্দি। সারিনা 
ছাড়া আর সকলেই মরার মত ঘথুমচ্ছে। অচিরে সারিনাও ক্লাস্তিতে ঢুলতে 
শুরু করবে । সেই সুযোগে সেও সরে পড়তে পারবে । 

সারিনাও ভুরু কুঁচকে কোরিকে দেখছিল। একপসমক্স শুধালঃ “তোমার 
নাম কি? 

“ভ্যান ডের মিয়ার,” কোরি জবাব দিল। 

«কোবি ভ্যান ডের মিয়ার? লারিনা হাসল | “আমারও ভাই মনে 
হয়েছিল । তুমি দেখতে ঠিক তোমার মায়ের মত ।” 
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“তুমি আমার মাকে চিনতে ?” 

“তোমার বাবাকেও চিনতাম । তুমি ঘখন হুল্যান্ডের স্কুলে পড়তে তখন 
আমি তাদের বাড়িতে কাজ করতাম। তারা আমাকে খুব ভালবাসত। 
আমি তাদের দুজনকেই ভালবাসতাম | একবার বিপদে পড়লে তোমার 
বাব! একজন ভাল এটনি দিয়েছিলেন আমার হয়ে লড়তে । কিন্তুকোন 
ফল হল ন]। ন্যায় বিচার তো ইউরেশিয়ানদের জন্য নয়। যাকগে সে সব 
অতীতের কথা । তোমার বাবা-মা আমাকে একদ। সাহাধ্া করেছিলেন, 
আমিও তোমাকে সাহাযা করব ।" 

“তোমার নাম কি? কোরি শুধাল। 

“সাবিনা |” 

“বাৰ-মার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু তুমি আমাকে 
কিভাবে সাহায্য করবে?” 

সারিন। একটি ঘুমন্ত মান্থুষের কাছে গিয়ে তার রাইফেল ও গুলি এনে 
কোৰিকে দিল। বলল, “ষে গ্রাম থেকে এরা তোমাকে ধরে এনেছে সেখানে 
ফিরে যাবার পথ তুমি চেন ?" 

“হা1।” 

“তাহলে এখুনি রওন1 হও । এ মাতালগুলো অনেকক্ষণ ঘুমৰে | 

“কি করে যে “তামাকে ধন্যবাদ ক্গানাব সারিন। ?” 

“আমাকে নয়, ধন্যবাদ জানাও তোমার বাবা-মার উন্দেশে। তুমি 
পাইফেল চালাতে জান তো ?” 

“জানি |” 

“তাহলে-_বিদায় 1” 

গভীর আবেগে কোরি লারিনাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল । “ঈশ্বর 
তোমার মঙ্গল করুন সাবিনা বলেই লে উপত্যক। বেয়ে নীচে নেমে গেল! 
সারিনা একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল । তাঁর চোখে জলের ধারা। 
কোব্ি তার গালের যেখানে চুমো খেয়েছে, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সেখানটায় 
হাত বুলোতে লাগল । 

নদীর বা দিকে গাছপালার আড়ালে আড়ালে কোরি এগিয়ে চলল গ্রামের 
পথটার “খাঁজে । কিছুদুর যেতেই একটা কিছু চোখে পড়ায় সে একেবারেই 
হতাশ হয়ে পড়ল। কিছু আদিবাসী মান্য তার পথের ঠিক উপরেই বাতের 
বত একট। আস্তানা বানাচ্ছে । সজে ছুটি জাপানি সৈনিক। অন্ধকারের 
জন্য অপেক্ষ। কব! ছাড়। আর কোন উপায় নেই। 

কোরি একটা গাছে চড়ে বসল । অনেক অন্ুবিধার মধ্যেও ক্লাস্তিবশতঃ 
একশময় ঘুমিয়ে পড়ল । 

বম যখন ভাঙল তখন চাদটা আকাশের অনেক উপরে উঠে এসেছে । 
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আদিবাসীদের শিবিরের ধুনি চোখে পড়ছে । এ স্থযোগে ওদের পাশ কাটিয়ে 
গ্রামের পথটা ধরতে হবে। গাছ থেকে নামবার চেষ্ট। করতেই কাছেই বাঘের 
গর্জন শুনে সে থেষে গেল । অনেক দুরে কতকণ্ডলো৷ এুকুব ঘেউ-.এউ করতে 
লাগল । কোরি ধেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল । 


টারজন খন গ্রামে পৌছল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে । পাহারায় 
ছিল বুবোনোভিচ। বাধ] দিতেই টারজন বললঃ “কর্নেল ক্লেটন।” 

“আর একটু এগিয়ে এস কর্নেল, যাতে তোমাকে চিনতে পারি, অবশ্ঠ 
তাধার গল! আমার চেনা । জশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি ফিরে এসেছ '” 

আরও এগিয়ে টারজন বলল, “কিছু গোলমাল হয়েছে কি সার্জেন্ট ?” 

“ত1 হয়েছে । পকোরিকে হরণ করেছে 1? 

সব কথ। গুনে টাঁরজন বলল, “কোন্‌ পথে গেছে তার হদিস পাও নি?” 

“পায়ের কোনরকম ছাপ নেই।” 

“ছাপ থাকতেই হবে । যাই হোক? পকাল নাহলে তো কিছু কর যাৰে 
ন।) আলো ফুটতেই আমর বেরিয়ে পড়ব ।” 


কেরি দৃষ্টির আড়ালে খেশ কিছু দুর চলে যাবার পরে সাবিন। এমন একটি 
মেয়েকে £ডকে তুলল বদলি-পাহার! হিসাবে যে সবচাইতে বেশী বুদ হয়ে 
আছে মদের নেশায় । লারিনা তাকে কোরির পলায়নের কথা বলল না। 
আর মেয়েটিও কিছু খেয়াল করল না। এইভাবে দু'বার পাহারা বদল হবার 
পরে হুফটের ঘুম ভাঙল । 

কোরি পালিয়েছে বুঝতে পেরে (ন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। যে সব 
মেয়ের পাহারায় ছিল তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞ।সা করল । সারিনা বলল, 
দে যখন ঘুমতে যায তখনও কোরি এখানে ছিল। অন্যরাও সেই একই কথা 
বলল। হুফংট কিছুই বুঝতে পারল ন]। 

সারাটা দিন সে ঘুমিয়েছে। এখন তে। আধার হয়ে এসেছে; খোজাখুজি 
করা সম্ভবই য়। ব্যর্থ আক্রোশে মে সকলকে গালিগালাজ করতে করতে 
মদ গিলতে লাগল । 

পরদিন সকালে টারজন ষখন দলবল নিয়ে কোরির খোজে বের হল, 
তখনও কোরি গাছের ডাপেই বসে আছে। ছুই জাপানিসহ আদিবানীর! 
তখন প্রাতরাশ খেতে বাস্ত। তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তে! কোরি গাছ 
থেকে নামতে পারে না। 

শেষ পর্যন্ত তারা সারি বেধে গাছের পাশ দিয়ে চলে গেল। তাদের ভিতরে 
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নেতা ইস্কান্দারকে কোরি চিপতে পারল। তারা বেশকিছুটা দূরে চলে 
খাবার পরে কোরি গাছ থেকে নেমে পাহাড়ের চড়াই পথ ধরে গ্রামের দিকে 
হাঁটতে লাগল। | 

আরও কিছুটা! পথ চলার পরে ইস্কাম্দাবের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল 
ভাকাতদজ্গের । সকলে মিলেমিশে দেশী মদের বোতল খুলে আলোচনায় 
বসে গেল। জাপানি ছু'জন ক্যাপ্টেন তোকুজে! মাংসথয়োর সেনাদলের 
নন-কমিশন্ড অফিসাব । ন্বভাবতই তার। কোরিকে গ্রেপ্তার করতে আগ্রহী । 
ইস্কান্দার ও ভ্ফটও শ্বপ্র দেখছে, কোরিকে জাপানিদের হাতে তুলে দিতে 
পাবলে মোটা বকশিস মিলবে । 

টারজন, জেবি ও অন্যরা দ্রুত পায়ে ডাকাতদের আশ্তানায় পৌছে দেখল 
মেখানে কেউ নেই । অগত্যা! তারা আবার পথে নামল । 

ওদিকে কারি খন হাঁন্ী মনে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে । টাক, 
জেবি, টারজন, বুবোনোভিচ ও রূসেটি-সকলকেই তার ভাঙ লাগছে। 
তাদের কথা ভাবতে ভাবতেই সে হ্াটছে। হঠাৎ তার মনে হল পথের পাশের 
ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে একট] কিছু যেন তার সঙ্গে সজেই চলেছে। বেশ 
বভলর কিছু । কোবির হাতে গুলি-ভবা বাইফেল ) তার ঘোডায় আঙল বেখে 
সে জজলের দিকে ভাল করে তাকাল । কী সর্বনাশ! এ ঘে কালো-হুলুদ 
ভো'বা-কাঁটা একটা বাঘ। তারই পিছু নিয়েছে। 

এর বিরুদ্ধে তার হাতের "২৫ কালিবারের জাপানি রাইফেল তে! 
একেবারেই অকেজো! সে দাড়াতে বাঘটাও দাড়িয়ে পড়ল । এবার 
কোবিব চোখে পভডল বাঘটার ভয়ংকর ছুটি জ্বলন্ত £চাখ। বাঘটা তাকে 
আক্রমণ করবে ? 

কোরি চারদিকে তাকাল । পাশেই একটা ডুরিয়ান ফলের গাছ থেকে 
নেমে এসেছে একটা লতা । মেটা ধরে উপরে ওঠার আগেই তো বাঘট! 
তাকে ধবে ফেলবে । আবার ছুটতে গেলেই বাঘট। তাড়া করবে । অতএব 
ছোটা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু | 

খুব সতর্কতার সঙ্গে রাইফেলটাকে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে সে 
লতাটাঁকে চেপে ধরল। বাঘটার দিকে তাকিয়ে দেখল সেটা স্থির হয়ে বসে 
আছে কোরির উপর চোখ রেখে । কোরির দৃষ্টিও বাঘটার চোখের উপর নিবদ্ধ । 
ধীরে ধীরে সে লতা বেয়ে উঠতে লাগল । বাঘটার চোখও সেই সজে উঠছে। 
হঠাৎ বাঘটা এগোতে লাগল। এবার কোব্বি তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল । 
বাঘটা লাফ দিল, কিন্তু তার নাগাল পেল না। দ্বিতীয়বার লাফ দেবার 
আগেই কোরি নিরাপদ দূরত্বে উঠে গেল । 

একট] দো-ডালায় বসে সে কাপতে লাগল | বুকের ভিতরটা টিপ্‌-টিপ, 
করছে । বাঘটা তখনও গাছের নীচে বসে আছে। বাঘটা বুড়ো ও অথর্ব? 
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বোধ হয় বেশ কয়েকদিন খাওয়। জোটে নি? তাই দিনের বেলায়ই শিকার 
খুঁজতে বেরিক্কেছে । গাছের তলায় বসে উপরের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই 
গজরাচ্ছে । একঘণ্ট। কাটল। ছুঘণ্টা। বাঘট! নট নড়ন-চড়ন! কোরি 
ভাবল, ছু অনের মধো কে যে অনাহারে আগে মববে তা কে জানে । 

এক সমগ্ন কতকগুলি বানর এসে জুটল। তারাও বাঘটাকে ভেংচি 
কাটতে লাগল ' কোবরির মনে একটা মতলব জাগল । লে জানে বানবৰা 
খুব অন্ুকরুণশ্রিয় । একট] ডুরিঘান ফল হাতে নিয়ে সে বাঘটাকে লক্ষ্য করে 
ছুড়ে দিল। কী আশ্চর্য, ফলট! ঠিক বাঘটার গায়ে গিয়ে লাগল । বাঘটা 
ভংকার দিল। আর একটা ফল ছুঁড়ল; সেট! লাগল না। এবার বানরর! 
হাও লাগাল । তার। যেন একট। খেল। পেয়ে গেল । বৃষ্টির ধারার মত অবিশাম 
ফল পড়তে লাগল বাঘটার নাকে-মুখে | নিরুপায় হয়ে একসময় সেটা বনের 
ভিতর ছুট দিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বশে থেকে কোরি ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে 
নামল। বাইফেলট। হাতে নিয়ে আবার গ্রামের পথ ধরল । 

ধুব ভ্রুত চললেও যে কোন শব্দ শুনে চমকে তাকাল । একট। প্রকাণ্ড 
কলে! প্রাণী গাছের উপর দিয়ে কোরির সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে । কোরি 
তাকে দেখতে না পেলেও তার নজর কিন্তু বুয়েছে কোরির উপর । একটা 
ওরাংউটান, নাম ওজু । কোরির হাতে বাইফেল দেখেই সে দূরে দুরে চলেছে । 
ওই কালো লাঠিটাকে তার বড় ভয়। কী প্রচণ্ড ত্বার শব্ধ! 

গাছের উপরে ক্রমে আরও অনেক ওরাংউটান এসে হাজির হুল। তার! 
মুখ ভেংচাল, নান। রকম অঙ্গভজী করতে লাগল, কখনও বা তার দিকে 
এগিয়েও গেল । কিন্তু কোরি রাইফেলের ঘোড়ায় আঙ্ল রাখতেই তারা 
সরে গেল। 

ওজু যখন দেখল, মেয়ে-টারমাঙ্গানিটি ছোট জন্ধগুলোকে নিয়েই ব্যস্ত, 
তখন সে কোবির উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল; সেই সঙ্গে 
তার হাত থেকে বাইফেলটাও ছিনিয়ে নিল। টানাটানিতে রাইফেলের একটা 
গুলি বের হাওয়ায় তার শবে ভয় পেয়ে ওজু একলাফে একট। ভাল ধরে ঝুলে 
পড়ে বনের মধো অধৃশ্ট হয়ে গেল! তাড়াতাড়িতে সে ভূলেই গেল যে তার 
অন্য হাতে তখনও ঝুলছে কোরির দেহ-। তাঁকে নিচেই ওজু উধাও হয়ে 
গেল। 

গুলির আওয়াজ শুনে অন্য লব ওরাংউটানগুলে! যে যেদিকে পারল ছুট 
দিল। পথটা শাস্ত ও প্রাণীহীন। গাছের উপরে কোরি তখন জন্তটার 
লোমশ দেহে বৃথাই আচড় কাটছে আর ঘুসি চালাচ্ছে । রেগে গিয়ে ওজুও 
কোরির মাথায় একট ঘুসি বসিয়ে দিল। এক আঘাতেই কোরি অজ্ঞান 
হয়ে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে জান ফিরে আসতেই বুঝল, লোমশ জন্তটা গাছের ভালে 
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ডালে ছুটে চলেছে, আর অনবরত পিছন ফিবে তাকাচ্ছে, ষেন আর কেউ 
তাকে তাড়া করছে। 

কোরির সঙ্গে তখনও একটা পিস্তল ও একট! বড় মালয়ী ছুরি আছে। 
কিন্ত ওরাংউটানটা এক হাতে তার দেহটাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে 
যে পে কিছুতেই অন্ত্র দুটোকে টেনে বের করতে পারছে না। এদিকে জক্কট| 
ক্রমে তাকে নিয়ে চলেছে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্জলে_-কেন্‌ ভয়ংকর 
পরিণামের দিকে কে জানে ? 


জেরি, বুবোনোভিচঃ বসেটি ও শান ডের বস “দার ভাটি বরাবর হাটতে 
হাটতে পাহাডের উপরে উঠে এল । এমন সমন অনেক দূর থেকে একটি 
গুলর অস্পষ্ট আওয়াঙ্ত তারা শ্রনতে পেল। 

কে গুলি ছুড়ল?  তাব। জানে টারক্গনের সঙ্গে কোন আগ্রেয়াল্স নেই; 
কোরির, কাছে যে আছে সেটাও তাদের জানবার কথা নয় । ডাকাতরা এ 
পথে আসে নি। স্থানীর গ্রামবাসীরা জাপানিদের আগ্নেয়াঙ্ধে হাত দিটেন 
সাহস করবে না। 

ভ্যান ভেবর বস বদল, “পিশ্চর কোন পাপাণি গুলি ছুড়েছে। আর একঈন 
জাপানি যেখানে আছে শেখানে আরও জাপানি অবশ্যই আছে '” 

জেরি বল, “আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে । আমি শখানেক গজ 
এগিয়ে যাচ্ছি । প্রথম যে জ্ঞাপানিকে দেখতে পাব তাকেই গুলি করে পিছিয়ে 
আস্ব। আমার গুলির শব্দ শুপলেই তোমরা পথেধ পাশে কাোপঝাডের 
আড়ালে লুবিডে পড়বে, আর ওদ। কাছে এলেই গু.ল করবে” 

রূসেটি বলল, “গীজ ক্যাপ, ও কাজট। আমাকে করতে দাও ।” 

বুবোনোভিচ বলল, “অথব। আমাকে দাও । ওটা তোমার কাজ নয় 
ক্যাপ্টেন ।” 

জেরি বলল, “ও. কে. । তুমিই এগিয়ে ষাও শ্রীম্প। কান ছুটে। থালা 
রেখে |” 

বুবোনোভিচ বলল, “ভালে ভালে ঝুলতে ঝুলতে চলে যাও না 1” 

শ্র্প ঠোট বীকয়ে দৌড়ে চলে গেল । 

কোরির চলার পথ ধরে কিছুট1 এগিয়েই টারজন সেই জায়গাঁটাতে পৌছে 
গেল যেখানে বাঘের ভয়ে কোরি গাছে চড়ে বসেছিল। সমস্ত ঘটনাটাই 
অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে টারক্নের কাছে ধরা পড়ল। এমন কি চারদিকে 
ছড়ানে ডুরিয়ান ফল দেখে সে বুঝতে পারল কেমন করে শেষ পর্যস্ত বাঘটাকে 
তাড়ানে৷ হয়েছে । একটু হেলে সে কোরির নতুন পথ ধরে হাটতে শুরু করল, 
আর তখনই একট। গুলির শব্ধ শুনতে পেল। 
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এবার মে গাছে উঠে পথের উপর দিয়ে চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই 
পথের উপর একট। বাইফেল দেখত্তে পেল। 

আশ্বর্য! জাপানির নিশ্চয় বাইফেলট “ফলেই চলে ঘায় নি, তাছাড়া, 
জাপানিদের গন্কও পাওয়া যাচ্ছে না বরং অ্ধাংউটানের গন্ধই বেশী করে 
নাকে লাগছে । টারজন গাছ থেকে নেমে পড়ল! (দখল, বাইফেলটা 
খেখানে পড়ে আছে কোরির পাগ্র ছাপও সেখানেই শেষ হয়েছে । আরও 
দেখল, (কাবির পায়ের ছাপেএ উপনে আকা পড়েছে একটা বড় ওরাংউটানের 
পুরুষালি পায়ের ছাপ; আর সে লব ছাপ রয়েছে কেবল গাছটারই নীচে। 

সম-্। ুবিটাই পক্ষ্ষারক হয়ে গেল £ একট। ওরাংউটান গাছ থেকে নেমে 
কোরিকে বগলদাবা করে পাজিয়েছে।! টারজন একলাফে গাছে উঠে 
ওজুর পথ পরে এগোতে লাগল! তার "ক্ষ ভ্রাণশক্তিই তাকে পথ 
দেখিয়ে ধিল। 

বগেব মধো খানিশট। গোল। জা'াঁধ টাগজন তাদের ধরে কলল। 
কউ তার পিছু নিদেছে বুঝতে পেরে ওজু ঈ্াড়িয়ে পড়েছে; দরকার হলে 
সেখানেই লড়াই করবে । কোরকে সে এমনভাবে ধরে আছে যে সে 
টারজনকে দেখতে পাচ্ছে না । 

কিন্ত হাব বন্য গন থকেই কারি বুঝতে পারল যে এজ কোন শত্রুর 
সন্মুখীণ হযেছে | বিপক্ষের পাল্টা গন তার কাণে এল, “ম ঘেন সিংহ 
গজণ | কিন্তু শ্থমা্রায় তো কোন শিংহ বাস করে না। আর এ গর্জন তো 
বাঘের গর্জনও নয়! ভশহলে এটা “কান্‌ ধরনের জন্ক ? 

গর্জন ক্রমেই নিকটতর হল । হাহ ওবাঁংউট্ানটা কোরিকে মাটিতে 
ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল । দুই হাতে ভর দিয়ে কোরি পিছনে তাকাল | 
ঠিক সেই মুহূর্তে টারজন 9 ওজু পরস্পরকে জাপটে ধরল । কোরি লাফ দিয়ে 
উঠে দাড়িয়ে পিশুল (বর করল। কিন্ত পাছে টাব্জনকে আঘাত করে বসে 
এই ভয়ে গুলি ছুঁড়তে পারল না। ছুজনই মৃত্যু-আালিজনে আবদ্ধ । 
ওজু চেষ্ট। করছে টাবজনের গল। কামভে ধরতে, আর টারজ্গন প্রাণপণে হাত 
দিয়ে তাকে ঠ্রেকাবার চেষ্টা করুছে ! ভঠাৎ কোরিস মনে হল, ছুটি পশু মরণ- 
পণ সংগ্রামে বন্ধ হতেছে--আর তাতুই জন্য | 

টারজন ভান হাত দিয়ে গজুর চোয়ালকে ঠেকিয়ে রাখছে। বা 
হাতটাকে ওজু টেপে ধরে আছে । এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে টারজন বা 
হাতটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে । এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওজু টারজনের 
গলার আর৭ কাছে চোদাল দুটোকে এগিয়ে নিচ্ছে। 

আতংকিত কারি পিস্তল হাতে ছুই যোদ্ধার চার পাশে ঘুবুছে 
ওরাংউটানকে গুলি করার স্থঘোগ খুঁজছে; কিন্তু দুজন এত দ্রুত ঘুরপাক 
খাচ্ছে ঘে গুলি ছু'ড়লে “সট। কার শরীরে বিধবে বোঝা মুক্কিল। 
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হঠাৎ টারজন একটা পা দিয়ে ওজুর ছুটে। পাকে কেচ.কি মেরে তাকে 
উন্টে ফেলে দিল। টারজন চেপে বসল তার বুকের উপর। আত্মরক্ষার 
তাগিদে ওজু তার বা! হাতটা ছেড়ে দিল। কোরির চোখের সামনে একটা! 
ছুরির ফল। ঝলমে উঠেই ওরাংউটানের বুকে বিধে গেল; যন্ত্রণায় ও ক্রোধে 
সেট। আর্তশাদ করে উঠল। বার বার ছুবিট? বিধতে লাগল তার বুকে । 
আর্তনাদ ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে এল) প্রকাণ্ড দেহটা নিথর হয়ে গেল। ওজু 
মার। গেল। 

কোরি আর দাড়িয়ে থাকতে পারল না? বসে পড়ল। টারজনের দিকে 
তাকিয়ে মাথা! নাড়ল। টারজন বলল, “অন্তত আজকের মত তোমার 
বিপদ কাটল । আশা করি, জেরি, ভ্যান ডের বস, ও সাজেণ্টরাও এসে 
পড়বে । চল, আমরাই বরং এগিয়ে তাদের সে দেখা করিগে ।” 

একঝাকিতে কোরিকে কাধে তুলে নিয়ে টারজন আবার ডাল-পালার 
পথ ধরে তাকে নিয়ে চলল । 

পথের কাছে পৌছে দুজনেই বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কারও 
মুখে কথা নেই। টারজন বুঝতে পেরেছে, মেয়েটি খুব বেশী মানসিক আঘাত 
পেয়েছে । তার কিছুট। বিশ্রাম দরকার । 

প্রথম কথা! বলল কোরি। “আমি তো প্রায় মরণের মুখেই পড়েছিলাম । 
তুমি ধেন কোন্‌ শৃন্ত থেকে নেমে এলে । আচ্ছা, আমার খোজ তুমি পেলে 
কেমন করে? আমার কি ঘটেছে তাই বা বুঝলে কেমন করে ?” 

টারজন বলল, “কাহিনী শুধু বইয়ের পাতায়ই লেখা থাকে না। দেখার 
চোখ থাকলেই সব কিছু জান! যায়।” নব কথাই সে বুঝিয়ে বলল । 

কোরি বলল, “তুমি একটি বিচিত্র মান্ুষ।” 

"আমি তো ধতট। মানুষ তার চাইতে বেশী পশ্জ, কোরি ।” 

সজোরে মাথ! নেড়ে কোরি বলল, “না, না, তুমি পশু হতে পার না।” 

“আমার প্রশংস। করতেই তৃমি এ কথা বলছ। তার কারণ পশুদের 
তুমি ভাল করে চেন না। তাদের এমন সব স্দপগ্তণ আছে যার অনুকরণ 
করতে পারলে মানুষের অনেক কল্যাণ হত । 

কোরি বলল, “হয় তো তোমার কথাই ঠিক; কিন্ত কোন নৈশভোজে 
ঘেতে বাঘের চাইতে মানুষের সঙ্জইই আমি ভালবাপব ।” 

টারজন হাসল । “পশুদের তে৷ ওটাই স্ববিধ।। তাদের কোন নৈশভোজে 
ষেতে হয় না? বক্তৃতা শুনে শুনে মাথা ধরতে হয় নী” 

কোরিও হাল । “কিন্তু তোমার এ জন্তদেরই একজন এনে তোমার 
উপর লাফিয়ে পড়ে তোমাকে দিয়েই ভোজনপর্থ সমাধা করতে পাবে।” 

“আবাস একটি সুপুরুষও সহস। এসে তোমাকে গুলি করতে পাবে ।” 

“তোমারই জিত হলঃ” কোরি বলল। 
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টারজন বলল) “ওই--ওতা এসে পড়েছে ।” 

“কি করে জানলে ?” 

“উষা বলে দিচ্ছে ।” 

“উষা? তষা কে?” 

“বাতাস । কান ও নাকের ছিদ্রপথে সেই আমাকে বলছে, মানুষ আসছে । 
প্রতোক জাতির একটা স্বতন্ত্র দেহ-গন্ধ আছে; তাই বুঝতে পারছি, ওব। 
সাদা মানুষ ।” 

পথের বাক ঘুরে কোবি ও টারজনকে দেখতে পেয়েই রঞ্টে হৈ-চ শুরু 
করে দিল। ক্রমে অন্ধরাঁও এসে পড়ল । মিলনের আনন্দে সকলেই খুশি । 

বুবোনোভিচ বলল, “এ যেন সপ্তাহাস্তে সকলের ঘরে ফেরা ।” 

জেরি বলল, “কি জান কোরিঃ মনে হচ্ছে তুমি বুঝি অনেক সপ্তাহ 
আমাদের ছেড়ে ছিলে |” 

ভ্যান ভের বস এসে কোরিকে চুমে! খেয়ে বলল, “এ কয়দিনে ঘি আমার 
সব চুল সাদ। না! হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে দুশ্চিন্তায় মানুষের চুল সাদ! 
হয় না। আর কখনও এ ভাবে উধাও হয়ে যেয়ো ন। সানা |” 

দৃশ্যটা জেরির ভাল লাগল না। 

টারজন এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে । অন্ত সকলে গল্প করতে করতে চলল 
হার পিছনে । গ্রামে ঢুকে টারজন সেখানে পাহারারত ছুটি দাড়িওয়ালা সাদ! 
মানুষের সঙ্গে কি ষেন বলতে লাগল । গোরিলার! গ্রামট। দখল করে নিয়েছে। 
গ্রামের সবগুলো৷ পথেই শাস্ত্রী বসানে হয়েছে । 

দূর থেকে রসেটিকে দেখেই আমাত গ্রামের অপর দিককার বনের মধ্যে 
ঢুকে গেল । 


কাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স ও লেকটেন্াণ্ট ডি লেটেনহোভ ছাড়াও গোবিলা 
বাহিনীর আরও কিছু লাক কোরি এবং টাককে চিনত ; অবশ্ত তার। ধরেই 
নিয়েছিল যে ওরা ছুজনই মারা গেছে। দুজনকে ঘিরে বসে তার! হাসল, 
কথা বলল, গত ছৃ'ববের নান! অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। কোরি এবং 
টাকও পুরনে। বন্ধুদের কথ! জানতে চাইল । তাদের কেউ মার! গেছে। কেউবা 
জাপানিদের হাতে বন্দী হয়েছে । 

নিজেকে খুবই দল-ছাঁড়। মনে হওয়ায় জেরি বুবোনোভিচ ও রমেটিকে খুঁজে 
বের করল। একটা গাছের 'তলায় বমে জাপানিদের কাহ থেকে পাওয়া 
রাইফেল ও পিস্তলগুলি পরিষ্কার করায় মন দিল। 

এক সময় ভ্যান প্রিন্স ও ভি লেটেনহোভ এসে তাদের সঙ্গে ধোগ দিল। 
ভবিষ্যতের কর্মপন্থ। নিয়ে আলোচনা করাই তাদের উদ্দেশ । কোরি ও টাক 
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কিছুটা দুরে আর একটা গাছের তলায় বসে ছিল। কোরি লক্ষ্য করেছে, 
ইদানীং জেরি তাকে এড়িয়ে চলছে; তাই মে আলোচনায় যোগ দিতে উঠে 
গেল ন।। 

আলোচনায় স্থির হল, অন্তত সাময়িকভাবে ছুটি দল একসজেই কাজ 
করবে, তবে এই ঘণটি তার] ছেড়ে যাবে । কারণ জাপানির! ষে কোন সময় 
এখানে হান। দিতে পারে । 

টারজন শুধাল, "কখন যেতে চাও ?” 

ভ্যান প্রিন্স বলল, “আমার তে মনে হয় আজ ও আগামী কাল আম্র। 
এখানে নিরাপদেই থাকতে পারব । কাজেই পরশ ভোরে আমরা এখান 
থেকে যাত্রা করব। তাতে আমাদেল লোকরাও পায়ে “বার মত কিছু 
ষোগাড় করে নিতে পারবে! এখন আমরা য1 পায়ে দিচ্ছি "তাকে তো জুতো? 
বল! যায় না। এখানে তো! এসেছিলাম প্রায় খালি পায় । তারপর গ্রাম- 
প্রধান ও মেয়েদের চেষ্টায় কিছু শ্াণ্ডেলেব ব্যবস্থ। হয়েছে ।” 

আলোচনাসভ' ভাঙল । ভ্যান প্রিন্স নিজের কাজে ঈজলে চলে গেল। 
অন্য ওলন্দাজর। শ্যাণ্ডেল তৈরি ও অস্ত্র পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল । 
কোরির নজর পডল “স্রির উপর | সে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে আছে! "লার 
কি কান অন্থখ করেছে? 

কোবি ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে বসল । বলল, “ব্যাপার কি জেরি? 
তোমার কি অন্রথ করেছে ?” 

“না” জেরি কাটা জবাব দিল। 

কোরি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল । মনে আখাত পেল । ধাবে 
ধীরে উঠে সেখান থেকে চলে গেল । জেবিও উঠে পড়ল 

কিছুক্ষণ পরে সকলে একত্র হলে টারজন বলল, “কিছু তাজা মাংস পাওয। 
যায় কি না দেখতে হচ্ছে । কেউকি আমার সঙ্গে যাবে?” সকলেই জানে, 
টারজন জের কথাই বলছে। তাই অন্ত সবাই চুপ করে রইল । 

জেরি বলল) “কেউ না যায়, আম যাব ।” 

“তাহলে চলে এস,” টারজন বলল। 

রাইফেল কাধে ঝুলিয়ে তার! জঙ্গলে ঢুকল। 

দিন শেষ হবার মুখে আমাত ক্লান্ত দেহে জাপানিদের ঘণটিতে গিয়ে হাজির 
হল। জনে জনে সেলাম ঠকতে ঠুকতে সে আযাডজুটাণ্টের কাছে হাজির 
হুল। আমাতের মুখে সব কথা শুনে আডজুটাণ্ট সঙ্গে লঙ্গে তাকে নিয়ে 
গেল কম্যাপ্ডিং অফিসার কর্ণেল কান্জি তাজিরির কাছে। 

নিজেদের চল্লিশজন সৈনিক খুন হবার সংবাদ শুনে তাজিরি তে? রেগে 
আগুন । আমাতের খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করার হুকুম দিয়ে সে ঘোষণ। 
করল, ভোর হুতেই দুটে। পুবো। কোম্পানি সৈন্ভ নিয়ে সে নিজে বাবে সেই 
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গ্রামে; সেখানকার সাদ! মাজষগুলোকে শেষ করে ফেলবে । সঙ্গে থাকবে 
আমাত। এ কথা আগে জানলে আমাত হয় তো এত সহজে ঘুমোতে 
পাবৃত ন।। 


পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় দুই দলের ফাবাঁকট। ষেন আবও ম্পই 
হয়ে চোখে পড়ল। ওলন্দাজরা! আমেরিকান ও টাবজন থেকে আলাদা হয়ে 
তাদের প্রাতরাশ তৈরি করে খেল । ইংরেজরা বুঝতে পারল, কাজটা অন্তায় 
হয়ে গেছে, আর এভাবে চলতে থাকলে “গাঁটা দলের মনোঁবলই ক্ষুপ্ণ হতে 
থাকবে। 

প্রাতরাশ সেরে টারজন ও আমেরিকানর। জজলে ঢুকল ওলন্দাজদের তৈরি 
নতুন রাস্তাটা দেখতে । মুল বাস্তাটার পাশাপাশি এমনভাবে রাস্কাট। তৈরি 
হণ্ছে ধাতে দেখানে বেশ ভালভাবে লুকিয়ে থাক ধায় । তবে টারজনের 
মনে হল, নতুন পথে যে শান্ত্রীদের বসাঁনো হয়েছে তাদের আরও অনেকট। 
এগিষে বসানো উচিত। ফিরে এসে এবিষয়ে কাপ্টেন ভ্যান প্রিন্সএর' 
সঙ্গে কিছু আলোচনাও করল । 

প্রাতরাশের কিছু পবেই লারা কোরির কাছে গিয়ে বলল, “এইমাত জানতে 
পারলাম আমাঁত কাল রাতে গ্রামে ফেরেনি । তাকে আমি চিনি। খুব 
খারাপ লোক ' নিশ্চয় লে জাপানিদের বড় ঘাটিতে গিয়ে সব কথা বলে 
দিয়েছে ।” 

কোৰি কথাগুপি ভান প্রিন্স্কে জানাল । তখনই টারজন ও জেরি 
মেপানে এসে হাজির হল । কোরি চলে গেল। 

তাদের সব কথ জানিয়ে ভ্যান প্রিন্স বলল, “কিছু আগাম খবর পাবার 
বাবস্থা করুতে হবে, অন্যথায় হয়তে। আমরাই অতক্কিত আক্রমণের শিকার 
হয়ে পড়ব।” 

টারজন বলল, “আমি তোমাকে আগাম সংবাদ এনে দেব । চাব-পাচ 
মাইল এগিয়ে গিয়ে আমি লুকিয়ে থাকব। জাপানিদের দেখতে পেলেই পারা 
এখানে আসার অনেক আগে “তোমাকে সে খবর “পীছে “দন ।” 

“কিন্ত তারা ঘি তোমাকে “থতে পায়?" 

“দখতে পাবে না।” 

ওলন্দাজটি হেসে বলল, “নিজের সম্পর্কে তৃমি বড় বেশী নিশ্চিত |” 

“তা ঠিক |” 

ভ্যান প্রিন্স বলল? “এবার আমাদের পরিকল্পনার কথ বলছি । ৷ নিশ্চিত 
তাকে নিশ্চিত্তর করার জন্য আমার শাম্ত্রীদের এখানে রেখে যাব । তাদের 
বলে ঘাব, তুমি ফিরে এসে তাদের হুকুম করবে। সেট কেমন হবে ?” 


৪৭৮ টারজন সমগ্র 


টার্জন বলল, “খুব ভাল, আমি তাহলে ঘাচ্ছি। তোমার লোকজনদের 
বলে, লতাপাতা আড়ালে তার আত্মগোপন করে অতকিন্ডে আক্রমণ করার 
জন্য অপেক্ষা করুক । ও. কে.” 

টাপ্জন এক লাফে গাছে উঠে অদৃশ্ত হয়ে গেল। ওলম্দাজটি মাথ। নেড়ে 
বলল, “ওর মত একদল সৈন্ত হাতে পেলে জাপানিদের আমি এ দ্বীপ থেকেই 
তাড়িয়ে দিতে পারতাম |” 

জেরি, বুবোনোভিচ, ও বস্টি গোরিলাদের আগেই অস্ত্রশত্্র ও হাত-বোমা 
নিয়ে নতুন পথে আত্মগোপন করল। ডালপালা ও ভ্রাক্ষালতা দিয়ে ঘাড় ও 
মাথা ঢেকে তার। যেন জঙ্গলেরই একটা অংশ হয়ে গেল। মুল পথ ও তাদের 
মধ্যে যদি কয়েক ফুট ঝোপঝাড়ের ব্যবধান না থাকত তাহলে জাপাঁনরা 
এগিয়ে আসতে আনতে তাদের একেবারে ঘাড়ের উপর প৷ দেবার আগে 
কিছুই বুঝতে পারত না। 

অচিরেই গোখিলারাও পৌছে গেল এবং আত্মগোপনের কাজে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ল। ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স্‌ মূল রাস্তা ধরে হেঁটে হেটে তাদের ভালভাবে 
দেখে নিয়ে হুকুম দিল 

“ওদের চোখে ধরু। না পড়লে কদাপি আমি গুলি করার আগে গুলি করবে 
না; আমি গুলি করলে তবে গুলি চালাবে । সামনে দুজন দরকার মত 
হাত-বোম। ছুঁড়তে পার । আর জাপা।নবা যদি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে 
যায় তাহলেও একেবারে শেষের দুজন হাত-বোমা। ছুঁড়তে পার। সকলেই 
চেষ্ট। করবে প্রতিটি জাপানিকে সামনাসামনি পেতে । আর তা পেয়েও 
যাবে। আর কোন প্রশ্ন আছে ?” 

“তার! যদি পালায় আমর] কি তাড়া করব ?” 

“না। তাতে আমরাই অতফিতে আক্রান্ত হতে পাব্রি।” ক্যাপ্টেন 
এসে সেনাদলের মাঝামাঝি জায়গায় দাড়িয়ে পড়ল। 

এক সমম় জেরি দেখল, ভ্যান ডের বস ঠিক তার পিছনেই রয়েছে। কিন্তু 
তাত সঙ্গ জেরির ভাল লাগল না। 

ভ্যান ডের বদ বলল, “আচ্ছা, মনে হচ্ছে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করতে হবে।” 

জেরি একট অস্পষ্ট শব্ধ কবুল মাঁজ্ব। 

"আর ধূমপান করাও চলবে না।' 

কোন জবাব নেই। 

ভ্যান ডের বস মুচকি হেসে বলল, “কোরিও যুদ্ধে আসতে চেয়েছিল? কিন্ত 
ভ্যান প্রিন্স ও আমি তাকে আসতে দেই নি।” 

“ঠিক করেছ | 

"“কোরি খুব ভাল মেয়ে। জন্ম থেকেই ওর লগে আমার পরিচয়। 
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ছোটবেলা থেকেই ও আর আমার তরী বন্ধু ছিল; কোরি আমার বোনের 
মত |” 

কিছুক্ষণ চুপগাপ। পরে জেরি বলল, “আমি জানতাম না তুমি 
বিবাহিত ।” 

“সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি ।” 

জেরি হাতট! বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “ধন্যবাদ । আমি একটা মহামুখ ধু ।” 

"ঠিক বলেছ,” ভ্যান ডের বস বলল । 

“তোমার স্ত্রীও কি পালিয়েছিল 1?” 

“হ্যা বুড়ে। ভান ডের মিয়ারকে কত করে বললাম, কোরি ও তার 
মাকে আঘাদের সঙ্গে ছেড়ে দিতে, কিন্তু একগুয়ে বুড়ে। কিছুতেই রাজী 
হল না। হা ঈশ্বর, তার জন্য-কি মৃল্যটাই না তাকে দিতে হুল !” 

এই সময় টারজন ফিরে আগায় তাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল। 
টারজন ভ্যান প্রিন্স্কে বলল, “তোমার বেঁটে বাদামী ভাইরা আসছে। 
এখন তার। মাইল ছুয়েক দূরে, দেখে মনে হল, ছুটে। বড় কোম্পানি। সঙ্গে 
হান্ক! মেসিন-গান ও ছোট কামান। সেনাপতি একজন কর্ণেল ।” 

ভান প্রিন্স বলল “তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেহ।” 
সঙ্গীদেএ দিকে ফিরে বলল, “আর কোন কথা নয় । পয়ত্িশচজিশ মিনিটের 
মধ্যেই শক্রর। এসে পড়বে ।” পরে টারঙ্গনের দিকে ফিরে বলল, “একটা 
কথ শ্যার ; ওর| আসলে বাদামী নয়। ও শালার! হল্দে পাখি ।” 

গ্রাথে যে পব গোরিলাদের রেখে যাওয়। হয়েছে তাদের দলপতি গ্রোয়েন 
ভি লটেনহোভ। সে কোরিকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলল। 
কিন্তু কোরি বাধা দিয়ে বলল, *শ্রতিটি রাইফেলই তোমার দরকার 
সেনাপতি । তাছাড়া, জাপানিদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা এখনও 
বাকি আছে।” 

“কিন্ত কোরি, তোমার আঘাত লাগতে পারে, মৃত্যুও ঘটতে পারে ।” 

“লে তো তোমার বা তোমার সৈন্যদের বেলায়ও ঘটতে পারে। তাহলে 
তো আমাদের সকলেরই লুকিয়ে পড়া উচিত ।” 

“তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েমান্ষের 
সে তর্ক করাই বৃথ।।” - 

“আমাকে মেক়েমাহষ ভেবে না। আমি একটি জীবন্ত রাইফেল । 
আর আমার নিশানাও অব্যর্থ ।” 

বনের" দিক থেকে একটা রাইফেলের শব্ধ আসায় তাদের কথায় বাধ! 
পড়ল। 
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অগ্রগামী জাপানিদের প্রথম দেখতে পায় জেরি । পাশাপাশি তিনজন 
এগিয়ে আসছে । শুধুমাত্র সামনের দিকে নজর রেখে তারা সতর্কতার লগে 
এগোচ্ছে। অতক্িত আক্রমণের কোন ভয়ই তাদের মনে নেই? তাই 
পথের ছু'পাঁশের জঙ্গলের দিকে তার মোটেই তাকাচ্ছে না। দ্ু'পাশের 
লুকিয়েথাক৷ গোরিলারা মূল সেনাদলের আসার অপেক্ষায় চুপ করে 
আছে। ক্রমে অগ্রবর্তী তিনজন তাদের পাশ কাটিয়ে বনের শেষ প্রান্তে 
পৌছে গেল। সামনেই নীচে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে । মনে হচ্ছে গ্রাম 
জনবিরুল। ঘরের ভিতরে ও পিছনে লুকিয়েখাক! গোরিলার! জাপানিদের 
দেখেও অপেক্ষা করে আছে । 

ইতিমধ্যে জেরি দেখল, মুল সেনাদল এগিয়ে আসছে । সকলের সামনে 
উদ্ধত সামুরাই তর্বারি হাতে কর্ণেপ ন্বয়-। তার পিছনে আমাত, আব 
আমাতের পিছনে হানে বে়নেট বাগিয়ে ধরে এগোচ্ছে একটি নৈনিক। 
বাকি পথট। প্রথম কোম্পানিন টৈন্তে আগাগোড়া ঠাসা । তখনই গর্জে উঠল 
ভান প্রিন্সএর বাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে 
লাগল বিশ্যিত টৈন্তদের উপর । জেবি পর পর তিনটে হাত-বামা ছুড়ল 
দ্বিতীয় কোম্পানিকে লক্ষা কবে? 

জাপানির! 'এলোপাথারি গুলি চালাতে, লাগল জঙ্গলের দিকে । যাবা 
গুলি খেল তার। সাবি ভেঙে পালাতে লাগল । কয়েকজন উদ্যত বেয়নেট 
বাগিয়ে ঝখাপিষে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে । শ্রীম্প মনের স্বথে গুলি চালাতে 
চালাতে তার রাইফেলটাই গরম হয়ে উঠল। 

ধার। পাগলের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে পালাল তাদের মধ্যে 
ছিল কর্ণেল ও আমাত । কী আশ্চব, এতক্ষণ তাঁদের গায়ে আচড়ও লাগে 
নি। এবার তাদের পালাতে “দখে বুমেটি চেঁচিয়ে বলল, “এবার আব পার 
পাবি না হুল্দে ভূড়ি।” তার পিশুলের গুলি কর্ণেলকে বিদ্ধ করুল। 
আমাতকে লক্ষা করেও গুলি ছুড়ল, কিন্ত তার গায়ে লাগল ন1। পড়ি- 
মরি করে সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পালিয়ে গেল । 

সম্পূর্ণ বিশৃংখল অবস্থায় বাকি জাপানিরা জঙ্গলের মধো পালিয়ে গেল। 
মৃত ও আহতরা সেখানেই পড়ে রইল । ভ্যান প্রিন্স কয়েকজন গোবিলাকে 
পশ্চাং্রক্ষী হিসাবে মোতায্ষেন করল, কয়েকজনকে লাগাল শক্রপক্ষের অন্তর 
ও গুলি- গোল হাতাবার কাজে, আর বাকিদের লাগাল উভগ্ন পক্ষের 
আহতদের গ্রামে নিয়ে যাবার কার্জে। 

জাপানিদের অন্ত্রশস্ত্রগুলি সংগ্রহ করতে করতেই রসেটি ও বুবোনোভিচের 
হঠাৎ খেয়াল হল, জরি কোথাও নেই। ছুটে ঝোপের ভিতর গিয়ে দেখল, 
রক্তাপ্ুত দেহে জেরি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ছুজনই তার পাশে নতজাঙ্গ 
হয়ে বসল । 
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রসেটি বলল, “মবে নি; এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে ।” 

বুবোনোভিচ বলল, “ওকে মরতে দেওয়া হবে না।” 

সধত্বে তাকে তুলে নিয়ে দুজন গ্রামের দিকে চলল। ওলন্দাজরা তাদের 
তিনজন মৃত ও পাঁচজন আহতকে বয়ে নিয়ে চলল । 

টারজন কাছে এসে অচৈতন্য জেব্ির দিকে তাকিয়ে বলল, “অবস্থা 
খারাপ কি?” 

বুঝোনোভিচ বলল, “তাই তো। আশংকা করছি 1” তার চলে গেল। 

নিহত ও আহতদের নিয়ে তাবা গ্রামে ঢুকল । সেখানকার গোরিলার। 
তাদের ঘিরে দাড়াল। নিহতদের দেহ ঢেকে দেওয়া হল, আর আহতদের 
শুইয়ে দেওয়। হল গাছের ছায়ায় । গোর্িলাদের মধ্যে একজন ছিল ভাক্তার। 
কিন্তু তার কাছে না আছে ওষুধ, ন। আছে আনেস্থেটিক । তবু সে ষথাসাধ্য 
করতে লাগল। কোরি তাকে সাহায্য করল। ওদিকে জঙ্গলের কাছে 
কবর খোঁড়। হতে লাগল ; আর আদিবাসী মেয়েরা গরম জল করে দিল। 

বুবোনোভিচ ও সেটি জেরির পাশেই বসে ছিল । কোরিকে নিয়ে ভাক্তার 
সেধানে এল | জেরির দিকে চোখ পড়তেই কোরির মুখটা সাদ! হয়ে গেল, 
দম বন্ধ হয়ে এল। 

চারজনে মিলে জেরির শার্টটা খুলে ফেলল | ডাক্তার পরীক্ষা কণতে 
বসল । 

কোরি শুধাল, “অবস্থা কি খুবই খারাপ ?” 

“সে রকম মনে হচ্ছে না। গুলি হ্বংপিণ্ডে লাগে নি। ফুসফুদটাও বেঁচে 
গেছে। শিগগিরহ ভাল হয়ে উঠবে । এস তো» ওকে একটু উপুড় করে 
শুইয়ে দি ।” 

গরম জল দিয়ে ঘাট। ধুইয়ে দিয়ে হান্ধ। করে বাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে ভান্তার 
বলল, “একজন ওর কাছে থাক! জ্ঞান ফিরলে চুপচাপ থাকতে বলো] । 

কোর বললঃ “আমি আছি ।” 

ডাক্তার বলল, “তোম€] বরং আমাকে সাহায্য করবে চল।' 

আহত লোকটির পাঁশে বসে কোন্র ঠাণ্ডা জলে তার মুখট] বার বার 
ভিন্জয়ে দিতে লাগল । আর যে কি করবে ভা সেজানে না, তবু একটা 
কিছু করতে তার বড় সাধ। 

ইতিমধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেরি চোখ মেলল। বার কয়েক চোখ 
পিট-পিউ করল; যেন কিছুই বিশ্বা করতে পারছে নাঁ। মেয়েটির মুখ ঝুঁকে 
আছে তার মৃখের উপর। জেরির মুখে হাসি ফুটল) হাত বাড়িয়ে সে 
কোবির হাতট। চেপে ধরল । 

কোরি বলল, “এবার তুমি ভাল হয়ে ধাবে জেবি |” 

ন্বেরি বলল, “আমি তো ভাল হয়েই গেছি ।” 


টারজন-২--৩১ 


৪৮২ টারজন সমগ্র 


ছুজন দুজনের দিকে তাকাল । পৃথিবীটা! কী স্থন্দর ! 

ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স আহতদের জন্য ডুলি বানাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। 
সে এসে জেরিকে শুধালঃ “কেমন আছ?” 

থুব ভাল |” 

"বেশ কথ।। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমবা1 অন্য কোথাও চলে যাব। 
জাপানিরা আজ রাতে নির্ধাৎ হানা দেবে। এখান থেকে আত্মরক্ষ। করার 
অনেক অন্থবিধা। আর একটা ভাল জায়গার সন্ধান আমার জানা আছে। 
ডুলিগুলো তৈরি হয়ে গেলে, এবং নিহতদের কবর দেওয়া হলেই আমর এখান 
থেকে চলে যাব। তার আগে গ্রামটাকে পুড়িয়ে দেব। এরা জাপানিদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে । এদের শাস্তি দিতে হবে ।” 

কোরি বলে উঠল, “না, না, এমন কাজ করো না। দোষীদের সঙ্গে 
নির্দোষদেরও শান্তি দিলে অন্যায় কর হবে। লাবার কথাই ধর, ছু" দু'বার সে 
আমাদের সাহাধ্য করেছে । মেই আমাকে বলেছে, এখানকার মাত্র ছুটি 
লোক জাপানিদের সাহাধ্য করেছে-_সর্দার আর আমাত। যারা আমাদের 
অন্গগত তাদের বাড়িঘর জালিয়ে দিলে নিষ্ঠরের মত কাজ করা হবে। ভূলে 
যেয়ে! নাঃ লরা বলে না দিলে জাপানিরা আমাদের অতকিত আক্রমণ করার 
স্থযোগ পেত !” 

ভ্যান প্রিন্স্‌ বলল, “তুমি ঠিক বলেছ কোরি। তোমার কথায় একটা 
ভাল মতলব আমার মাথায় এসেছে । 

সে চলে গেল। দশ মিনিট পবেই সর্দারকে গ্রামের এক প্রান্তে নিয়ে 
গিয়ে গুলি করে মারা হল । 

যাত্রার সময় হল। জেরি কিছুতেই ডুলিতে উঠবে না; সে হেঁটেই যেতে 
পারবে । শেষে ভাক্তারের ধমক খেয়ে ভুলিতে চাপল । 

চারদিকে চোথ বুলিয়ে ভ্যান প্রিন্স বলল, “টারজন কোথায় ?” 

বুবোনোভিচ বলল, “ঠিকই তো । কোথায় সে?” 

রসেটি বলল, “গীজ, লড়াইয়ের পরে মে তে গ্রামেই ফেরে নি। কিন্তু 
সে তো আহতও হয় নি।” 

বুবোনোভিচ বলল, “তার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। নিজেরও অন্ত 
সকলের জন্য ঘামাবার মত মাথ। তার আছে ।” 

ভ্যান প্রিন্স্‌ বলল, “ঠিক আছে । আমাদের যাত্রা শুরু হোক |” 


আহত জেরির দিকে তাকাতেই টারজনের মনে হয়েছিল, তার আঘাত 
মারাত্মক । এই যুবক ৫বমানিকটিকে তার ভাল লেগেছে । তাই তার এই 
শোচনীয় অবস্থা দেখে টারজনের মাথায় বুক্ত চড়ে গেল। নকলের অলক্ষ্যে 


টার্জন এাণ্ড দি ফরেন লিঙ্জিয়ন ৪৮৩ 


সে গাছের উপর দিয়ে শক্রপঙ্গের পিছু নিল। 

একট জায়গায় পৌছে জাপানিদের একজন ক্যাপ্টেন ও ছু'জন লেফ.টেন্তাণ্ট 
সৈন্যদের দাড় করাল। ছুই কোম্পানি জাপানি সৈন্চের মাত্র তারাই অবশিষ্ট 
আছে। সেখানেই টারজন তাদের ধরবে ফেলল । গাছের অনেক উপর থেকে 
তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাল তাদের দিকে । ধন্নুকে একটা তার যোজন! করল । 
বানরমুখোদে কিচির-মিচিরে ও অফিসারদের হৈ-হংকারে ধন্থকেন জ্যার 
শব্দ চাপা পড়ে গেল। শুধু দেখা গেল, ক্যাপ্টেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, 
আর একট! বাশের তাঁর তার বুকটাকে এফোড়-ওফোড় করে দিয়েছে। 

মূহুর্তের জন্য জাপানির হতবাক ; পরক্ষণেই শকলে হৈ্চ করে উঠল; 
মেমিনগান ও রাইফেল থেকে চারদিকে গুলি চালাতে লাগল। পচাতর 
ফুট উপরে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে টারজন ধন্ুকে আর একট। তীর বসাল। 
এবার শিকার হল একজন লেফটৈন্যাণ্ট | 

সঙ্গে সঙ্গে টার্জন কয়েশ' ফুট দূরে নরে গেল। রহন্তজনকভাবে দ্বিতীয় 
অফিসারটিও ভূপাতিত হলে জাপানির! ভয় পেল। যে যেদিকে পারল গুলি 
ছুঁড়তে লাগল । তারপর শেষ অফিসারটিও তীরবিদ্ধ হতেই তারা মূল ঘাঁটির 
দিকে পালাতে শুরু করল । টারজনও ফিরে চলল গ্রামের দিকে । আমেরিকান 
বন্ধুটির আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া! হল। 

ঘেতে যেতে এক জার্গায় অণেক বানর দেখতে পেয়ে টারজন গাছ থেকে 
নেমে এল। প্রথমে বানরগুলো। ভয় পেয়ে দুরে সরে গেল। কিন্তু সে যখন 
তাদের ভাষায় স্্খ1। বলতে লাগল তখন তার লাহন ফিবে পেয়ে কাছে এগিয়ে 
এল | একট] ছোট বানর তো গুটি-গুটি এসে তাঁর হাতের উপরেই বসল। 
ছোট নকিমার কথা মনে পড়ে গেল। নকিমা টারজনকে কত ভালবাসত, 
টারজনও 'ভালবাসত নকিমাকে | আফ্রিকা! কত-_কত দুরে সে দেশ! 

নকিমার মতই ছোট বানরটির সঙ্গেও মে কথ। বলতে লাগল। একটু একটু 
করে তার সাহস বাড়ল । এক সময় লাক দিয়ে টাব্জনের ঘাড়ে চড়ে বসল । 
শকিমার মতই সেও হয়তো টারগনের ঘাড়টা নিরাঁপদ আশ্রয় বলেই মনে 
করল। তাকে কাধে নিয়েই টারজন এক লাফে গাছে উঠে গেল। বানরটার 


নাম কেটা । 


ডাকাতদলের পরিত্যক্ত শিবিরেই গোরিলার। সাময়িক আস্তানা পেতেছে। 
সেখানেই পথের পাশে উঁচু পাহারা-মঞ্চে এস/সার্জেন্ট টমি রসেটি বসেছিল । 
তার পাল। শেষ হয়েছে ; অন্ত একজন শান্ত্রীর জন্ত সে অপেক্ষ। করছে । 

তার নজরে পড়ল, পথ বেয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। দেখতে একটি 
ক্ষীণদেহ তরুণের মত; কিন্ত বিকেলের অম্পষ্ঠ পড়ন্ত আলোতেও তার বুঝতে 


৪৮৪ টারজন সমগ্র 


অন্থুবিধ। হল না ঘষে ট্রাউজার, রাইফেল, পিস্তল, লম্বা ছুরি ও গুলির বেন্ট 
থাকা সত্বেও মৃত্তিটি কোন ত্বরুপের নয়। রাইফেল উচিয়ে সে হুকুম করল, 
পাড়া ও ।” রর 

“আমি তে) দরাড়িয়েই পড়েছি ১” পরিষ্কার মেয়েলি গল।। 

"তুমি কে, আর রপসাজে সেজে চলেছই বা কোথায় ?” 

“তুমি নিশ্চয় সেই বাচ্চা লার্জেট যার কথ। কোরি ভ্যান ভের মিয়ার 
আমাকে বলেছে--ষে নাকি মেয়েদের ঘ্বণা কবে আর বাজে ইংরেজি বকে ।” 

“আমি ইংরেজি বলি ন' বলি আমেরিকান । তাতে হাসির কি আছে? 
কিন্তু তুমি কে?” 

“আমি সারিনা। কোরি ভ্যান ডের যিয়ারকে খুঁজছি ।” 

“এগিয়ে এস»? বলে বুসেটি মঞ্চ থেকে রাস্তায় নেমে এল। বন্দুকের 
ঘোভাস্» একটা আল রেখে বেয়নেটটাকে তলপেট সমান উচু করে ধরল । 

মেয়েটি বলল, “ওটাঙ্কে অন্য দিকে ঘুরিয়ে ধর ।” 

“কোন ভয় নেই বোন। বুঝতে পারছি, তুমি সেই ভাকাতদলের লোক ' 
কেযন করে বুঝব তোমার পিছনে দলবল নেই 1” 

“আমি একা)” সাবিনা বলল । 

“হয় তো তাই। তবু তোমার হাতের অন্ত্রটা নামিয়ে বাখ |” 

সাবিনা রাইফেলট। নামিয়ে রাখল । পথের পাশে বসে পড়ে বলল, 
“শুনেছি তুমি একজন সৎ সৈনিক । সং সৈনিকদের আমি পছন্দ করি ।” 

র্েটি মুচকি হেসে বলল, “তুমিও কিছু মন্দ নও বোন । কিন্তু এক! একা 
এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?” 

“আমি ভাকাতদলকে ছেড়ে এসেছি । কোরি ভ্যান ভের মিয়ারের 
কাছে থাকতে চাই। তার একজন সঙ্গিনী দরকার । সারাক্ষণ পুরুষদের 
মুখ দেখতে কোন মেয়েরই ভাল লাগে না। আমি তার দেখাশুনা করব! 
সে “তা এখানেই আছে, না কি ?” 

“হাঃ শিবিরেই আছে। কিন্তু তার কোন সঙজিনীর দরকার নই । 
চারজন পুরুষের সঙ্গে সে বেশ ভালই আছে ।? 

সারিনা বলল, “আমি জানি। সেই আমাকে বলেছে। তবু একটি 
মেয়েকে কাছে পেলে তার ভালই লাগবে । আচ্ছা, ওদ্বা কি আমাকে 
এখানে থাকতে দেবে ?? 

“কোরি বললেই দেবে । তৃমিই যদি হুফটের কাছ থেকে পালাতে তাকে 
পাহাব্য করে থাক, তাহলে আমর সকলেই তোমার পক্ষে ।” 

এই সময় বদলি শাস্ত্রী এসে পড়ায় বসেটি সারিনাকে নিয়ে কোরির 
খাজে চলল। 

একটা গাছের তঙ্গায় বসে জেরি ও কোত্রি গল্প করছিল। দুজনে; 
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সেখানে হাজির হতেই সারিনাকে চিনতে পেবে কোরি লাফ দিয়ে উঠল। 
“সারি না! তুমি এখানে কেন?” 

“তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি । ওদের বল যাতে আমাকে এখানে 
থাকতে দেয় ।? 

সাবিনার ওলন্দাজ ভাষা “কারি অনুবাদ করে জেরিকে শোনান । জেবি 
বলল, “আমার কথা বলতে পারি তুমি ধদি চাও তে। ও এখানে থাকতে 
পারে; কিন্তু আমার মনে হর এ ধাপারে ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্সএব 
অন্থমতি নেওয়া! দরকার | সার্জেপ্ট, তোমার বন্দিনীকে ক্যাপ্টেনের কাছে 
নিয়ে যাও ।” 

“অগত্যা; চলে এস বোন ।” 

সাবিনা বলল, “ঠিক আছে দাদা; কিন্তু তোমার বেয়নেটটা সারাক্ষণ 
আমার দিকে উচিয়ে রেখো না। আমি জানি তুঘি একজন সৎ সৈনিক, 
কিন্তু তাই বলে বাডাবাড়ি ভাল নয়।” কারি অবাক হয়ে সারিণার 
দিকে তাকাল। এই প্রথম সে সাবিণার মুখে ইংরেজি শুনল । আর বেশ 
চোস্ত, ইংরেজি । কোথায় শিখল মেয়েট! ! 

রসেটি বঙ্গল, “ও. কে. মিষ্রি মেয়ে । আশা কৰি তুমি পালাতে চেষ্টা 
করবে না ।” 

কোরি বলল, “আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমি তোমার ভার নিলে ক্যাপ্টেন 
ভ্যান প্রিন্স আপত্তি করবে না।” 

সারিনা ও কোবির সব কথা শুনে ক্যাপ্টেন শুধাল, “কেন তুমি 
ডাকাতদের দলে জুটেছিলে ?” 

সাবিনা বলল, “কিছুট1 তাদের ভয়ে কিছুটা জাপানিদের ভয়ে। মনে 
মনে ইচ্ছ। ছিল, স্থযোগ পেলেই গোবিলাদের দলে যোগ দেব। আর 
এটাই প্রথম স্থযোগ |” 

“মিস ভ্যান ডের মিয়ার যদি তোমার জামিন হয় আর ক্যাপ্টেন লুকাসের 
যদি আপত্তি ন থাকে, তাহলে তুমি এখানে থাকতে পার।” 

কোরি বলল “বাস, মিটে গেল । ধন্যবাদ কেরভিন |” 

কোরি ও মাবিনাকে নিয়ে রসেটি আবার গাছতলায় ফিরে গেল। জেরি 
সেখানেই শুয়ে ছিল। 

কথায় কথায় কোরি শুধাল, “তুমি কোথায় ইংরেজি শিখেছ বল তো! 
সারিন। ।” | 

“গিলবার্টস-এর একটা! ক্যাথলিক মিশনারী স্কুলে । বাবা ঘখনই জাহাজে 
যেত মাকে আর আমাকে সঙ্গে নিত। উনব্রিশ বছর পর্যস্ত আমার জীবনটা 
প্রায় জাহাজে জাহাজেই কেটেছে । মা যখন মার গেল তখন আমি ছোট; 
কিন্ত বাবা আমাকে নিজের কাছেই রেখে দিল। সার! দক্ষিণ সমূত্রে আমরা 
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টহল দিয়ে বেড়াতাম। প্রতি ছুই বছর অন্তর কিছুদিন করে গিলবার্টস-এ 
কাটাতাম। প্রতিটি দ্বীপে চলত আমাদের বাবসা! ; আর সেই সঙ্গে চলত 
জলদস্থ্যত] ও নরহত্য। | |] 

"বাবা আমাকে লেখাপড়। শেখাতে চাইল; তাই বারো বছর বয়সে 
ছু" বছরের জন্য আমাকে মিশন স্কুলে রেখে বাবা বেরিয়ে পড়ল । সেখানেই 
অনেক কিছু শিখলাম। বাবার কাছে ওলন্দাজ শিখেছিলাম। বাবা ভাল 
লেখাপড়া! জানত ৷ জাহাজেই তার একটা ভাল লাইব্রেরি ছিল। অতীত 
জীবন সম্পর্কে সে আমাকে কখনও কিছু বলে নি-এমন কি তার আসল 
নামটাও না। সকলেই তাকে বড় জন বলে ডাকত । সে আমাকে জাহাজ 
চালানোও শিখিয়েছিল। চোদ্দ বছর বয়স থেকে আমিই হলাম তার 
প্রথম সহকারী । একটি মেয়ের পক্ষে কাজটা মোটেই সুখের নয়, কারণ 
বাবার জাহাজের লোকজনর। ছিল খুবই খারাপ ধরনের মানুষ । তাদের কাছ 
থেকেই চলনসই গোছের চীনা ও জাপানি ভাষাও বপ্ত করে নিলাম । নান! 
দেশে ভিড়ত আমাদের জাহাজ । বাবা ষখন মাতাল হয়ে পড়ত তখন 
আমিই হুতাম ক্যাপ্টেন। বড়ই কঠিন কাজ, আমাকেও কঠিন হতে হত। 
সব সময় সঙ্গে রাখতাম ছুটে। পিস্তল । কখনও হাতছাড়। করতাম না1” 

রসেটির চোখ ছুটি সারাক্ষণ সাবিনার মুখে নিবদ্ধ। সে যেন মন্্মুগ্ধ। 
বুবোনোভিচ তে। অবাক | তবে হ্যা, সারিনা যে দেখতে ভাল সেটা সেও 
ত্বীকার করে। 

জেরি শুধালঃ “এখন তোমার বাবা কোথায় ?” 

“সম্ভবত নরকে । শেষ পর্যস্ত একটা খুনের মামলায় সে ফেঁসে গেল। 
ফাসি হয়ে গেল। বাবা গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই মিঃ ও মিসেস ভ্যান ভের 
মিয়ার আমার প্রতি সদয় হল ।” 

জেবিকে দেখতে ভাক্তার আসায় সভা ভেঙে গেল। সাবিনাকে নিয়ে 
কোরি চলে গেল তার ঘরে। বুবোনোভিচ ও রসেটি গিয়ে বসল তাদের 
ঘরের সামনে । 

রসেটি বলল, “কী মেয়েরে বাৰা !” 

“কে? কোরি?” 

“না, আমি ইলিনরের কথা বলছি ।” 

বুবোনোভিচ বলল, পকোরির পাশে এ পিস্তলওয়ালিকে ভাল করে 
দেখেছ কি? আমার বিস্ত মনে ধরেছে 1” 

“সেকি? তোমার তো কৌ আছে, বাচ্চা আছে।” 

“আরে বাবা, আমার এ প্রেম কামগন্ধহীন। একট] মেয়ে জলদন্থ্যর মজে 

-নম্টি আমার পোশাবে না 1” 

রসেটি বলল, প্যাই বল, মেয়েটি ভাবী সুম্বর দেখতে |” 
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বুবোনোভিচ ঠেঁচিয়ে বললঃ “মাই গভ! এট্‌ টু ক্রটে!” 

“দেখ বাজে জান দিও ন11” 

“আরে বাবা, তুমি ষে মেয়েটার দিকে হা! করে তাকিয়েছিলে সেট। তো 
আমি দেখেছি । ও সব লক্ষণ আমার চেনা । তুমি ফেঁসে গেছ ।” 

“বাজে বকো না ।” 


পরদিন কালে শিবির তুলে দিয়ে সকলে ধারে ধীবে এগিয়ে চলল । 
আহতদের ভুলিতে চাপিয়ে দেওয়! হল। কোরি হাটতে লাগল জেরির ডুলির 
পাশে। তার পিছনে সারিনা, আর সাবিনার পাশে রসেটি। বুবোনোভিচ 
ও কয়েকজন ওলন্দাজ চলল সকলের পিছনে । 
বুবোনোভিচ ভাবছে জেবি ও রসেটির কথা । ছুজনের একই হাল। 
জেরির ব্যাপারটা তবু বোঝা ষায়। কিন্তু শ্রীষ্প! সে তো ছিল একজন 
পাড় নারীবিদ্বেষী, অথচ রাতারাতি মার বয়েসী একটা খুনে ইউরেশিয় 
মেয়ের জন্য একেবারে যেন ক্ষেপে উঠেছে । অবশ্য সারিনা দেখতে যথেষ্ট 
ভাল। সেটাই তো কাল হয়েছে। রসেটিকে সে ভালবাসে; তাই সে 
চায় বেচারি যেন শেষ পযন্ত গাড্ডায় না পড়ে । কিপংলিং-এর একটা 
কবিতা মনে পড়ে গেল : 
একদা রাত্রে আমি বলেছিলাম 
আহা, সে যদি সাদ। চামড়ার মেয়ে হত, 
অমনি সে ছুরি চালিয়ে দিল। 
তার কাছ থেকেই শিখলাম 
নারী-চরিত্রের প্রথম পাঠ। 
সকলেই চুপচাপ চলেছে । জেরি চোখ বুজে" -শুয়ে”'আছে । মাথাট। 
এ-পাশ ও-পাশ করছে। 
কোরি শুধাল, “কেমন লাগছে 1” 
“থুব ভাল । শিবির আর কতদুরে কে জানে ।” 
“বেশী দুরে নয় ।” 
কোরি লক্ষ্য করল, জেব্ির মুখটা খুব লাল। কপালে হাতট। ছোয়াল। 
তারপর পিছিয়ে গিয়ে সারিনাকে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠাল । 
আবার ফিরে এল ডুলির পাশে । জেরি ভূল বকছে । কোরি কথা বলল। 
কোন জবাব নেই। অস্থিরভাবে এপাশ ও-পাশ করছে। 
ডাঃ রেড এল। তার একমাত্র ব্যবসায়িক যন্ত্র থার্ষোমিটারটা লাগাল। 
ছু'মিনিট পরে সেটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 
“খারাপ?” কোরি শুধাল। 
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“থুব ভাল নয়। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আঘাতের 
প্রথম রাতে তো জ্বর ছিল না। আমিতো ভেবেছি এ কয়দিনে সে ভাল 
হয়ে গেছে ।” * 

“তবে কি? তবে কি-?" 

ডাক্তার হেসে বলল) “এখনই দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটে নি। আরও 
খারাপ ঘ। এবং আরও বেশী জর নিয়েও লক্ষ লক্ষ লোক ভাল হয়ে উঠেছে ।” 

“কিন্ত তুমি এখানেই থাকছ তে। ভাক্তার ?” 

“নিশ্চন়্ । চিন্ত! করে না।” 

“ছুটোর সময় তিন শুন্য” বকতে বকতে জেরি উঠে বশল। 

কোরি ও ডাক্তার আস্তে তাকে ধরে শুইয়ে দিল। চোখ মেলে জেবি 
তাকাল কোরির দিকে । ঈষৎ হেসে বলল, “ম্যণাবেল।” তারপর চুপ করে 
গেল। রসেটিও এসে ডুলির পাশে হাটতে লাগল । 

জেরি বলল, “লুকাস মেলরোজকে ! লুকাস মেলরেশজকে !” 

রূসেটি উদগত কান্নাকে অনেক কষ্টে চেপে গেল । মেলরোজ ছিল 
তাদের বিমানের একজন গোলন্দবাজ। বিমানটি ভেঙে পড়ার আগেই মারা 
গেছে । অথচ লুকাস তার সঙেই কথা বলছে! কোন রকমে সে উচ্চারণ 
করল; “মেলরোজ লুকাসকে । পশ্চিম রণাজগন এখন শান্ত ।” 

জেরি শান্ত হল। কোরি তাব মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সাত্বনার 
স্থরে বলল, “সব ঠিক আছে জেরি । চুপচাপ শুয়ে থাক।» 

জেরি হাত বাড়িয়ে কোবির হাতট। ধরল। ম্যাবেল” বলে একটা 
দীর্ঘশ্বাস ফেলল । তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। 

রেড বলল, “ওর পক্ষে এটাই সেরা ওষুধ ।” 

বন পার হয়ে সকলে উপত্যকায় পৌছে গেল। ভ্যান প্রিন্স-এব নির্দেশে 
সকলে থামল । ছোট নদীটার পাশে কয়েকটা গাছের ছায়ায় তাবু ফেলা 
হল। 

বাকি বিকেল এবং সারাটা রাত জেরি ঘুমিয়ে কাটাল। কোরি ও 
সারিন। ঘুমোল ডুলির একপাশে, আর বুবোনোভিচ ও রসেটি অন্যপাশে । 
একজন পাল! করে জেগে রইল । 

যখন কোরির জাগার পাল এল তখন 'স ম্যাবেলের কথাই ভাবতে 
লাগল । ওকৃলাহোমার ষে মেয়েটি ৪-এফ.-কে বিষে করেছিল তার নাম 
সে আগে শোনে নিঃ এখন বুঝল তারই নাম ম্যাবেল। জেরি এখনও 
তাকে ভালবাসে । 

কয়েক সেকেগ্ডের জন্য ঘুম ভেডে গেলে জেরি পাতায় ঢাক আকাশের 
দিকে তাকাল। জলের কল্‌কল্‌ শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখল, পাথরের গায়ে 
আছড়ে পড়ে ছোট নদীট। কুলুকুলু ত্বরে বয়ে চলেছে । বুবোনোভিচ ও 
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রসেটি তাঁরে বসে হাত-মুখ ধুচ্ছে। 

মুখ ফিরিয়ে কোরিকে খুঁজতে গিয়েই দেখল, সে ডুলিটার পাশেই বসে 
আছে। হাটুর উপর কনুই রেখে ছুই হাতে মুখটা ঢেকে রেখেছে । মাথা- 
ভরা চুলে সোনালী আভা। 

আন্তে ভাকল, “কোব্রি ॥” 

চোখ মেলে মাথাটা তলে কোরি বললঃ “38, জেরি !” 

জেরি হাত বাড়িয়ে কোরির হাতট। ধরল । অপর হাতট। জেরির কপালে 
রাখতেই ..কারি সানন্দে বলে উঠল, “92১ জেরি! জেরি! তোমার জ্বর 
ছেড়ে গেছে । কেমন লাগছে এখন ?' 

“কেমন লাগছে ? মনে হচ্ছে, ক্ষুর,। শিং এ চামড়া সমেত একটা গরু 
থেয়ে ফেলি ।” 

বো'গনের দেখতে দেখতে জেবির কাছে এপে ভাঃ বেড বলল? “আজ 
সকালে কেমন আছ ?? 

“খুব ভাল । এখন আর কারও ঘাড়ে চেপে যেত হবে ন। |” 

বেড মুচকি হেসে বলল, “ওট। তোমার ভূল ধারণা” 

ক্যাপ্টেন ভন প্রিন্স ও টাক ভান ডের বস এগিয়ে এল। ক্যাপ্টেন 
শুধাল, “আরও একট] দিন ডুলিতে চেপে যেতে পারবে তে। ?” 

“নিশ্চয় পারব 1” 

“খুব ভাল! যত তাডাতাড়ি সম্ভব রওনা হতে চাই। এ জায়গাটা 
বড় বেশী খোলামেল। 1” 

ভ্যান ডের বশ বলল, “কাল তুমি আমাদের খুব ভাবনায় ফেলে ছিলে 
জেনি |” 

জেরি বলল, “এক্কটি ভাল ভাক্তার পেয়ে'ছলাঘ ।” 

একট। গাছের আড়াল থেকে কোরি এগিয়ে এল | জেরি দেখল, তার 
চোখ ছুটি লাল। কেন ঘে দে ছুটে চলে গিয়েছিল জেরি সেটা বুঝতে 


পারল । 

টাক জিজ্ঞাসা করল, “এতক্ষণে ঘুম 'ভাঙল ?” 

“আমি একটা গরু খুঁজতে গিয়েছিলাম,” কোরি বলল। 

“একট গক ? কেন?” 

“প্রাতরাশের জন্য জেরি একট গরু চেয়েছিল ।” 

ভ্যান প্রিদ্দ মুচকি হেসে বলল, “এবার ভাত খাবে ।” 

সকলে যার ধার কাজে চলে গেল। জেরির কাছে রইল শুধু কোরি। 
একসময় সে প্রশ্ন করল, “ম্যাবেল কে?” 

“ম্যাবেল? তুমি কি করে জানলে তাকে ?” 

«আমি কিছুই জানি না। তুমিই বার বার তাকে ডাকছিলে।” 
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জেরি হাসল । “বাব! এ নামে মাকে ভাকত | ওট। মার নাম নয়, তবু 
কেন জানিন। বিয়ের আগে থেকেই বাব। মাকে ডাকত ম্যাবেল বলে । আর 
তাই আমরাও তাকে ম্যাবেল বলেই ডাকতাম 1” | 

কোরি হেসে বলল, “আমর! সকলেই ভাবছিলাম দ্যাবেল আবার কে ।” 

“্রীম্প, বুবোনোভিচ, সারিনা, এমন কি ভাক্তারও বোধ হয় নামটা নিয়ে 
খুব ছুশ্চিন্তায় পড়েছিল ?” জেরি হেসে বলল। 

“এটা হামির কথ। নয় দুষ্টু কোথাকার, ” কোরি বলল । 


উপত্যকার একেবারে মাথায় একটা চুন! পাথরের পাহাড়ের নীচে 
অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে একটা ঝর্ণার জলধারা । সেটাই ছোট নদীটার 
উৎস-মুখ। সেখানেই অনেকগুলি গুহাও আছে। ভ্যান প্রিন্স স্থির 
করেছে দেখানেই একট। মোটামুটি স্থায়ী ঘাটি তৈরি করে ম্যাক আর্থারের 
অধীনে মিত্রশক্তির আগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে; আমেরিকানদের কাছেই 
সে পর্বপ্রথম জেনেছে ম্যাক আর্থার ক্রমশই এগিয়ে আসছে। 

আবার আমেরিকানরা স্থির করেছে, জেরি স্স্থ হয়ে উঠলেই তার 
এই ঘাটি থেকেই পাহাড়ট! পেবিয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে। টাক 
ভ্যান ডের বসও তাদের পঙ্গে যাবে, কাবণ স্থমাত্রার সম্পর্কে এবং সেখানকার 
জাপানি ঘাটিগুলি সম্পর্কে ঘে সব তথ্য সে জানে সেগুলি মিত্রশক্তির কাছে 
খুবই মূল্যবান হবে। অবশ্য আমেরিকানদের এই পাগলামির সাফল্য সম্পর্কে 
ভ্যান প্রিন্সএর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল । তাই সে কোবিকে এই ঝুকি নিতে বারণ 
করেছে। বার বার বলেছে, “এই পাহাড়ি অঞ্চলে আমর। তোমাকে লুকিয়ে, 
রাখব। নিজের লোকদের মধ্যে তুমি নিরাপদ থাকবে ।” 

টাক ভ্যান ভের বসও ভ্যান প্রিন্স্এর সঙ্গে একমত। সেও বলল” 
“আমারও মনে হয় কোরি এখানেই তুমি বেশী নিরাপদ থাকবে । আমি 
তো৷ মনে করি, আমাদের চারজন পুরুষের পক্ষে এখান থেকে পালানেোটা, 
সহজতর হবে ষদি_-ঘি__-” 

“ছুটে মেয়েমাছষের বোঝা যদি তোমাদের ঘাড়ে না চাপে, এই তে।? 
দে কথা মুখ ফুটে বলছ না কেন টাক?” 

“তোমাদের মনে আঘাত না দিয়ে কেমন করে কথাট। বল। যায় ঠিক 
বুঝতে পারি নি কোরি; তবে সেই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি” 

“পারিনা ও আমি কারও বোঝ। নই । বরং আমরা ছুটি বাড়তি রাইফেল । 
সারিনা ষে তোমাদের ঘে কোন পুরুষের চাইতে হিংম্রতর যোদ্ধা আশ। করি 
মে কথ। তুমি শ্বীকার করবে। আর যুদ্ধ লাগলে ষে আমি আর্তনাদ করে 
অজ্ঞান হয়ে যাই ন! তার প্রমাণও তো পেয়েছ। তাছাড়। আর একটা! 
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কথ! ভেবে দেখ : সারিনা সারা জীবন এই সব সমূজে ঘুবে বেড়িয়েছে। 
মে একজন অভিজ্ঞ জাহাজ-চালকও বটে। আমি তে মনে করি, আমবা 
ছুজন সঙ্গে থাকলে তোমাদের অনেক সাহাধ্য হবে। সারিনা ও আমি 
তোমাদের সঙ্গেই যেতে চাই; অবশ্য জেরি যদি না বলে তে! সেটাই 
শেষ কথা ।” 

বুবোনোভিচ ও বসেটির দিকে তাকিয়ে জেরি শুধাল) “তোমরা কি মনে 
কর? কোরি ও সাবিনা আমাদের সঙ্গে যাক এট। তোমর। চাও, ন। 


চাও না?” 
রসেটি বলল, “আমি বলি, যাৰ তে। আমর সকলেই যাব, নাহলে সকলেই 


থাকব ।” 

বুবোনোভিচ বলল, “বিপদ ও কষ্ট যা আছে তা তো কোরি ও লারিন। 
ভালই জানে । তারাই তাদের কর্তব্য স্থির করুক। তাদের কথা ভাববার 
কোন অধিকার আমাদের নেই বলেই আমি মনে করি।” 

কোরি বলল, “খুব ভাল কথ! বলেছ সার্জেন্ট । সারিনা ও আমি কর্তব্য 
স্থির করে ফেলেছি ।” 

দুই কাধে ঝাকুনি দিয়ে ভ্যান প্রিন্স বলল, তোমাদের মাথা খারাপ 
হয়েছে; অবশ্ঠ তোমাদের সাহসের আমি গ্রশংলা করি, আর তোমাদের 
সাফল্য ও কামন। করছি ।” 

আঙুল বাড়িয়ে রসেটি চেঁচিয়ে বলল, “এদিকে তাকাও! এবার সব 
গোলমাল মিটে যাবে । 

দুরে দেখা দিল টারজনের ব্রোঞ্মুত্তি। তার এক কাধে একটা ছোট 
বানর, আর অন্য কাধে একটা হরিণ | 

শিবিরের এক পাশে হরিণটাকে ফেলে টারজন দলের কাছে এসে দাড়াল । 
দুই হাত দিয়ে টারজনের গল৷ জড়িয়ে ধরে কেট কিচির-মিচির শুরু করে দিল। 
অপরিচিত টারমাঙ্ানিদের দেখে ছোট্ট কেটা ভয় পেয়েছে । 

টারজন তাদের ভাষায় বলল) "এব। আমার বন্ধু কেট।। ভয় পেয়ো না।” 

বানরটি বলল, “কেট ভীরু নয়; সে টারমাঙ্গানিকে কামড়ে দেয় ।” 

সকলেই টারজনকে শ্বাগত জানাল | জেরিকে ভাল করে. দেখে টার্জন, 
“শেষ বার ঘখন তোমাকে দেখি তখন তো ভেবেছিলাম তুমি মরেই গেছ ।” 

“আমর! তে! ভয় করছিলাম ষে তুমি মারা গেছ। কোন রকম বিপদে 
পড়েছিলে কি?” | 

টারজন বলল, “হ্যা, কিন্তু বিপদ আমার নয়, বিপদ জাপানিদের | আমি 
তাদের পিছু নিয়েছিলাম ; যথেষ্ট প্রতিশোধ নিয়েছি ।” 

জেবি হেলে বলল, “আহা, আমি ঘদি সচক্ষে লে দৃশ্যটা দেখতে পেতাম ।” 

টারজন বলল, “দেখে খুব সুখ পেতে না। আতংকগ্রস্ত কতকগুলি 
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অসহায় মানুষ প্রভু বিহনে কতকগুলি জ্যান্ত রোবোট যেন। প্রভুদের 
আমি আগেই শেষ করেছিলাম ।৮ 

“তাদের তাড়। করে নিশ্চয় অনেক দুর পর্যস্ত গিয়েছিলে ? ভ্যান প্রিন্স্‌ 
প্রশ্ন করল। 

“না, তা যাই নি বরং তাদের শেষ করে জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর পর্স্ত 
গিয়েছিলাম । অপরিচিত দেশ সম্পর্কে আমার কৌতৃহল চিরকালই একটু 
বেশী। অবশ্, সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু চোখে পড়ে নি। গতকাল বিকেলে 
শত্রুপক্ষের একট। কামানের ঘাটি দেখেছি, আর আজ সকালে, দেখেছি আর 
একটা । তোমার কাছে যদি থানচিত্র থাকে তো সেগুলির অবস্থান ভাল 
করেই দেখিয়ে দিতে পারব ।” 


যে ছোট দলট। অস্ট্রেলিয়া পৌছতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে আমেরিকান, 
ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ইউরেশিয়ান থাকায় গোরিলারা তাদের নাম দিয়েছে 
“বিদেশী সেনাদল।” নামটাকে আরও সার্থক করে তুলতে জেরি আরও 
জানিয়েছে যে বুবোনোভিচ একজন রুশ, রসেটি ইতালীয়, আর নে নিজে 
আধা-ভারতীয় । 

কারি বলল, “এধচারি বুড়ো সিং ধদি আমাদের সঙ্গে থাকত তাহলে 
মিন্রশক্তির চার প্রধান দেশের প্রতিনিধিই “সেনাদলে” থাকত। 

গোরিলারা যেখানে শিবির গড়েছে সেখানে উপত্যকাট। সপ হয়ে একট। 
চৌকে] গিরিবর্সে এসে শেষ হয়েছে । গিরিবক্টার চুনাপাথরের দেয়ালের 
ছু'পাশেই অনেক গুলো গুহা! । এইসব গুহার মুখ থেকে রাইফেল ও মেমিন-গান 
চালালে এতই মারাত্মকভাবে দু'মুখো হয়ে ছুটতে থাকবে যে ঘাটিট। প্রায় 
দুর্ভেছ্য ছুর্গে পরিণত হবে। জায়গাটার আর একটা স্থবিধা, গুহার মধ্যে 
ঢুকে পড়লেই মাস্থষের উপস্থিতি সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলা যায়। মাঝে মাঝেই 
জাপালি বিমান উড়ে আমে । প্রথম শব্দ শুনেই সকলে গুহার মধ্যে বেমালুম 
হাওয়। হয়ে যায়। 

শিবিরের ঠিক মাথার উপরে একটা পাহাড়ের চুড়ায় একটি শান্ত্রীকে 
মোতায়েন রাখা হয়েছে । সেখান থেকে উপত্যকার বহুদুর পর্যস্ত নজর রাখা 
যায়। ফলে দুর থেকে কাউকে আমতে দেখে সংকেত করা মাত্রই লকলে গ্রহ! 
থেকে বেরিয়ে তাঁকে তাড়া করতে পারে। 

এই শিবিরে এসে “বিদেশী সেনাদল”টি বেশ নিরাপদ বোধ করছে। 
বেশ আবামের সঙ্গে তাঁরা দিন কাটাতে লাগল । 

টারজন প্রায়ই হুলুক-সন্ধান জানতে বেরিয়ে পড়ে । কখনও বা শিকারে 
ঘায়। তার কুপাতেই শিবিরের লোকদের মুখে তাজ। মাংস ভুটছে। 
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কখনও-কখনও সে বেশ কয়েকদিনের জন্ত উধাও হয়ে ঘায়। একবার 
উপত্যকার ভাটিতে সে ডাকাতদলের তীবুটা দেখতে পেল। ক্যাপ্টেন 
তোকুজে! মাৎস্থুয়ো এবং লেফটেন্তাণ্ট হাইদিও সোকাতে তখন পধস্ত যে 
গ্রামটাকে দখল করে আছে সেখান থেকে তাবুটা খুব বেশী দূরে নয়। তা 
থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল, ভাকাতরা প্রকাশ্ঠেই জাপানিদের সঙ্গে যোগাযোগ 
বাথছে। 

ডাকাতরা একটা ভাটিধানা বসিয়ে চোলাই বানাচ্ছে আর তা দিয়ে 
শত্রুপক্ষের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যবসা করছে । টারজন লক্ষা করল, উভয় শিবিরেই 
মাতলামির হাওয়া বইছে । ফলে শক্র-শিবিবেও শৃংখলা ও সতর্কতার আভাব 
ঘটেছে। গ্রামে যাবার পথে কোন শাস্ত্রী নেই। আছে শুধু একটা কাটা- 
তারের বেড়। ও তার পাশে একটিমাত্র রক্ষী। বেড়ার ভিতরে দুটি মৃ্ি 
টারজনের চোখে পল, কিন্তু তারা কে ব'কি সেটা সে বুঝতে পারল না। 
তোরা ঘে বন্দী সেটা বোঝা গেল, কিন্তু আদিবাসী না জাপানি সেটা বোঝা 
গেল না। বোঝবার দরকারও টারজনের ছিল ন1। 

গ্রাম ছেড়ে গোবিলাদের শিবিরে ফেরার পথে একটা বাড়ি থেকে বেতারের 
শব্দ ভেসে এল | টারজন এক মুহূর্ত কান পাতল; বেতারে কথা হচ্ছে জাপানি 
ভাক্মায়। কিছু না বুঝতে পেরে টারজন আবার হাটতে শুরু করল। 

লেফ্টেন্যাণ্ট হাইদ্দি ও মোকাবে কিন্ত সব বুঝতে পারুল, আর বুঝে 
(মাটেই খুশি হল না। ক্যাপ্টেন তোকুজে। মাতন্থুয়ো অবশ্ত খুশি হল । চোলাই 
থেয়ে ছুজনেরই তখন টাল-মাটাল অবস্থা । টোকিওর বেতার-বার্তা শুনে 
মাতহ্থয়ো তো রীতিমত হৈ-চৈ শুরু করে দিল। বলতে লাগল, “তোমার 
মাণ্নীয় খুড়োমশারকে তো লাথি মেরে তাড়িয়েছে। এখন তুমি রোজ 
তামার মাননীয় খুড়ে। জেনারেল হাইদেকি তোন্জোকে একট। করে চিঠি 
লিখতে পার; কিন্ত ক্যাপ্টেন আমিই থাকব_অবশ্ঠ যতদিন আমার 
পণোেন্ন'ত না হয় । এবার চাকা ঘুরেছে। গায়ক বা এখন প্রধানমন্ত্রী । 
মে আমার খুড়ে। নয়, কিন্তু বন্ধু । মাঞ্চুরিয়ায় কোয়াণ্ট,ং বাহিনীতে আমি 
তার অধীনে কাজ করেছি ।” 

“সে রকম তো আরও লক্ষ লক্ষ চাষী করেছে” সোকাবে বলল । 

ছুই অফিসারের এই ঝগড়া-ঝাটির ফলে সেনাদলের নৈতিক বল ও 
শৃংখলারও বারোট। বেজেছে। | 


তিয়াং উমরের গ্রামে সিং তাইকে লুকিয়ে রেখে আসার পর থেকেই কোরি 
তাকে নিয়ে অনেক ভাবে; তার কি হয়েছে জানতে চায় । তাই টারজন 
স্থির করল, গোবিলাদের শিবিরে ফিরে ঘাবাৰ আগে একবার গ্রামটাকে দেখে 
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যাবে। ফলে তাকে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে; কিন্তু সময় বা দূরত্ব 
টারজনের কাছে কোন ব্যাপারই নয়; যখন যে কাজ দে করতে চায়, সময় 
অথবা দূরত্বের হিসাব ন1 করেই তা করে। 

ধীবে ধীরে হাটতে লাগল । পথে একটা হরিণ মেরে খেয়ে রাতটা ঘুমিয়ে 
কাটাল। তিয়াং উমরের গ্রামের কাছে খন পৌছল তখন অনেকটা বেলা 
হয়েছে । বন্য প্রাণীর শ্বাভাবিক সতর্কতা ও সন্দেহের বশে টারজন গাছে 
চড়ে নিঃশব্দে এগোতে লাগল । আদিবাসীরা! দেনন্দিন কাজকর্মে ব্যস্ত । 
আলমকে দেখেও চিনতে পারল । তার পরেই গাছ থেকে নেমে হাটতে হাটতে 
গ্রামে ঢুকল। 

তাকে চিনতে পেরে গ্রামবাসীর! সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নানারকম প্রশ্ন 
করতে লাগল । কিন্তু টারজন তাদের কথা বুঝতে না পেরে জানতে চাইল, 
গ্রামের কেউ ওলন্দাঞ্জ ভাষা বলতে পারে কি না? জনৈক বৃদ্ধ সে ভাষায় কথ 
বলেই জানিয়ে দিল যে সে ওলন্দাজ জানে । 

সেই দো-ভাষীর মারফতেই আলম কোরির সংবাদ জানতে চাইল, এবং 
সে নিরাপদে আছে জেনে খুশি হল । টাঁরজন পিংতাইর কথা জানতে চাইলে 
বল৷ হল, সে এখনও গ্রামেই আছে, তবে দিনের বেলা বাইবে আসতে সাহস 
পায় না। কারণ জাপানি স্কাউটরা অতক্কিতে গ্রামে ঢুকে পড়ে । 

টারজনকে নিং তাইর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তার আঘাত সম্পূর্ণ সেরে 
গেছে; বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে । কোরি ভাল আছে জেনে খুশিতে তার 
মুখট। ঝলমলিয়ে উঠল । 

টারজন বলল, “সিং তাই, তুমি কি এখানে থাকতে চাও না আমাদের 
সঙ্গে ঘেতে চাও? আমর! এই দ্বীপ থেকে পালাবার চেষ্টা করছি ।” 

“আমি তোমাদের সঙ্গে যাব” সিং তাই জবাব দ্িল। 

“বেশ কথা” টারজন বলল । “আমর এখনই রওন! হব ।” 


“বিদেশী সেনাদল” ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। জেরি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে 
উঠেছে, গায়ে জোর পাচ্ছে, দেও এখান থেকে চলে যেতে চাইছে। এখন 
অপেক্ষ। কেবল টারজনের | 

পাহাড়ের চূড়। থেকে শাস্ত্রী হাক দিল, “ছুটি লোক আমছে। এখনও ঠিক 
চিনতে পারছি না। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে।” 

কয়েক ম্নিট পরে আবার হাক দিল £ “প্রত্যেকের কাধে একটা করে 
বোঝা । একজন উলঙ্গ ।” 

পনির্ঘাৎ টারজন, জেরি বলল । ও 

সত্যি টারজন। সঙ্গে সিং ভাই। শিবিরে পৌছে দুজনেই কাধ থেকে 
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একট। করে হরিণ মাটিতে রাখল | স্ুস্থদেহে সিংতাইকে দেখে কোরির স্থখের 
সীমা নেই। আর টারজনকে পেয়ে জেরি শ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 
“তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে । আমরা যাবার জন্ত প্রস্তত, কেবল তোমার 
জন্যই অপেক্ষা করে আছি ।” 

টারজন বলল, “যাবার আগে আর একটা কাজ করার আছে। উপত্যকার 
ভাটিতে হুফটের দলের আস্তানা দেখে এসেছি । থে গ্রামে আমরা কোরিকে 
পেয়েছি সেখান থেকে বেশী দুরে নয়। জাপানির এখনও সেখানে আছে। 
সেখানে কাটাতাবের বেড়ার মধ্যে ছুটি বন্দীকে দেখে এসেছি । তাদের আমি 
চিনতে পারি নি) কিন্তু এখানে আসতে আসতে মিংতাই বলেছে, কয়েকদিন 
আগে দুটি আমেরিকান বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে জাপানির! গ্রামে এসেছিল । তারা 
নাকি গ্রামবাসীদের বলেছে, কিছুদিন আগে যে বিমানটিকে তারা গুলি করে 
মামিয়েছিল ওর| সেই বিমানের ধাত্রী | 

“ডগলাস আর ডেভিস!” বুবোনোভিচ টেচিয়ে বলল। 

“ঠিক 1” জেরি মাথা নাড়ল। “একমাত্র এ ছুজনেরই খোজ পাওয়া 
যায় নি।” 

বুলেটের বেপ্টট। বেঁধে রাইফেলটা হাতে নিয়ে বুবোনোভিচ বলল, “চল 
ক্যাপ্টেন ।” 

স্থযের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, “দ্রুত ছুটতে পারলে অন্ধকার হবার 
আগেই কাজ ফতে করা যাবে । কিন্তু 'একমাত্র তাদেরই সঙ্গে নিতে হবে যারা 
কত হাটতে পারে ।” 

“কতজন চাই ?” ভ্যান প্রিন্স প্রশ্ন করল । 

পবিশজনই যথেষ্ট। সব কিছু ঠিকমত চললে একাজ আমি একাই করতে 
পারি।” 

ভ্যান প্রিন্স বলল, “যথেষ্ট লোকজন শিয়ে আমি নিজেই যাব তোমার 
সঙ্গে ।” 

প্বিদেশী সেনাদলের”্র সকলেই যাবার জন্য গ্রস্তত | কিন্ত টারজন কোরি 
ও সারিনাকে নিষেধ করল । তারা তর্ক করল, কিন্তু টারজন কোন কথা 
শুনল লা। 

জেরি বলল, “কর্ণেল ঠিকই বলছে ।» 

কোরি বলল, “আমারও তাই মনে হয়।” 

টাক বলল, “এই তো৷ ভাল সৈনিকের মত কথা 1৮ 

ডাক্তার রেড বলল, “আরও একজনের ধাওয়া! উচিত হবে না। ক্যাপ্টেন 
লুকাস অকুস্থ মাধ । এত দীর্ঘ পথ ছুটাছুটি করলে আসন্ন দক্ষিণ অভিষানে 
যোগ দেবার মত শবীরের অবস্থ। তার থাকবে না।” 

জেরি সপ্রন্থ দৃষ্টিতে টার্জনের দিকে তাকাল | টারজন বলল, “আমারও. 
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ইচ্ছা এ নিয়ে তুমি পীড়াপীড়ি করো! না জেরি 1” 
দশ মিনিট পরে বিশজনের দলটি ক্রুত পায়ে উপত্যকার পথে হাটতে 


শুরু করল । সকলের আগে টারজন ও ভ্যান প্রিন্স। * 


ক্যাপ্টেন তোকুজো মাতস্থয়ো এবং লেফটেন্তা্ট হাইদিও সোকাকে 
পারা রাত মদ গিলেছে--মদ গিলেছে আর ঝগড়া কবেছে। ঠসনিকরাও 
কম ধায় নি। মাতাল ৫সনিকদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে বাচতে 
গ্রামের লোকর। মেয়েছেলেদের নিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছে । 

অস্থায়ী কাবাকক্ষের একমাত্র রক্ষীটি সবেমাত্র কাজে এসেছে। ঘুমের 
ফলে চোলাইয়ের নেশা কিছুটা! কাটলেও এখনও তার ঘোর কাটে নি। 
অসময়ে ঘুম ভাঙানোর বাগের ঝালটা সে'বন্দী ছুজনের উপরেই ঝাড়তে 
লাগল । হনলুলুতে লেখাপড়া করেছে বলে সে ইংরেজি বলতে পারে । 
ফলে দুটে। ভাষাতেই সে খিস্তিতে ওত্তাদ। কাটা-তারের বেড়ার মধো, 
আটক মানুষ ছুটির উদ্দেশে সে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে লাগল । 

“শলিফোর্ণিয়ার ভ্যান লুইসের বাপিন্দা স্টাফ সার্জেন্ট কার্টার ডগলাস 
নোংবা মাছুরে পাশ ফিরে বলল, “আরোহা) লক্ষমীসোন। আমার !” তা! 
শুনে জাপানিট। আরও খচে গেল । 

টেকসাসের ওয়াকোর বাসিন্দা “স্টাফ সার্জেন্ট বিল ডেভিস শুধাল, “শাল? 
কি বকছে?” 

“মনে হচ্ছে, আমাদের ও পছন্দ করছে না। তা না করুক, ব্যাটা যদি 
আর একটু মাতাল হত তাহলে আঙ্গ রাতেই আমর। পালাতে পারতাম । 
কিন্ত এখান থেকে তো বেরুতেই পারব না। ূ 

নরকের ঘণ্টা! আমার মাথাটাই কাটা যাবে তা আমি চাই না। 
আহা, মেটা জন্মদিনের কী উপহারই না হবে !” 

“জন্মদিনের উপহার কি বল ?” 

ডেভিন বলল, “আগামী কাল আমার জন্মদিন । কাল আমার পচিশ 


বছর পূর্ণ হবে ।” 
“তুমি কি চিরকাল বেঁচে থাকতে চাও নাকি? তোমব। বুড়ে। খোকার 


১১১ 


যে কি চাও বুঝি না; 
“তোমার বয়স কত হুল ডগ ?” 
“বিশ 7 
“ঈশ্বর তোমাকে দেখছি দোলন থেকে তুলে এনেছে । হায়রে নরক !” 
রক্ষী বলল, “ওখানে কি বক-বক্‌ করছ? চুপকর।” 
“তুমি চুপ কর তোজো”' ডগলাপ বলল; “তুমি তো মাতাল ।” 


টারজন এযাও দি ফরেন লিজিয়ন ৪৯৭ 


“খবরদার ! একেবারে শেষ করে দেব! ক্যাপ্টেনকে বলে দেব, তোমর। 
পালাবার চেষ্টা করছিলে ।” রাইফেলটা তুলে ধরে রক্ষী বন্দীদের অন্ধকার 
চালাটার দিকে নিশান। করল । 

আদিবাশীদের বাড়িগুলোর ছায়ায় একটি মৃন্তি নিঃশবে এগিয়ে এল রক্ষীর 
পিছন দিক থেকে । 

ওদিকে কথা! কাটাকাটি করতে করতে মাতস্্বয়ো হঠাৎ পিস্তল বের করে 
সোকাবেকে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলি লক্ষাত্রষ্ট হতেই সোকাৰে পাণ্ট। 
গুলি করল। দুজনই তখন সমান মাতাল; তাই সমান বেতাল; আর তাই 
ছুজনের গুলিই লক্ষ্যত্রষ্ট হল । 

মাতস্থয়োর প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষী প্রথম গুলি করেছিল ছুই 
আমেরিকানের ঘরট। লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় গুলি ছড়ার আগেই একটা হাত 
এনে পিছন দিক থেকে তার মাথাট। জড়িয়ে ধরেই ছুরির এক পোঁচে সেটাকে 
ণড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল । 

“তোমার কি গুলি লেগেছে বিল?” ডগলাস শ্ুধাল। 

“ন1। গুলিটা এক মাইল দুব দিয়ে গেছে । বাইরে কি হচ্ছে? কে যেন 
রক্ষীটার উপর লাফিয়ে পড়ল ।” 

অফিসারদের ঘরে গুলির আওয়াজ শুনে মাতাঁল সৈম্তগুলি পড়ি-মবি কৰে 
মেইদিকেই ছুটল । কেউ কেউ ততো টারজনের একেবারে পাঁশ দিয়েই চলে 
গেল । 

কিছুক্ষণ পরে টাবজন নীচু গলায় বলল, ““তোমর! কি ডগলান ও ডেভিস ?” 

“হ্যা 1” 

“ফটকটা কান্‌ দিকে ?" 

“ঠিক তোমার সামনে । কিন্তু কটক তো তালাবদ্ধ 1” 

গুলির শব্দ শুনে ভ্যান প্রিন্স ভাবল, কেউ হয়তো৷ টারজনকেই গুলি 
করেছে। তাই দে দলবল নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল । গোবিলাবা! ঘরে 
ঘরে টাব্রজনকে খু'জতে লাগল । 

টারজন ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ছোট ছোট গাছের গুড়ি দিয়ে 
ফটকের থাম বানানে হয়েছে । ততক্ষণে ডগলাস ও ডেভিসও বেরিয়ে এসে 
ফটকের কাছে দাড়িয়েছে । 

টারজন ছুই হাতে ছুটে থাম চেপে ধরে বলল, “তোমরাও একটা করে 
থাম ধরে ঠেল। মার) আমি ছুটে ধরে টান মারছি ।” 

বন্দীরা হাত লাগাবার আগেই টার্জনের হাতের টানে থাম ছুটো! উপড়ে 
চলে এল। থামসমেত কাটা-তারও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে ৷ ডগলাস ও ভেভিস 
তার উপর দিয়ে হেটে বাইরে এসে দীড়াল। 

ভ্যান প্রিন্স যেখানে ছিল সেদিক থেকে লোকজনকে আদতে দেখে 
টারুজন-২--৩২ 
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টারজজন ধরে নিলে তারা ভ্যান প্রিন্সের লোকই হুবে। নাম ধরে হাক 
দিতেই ক্যাপ্টেন সাড়া দিল। টারজন বলল, “বন্দীরা আমার সঙ্গে 
আছে। তুমি বরং লোকজনদের একত্র কর, যাতে আমরা অবিলম্বে এখান 
থেকে বেরিয়ে ষেতে পাবি |” 

এইভাবে একটা গুলিও খরচ ন1 করে দলটা গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ল। 
কিসে ষে কি হল অনেকেই তা বুঝতেও পারল না। 

ডেভিপ শুধু জিজ্ঞাসা করল, “ঘে আমাদের উদ্ধার করল নেই নগ্রদেহ 
লে।কটা কে?” 

রসেটি জবাব দিল, “যে ইংরেজ ডিউক শেষ মূহুর্তে আমাদের বিমানে 
উঠেছিল তার কথা মনে আছে তো? এই সেই লোক ।” 

“তখন তে। শুনেছিলাম__একজন আর. এ. এফ. কর্ণেল ।” 

“লেই অবণ্য-রাজ টারজন ।” | 


ছুদিন পরে। 
এখন দশজনে গড়া “বিদেশী বাহিনী” গোরিলাদের বিদায়-সভাষণ জানিয়ে 


এক অজান। গন্তব্যের পথে প বাড়াল । ডগলাম ও ডেভিস স্কলেই ছোট 
দলটার সঙ্গে মানিয়ে নিল। ডগলান এটার নাম দিল “জাতিসংঘ ।” 

ডগলাম বুবোনোভিচকে শুধাল, শ্রম্পের কি হয়েছে বল তো? আমি 
জানতাম সে কোনদিনই মেয়েদের ব্যাপারে মাথা গলাত না, কিন্ধু এখন 
তো৷ দেখছি সে সারাক্ষণই বাদামী মেয়েটির পিছনে ঘুর ঘুর করছে । আমি 
তাকে দোষ দিচ্ছি না। এমেয়েতো কোন সময় আমার কাধেও ভর দিতে 
পারে।? 

বুবোনোভিচ বলল, “আমার তো মনে হয় স্টাফ সার্জেন্ট রসেটি 
ফেে গেছে। প্রথমে একটু ঢাকাঁঢাকি ছিল, এখন তো! একেবারে নিলাজ 
হয়ে উঠেছে ।” 

ডেভিস বলল) “আর এ বুড়ো । তোমরা তো! তাকে নারী-বিদ্বেষীই 
বলতে ।” 

“হয়তো তাই ছিল, কিন্ত এখন আর নেই ।” 

“ঘৃত সব বোকামি । বুড়োর প্রেমের কি বোঝে?” 

ঘাত্রাপথ নির্মম, নিষ্টর। হাতের ছুরি দিয়ে কুমীরী অরপ্যানিকে কেটে 
কেটে পথ করে অগ্রমর হতে হচ্ছে। গভীর খাদ আর পাহাড়ি ঝর্ণা বার বার 
বাধা হয়ে দ্রাড়াচ্ছে। অনেক সময় পাহাড়ের দেয়াল শত শত মাইল খাড়া 
না আছে ধরার কিছুঃ না আছে পা রাখার জায়গা ; অগতা। অনেক পথ ঘুরে 
ঘেতে হচ্ছে । বৃষ্টি তে! লেগেই আছে__-একেবারে ধারাসারে প্রচণ্ড বর্ষণ। 
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কি পথচলা কি ঘুম, ছুই কাজই করতে হচ্ছে ভিজে জামা-কাপড়ে । পায়ের 
জুতে। ও শ্যাণ্ডেল ছিড়ে আসছে । 

ভ্যান প্রিন্স ঘে মানচিত্রটা একে দিয়েছিল, জেরি, বুবোনোভিচ, 
রমেটি সেটাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে । 

জেরি বলল, “এইখানে আমরা পাহাড়টা পার হয়ে পূবদিকে এসে 
পড়েছি-_আলাহান্‌ পাস্তজাং-এর ঠিক নীচে ।” 

রসেটি বলল, “এদিকে দেখ ; এই যেখানে আবার আমরা পাহাড়ট। পার 
হব সেটা নাকি ১৭* কিলোমিটার । যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে কত হণ?” 

“তা-_একশ' পাচ-ছয় মাইল । ওটা বিমান-পথের একটা ঘাটি ।” 

“আমর! গড়ে দৈনিক কতটা চলছি?” বুবোনোভিচ শুধাল। 

“পাচ মাইলও হয় কিন। সন্দেহ ।” 

রসেটি বলে উঠল) “গীজ ! “লাভলি লেডি, হলে কুড়ি-পচিশ মিনিটেই 
আমাদের ৬্ধানে পৌছে দিত। আরে ভাবে আমর! চলেছি তাতে তো 
এক মাম লেগে যাবে।” 

£বেশীও হতে পারে”? জেরি যোগ করল। 

বুবোনোভিচ বলল, “যাই বল, দৃশ্তটা কিন্ত চমংকার। সপ খেতে 
খেতে নীঠে তাকালে কী স্ন্দর যে দেখাচ্ছে ।” 

রসেটি পায় দিয়ে বলল, “তা ঠিক। দেখে তো মনেই হয় না ষে এমন 
সুন্দর একট।*দেশে “ফুদ্ধবিগ্রহ থাকতে পারে ।” 

টাক ভ্যান ডের বস বলল, “অথচ গত একশ' বছরের আগে এ দেশে 
কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহই চলত । ইতিহাসের আদি থেকে, হয় তো বা প্রাগৈতি- 
হানিক কাল্প থেকেই গোটা! পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্তকে চষে বেড়িয়েছে একের 
পর এক যত সব যুদ্ধবাজের দল__উপস্থিত-প্রধানরা, ছোট প্রিন্স্রা, ছোট 
রাজারা, আর সথুলতানরা । ভারতবর্ষ থেকে এসেছে হিন্দুরা, এসেছে চীনারা, 
পতুগিজরা, আর, স্পেনিয়ার্ডরা, এসেছে ইংরেজ ও ওলম্দাজরা, আর এখন 
এসেছে 'জাপানিরা। তারা নিয়ে এসেছে নৌবহর, সেনাদল, আর যুদ্ধ। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুব্‌ল খানের রাজদুতকে গ্রেপ্তার ও মুখমণ্ডল বিকৃত 
করে চীনে ফেরৎ পাঠানোর অপরাধে জাভার রাজাকে শান্তি দিতে মহান 
খানসাহেব এদেশে পাঠিয়েছিল ২০*১*০* পৈন্তসহ এক হাজার জাহাজের এক 
নৌ-বহর। 

*ওলন্দ[গদের* বিরুদ্ধে প্রায়ই আবভিধোগ শোনা ধায় যে, আমরা নাকি 
ইন্দোনেশীদদের উপর নিষ্ুর অত্যাচার করি। কিন্তু তাদের নিজের দেশের 
স্থলতানরা ঘে রকম চরম নিুরতার সঙ্গে দেশটাকে ধ্বংস করেছে, দেশের 
লোকজনদের ক্রীতদাস করে রেখেছে, হত্যা করেছে, সে রফমটা আমরা 
তো করিই নি, আমাদের আগে যারা এ দেশে এসেছে তারাও করে নি। 
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এই সব পানাসক্ত, ইন্দরিয়সর্বদ্ব জীবগুলো। শুধুমাত্র নিজেদের খেয়াল মেটাতে 
নিজের প্রজাদেরই খুন করেছে। সুন্দরী নারী ও কুমারীদের টেনে নিয়ে 
গেছে। তাদের একজনের হারেমেই নাকি ছিল চোদ্দ হাজার নারী ।” 

“গীজ !” বুসেটি সবিম্ময়ে শবটা উচ্চারণ করল। 

টাক মুচকি হেসে আবার বলতে শুরু করল। “ক্ষমতায় থাকলে আজও 
তারা তাই করত। আমাদের হাতে আসার পরেই ইন্দোনেশীক্ববা! পেয়েছে 
ক্রীতদাসত্বের কবল থেকে প্রথম মুক্তির স্বাদ, পেয়েছে প্রথম শাস্তি, প্রথম 
সমৃদ্ধি। জাপানিদের এ দেশ থেকে তাড়াবার পরে তাদের ম্বাধানত। দিয়ে 
দেখো» এক প্রজন্মের মধ্যেই তারা যেখানে ছিল আবার সেখানেই ফিরে যাবে ।” 

কিন্তু সব মাহুষেরই কি স্বাধীনতার অধিকার নেই ?” বুঝবোনোভিচ 
প্রশ্ন করল। ' 

“স্বাধীনতার অধিকার যার। অর্জন করে ওট1 তাদেরই প্রাপ্য । খুষ্টপৃৰ 
২৩ শতাব্দীতে হান বংশের চীন সম্রাট ওয়াং মাংএর বাজত্বকালেই আমর। 
ক্থমাত্রার কথা প্রথম জানতে পারি। ইন্দোনেশীয় সভ্যতা? তখন বেশ 
প্রাচীন । সেই প্রাচীন সভ্যত। এবং ওলন্দাজ শক্তি কর্তৃক এই দ্বীপটি 
পুরোপুরি দখলের আগেকার প্রায় দু'হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতেও যদি 
দেখা যায় ঘে এ দেশের মানুষ তখনও অত্যাচারী শাসকদের হাতে ক্রীতদাস 
হয়েই আছে, তাহলে বলতেই হবে যে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত তারা তো 
সর্ব রকমে স্বাধীন । আর কি তাঁর! চায়?” 

বুবোনোভিচ মুচকি হেসে বলল, “সহজ কথায় বলে রাখি, আমি কিন্ত 
কমুানিষ্ট নই। আমার কথা হল: যে লক্ষা সন্ুখে রেখে আমর! এই যুদ্ধ 
করছি, মানুষের মুক্তি তার অন্যতম ।” 

জেরি বলল, “বাজে কথা । আমর] কেউ জানি না কেন আমরা যুদ্ধ 
করছি। শুধু জানি, জাপানিদের মারতে হবে, যুদ্ধটা শেষ করতে হবে, এবং 
তারপর বাড়ি ফিরতে হবে। তারপর? তারপর হয় তো ধুরম্ধর রাজনীতিকব! 
আবার একট! তালগোল পাকিয়ে বসবে।” 

“আর অসিধারীর। তৃতীয় বিশ্বধুদ্ধের পায়তাড়া কসতে থাকবে,” ভ্যান ডের 
বস বলল। 

তারপর সব চুপচাপ । কারও মুখে কথা নেই। শেষ পযন্ত ভ্যান”ডের 
বস আর হাসি চেপে বাখতে পারল না। সকলেই মে হাসিতে যোগ দিল। 
এমন কি সিং তাই পর্যস্ত। বান্জা শেষ করে সে হাক দিল: আন্থন ! বহন! 
বসে পড়ুন !” . 

বুনো শুয়োরের বাচ্চা, বিলমোরগ, ফল, আর বাদাম-_আহার্য-তালিকাটা 
বেশ লোভনীয় । 

খেতে খেতে ভ্যান ডের বস বলল, “বদি পরে এথানে ফিরে আন 
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বুবোনোভিচ, তোমাকে একট। অন্য হুমাত্র। দেখাব ।” 

বুবোনোভিচ মাথা নেড়ে বলল, “একবার রুকলিনে ফিরতে পারলে 
সেখানেই থাকব ।” 

“আর আমার দন্য আছে টেকল্সলাম” .ভিস বলল । 

“টেক্সাস কি সুন্দর শহর ?” 

“ইউনিয়নের সেরা শহর,” ডেভিসের জবাব । 

“কিন্ত জেরি আমাকে বলেছে ওকৃলাহোমাই সবার সেরা |” 

টারজন বলে উঠল, “প্রত্যেক আমেরিকানই বাদ করে বিশ্বের সেবা 
দশের সেরা রাজ্যের সেরা কাউণ্টির সেবা শহরে-_আর তার! প্রত্যেকেই 
এটা বিশ্বাম করে । আজ ঠিক এই কারণেই আমেরিকা এত বড় হয়ে উঠেছে, 
আর বড হয়েই থাকবে। 

ডেভিস বলল, “কথাটা আর একবার বল।” 


“বিদেশী বাহিনী” দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে মাইলের পর মাইল 
হেটে একপময় মাসোয়েরাই পাহাড়ের কাছে পৌছে গেল। সেখানে 
পাহাঁড়টাকে আর একবার পার হয়ে তবে সমুদ্রের দিকে ঘাত্র। করবে । 

গোরিলাদের শিবির ছেড়ে আসার পরে এক মাস কেটে গেছে । অনেক 
ছু'খ-কষ্ট সইলেও কোন বড রকমের বিপদে তাবু। পড়ে নি; নিজেদের মুখ ছাড়া 
অনা কোন মানুষের মুখ দেখে নি। তারপরেই নীল আকাশ থেকে বজ নেমে 
এল। টারজন জাপানিদের হাতে বন্দী হল। 

আগাগোড়াই টারজন গাছের উপর দিয়ে সকলের আগে আগেই চলেছে । 
হঠাৎ একটা জাপানি সেনাদলকে দেখতে পেল। পথের উপর বসে বিশ্রাম 
করছে । দলে কতজন আছে জানবার জন্য টারজন আবরও নীচে নেমে এল । 
ছোট্ট কেট তখনও তার কাধে । 

টারজনের সব মনোযোগ জাপানিদের উপর নিবদ্ধ। মাথার ঠিক উপরে 
ষে সমূহ বিপদ ঝুলছে দেদিকে ত।র খেয়ালই নেই । কেট! সেটা দেখতে পেয়েই 
আর্তনাদ করে উঠল। জাপানিবা উপরের দ্বিকে তাকাল । একটা! প্রকাণ্ড 
ময়াল সাপ পাকে, পাকে লোকটার শরীরটাকে জড়িয়ে ধরেছে । তার হাতের 
ছুরি ঝলসে উঠল। আহত সাপটা বেদনায় ও ক্রোধে ছটফট করতে লাগল । 
যে ডাল ধরে সাপটা ঝুলছিল সেটাকে ছেড়ে দ্িল। দুজনেই হুড়মুড় করে 
এসে পড়ল পথের উপরে জাপানিদের পায়ের কাছে। কেট! পালিয়ে গেল । 

_. জাপানিদের বেয়নেট ও তরবারির আঘাতে সাপটা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। 
তখন টারজন তাদের হাতের মুঠোয় | সংখ্যার তার! অনেক । একভজন 
বেয়নেট তার দিকে উদ্ভত। অসহায়ভাবে মে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে 
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রইল । তার তীর, ধনুক ও ছুরি কেড়ে নেওয়। হল। 

একটি অফিসার এগিয়ে এসে পেটে লাথি মেরে বলল, “কে তুমি 1?” 

“কর্ণেল জন ক্লেটন ৷ রাজকীয় বিমান বাহিনী |” * 

“তুমি তো আমেরিকান ; এখানে কি কবুছ ?” 

টারজন জবাব দিল নাঁ। 

“দেখাচ্ছি ম্ী” বলে অফিসার জাপানি ভাষায় কি যেন নির্দেশ দিল । 
সার্জেশ্টটি বন্দীর সামনে অর্ধেক ও পিছনে অর্ধেক সৈন্য সাজিয়ে যাত্রা করল। 
টারজন বুঝল, “বিদেশী বাহিনী” ঘে পথ ধরে এসেছিল তার। এখন দেই পথেই 
ফিরে চলেছে। 

ওদিকে ছোট্ট কেট! গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে “বিদেশী 
বাহিনীর সামনে পৌছে মাটিতে নামল। শ্রীম্পের কাধে চড়ে তার গলা 
জড়িয়ে ধরে কানের কাছে কিচির-মিচির শুরু করে দিল। 

জেবি বলল, “টারজনের কোন বিপদ ঘটেছে । কেটা সেটাই আমাদের 
বোঝাতে চাইছে ।” | 

'বসেটি বলল, “আমি কি এগিয়ে দেখব বাপারটা কি? আমি তোমাদের 
সকলের চাইতে জোরে ছুটতে পারি ।” 

“বেশঃ এগিয়ে যাও; আমরা পিছনে আসছি ।” 

কিছুদুর এগিয়েই শ্রীম্প অনেক মানুষের গলা শুনতে পেল । বিপদের কোন 
আশংক। না থাকায় জাপানিরা হেলাফেলাভাবেই এগোচ্ছে । আবরও কিছুটা 
এগিয়ে শ্রীম্প বেটে মানুষগুলোর মাঝখানে টারজনের উন্নত দেহট। দেখতে 
পেল। টারজন জাপানিদের হাতে বন্দী! এ যে অবিশ্বাগ্ত। 

রসেটির মুখে সব কথ শুনে সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়ল। অবণ্য-রাজকে 
হারানে। ষে ছোট দলটার পক্ষে কত বড় ক্ষতি তা তার। বোঝে । 

প্লে কতজন জাপানি আছে রসেট ?” জেরি শুধাল। 

“প্রায় বিশজন । আর আমর মাছি ন'জন | সেটাই যথেষ্ট ক্যাপ্টেন ।” 

বুবোনোভিচ বলল, “তাহলে এগিয়ে চল |" 

পথট। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা সংকীর্ণ খাদের মুখে শেষ হয়েছে । নীচে 
তাকিয়ে টারজন একটা সাময়িক শিবির দেখতে পেল । আধা ডজন জাপানি 
সৈন্ত কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও কয়েকটা ভাববাহী জন্ত পাহারা দিচ্ছে। অন্ত্রগুলে। 
ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। কোন ছাউনি সেখানে নেই । সর্বত্রই অব্যবস্থা। । 
টারজন বুঝল, অফিসারটি মোটেই দক্ষ নয়। দক্ষ যত কম হয় ততই পালাবার 
স্থুবিধা। 

সেকেওড লেফ.টেম্তাণ্ট কেন্জো কানেকোর নির্দেশে একজন পার্জেন্ট বন্দীর 
হাত পা এত বেশী মোটা দড়ি দিয়ে এমন শক্ত করে বাধল যে অরণ্য- রাজের 
বলিষ্ঠ মাংসপেশও তাকে ছিড়তে অক্ষম | বীধাাদা শেষ করে সে এক- 
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ধাক্কায় টারজনকে মাটিতে ফেলে দিল। একট ঘোড়া এনে জিন পরানে। 
হল। নিজের সঙ্গে একট! দড়ি বেঁধে তার একট। দিক বেঁধে দেওয়া হল 
টারজনের পায়ের সঙ্গে । 

কানেকো। বলল, “তৃমি ঘদি আমার প্রশ্নের জবাব দাও তাহলে দড়িটা খুলে 
দেওয়! হবে, আর ঘোড়াটাকেও চাবুক মার! হবে না1। তোমরা দলে কতজন 
আছ, আর তারা কোথায় ?' 

টারজন নীরব। কানেকোর মুখ বাগে লাল হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে সে 
টারজনের পেটে একটা লাথি কসাল। 

“জবাব দেবে না?” 

টারজন নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকাল । দারুণ বেগে কানেকো 
অশ্বারোহীকে হুকুম দিল । সঙ্গে কঙ্গে তার হাতের চাবুক উদ্যত হল। একটা 
রাইফেলের গর্জন শোনা গেল । ঘোড়াটা পাক খেয়ে উল্টে পড়ে গেল । 
আর একটা গুলি। সেকেণ্ড লেফঃ কেন্জে। কানেকে। আর্তনাদ করে মুখ 
থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর গুলির পর গুলি। একের পর একজাপানি 
সৈম্তর! ধরাশারী হতে লাগল । ধারা পারল উপত্যকার দিকে পালিয়ে গেল। 
ন'জন বাইফেলধারী উচু বাস্তা থেকে লাফিয়ে নেমে শিবিরে ঢুকল । 

একজন আহত জাপানি তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তেই কোরি এক 
গুলিতে তাকে খতম করে দ্রিল। বেয়নেট ও ছুরি হাতে ঢুকল রসেটি ও 
সারিনাী। একটি 'আহত জাপানিও অবশিষ্ট রইল ন]। 

জেরি টারজনের বাধন কেটে দিল । টানুজন বলল, “তুমি ঠিক সমর 
মই এসে পড়েছিলে।” 

“ঠিক সার্কাসের ঘোড়ার মতঃ” বুবোনোভিচ বলল । 

জেরি শুধাল, “এখন আমাদের কি কর্তব্য ?” 

টারজন বলল, “বাকিদেরও খতম করুতে তবে । এদের কোন একজনও ঘি 
মূল ঘণটিতে ফিরে গিয়ে খবর দেয় তো তারাই আমাদের তাঁড়। করবে ।” 

“ওব] সংখ্যায় কতজন ছিল বলতে পার ?” 

«প্রায় পচিশ-ছাব্বিশজন । কতজনকে আমর! মেরেছি ?” 

রসেটি জবাব দিল, “ষোলজন ; আমি শুনেছি ।” 

মৃত জাপানির রাইফেল ও বুলেটের বেন্টটা হাতে নিয়ে টারজন বলল, 
“আমি গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে সুমুখ থেকে তাদের মহড়1 নেব; আর 
তোমরা পিছন দিক থেকে এসে গুলি করবে। 

তাই হল। ছু'মুখে। আক্রমণের চাপে পড়ে দিশেহারা জাপানিবা কতক 
গুলিতে মবল) আর বাকিরা নিজেদের হাত-বোমার সাহায্যে “হারাকিরি” 
করল । 

ডেভিস বলল, “কি লক্ষ্মী ছেলে সব! আমাদের গুলিগুলো বাচিয়ে দিল ।” 
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রসেটি বলল, “এখনও ঘদ্দি কেউ বেঁচে থাকে, আমি এগিয়ে দেখছি 1” 
ধাড়। পাহাড় বেয়ে সে নামতে শ্বরু করল। তার ঠিক পিছনে সারিন।। 
বুবোনোভিচ বলল, “একটি আদর্শ যুগল ।” 


আরও ছ'সগ্তাহ পবে “বিদেশী বাহিনী” মোয়েকেমোয়েকোর ভাটিতে 
সমুদ্রের তীরে পৌছে গেল। অনেক ঝড়-ঝাপট! পেরিয়ে অবশেষে বাঞ্ছিত 
উপকুল। যেখানে তার! আত্মগোপন করল সেখান থেকে প্রায় এক 
কিলোমিটার দূরে আছে জাপানিদের একটা বিমান-বিধ্বংসী কামানের 
ঘাটি। কাছেই আছে একটা আদিবাসী গ্রাম। সাবিনা জানাল, সেই গ্রামে 
তার এমন সব পরিচিত লোক আছে যাঁর তাঁদের নৌকে। ও খাবার 
দাঁবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। ূ 

পরদিন সকালে সারিনা সেই গ্রামে গেল। প্রথম যে স্ত্রীলোকটির মঙ্গে 
দেখা হল সেই তাকে চিনতে পারল । অচিরেই অনেক পুরনো বান্ধবী এসে 
তাকে ঘিরে বসল । তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সারিন! গ্রামের সর্দার আলাউদ্দীন 
শাহ্‌-র সে দেখ! করল। 

কিছু কথাবার্তা বলেই সারিনা বুঝতে পারল, বুড়ে। সর্দার জাপানিদের 
ঘুণ। করে। জাপানির তাকে অনেক লাখিচড় মেরেছে, সকলের সামনে 
তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে। তখন পারিনা তাকে নব কথা খুলে 
বলে তার ও সঙ্গীদের প্রয়োজন মত সাহায্যের আবেদন জানাল । 

বুড়ো বলল, “সে যাত্রা-পথ বড়ই বিপদ-সংকুল। এখানকার সমুদ্রে অনেক 
শক্র-জাহাজ চলাচল করে। অক্ট্রেলিয়াও তো। অনেক দুরের পথ। তবে তুমি 
ও তোমার বন্ধুরা ধদ্দি এই ঝুঁকি নিতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের সাহাধ্য 
করব। এই গ্রাম থেকে কয়েক মাইল ভাটিতে একট! বড় “প্রোয়।' ( ছুদিকে 
ছু চলো মুখ ক্রুতগামী বড় জাহাজ ) নদীতে লুকনো। আছে । আমরাই তাতে 
খাবার-দাবার তুলে দেব। তবে সময় লাগবে। জাপানিরা আমাদের উপর 
কড়া নজর রেখেছে । মাঝে মাঝেই এ গ্রামে আসে ।” 

সারিনা বলল, “তুমি যদি গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা বাড়িতে সব কিছু 
এনে রাখ, তাহলে রাতে এমে আমর] সেগুলি প্রোকাতে বোঝাই করতে 
পারব। তাতে ব্যাপারট! জানাজানি হয়ে গেলেও তুমি দোষ এড়িয়ে যেতে 
পারবে। বাতের বেলায় এসে কেউ খাবার চুরি করে নিয়ে গেছে শুনে 
তুমি খুব অবাক হবার ভান করবে।” 

আলাউদ্দীন শাহ হেসে বলল, “তুমি দেখছি বড়জনের সত্যিকারের 
বিটিই বটে ।” 
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একটি মাস কেটে গেল। এই এক মাসে অনেকবার তার! ধরা পড়তে 
পড়তে বেঁচে গেছে; স্নায়ুব অনেক চাপ সা করেছে। শেষ পর্যস্ত জাহাজ 
বোঝাইয়ের কাজ সারা হল । এবার এক অন্ধকার অমাবন্তার রাত ও অনুকূল 
বাতাসের অপেক্ষা । জাহাজ বোঝাই করা পধস্ত নদীমুখের কাটা-তাবের বেড! 
ঠিক জায়গায়ই ছিল। এবার সেটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নদীতে অনেক 
কুমীর ; কাজটা বিপজ্জনক ; তৰু শেষ পর্যন্ত সে কাজটাও সমাধা হল। 

অবশেষে এল সেই শুভরাত্রি। জোয়ার এল। আকাশে চাদ নেই। 
তীরভূমি থেকে জোর হাওয়া বইছে। ধীরে ধীরে লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে 
তার! জাহাজটাকে সাগরে নিয়ে গেল। বড় ত্রিকোণ পালটা তুলে নেওয়া 
হল। প্রথমে তাতে অল্প হাঁওয়। লাগল, কিন্ত বার দরিয়ায় পড়তেই জোরালো 
হাওয়ায় পাল ফুলে-ফেঁপে উঠল । প্রোয়া তরতর করে ছুটল। 

সারিনা বলল, “এরকম হাঁওয়! চলতে থাকলে আগামী কাল সকাল 
২০*-বু মধ্যেই আমরা নাসাউ দ্বীপের দক্ষিণ বিন্দুটা পার হয়ে যেতে পারব । 
তারপর আমরা ধরব দক্ষিণপশ্চিমের পথ । আমি চাই ঘত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব সুমাত্র। ও জাভার সমুক্রোপকুল ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অস্ট্রেলিয়ার পথে 
পাড়ি জমাতে । তাহলেই স্থলপথে আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ থাকবে 
কোকোস দ্বীপকে । কোকোসে এখনও জাপানিদের কোন ঘটি আছে 
কিনা আমিজানি না। 

“€টাকেই কি কিলিং দ্বীপ বলে ?” জেরি শ্বধাল। 

“হা!। কিন্তু আমার বাবা ওটশকে কোকোস ছ্বীপই বলত, কারণ তার 
মতে কিলিং ছিল একজন বাজে ইংরেজ ।” 

সারিন। হেসে উঠল । টারজনও হাসল ! বলল, “দেখছি ইংবেজকে কেউ 
ভালবাসেন না কিন্ত কিলিং যে একজন ইংবেজ সে বিষয়ে আমি কিন্তু নিশ্চিত 
নই” 

“দুটোর সময় একট। আলো দেখা যাচ্ছে” ডেভিস বলল । 

সারিনা বলল, “সম্ভবত নাপাউয়েব আলো।। তা না হলে তো ওটা 
জাহাজের আলোই হবে; সেটা তে। অনেক ঘোবালে। ব্যাপার | 

জের বলল, “শক্রপক্ষের জাহাজ ওভাবে আলো জেলে বাখবে না। 
এখানকার সমুদ্রে মিত্রপক্ষের অনেক সাবমেরিন আছে।” 

সকাল হতেই তারা একটা! ফাঁকা সমুদ্রে পড়েছে চারদিকে শুধু দুর-বিষ্ঠার 
ফেনিল জলরাশি । খোল! হাঁওয়1 [বইছে ; সমুদ্্ও ধেন ছুটে চলেছে। তারা 
কিলিং ছ্বীপ পেরিয়ে এসেছে । একটাও শক্র-জাহাজ চোখে পড়ে নি। 

এবারে পড়ল। ডগলাস পাহারায় ছিল। মে এসে বলল, “জল ছাড়াও 
একটা কিছু যেন দেখা যাচ্ছে ।” 

সে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল । সকলের দৃষ্ঠিই সেই দিকে ঝুঁকল। দিকচক্র- 
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রেখার ঠিক উপরে একটা কালো দাগ। 

জেরি বলল, “নিশ্চয় কোন জাহাজ |” 

কোরি বলল, “বুটিশ জাহাজও তো হতে পারে ।” 

টাক বলল, “তা পারে, কিন্ত আমরা কোনরকম ঝুঁকি নিতে পারি না। 
জাপানি জাহাজও তো! হতে পাবে ।” 

সকলেরই ভীতু দৃষ্টি সেই কালো! দাগটার উপর নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ পর্যস্ত 
সেটার কোন পরিবর্তন ঘটল না। টারজনের তীক্ষ দৃষ্টিতেই প্রথম ধরা পড়ল 
দিকচক্রবেখার উপরে উঠে-আস। একট] জাহাজের ছবি । 

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টারজন বলল, “জাহাজট। গতি 
বদলেছে । আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে । এবার তার পতাকাও, 
দেখতে পাচ্ছি । নির্ধাৎ জাপানি জাহাজ ।" 

জেরি বলল, “আমাদের সকলেরই হাতের টিপ ভাল | কিন্তু আমাদের হাতে 
য। অস্ত্র আছে ত৷ দিয়ে তো। একট! জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়া! যাবে না।? 

টারজন বলল, “ওট1। একটা সশগ্্ ছোট বাণিজ্য জাহাজ। সম্ভবত 
ওতে আছে ২* মি. মি. বিমান-বিধ্বংসী কামান আর "৩০ ক্যাঁলিবারের 
মেসিন-গান |” 

জেরি বলল, “২০ মি. মি. কামানের রে মাত্র ১২০* গজের মত। 
আমাদের এই সব বন্দুকের বেগ তার চাইতে বেশী। কাজেই ওর। আমাদের 
শেষ করবার আগে বেশ কিছু নিপকে আমরা খতম করতে পারব--অবশ্ঠ 
তোমরা! যদি যুদ্ধ করতে বাজী হও ।” 

সকলেই একবাক্যে যুদ্ধে সম্মতি জানাল । সকলেরই মত, আত্বমসমপণ 
করার চাইতে যুদ্ধে মৃত্যুই শ্রেয়। 

বাণিজ্য-জাহাজটি দ্রুত এগিয়ে আসছে। হঠাৎ বাতাসও পড়ে গেল। 
প্রোয়ার ভ্রিকোণ পালটাও সে হাওয়ায় ফুলে উঠল না। 

জাপানি জাহাজে একটা লাল আলোর ঝলকানি দেখ। গেল। ভারপবেই 
একট| ধোয়ার কুগুলি। মুহূর্তকাঁল পরে একট! গোল। এসে ফাটল তাদের 
বেশ কিছুট। দূরে । 

রসেটি বলে উঠল, “ভাগ্য ঠাকুবাঁণি অনুকুল হাওয়া নিয়ে প্রস্তত হয়েছে ।” 


বুবোনোভিচ বলে উঠল, “আচ্ছা গোলম্দাজ! নিজের কামানের পাল্লা 
কতদূর তাও জানে না।” 

ডগলাস বলল: “হয় তো আঙুলে চুলকন। আছে ।” 

জাপানি জাহাজ থেকে আবার গোল! ছুড়ল; এরারও দৃরেই পড়ল, তবে 
ততটা দুরে নয়। জেনি ও কোব্ি ঘনিষ্ঠভাবে বসেছিল। জেরি বলল 
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“ভ্যানপ্রিন্স্‌ ঠিকই বলেছিল। বলেছিল, আমাদের মাথা খারাপ হয়েছে। 
সর্তা, তোমাকে সঙ্গে আন। উচিত হয় নি।” 

কোরি বলল, “না এসে আমি ছাড়তাম না। অনেকবার বলতে চেয়েছি, 
'সবথে-দুঃখে আমরা পাশাপাশি থাকব”, কিন্তু বল। হয় নি? কথাটা কিন্তু সর্বদাই 
আমার মনে ছিল '” 

জেরি আরও ঘেমে বসল। “আচ্ছা কোব্বিঃ এই লোকটাকে কি তোমার 
বিবাহিত স্বামী বলে গ্রহণ করেছ ?” 

কোরি নরম গলায় বলল, “করেছি । আর তুমি কি এই নারীকে তোমার 
বিবহিতা। স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ? মৃত্যু এসে দুরে সরিয়ে ন। নেওয়া প্যস্ত তাকে 


ভালবাসবে, আশ্রয় দেবে?” 
দেব” বলে জেরি হাতের আঁংটিট। খুলে কোরির অনামিকায় পরিয়ে 


দিল। “এই আংটি দিয়েই আমি তোমাকে বিয়ে করলাম, আমার সব 
পািব সম্পত্তি তোমাকে দিলাম ।' জেরি তাকে চুমো খেল । 

একট। গোলা কাছাকাছি এসে ফেটে ধাওয়ায় অনেক জল ছিটকে এসে 
তাদের ভিজিয়ে দিল । তার! সেট! খেয়ালই করল না । 

জেরি বলল, “আমার বধূ । এমন যুবতী, এত সুন্দরী ।" 

“বধূ!” কোরি কথাটা আবার উচ্চারণ করল। 

একটা হাঙরের পাখন! প্রোয়া ও জাপানি জাহাজের মাঝখান দিসে জল 
কেটে চলে গেল। টারজন হাতের রাইফেল তুলে জাপানি জাহাঙ্জের রেলিং 
এ দাড়ানো লোকগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। অন্তরাঁও তাই করল। 
দশট| রাইফেল গর্জে উঠল। এতে আব কিছু না হোক, দর্শকর! বেলিং 
ছেড়ে সবে পড়ল; তাদের মধ্যে একট) হৈ-চ পড়ে গেল। আরও একটা 
ফল হল £ গোলন্দাজরা এলোপাথাবি গোলা ছুঁড়তে লাগল । কফেটে-পড়। 
গোল। সমুদ্রের বুককে ক্ষতবিক্ষত করে দিল । 

শেষ পর্ষস্ত ষ। ঘটার তাই ঘটল-_একট। গোল! সোজ। এসে প্রোয়ার 
উপর ফাটল । জেরি দেখল, সিং তাই দেহের অর্ধেকট। পঞ্চাশ ফুট উপরে উড়ে 
গেল। টাঁক ভ্যান ভের বসের ভান পাট। ছি'ড়ে বেরিয়ে গেল। গোটা দল 
সাগরের জলে ছিটকে পড়ল । আর জাপানির আরও কাছে এসে তাদের 
লক্ষা করে মেসিন-গান চালাতে লাগল । তারা তখন কেউ সীতরাচ্ছেঃ কেউ 
বা ভাঙা কাঠের টুকরে। আকড়ে ধরে ভাসছে । মকলেই বুঝতে পারছে-- 
“বিদেশী বাহিনী”র এখানেই ইতি । 

বুবোনোভিচ ও ভগলাস ভ্যান ডের বসের অচেতন দেহট] ধরে ভাসিয়ে 
রেখেছে । জেরি চেষ্টা করছে মেসিন-গান ও কোরির মাঝথানে থাকতে । 
হঠাৎ কে ধেন ভ্যান ভের বসের দেহটাকে নীচের দিকে টানতে লাগল। 
জলের নীচে একটা শক্ত দেহ বুবোনোভিচের পায়ে লাগল । সে ঠেচিয়ে 
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বলে উঠল, “মাই গড ! একট] হাঙর টাককে ধরেছে ।” 

গোলার ধাক্কায় টারজন বেশ কিছুটা দুরে ছিটকে পড়েছিল। সাঁতার 
কেটে বুবোনোভিচ ও ডগলাসের দিকে এগোতেই তারা তাকে সাবধান করে 
দিল। তাড়াতাড়ি ডুবিয়ে সে ছুরিটা বের করল। দ্রুত হাত-পা ছুঁড়ে 
সে হাঙরটার কাছে পৌছেই ছুরির এক কোপে হাঙরের পেটট] ছু-ফাঁল। করে 
ফেলল । ফলে সেট! ভ্যান ডের বসকে ছেড়ে টারজনকে আক্রমণ করল। 
টারজন তার বিরাট হাটাকে এড়িয়ে বারবার ছুরি চালাতে লাগল। 

এমন সময় আর একট! হাঙর এসে আগেরটাকে আক্রমণ করল। সমুদ্রের 
জল রক্তে লাল হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আক্রান্ত লোকগুলি লাময়িক স্বস্তি 
পেলেও গুলি-গোল। সমানেই চলতে লাগল । 

টারজনের সাহায্যে বুবোনোভিচ ও ডগলাস টাকের দেহটাকে ভাঙ। 
জাহাজের একট! বড় তক্তার উপর তুলে নিল। তার ট্রাউজারের থানিকট! 
ছিড়ে নিয়ে তাই দিয়ে টারজন ক্ষতস্থানটা বেধে দিল। তখনও টাকের 
নিশ্বাস পড়ছে । তবে সে সম্পূর্ণ অচেতন । 

হঠাৎ একটা ভয়ংকর শব্ধ শোনা গেল। সকলে জাপানি জাহাজটার 
দিকে তাকাল। একট! বড় মাপের আগুনের শিখা বাণিজা-জাহাজটার 
মাঝখান থেকে কয়েক শ' ফুট উপবে আকাশের দিকে উঠে গেছে । একটা 
ধোয়ার স্তম্ভ উঠে গেছে আরও কয়েক শ' ফুট উপবে। পরক্ষণেই আর 
একট] বিক্ষোরণ ঘটল । জাহাজট1 ছুই ভাগে ফাক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডুবে 
গেল। জ্বলন্ত তেলের মধ্যে কতকগুলি অর্ধদঞ্ধ মানুষ আর্তনাদ করতে 
লাগল । 

কয়েক মুহূর্ত প্রোয়ার জীবিত যাত্রীরা বিন্বয়বিমূঢ় হতবাক হয়ে নিঃশবে 
সে দৃশ্ঠ দেখল। প্রথম কথ বলল রসেটি, “ভাগ্যঠাকুরাণি আমার কথ! 
শুনেছে । 

জেরি বলল “আমরা ডুবে যাবার বা হাঙবের পেটে যাবার আগে ভারত 
মহাসাগরের মাঝখান থেকে আমাদের উদ্ধার করতে হলে তোমার ভাগা- 
ঠাকুরাণিকে আরও কিছু খেল্‌- দেখাতে হবে শ্রীম্প ।” 

সঙ্গে সঙ্গে রসেটি চেঁচিয় বলল, “এ দেখ ক্যাপ, তার আর এক করুণার 
খেলা!” 

কোরিও আঙ্ল বাড়িয়ে বলে উঠল, “দেখ, দেখ |” 

জলন্ত আগুন থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে একটা সাবমেরিন ভেসে 
উঠেছে। তার মাথায় ইউনিক্ষন জাক আকা । 

টারজন হেসে বলল, “বৃটিশদের এখন কেমন' লাগছে সার্জেণ্ট ?” 

“আমি তাদের ভালবাসি ।” 

সাবমেরিনটা ঘুরে এসে প্রোয়ার সব বাত্রীদেরই তুলে নিল। টারজন 
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ও বুবোনোতিচ ভ্যান ডের বসকেই প্রথম তুলে দিল। ডেকের উপর শুইয়ে 
দিতেই সে মার। গেল। কোরি তার পাশে নতজানু হয়ে বসল । চোখের জল 
বাধা মানল না। জেরিও বল তার পাশে । 

কোরি বলল, “হতভাগ্য টাক ।” 

সাবমেরিনের দলপতি লেফ, কম্যাগ্ডার বোণ্টন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সব 
জেনে নিল। টাকের দেহটাকে নীচে না নিয়ে সমুপ্রেই তাকে সমাধি দেওয়া 
হল। বোণ্টনই অস্ত্যেষ্িক্রিয়। পরিচালনা কবুল। 

তারপঝেই তারা৷ নীচে গিয়ে পোশাক বদলে গরম কফি নিয়ে বসল। 
যাত্রীরা সকলেই যুবক; মৃত্যুর সঙ্গে তাদের পরিচয়ও নতুন নয়। শোকের 
আঘাত ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠল । 

বোন্টন বলল, “সব শ্তরনে মনে হচ্ছে ভাগ্যই তোমাদের রক্ষা করেছে” 

রসেটি বলল, “ভাগ্য নয় স্যার, আমাদের রক্ষা করেছে যীশু-জননী মেরি ।” 

জেরি বলল, “তা ঠিক । তবে টারজন যদি আমাদের দলে না থাকত 
তাহলে অনেক আগেই আমধা অক! পেতাম |” 

,বাণ্টন বলল, “দেখখ আমার মনে হয় এখন থেকে তোমাদের আর 
মেখি ৰা টারজনের উপর নির্ভর করতে হবে ন।। আমার উপর সিডনি 
যাবার আদেশ হয়েছে । কাজেই অচিরেই তোমরা “আশার্প হোটেল”এ 
'শক-কাবাৰ ও মটর-শুটির ঝোল সামনে নিয়ে বসে যেতে পারবে ।” 

“আর গরম গরম বীয়ারও জুটবে” বুবোনোভিচ বলল। 

সন্ধা। হলে জেরি ও রসেটি বোণ্টনের কাছে গিয়ে বলল, “ক্যাপ্টেন, 
সমুত্রে বিষের উৎসব করার অন্থমমতি কি তোমার আছে?” 

“আলবৎ আছে ।” 

“তাহলে এখুনি ছুটো উত্সব তোমার হাতে আছে” রসেটি বলল। 
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প্রাকবাক 


যে কোন স্কুলের ছেলেও জানে, পেলুসিভার পৃথিবীর ভিতরে আর 
একটা পৃথিবী; যে ফাকা গোলককে আমরা ধরিত্রী বলি তার আভ্যন্তরীণ 
তলেই এর অবস্থান । 

ডেভিড ইনেস এবং এবনার পেরি যখন নিধৃম কয়লার নতুন শুর 
আবিষ্কারের আশায় পেরির উদ্ভাবিত খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের উপযোগী 
যন্ত্রধানে চেপে একট। পরীক্ষামূলক অভিঘাত্রায় বেরিয়েছিল তখনই ঘটনাক্রমে 
তারা এই পেলুন্সিডার আবিফার করে। কিন্তু যন্ত্রধানট! তু-গর্ভের দিকে 
চলতে শুরু করার পরে তা মুখটাকে বথাসময়ে ঘুরিয়ে দিতে না পারায় 
পাচ শ' মাইল সোজা এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় দিনে যন্ত্রধানের মুখটা যখন 
ভিতরকার জগতের খোলসটাকে ভেঙে বেরিয়ে গেল তখন একঝলক তাজা 
বাতামে কেবিনটা ভরে গেল, দিও আঁক্মজেনের অভাবে পেরি ততক্ষণে 
অজ্ঞান হয়ে গেছে আর ডেভিডও দ্রুত জ্ঞান হারাতে বসেছে। 

তারপর অনেক বছৰ কেটে গেল। ছুই আবিষ্কারকের জীবনে অনেক 
ঝড় বয়ে গেল। পেরি আর কোন দিনই তূপৃষ্ঠে ফিরে আসে নি, আর 
ইনেস এসেছে মান্র একবার-_ভৃগর্ভস্থ পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের 
প্রন্তব যুগের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিংশ শতাব্বীর সভ্যতার উপভোগের 
উপকরণগুলিকে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্তে সেই একই ঘন্ত্রধানে সে ফিরে এসেছিল 
এই পৃথিবীতে । 

কিন্তু কিছুটা আদিম অধিবাসীদের মজে ঘুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে, আর বেশ 
কিছুটা আদিম জীবজন্ত ও সরীস্থপের সে সংঘর্ষের ফলে সভ্যতার পথে 
পেলুদিভার সাম্াজেরর অগ্রগতি খুব পামান্তই হয়েছে। তাছাড়া, সেই 
ভূগর্ভস্থ পৃথিবীর বিরাট অঞ্চলের দিক থেকে, অথব! সম্পূর্ণ অগ্ঠ একটা যুগের 
লক্ষ লক্ষ মানুষের দিক থেকে বিচার করলে, ভেভিভ ইনেস এবং এবনার 
পেরির অন্তিত্বের কোন হদিসই হয় তো! আজ আর খুঁজে পাওয্া যাবে না। 

পেলুদিডারের উপরকার জল ও স্থলের এই মব অঞ্চলের সঙ্গে ভু-পৃষ্টের 
সে একই অঞ্চলের সম্পর্ক যে সম্পূর্ণ বিপরীত, দে কথ চিন্তা করলে পৃথিবীর 
অভ্যন্তরবত্তণ সেই আর এক শক্তিশালী জগত্তের বিরাট বিস্তৃতির একটা 
কল্পনা হয় তো করা ঘেতে পারে। 
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ভূ-পষ্টের স্থলভাগের আয়তন মোটামুটি পাঁচ কোট ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল, 
অথবা-তৃপৃষ্ঠের মোট আয়তনের এক-চতুর্থাংশ; আর পেলুসিভারের মোট 
আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ হচ্ছে স্থলভাগ ; অর্থাৎ ১২৪, ১১০১০০০ বর্গমাইল 
জুড়ে আছে জঙ্গল, পর্বত, অরণ্য, আর সীমাহীন সমভূমি; সেখানকার 
৪১৩৭০১০০০ বর্গমাইল সামুদ্রিক অঞ্চলের আয়তনও কিছু নগণ্য ঝ তুচ্ছ নয় । 

ফলে কেবলমাত্র স্থলভাগের আয়তন বিচার করলেই একটা অদ্ভুত অসামঞস্য 
চোখে পড়ে ষে একটি ক্ষুত্রতর পৃথিবীর মধ্যে আর একটা বৃহত্তর পৃথিবীর জায়গ! 
হুল কেমন করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে ঘে পেলুসিডার 
জগৎ হিসাবে এমন একটি বাতিক্রম যেখানে ভূ-পৃষ্টের যে সব প্রাকৃতিক নিয়মকে 
আমর! অপরিবর্তনীয় বলে মনে করি সেখানে সে নিয়ম নাও চলতে পারে। 

পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্র থেকে ঝুলছে পেলুসিডারের স্থধ ; আমাদের স্থধের 
তুলণায় একটি ক্ষুদ্র গোলক হলেও পেলুপিডারকে আলোকিত কর! এবং তার 
সীমাহীন অরণা-অঞ্চলকে উত্তাপ ও জীবনদাঁয়ী কিরণ বিতরণের পক্ষে সেটাই 
বথেষ্ট। সেখানকার স্থধ সব সময়ই শীর্ষস্থানে থাকে বলে পেলুসিভাবে রাত 
বলে কিছু নেই, সেখানে বিরাজ করে অনন্ত শাশ্বত মধ্যাহ । 

কোন তারা না থাকায়, এবং সুর্যের কোন আপাত গতি না থাকায় 
পেলুসিডাবে কোন দিকনির্ণয় যন্ত্র নেই; দিকচত্ররেখা বলেও কিছু সেখানে 
নেই, কারণ যেখান থেকেই দেখা যাক সেখানকার ভৃ-পৃষ্ঠ সব সময়ই উপরের 
দিকেই উঠে যায়, আর তার ফলে যতদূর দৃষ্টি যায় সেখানকার সমভূমি, বা 
সমূদ্র, বা বহুদুরবততাঁ পর্বতমালা সবই ক্রমাগত সম্মুখে ও উতধ্বলোকে প্রসারিত 
হতে হতে এক সময় অস্পষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায়। আবার সে পৃথিবীতে 
স্থুধ, তারা ও চন্দ্র না থাকায় আমাদের পৃথিবার মত সময়ের হিসাবও সেখানে 
নেই। আর তার ফলে পেলুমিভার এমন এক সময়হীন পৃথিবী যেখানে "ব্যস্ত 
মৌমাছি” এবং “সময়ই সম্পদ” এই ধনের কোন কথাই প্রচালিত নেই। 

বহিংপৃথিবীর মানুষ আমর অতীতে তিনবার পেলুসিডার থেকে খবর 
পেয়েছি । আমর। জানি, প্রস্তর যুগের মানুষের কাছে পেরির প্রথম সভ্যতার 
অবদান হচ্ছে বারুদ । আরও জানি, তার পরেই সেখানে গিয়েছিল রাইফেল, 
বড় কামান বসানে। ছোট ছোট যুদ্ধ-জাহাজ এবং শেষ পর্যস্ত একটা পুরো- 
দস্তর বেতাব-ঘন্ত্র। 

আমর! জানি পেবি একজন অভিজ্ঞতাবাদী ; তাই এ কথা শুনে আমরা 
অবাক হই নি ঘে তার বেতার-যন্ত্রটি বছিবিশ্বের কোন বাযু-তরঙ্গকেই ধরতে পাৰে 
নি; শেষ পধস্ত টারজানার জ্যাসন গ্রিভ্‌লে নামক একটি যুবক তার নবআবিদ্কৃত 
শ্রিভলে বায়ু-তরজে পেলুসিভার থেকে প্রেরিত প্রথম খবরটি ধরতে পারে । 

পেরির মেই সংবাদ অস্পই হতে হতে সম্পূর্ণ মিলিয়ে ঘাঁবার আগে সর্বশেষ 
'যে কথ! জান! গিয়েছিল তাৰ মর্ধার্থ হল £ পেলুসিডারের প্রথম সম্রাট ডেভিড 


৫১২ টারজন সমগ্র 


ইনেস তার প্রিয় জন্মভূমি “লুরাজ এজ”-এর অদূরবর্তাঁ বৃহৎ উপত্যকায় অবস্থিত 
“সারি” নামক শহর থেকে মহাদেশ ও মহাসাগর পারু হয়ে অনেক দূরের 
কোর্নারদের দেশে এক অন্ধকার কারাগারে চরম ছুঃখে দিন কাটাচ্ছে । 


$১-_ও-২২০ 


টারজন থেমে গেল। কান পাতল। বাতাস শুকল। 

আপনি সেখানে থাকলে কিন্তু সে ঘা শুনেছে তা! শুনতে পেতেন না) আর 
শুনতে পেলেও তার অর্থ বুঝতেন না। নতুন গাছপালার স্থত্রাণের সঙ্গে মিশ্রিত 
পচ! পাতার একট। ভাপ.স। গন্ধ ছাড়! আর কিছুই আপনার নাকে আসত না। 

যে শব্দ টারজন শুনতে পেয়েছে সেটা এসেছে অনেক দূর থেকে । তার 
কানেও সে শব্দ অস্পষ্ট । প্রথমে স্পষ্ট করে তার অর্থ বুঝতে না পারলেও 
মে এট! বুঝতে পেরেছে ষে অনেক দূর থেকে একদল মানুষ আসছে । 

গণ্ডার বুটো, হাতি টাণ্টর, ব| মিংহ নম! বনের পথে আসা-যাওয়া করলেও 
অবরণা-রাজের মনোযোগ নেদিকে আকৃষ্ট হত ন1, কিন্ত বখনই কোন মানুষ 
আসে তখনই টারজন তৎপর হয়ে ওঠে, কারণ সব জীবজন্তর মধ্যে একমাত্র 
মানুষই যেখানে যায় সেখানেই একট। গগ্গোল, সংঘর্ষ বাধিয়ে বসে। তাই 
আজও সে শব্দ লক্ষ্য করে তার ডালপালার পথ ধরে এগিয়ে চলল । 

কিছুদূর এগোত্েই খালি পায়ের শব আর আদিবাধীদের বোঝ! বইবার 
গান তার কানে এল । তাবর্পবেই তার নাকে এল কালো মানুষের গায়ের গন্ধ, 
আর সেই সঙ্গে এমন আর একট আবছ! গন্ধ নাকে এল যাতে টারজন বুঝতে 
পারল ধে একটি সাদ! মাচুষ দলবল ও লটব্হর নিরে শিকারে এসেছে । 

মৃখ ঘুরিয়ে টারজন নিঃশবেধ অতি দ্রুত গতিতে গ।ছপালার ভিতর দিয়ে 
এগিয়ে শিকারীদলের কিছুট। সামনে গিয়ে গাছ থেকে নেমে পথের উপর 
অপেক্ষা করতে লাগল । 

একট। মোঁড় ঘুরেই শিকারীর দলট। তাকে দেখতে পেক়েই থেমে গিয়ে 
উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল । কালে। মানুষগুলোকে অন্ত কোন 
অঞ্চল থেকে সংগ্রহ কর! হয়েছে বলেই তার! টারজনকে চিনতে পাবে নি। 

টারজনই কথ! বলল। “আমি টারজন। টাবুজনের দেশে তোমরা কি 
করতে এসেছ ?? 

সঙ্গে সঙ্গে যে যুবকটি দলের একেবারে সামনে ছিল সে এগিয়ে এল। তার; 
মুখে দেখা দিল হাসির রেখা । বলল, “তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক ?” 

কালার পালিত পুত্র জবাব দিল, "এখানে আমি অবণ্যরাজ টারজন |” 

“তাহলে তো আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে,” যুবকটি বলল, “কারণ সুদুর 
দক্ষিণ কালিফোনিয়। থেকে আমি তোমার খোজেই এসেছি ।” 


টারজন এযাট দ্দিআর্থস কোর ৫১৩ 


“ভুমি কে? টারজনের কাছে তোমার কিসের দরকার ?” 

“আমার নাম জ্যাসন গ্রিভলে। আন ঘে বিষয় নিয়ে কথা বলতে 
আমি তোমার কাছে এসেছি সে এক দীর্ঘ কাহিনী । আশা করি আমার 
সঙ্গে আমার পরব শিবিরে গিয়ে আমার এখানে আসার উদ্দেস্তটা মন 
দিয়ে শুনবার মত সময় ও ধর্য তোমার হবে ।” 

টারজন মাথ। নাড়ল। “এই জঙ্গলের রাজো আমাদেব সময়ের অভাব 
হয়না । কোথায় শিবির ফেলবে বলে মনে করছ ?” 

“কোথায় শিবির ফেললে স্থবিধা হবে ঠিক বুঝতে পারছি ন1।” 

টারজন বলল, “আধ মালের মধ্যে একটা ভাল জাস্গগ! আছে। সেখানে 
ভাল জলও পাওয়া ঘাবে।” 

“খুব ভাল,” গ্রিলে বলল । আবার যাত্রা শুরু হল। অচিরেই বিশ্রাম 
পাওয়া ধাবে জেনে কুলিরাও হেসে গান গাইতে গাইতে চলল । 

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যাসন ও টারজন একজ্রে বসে কফি খেতে খেতে টারঞ্ন 
বলল, “এবার বল, দক্ষিণ কালিফোনিয়! থেকে এত পথ পেরিয়ে কেন তুমি 
আফ্রিকার একেবারে অভ্যন্তরে এসে-ঢুকেছ ?” 

গ্রিলে হেসে বলল, “কি জান, এখন সশরীরে এখানে হাজির হয়ে 
তোমার মুখোমুখি বসে হঠাৎ আমার. কেমন যেন ভয় হচ্ছে ষে আমার 
কথ শুনে তৃমি না আমাকে পাগল ঠাউরে বস, ষদিও নিজের মনে এ দৃঢ় 
বিশ্বাস আমার আছে যে, যে কথা তোমাকে বলতে ধাচ্ছি সেট! একান্তই 
সতা; এমন কি তোমার ব্যক্তিগত ও আঘধিক সমর্থন লাভের জন্য যে 
পরিকল্পনাটি তোমার পামনে উপস্থিত করতে যাচ্ছি তার জন্য ইতিমধ্যেই 
আমি বেশকিছু অর্থ ও সময় ব্যয় করে ফেলেছি । আর প্রয়োজনমত আরও 
অথ এবং আমার সবটা সময় একাজে বায় করতে আমি সর্বদাই প্রস্তত। 
যে ধরনের একট অভিষান পরিচালনার কথা আমি ভেবেছি ছূর্ভাগ্যবশত 
তার সমস্ত আর্িক দায়ভাগ আমি একাকি বহন করতে অক্ষম। অবশ্য 
তোমার কাছে আপার সেটাই আমার প্রধান কারণ নয়। অন্য জাক্সগা 
থেকেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে আমি পাব্ুতাম। কিন্তু আম'র 
বিশ্বাম আমার মনোমত এই অভিধান পরিচালনার পক্ষে তুমিই সব চাইতে 
উপযুক্ত মানুষ ।? 

টারজন বলল, “এই ব্যাপারে তুমি যখন এত টাক। ঢালতে রাজী আছ 
তখন নিশ্চয়ই এর থেকে ভবিস্ততে লাভের অংকটাও বেশ ঘোটাই হরে।” 

গ্রিভূলে জবাব দিল, “বরং ঠিক উল্টো! । আমি যতদূর বুঝি এব থেকে 
কারও কোন রকম আথিক লাভ হবে না” 

টারজন হেসে বলল, “কিন্ত তৃমি কি একজন মাকিনী নও ?” 

“আমরা সকলেই টাকার পাগল নই |” 


টারজন-২--৩৩ 


৫১৪ টারজন সমগ্র ৰ 


“তাহলে আদল প্রেরণাটা কি? আমাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।' 

“পৃথিবীটা একটা! ফাক। গোলক এবং তার ভিতরে আর একট। পৃথিবী 
আঁছে__এই মতট। তুমি কখন ও শুনেছ কি?” 

£এ মতটা তো! বেজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অনেক আগেই খগ্তন কর 
হয়েছে” টাবুজন জবাবে জানাল । 

“কিন্ত সে খণ্ডন কি সন্তোষজনক 1” গ্রিভলের প্রশ্ন । 

“বিজ্ঞানীরা৷ তো সন্তষ্ট হয়েছে” টারজন বলল। 

মাফ্কিন ভদ্রলোক বলল, “গন্ধ আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি সেই 
আভান্তরীণ জগৎ থেকে একট! সংবাদ সরানরি আমার কাছে এগেছে ।” 

“তুমি আমাকে অবাক করে দিচ্ছ,” টারজন বলল। 

“অবাক আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু এ কথা সত্য ঘে পৃথিবীর অভ্যন্তবস্থ 
পেলুসিভর পৃথিবীর এবনের পেরির সঙ্গে আমার বেতার-সংযোগ ঘটেছিল, 
আর সংবাদের একট। অঙ্গুলিপি আমি সঙ্গে করেই এনেছি । সংবাদটি ষে যথার্থ 
তার একটি প্রমাণ-পত্র আমি একজনের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি ধার নামের 
সঙ্গে তোমার পবিচয্ন আছে । আমি ঘখন সংবাদটি পাই তখন মে লোক 
আমার পাশেই ছিল; বস্তত, সেও আমার সঙ্ে বসেই বেতার-সংবাদটা 
শুনছিল। এই সে সবকাগন্জপত্র | 

পোর্টফোলিও থেকে একট। চিঠি বের করে নে টারজনের হাতে দিল। 
শক্ত বোর্ডে বাধানো একটা মোটা পাঙুলিপি সে দিল। বলল, “পেলুস্ভারের 
টানারের সব কথ। পড়ে শুনিয়ে তোমার সময় নষ্ট করব না, কারণ এতে এমন 
অনেক কিছু আছে ধা আমার পরিকল্পনা বোঝাবার পক্ষে অপরিহাধ নয় ।” 

টারজন বলল, “তোমার যেমন ইচ্ছ। । আমি কান পেতে আছি।” 

আধ ঘণ্ট। ধরে জ্যাসন গ্রিভলে পাওুলিপিটা খুলে তার বিশেষ বিশেষ 

ংখ্যাগুলি পড়ে শোনাল | পড়া শেষ করে বলল, “এর থেকেই পেলুসিভারের 
অন্তিত্ব সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাম জন্মেছে, আর ডেভিড ইনেসের ছুর্ভাগ্য জনক 
পরিস্থিতিই আমাকে বাধ্য করেছে এই প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে আসতে 
যাতে আমরা এমন একট। অভিঘান চালাই যার প্রথম উদ্দেশ্তই হবে 
কোর্সারদের কারাগার থেকে তার উদ্ধার সাধন।” 

টারজন প্রশ্ন করল, “এটা কি করে কর। সম্ভব বলে তুমি মনে কর? উভয় 
মেরু থেকেই মেই ভিতরকার জগতে টুকবার প্রবেশ-পথ আছে, ইনেসের এই 
থিয়োরির সত্যতা সম্পর্কে তুমি কি নিশ্চিত?” 

গ্রিডূলে বলল, *ম্বীকার করছি থে কিছুই আমি নিশ্চিত করে জানি না। 
কিন্তু পেরির প্রেরিত সংবাদট! পাবার পর থেফে আমি অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে 
জানতে পেরেছি ঘে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে প্রবেশ-পথ সমন্বিত আর একটি 
বাসযোগ্য পৃথিবী থে এই পৃথিবীর ঠিক কেন্তরস্থলে অবস্থিত রয়েছে-_-এই মতবাদ 
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নতুন কিছু নয়__এর সমর্থনে অনেক তথ্য-প্রমাণ আছে । ১৮৩০ সালে লিখিত 
একটি বইতে এই মতবাদের একটি পূর্ণ বিবরণ আমি পেয়েছি। আরও 
সাম্প্রতিক কালের একটা বইতেও তা পেয়েছি ।” 

“তাহলে তুমি বিশ্বাস কর যে একটি আভ্যন্তরীণ পৃথিবী আছে এবং উত্তর 
মেরুর দিক থেকে তাতে ঢুকবার মত একটা মুখ খোল! আছে?” টারজ্ন 
জানতে চাইল । 

একটি আভ্যন্তরীণ পূথিবী ষে আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কিন্ত 
মেরু অঞ্চল থেকে তাতে ঢুকবার কোন পথ আছে কি না ঠিক জানি না। 
তবে আমি বিশ্বান করি, ষে অভিধানের কথ আমি বলছি তার স্বপক্ষে যথেষ্ট 
নাক্ষ্-প্রথাণ মামার হাতে আছে ।” 

“আচ্ছা, ঘ্দি ধবেই নি যে একটি আভ্যন্তরীণ জগৎ আছে তাহলেই বা সে 
পৃথিবী আবিষ্কারের কি উপায়ের কথা তুমি ভেবেছ ?” 

“আমার মনে হয়, আধুনিক জেপেলিন ধরনের কোন বিশেষভাবে তৈরী 
বায়ু-যানেই আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালানো যেতে পাবে। 
হিলিয়াম গ্যাস বাবহীরের ফলে সে বাযু-ঘান নিরাপত্তার দিক থেকেও যথেষ্ট 
নির্ভরধোগা হবে| 

“তবে সেখান থেকে পুনরায় ভূ-পৃষ্টে ফিরে আসার ব্যাপারে একট! বড় 
বকমের বিপদের ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে, কারণ সেখানে ঘেতেই অনেক 
হিলিয়াম গাস খরচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ষে কোন আবিষ্কারক ও 
বৈজ্ঞানিক গবেষককেই তে সে ঝুকি নিয়েই কাজে নামতে হয়। বায়ুর 
চাপ সহা করতে পারে এমন একটি হাক্ক। অথচ যথেষ্ট মজবুত বাযুযানের “বডি? 
ঘদি তৈরি কর সম্ভব হয় তাহলে শুধুমাত্র ভ্যাকুয়াম ট্যাংক দ্বারা চালিত সেই 
বাষুানে যথেষ্ট নিরাপত্ত। ও সর্বাধিক গতিবেগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, 
বিপজ্জনক হাইড্রোজেন গ্যাস এবং বিরল ও দামী হিলিয়াম গ্যাসের বাবহারের 
হাত থেকেও আমর! রেহাই পেতে পারি ।” 

“হয় তো। সেটা সম্ভব হতেও পাবে” টারুজন বলল। গ্রিভলের প্রস্তাব 
লম্পর্কে ক্র:মই তার আগ্রহ বাড়ছে। 

“তুমি কি বলতে চাও?” গ্রিভলের প্রশ্ন। 

টারজন বলল, “তোমার কথ। শুনে আমার এক বন্ধুর কথাগুলি যনে পড়ে 
গেল। এব্িক ভন হারবেনও একজন বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক । তার সঙ্গে 
-ষ্খন আমার শেষ দেখা হয়েছিল তখন সে সব ওয়াইবামওয়াজি পর্বতমালায় 
দ্বিতীয় অভিধান শেষ করে ফরেছে । সেই আমাকে বলেছে যে সেখানকার 
উপজাতিরা' এমন একটা ধাতু দিয়ে তৈরী নৌকো ব্যবহার করে যেটা বর্কের 
মত হান্কা, অথচ ইন্পাতের চাইতে শক্ত । সেই ধাতুব কিছু নমুনা সে সঙ্গে 
করে এনেছে এবং তার বাবার মিশনে একটা ছোট ল্যাবরেটরি গড়ে সেখানে 
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এ ধাতু নিয়ে গবেষণা করছে ।” 

“লোকটি এখন কোথায় ?” গ্রিভ্‌লে জানতে চাইল । 

ডাঃ ভন হারবেনের মিশন উরাম্থি দেশে) এখন ,আমরা যেখানে আছি 
সেখান থেকে চারদিনের পথ পশ্চিমে |” 

পারারাত দুজনে এই নিয়ে অনেক আলোচনা করল। পরদিনই তার৷ 
ফিরে চলল উরাম্ি দেশে ভন হারবেনের মিশনে । চতুর্থ দিনে সেখানে 
পৌছলে ডাঃ ভন হারবেন, তার ছেলে এরিক, এবং পুত্র-বধূ্‌ কাক্্রামমেয়ারের 
স্বন্দরী কেবোনিয়! তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। 

ইতিমধ্যে গবেষণা চালিয়ে এরিক ভন হারবেন যে বিখ্যাত ধাতুটি 
আবিষফার করেছে এখন তা হার্বেনাইট নামে পরিচিত। অনেক অন্থসন্ধানের 
পরে এ ধাতুর একটা স্থানীয় খনিও সে আবিষ্কার করেছে। 

এদিকে টাঁরজন ও এরিক ভন হারবেন ষেই খনি থেকে সংগৃহীত হার্বেনাইট 
সমুত্র-উপকূলে চাঁলান দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল, আর অন্যদিকে জ্যানন 
গ্রিভূলে চলে গেল ফ্রিডবিখশ্যাফেন-এ তাদের পরিকল্পনা অন্গযায়ী একটি 
বায়ু-ষান তৈরির ব্যাপারে সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ 
স্তর করতে। 

খুব নংগোপনে কাজ চলল ছমাস ধরে। ছ'মান পরে “৩-২২০” নামে 
পরিচিত বায়ুযানটি আকাশে উড়বার জন্ত প্রস্তুত হল। বড় সিগার- আকৃতির 
“৩-২২০” যানটির “বডি” দৈর্ঘ্যে ৯৯৭ ফুট এবং তার পব্িধি ১৫০ ফুট। 
গোটা যানটি ছ'টি বড় বড় বারু-নিবরোধক ঘরে বিভক্ত । এঞ্রিন গুলে৷ ৫৬০০ 
অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ; তার গতি ঘণ্টায় ১০৫ মাইল। 

এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে “বায়ু-যানের বিবরণ ঘাতে চড়ে জ্যালন গ্রিডলে 
ও টাবুজন আভ্যন্তরীণ পৃথিবীর উত্তর মেরুর দিককার প্রবেশ-পথটি আবিষ্কার 
করতে এবং কোরুসারদের কারাগার থেকে পেলুমিভারের সম্রাট ডেভিড 
ইনসকে উদ্ধার করতে পারবে বলে আশা রাখে । 


২__পেন্গুসিডার 


জুন মাসের এক পরিষ্কার সকালে ভোর হবার আগেই ও-২২* ধীরে ধীরে 
ধাত্র। শুরু করল। সম্পূর্ণ লটবহর ও যাত্রীসহ সুসজ্জিত হয়ে বাস্ুযানটি ঠিক 
সেইভাবে আকাশে উড়ল পরীক্ষামূলক ভমণে. যেভাবে অচিরেই গুরু হবে 
তার দীর্ঘ পথধাঝ! | 
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মূল অভিযানের জন্ত যে যাত্রীদল নির্বাচিত হয়েছে পবীক্ষামূলক যাত্রায়ও 
তারাই বায়ুধানে থাকছে। ক্যাপ্টেন হিসাবে মনোনীত কর! হয়েছে 
জুপনারকে ; তার পরিচালনায়ই বাযুধানটি নিত হয়েছে এবং ডিজাইনের 
ব্যাপাবেও তার যথেষ্ট হাত ছিল। আর আছে রাজকীয় বিমানবাহিনীর 
ছুই প্রাক্তন অফিসার ভন হস্ট ও ভফ এবং জাহাজ-চালক লেফটেন্ান্ট 
হাইন্স। এ ছাড়া আছে বারোজন ইঞ্জিনীয়ার, আটজন যন্ত্রকুশলী, একটি নিগ্রো 
পাচক ও ছুটি ফিলিপিনে। কেবিন-বয় । 

অভিযানের দলপতি স্বয়ং টারজন। জ্যাসন গ্রিভূলে তার সহ্কান্ী। 
আর যোদ্ধা হিসাবে আছে মুভিরো! ও তার ন'জন ওয়াজিরি যোছা। । 

বায়ুযানটি যখন শ্বচ্ছন্দ গতিতে শহরের উপরে উঠে গেল তখন জুপনার 
তার উৎসাহকে চেপে রাখতে পারুল না। বলে উঠল, “এমন স্বন্দর যান আমি 
কখনও দেখি নি। হাত ছোয়ালেই এ সাড়া দেয় |” 

হাইন্স বললঃ “আমি কিন্ত মোটেই অবাক হই নি। আমি জানতাম এই 
রকমই হবে। দেখছ নাঃ প্রয়োজনের দিগুণ যাত্রী এতে নেওয়া হয়েছে ।” 

টার্জন হেসে বলল, “তুমি আবার জেই কথা তুলেছ লেফ.টেন্তাণ্ট ; আরে 
বাবাঃ এটার উপর ভরসা নেই বলে থে আমি এত লোক নিয়েছি তা মনে 
করো না। এক নতুন পৃথিবীতে আমরা যাচ্ছি। অনেক দিনের যাত্র!। 
তোমরা ধার ম্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গী হয়েছ তাদের প্রত্যেককে আমি বার 
ধার বলেছি যে গন্তব্যস্থলে পৌছবার পরে আমাদের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত 
হতে হবে। তাই যাত্রার শুরুতে প্রষ্বোজনের দ্বিগুণ যাত্রী নিলেও ফিরতি 
ঘাত্রায় হয় তো আমাদের ঘাত্রীর অভাৰ ঘটতে পারে, যেহেতু আমরা সকলেই 
ফিরে আসতে পারব না ।” 

হাইল্স বলল, “হয়তো! তোমার কথাই ঠিক; কিন্তু জাহাজের ছোয়ায় 
আমার মনে ঘে অন্থভূতি জেগেছে, আর নীচেকার দৃশ্টে ছড়িয়ে আছে যে 
গভীর প্রশাস্তি তাতে বিপদ বা মৃত্যুকে দূর অন্ত বলেই মনে হচ্ছে ।' 

টারজন বলল, “আমিও সেই আশাই করছি ; আশ। করছি, আমর। যে 
কয়জন একসঙ্গে যাত্রা করছি তাদের প্রত্যেকেই একদিন ফিরে আমবে। 
তবু সব অবস্থার জন্য প্রস্তত থাকাতেই আমি বিশ্বাস করি। আর সেই জন্যই 
গ্রিভলে ও আমি জাহাজ চালানে। বিদ্যার পাঠও নিয়েছি । আশা করি 
গন্তব্যস্থলে পৌছবার আগেই কাজটাকে হাতে-কলমে করে দেখার স্থঘোগ 
তোমবা আমাদের দেবে ।” 

ভুপনার হাসতে লাগল । বলল, “ওদের নামে তে! টিক দিয়েই রেখোছি 
হাইন্স। কিন্ত বালিনের সের! ডিনার খাওয়াবার বাজী রেখেই বলছি, এই 
জাহাজ বদি ফিরে আমে তাহলেও আমি এর চাঁলকই থেকে ঘাব।” 

টারজন বলল, “আবারও প্রস্তৃতির কথায়ই যাচ্ছি। তোমাদের কাছে 


৫১৮ টারজন সমগ্র 


আমার অন্থরোধ, আমার এই লব ওয়াজিরিরা ঘাতে ইঞ্জিণীক্লার ও মেকানিকদের 
কাজে সাহাধা করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দাও । ওর! খুব বুদ্ধিমান, খুব 
তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে নিতে পারে। ঘদি সত্যি কোন বিপদ ঘটে তখন 
তো জাহাজের ইঞ্জিন ও অন্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত লোক বেশ পাওয়। 
যাবে না।” 

জুপংনার বলল, “ঠিক কথাই বলেছ; সে ব্যবস্থাও করব ।” 

প্রকাণ্ড বকঝকে জাহাজট! গম্ভীর চালে উত্তরদিকে উড়ে চল্ছে। পিছনে 
পড়ে রইল র্যাভেন্সবুর্গ । আধঘণ্ট। পরে সরু একট! ধূসর ফিতের মত দেখা 
দিল ভেম্গর নদী | 

ধত উপরে উঠছে জুপনারের উৎসাহ ততই বাড়ছে। সে বলে উঠল, 
“সত্যি বলছি, জাহাজট। ঘষে এত স্থসম্পূর্ণ হবে.তা আমি 'ভাবি নি। এ জাহাজ 
বিমান-বিছ্যার ক্ষেত্রে একট! নতুন যুগের স্থচনা করল । আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
হান্র্গ পর্স্ত চার শ' মাইল পথ পাড়ি দেবার আগেই ও-২২* আকাশ-পথে 
ওড়ার বাপারে পরিপূর্ণ দক্ষতার পরিচয্ রাখতে পারবে 1” 

টারজন বলে উঠল, “হান্ূগ পধস্ত গিয়ে আবার ফিডবিংশ্যাফেন-এ ফিরে 
আসা-_এটাই ছিল এই পরীক্ষামূলক যাত্রার নিদিষ্ট পথ; কিন্তু হানুর্গকে পিছনে 
ফেলে যায়৷ হচ্ছে কেন ?” 

সকলেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল । 

গ্রিডলেও প্রশ্ন করল, “সত্যি তোঃ কেন?” 

জুপবনার ঘাড় ঝাকুনি দিয়ে বলল, “আমরা যথেষ্ট স্থসজ্জিতঃ আর রূসদও 
আছে যথেই।” 

হাইন্স বলল, “তাহলে ফ্রিডরিখ-শ্টাফেন ফিরতে অযথা আট শ' মাইল পথ 
চলতে হবে কেন ?” 

এ-প্রশ্সের জবাব দিল টারজন, “আমরা সকলে একমত হলে আমএ। মসোজ। 
উত্তর দিকে এগিয়ে ধাৰ।” আর এই ভাবেই ও২২০-র পরীক্ষামূলক ভ্রমণ 
পরিবততিত হল পৃথিবীর অভান্তরে যাবার দীর্ঘযাত্রার সত্যিকারের সুচনাতে । 
জাহাজট। উড়ে চলল হান্র্গ থেকে পশ্চিম দিকে, উত্তর সমৃক্রের জলরাশি পার 
হয়ে, সোগ্রা উত্তরে, স্পিট্স্বার্জেনের পশ্চিম দিকে উত্তর মেরুর জনহীন 
বরফের বাক্যে । 

মোটামুটিভাবে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল গতিতে চলে দ্বিতীয় দিন মাঝরাত 
নাগাদ ও-২২* উত্তর মেরুতে পৌছে গেল। হাইন্স ধখন ঘোষণা করুল থে 
তার হিসাবমত তারা৷ উত্তর মেরুর খাড়া উপরে পৌছে গেছে, তখন সকলের 
মধ্যেই উত্তেজন। দেখা দিল। টারজনের কথামত উচু-নীচু জমাট বরফের 
উপরে জাহাজটা কয়েক শ' ফুট উঁচুতে থেকে ধীরে ধীরে পাক দিতে শুরু 
করল। 


টারজন থাট দি আর্থস কোর 8১৪ 


একটিমাত্র পাক দিয়েই জাহাজট! ১৭*তম পূর্ব জ্রাঘিমা ব্রাবর দক্ষিণের 
পথ ধরল। আর তখন থেকেই জ্যাসন গ্রিভলে সব সময় হাইন্দস ও জুপনাবের 
পাশে বসে সাগ্রহে যন্ত্রপাতির দিকে নজর রেখে, আবার কখনও ক! নীচেম্ব 
ঠাণ্ডা ভূথণ্ডের দিকে নজর রেখে চলতে লাগল । গ্রিড্‌লের বিশ্বাস, উত্তর 
মেরুর মুখটা ৮ উত্তর লিমা! ও ১৭* পূর্ব ভ্রাঘিমার কাছাকাছি কোথাও 
অবস্থিত। 

আরও পীচ ঘণ্টা দক্ষিণ দিকে উড়ে যাবার পরে হাইন্স চীৎকার করে বলে 
উঠল, “দেখ, দেখ ! আমাদের ঠিক সামনেই জল দেখা যাচ্ছে ।” 

হঠাৎ টেলিফোনটা। বেজে উঠল । হাইন্দস রিসিভারট। কানে লাগাল। 
“থুব ভাল শ্যারঃ” বলে রিমিভারটা ঝুলিয়ে রেখে বলল, “পর্যবেক্ষণ-কেবিন 
থেকে ভন হার্ট কথ! বলল। নীচে একটা জনপ্রাণীহীন প্রান্তর সে দেখতে 
পেয়েছে ।” 

জুপনার বলে উঠল, “প্রাস্তর ! আমাদের চার্ট অনুযায়ী এদিকে একমাত্র 
ভূখণ্ড তো সাইবের্রিয়।।” 

গ্রিডলে বলল, “সাইবেরিয়ার অবস্থান ৮৫ ডিগ্রির হাজার মাইলেরও বেশ 
দক্ষিণে) আর এখানে আমরা ৮৫ ডিগ্রির তিন শ' মাইলের বেশী দুরে হতে 
পারি ন1” 

লেঃ হাইন্স বলল, “তাহলে আমরা হয় একট! নতুন নুমেকুবৃত্তীয় অঞ্চল 
আবিষার করেছি, আর নয় তে। এগিয়ে চলেছি পেলুসিভাবের উত্তর সীমান্তের 
দিকে 1” 

গ্রিলে বলল, “আর সেটাই ঠিক। তোমার থার্ষোমিটারের দিকে 
তাকিয়ে দেখ ।” 

জুপ্‌নার বলল, “আবে! এ তে শূন্য ফারেনছিটের উপরে মাত্র বিশ 
ভিগ্রি।” 

টারজন বলল, “নীচে ভূখণ্ড পরিষ্কার দেখ! যাচ্ছে । যথেষ্ট নির্জন দেখালেও 
এখানে-ওখানে ছোট ছোট বরফের দাগ দেখা যাচ্ছে ।” 

গ্রিডলে বলল, “উত্তর কোর্পারের যে বিবরণ ইনেস দিয়েছে এটা তে তার 
সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ।” 

মুখে মুখে কথাট। ছড়িয়ে পড়ল। সকলেরই মনে বিশ্বাস হল, তাদের 
নীচের স্থলভাগটাই পেলুদিডার। সকলেরই মনে উত্তেজনার আচ। থে 
যখন পারল কাজের ফাকে করিডরে গিয়ে বা পোর্টছোলের ভিতর দিয়ে 
আত্যন্তত্রীণ পৃথিবীটাকে একটু দেখে নিল । 

ও-০২২ ক্রমেই দক্ষিণদিকে এগোতে লাগল । আর ঘে মুহূর্তে মধ্যরাতের 
সুর্য-বলয়ট। দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল অমনি সম্মুখে দেখ! দিল পেলুলিভাবের 
স্্য-দীপ্তি। 


৫২৩ টারজন সমগ্র 


ভূ-পৃষ্টের চেহারা দ্রুত বদলাতে লাগল । পিছনে পড়ে রইল অন্থর্বর দেশ । 
একট। বনাকীর্ণ পাহাড়কে পেরিয়ে এবার জাহাজের সামনে দেখ দিল বিভ্তীর্ণ 
অরণ্য। সে অরপ্যভূমি আপাতদৃষ্টিতে বাক নিয়ে উপরের দিকে উঠতে উঠতে 
একসময় অস্পষ্ট ধূসর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে । এই তো! সেই পেলুমিভার ধার 
স্বপ্ন দেখেছে জ্যাপন গ্রিভলে। 

_ অবগ্য ছাড়িয়ে একটা ঢেউ-খেলানে। প্রান্তর । মাঝে মাঝে কিছু গাছ- 
গাছালি। প্রান্তরের বুক চিরে অসংখ্য নদী গিয়ে মিশেছে বিপরীত দিকের 
একটা বড় নদীতে । দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের পশু । কিন্ত 
কোথাও মানুষের দেখা নেই । 

টারজন বলল, “এ দেশ তো আমার কাছে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে। এখানে 
নামা ধাক ক্যাপ্টেন।” 

জাহাজটা ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল । ছোট ছোট মই নামিয়ে দেওয়। 
হল। একজন অফিসার ও ছুটি লোককে পাহারায় রেখে অন্য সব যাত্রী 
পেলুসিভারের হাটু-সমান উচু সবুজ ঘাসের মধ্যে নেষে পড়ল । 

চারদিকে তাকিয়ে টারজন বলল, “ভেবেছিলাম এখানে অনেক তাভ। 
মাংস মিলবে, কিন্তূ এখন দেখছি জাহাজের শব্দে সব শিকার পালিয়েছে ।” 

ডফ বলল, “কিন্ত যে সংখ্যায় তাদের চবে বেড়াতে দেখেছি তাতে কয়েকটা 
ঘোগাড় কষতে বেশীদুর যেতে হবে না।” 

টারজন বলল, “কিন্ত এখন আমাদের সব চাইতে বেশী দরকার বিশ্রাম । 
অভিযানের প্রস্ততি-পর্বে সকলেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ বড় বেশী খেটেছে। 
আর আমার তে। মনে হয় গত তিন দিন ধরে কেউ ছু'ঘণ্টার বেশী ঘুমোতে 
পাবে নি। তাই আমি প্রস্তাব করছি, পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য আপাতত 
আমরা এখানেই থাকি, তারপর কোর্সার শহর খুঁজতে বের হওয়া যাবে ।” 

এ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করল। স্থির হল, দিন কয়েক সোনেই 
কাটানো হবে। 

গ্রিডলে ক্যাপ্টেন জুপ্‌নারকে বলল, “আমার মনে হয় এই মর্মে একটা 
হুকুম জাবি করা হোক যে তোমার অন্মতি ছাড1 কেউ জাহাজ ছেড়ে যেতে 
পারবে না, এমন কি কাছাকাছি কোথায়ও না; একজন অফিসারের নেতৃত্বে 
দলবদ্ধভাবে ছাড়া কাউকে কোথাও যাবার অনুমতি দেওয়। হবে না, কারণ 
আমাদের নিশ্চিত ধারণ। পেলুসিডারের সর্বত্র অসভ্য মানুষ এবং ততোধিক 
অসভ্য জন্তজানোয়ারের সঙ্গে আমাদের দ্েখা'হবে ।” 

টারজন ছেসে বলল, “জাশ! করি আমাকে এ হুকুমের আওতা থেকে 
রেহাই দেবে ।” 

জুপলার বলল, “আমি বিশ্বাস করি, যেকোন “দেশে তুমি নিজেকে 
বাচিয়ে চলতে জান।” 


টারজন এাট দি আর্থ'স কোর ৫২১ 


টারজন বলল, “তাছাড়া দলবল না! নিয়ে একাকিই জামি ভাল শিকার 
করতে পারি ।” 

জুপনার বলল, “যাই হোক, দলপতি হিসাবে হুকুমটা তুমিই জারি 
কর; তারপর তুমি ধদি নিজেকে হুকুমের আওত1 থেকে বাদ দাও তাহলে 
কেউ কোনরকম আপত্তি জানাবে না, কারণ একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউই 
পেলুসিডারের পথে একল। বের হতে সাহস করবে না ।” 

প্রতি চার ঘণ্ট। অন্তর পাছার বদলের ব্যবস্থা করা হল) আব অফিসার 
ও অন্য সকলেই ঘড়ির কাট! ধরে ঘুমোতে লাগল। 

অরণা-রাজ টারজনের ঘুমই প্রথম ভাঙল। সেই প্রথম জাহাজ থেকে 
বেরিয়ে পড়ল । 

তখন পাহাব্বার় ছিল লেঃ ডর্ক। সে অবাক বিম্ময়ে দেখল, মাখাভত্তি 
কালো চুল জঙ্গলের রাজ। খোল প্রান্তর পার হয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্ঠ হয়ে 
গেল। 

বনের মধ্যে টারজনের পরিচিত ও অপরিচিত অনেক রকম গাছই আছে। 
কিন্তু সেটাই অরণা-রাজ টারজনের পক্ষে আকর্ষণের 'যথেষ্ট কারণ। তাই এই 
নবলন্ধ মুক্তির মধ্যে পথ চলতে নেমে প্রথমেই টার্জনের নিজেকে মনে হল 
স্থল থেকে ছুটি-পাওয়া! ছাত্রের মত। পেলুমিভারের তাজ। বাতাস ফুদফুসে 
ভরে নিয়ে একলাফে একটা গাছে চড়ে সে ডাল থেকে ভালে ঝুলতে ঝুলতে 
চলতে লাগল । 

হঠাৎ একসময় কি একটা! যেন তার শবীরটাকে চেপে ধরে শৃন্তে তুলে 
নিল। মুহূর্তের মধোই টারজন নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারল। আদিম 
মান্থষের পাতা একটা জন্তধর।? জালে সে আটকা পড়েছে । কাচা চামড়ার 
তৈরি একটা ফাদ ঝুলছিল গাছের ডাল থেকে, আর তাতেই সে ধরা 
পড়েছে । মাটি থেকে প্রায় ছ'ফুট উঁচুতে সে ঝুলতে লাগল। নিজেকে 
ছাড়াতে ষ্তই চেষ্টা করে ফাদট। ততই তার শরীরে চেপে বসতে থাকে । 

সে ভাবল, ফাদ যখন আছে তখন অবশ্থই মানুষও আছে, আর অচিরেই 
তার! আসবে ফাদের অবস্থা দেখতে । তখন কি হবে? 

ভাবতে ভাবতে একট তীব্র গন্ধ লাগল তার নাকে । হরেক রকম 
গন্ধের সঙ্গে তার পরিচয় আছে । কিন্তু এ গন্ধটা সে সব রকমের নয়। সিংহ 
কুমার গন্ধ নয়) চিতাবাঘ শীতার গন্ধও নয়, এটা এক ধরনের বন-বিড়ালের 
গন্ধ । নীচেকার' ঝোপের ভিতর তার নিঃশব্দ পা ফেলার শবও শোনা 
গেল। 

বুহদাকার ষড়ের মত একটা জন্ত দেখ! দিল। মাথায় ছড়ানো শিং, 
সারা গায়ে লোমের আবরণ । এটা নিশ্চন্ পেলুসিভারের “টাগ”। 

টারজন চুপচাপ ঝুলতে লাগল । টাগট। গরু-গর্‌ করতে করতে লামনের 
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থাবা! দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল, বড় বড় শিং ছুটোকে রেগে মাটির ভিতর 
ঢুকিয়ে দিল। টাবজন বুঝল, টাগট। আক্রমণের ,পায়তাড়া কসছে। 
জন্তটার ভারী মাথা বা মোটা মোট শিং যদি একবার তাকে ঢু মারে 
তাহলে তার নিজের মাথার খুলিটা ডিমের খোলসের মত ভেঙে চুরমার 
হয়ে যাবে। 

মৃহ্র্তকালের মধ্যেই আর একটা প্রচণ্ড ভয়ংকর শবে বাতাস যেন শতধা 
বিদীর্ণ হয়ে গেল। এ রকম চীৎকার টারজন আগে কখনও শোনে নি। 
সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে গর্জন করে উঠল ষখড়টা। ছূই গর্জন একত্রে মিশে 
বাতাসকে ভারী করে তুলল। 

চোখ ফিরিয়ে টারজন যে" দৃশ্ত দেখতে পেল না মানুষ অনেক যুগ ধরে 
সে দৃশ্ত দেখতে পায় নি। 

টাগের কাধ ও গলার উপর লাফিয়ে পড়েছে এত বিরাট দেহ একটা বাঘ 
যে টারজন তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। খোল৷ 
তলোয়ারের মত ছুটে দাত ষাড়টার গলার মধ্যে বসে গেছে। টাগটা কিন্ত 
ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে বাঘটাকে পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলার আপ্রাণ 
চেষ্টা করছে। বাঘটাও বিছ্াৎগতিতে সামনের থাবাটাকে ঘুরিয়ে এত প্রচণ্ড 
জোরে টাগের মাথায় আঘাত করল যে সেই মোক্ষম আঘাতেই তার মাথার 
খুলিট] ফেটে চৌচির হয়ে গেল; তার প্রাণহীন দেহটা পথের উপর এলিয়ে 
পড়ল। মাংসাশী বাঘট! মৃত শিকারের বুকে থাবা বসিয়ে দিল একটুকরো! 
মাংস খুবলে তুলে নিতে । 

এতক্ষণে বাঘটার নজর পড়ল টাঁরঙনের ঝুলন্ত দেহটাঁর দিকে । কঠিন 
দৃ্িতে সেই দিকেই তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলার ভিতর থেকে একটা 
গর্গরু শব্দ বের হতে লাগল । লম্বা লেজট] বার বার মাটিতে আছড়াতে 
লাগল । মুত শিকারকে ছেড়ে সে এগিয়ে চলল অরণ্য-রাজের দিকে 


৩-_বড় বিড়ালের দল 


বিশ্ব-যুদ্ধের ভাটার টানে অনেক মন্থব্য নামক জঞ্জালই অনেক অপরিচিত 
দৈকতভূমিতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। মেই রকম একটা টানেই সাধারণ 
বেসরকারী সৈনিক রবার্ট জোন্ন ঠাই পেয়েছিল শক্র-শিবিরের পিছন দিককার 
একট। বন্দী-শিবিরে । নিজের সংত্বভাবের জন্য এখানে সে বন্ধু পেয়েছে, 
অনুগ্রহ পেয়েছে, কিন্ধু মুক্তি পায় নি । শেষ পযন্ত বন্দী-শিবিরগুলি যখন একে 
একে খালি করে দেওয়া হল তখনও ববার্ট স্রোন্স থেকেই গেল । কিন্তু তাতে 
সে ভেডে পড়ল না। যার তাকে বন্দী করেছিল তাদের ভাঁষ৷ শিখে নিল, 
তাদের মধ্যে অনেকের বন্ধুত্ব ও পেল। তারাই তাকে একটা চাকবি যোগাড় 
করে দিল, আর তাই নিজেই সে সন্তষ্ট থাকল । আলাবাদার রবার্ট জোন্প 
খান চাকর থেকে একটা অফিপার্গ মেসের পাচকের পদে উন্নীত হল, আর 
সেই একই চাকরি দিয়ে কাপ্টেন জুপনার তাকে নিয়ে এল ও-২২০-র 
অভিষানের যাত্রী হিসাবে। 

ও-_২২*-র ছোট বার্থে শুয়ে সে হাই তুলল? শরীরটাকে টান-টান করল? 
তারপর চোখ খুলে তাকিয়ে বিজ্ময়ে টেচিয়ে উঠে বসল । বলল, “হায় ভগবান ! 
মশাইর। সকলেই এখনও ঘুমে অচেতন 1” 

মধ্যাহ্ন সর্ষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে 
নেমে গেল । পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে আর একবার বাইবে তাকিয়ে মাথ। 
নেড়ে বলল, “কি বাধব ছেবেই তো পাচ্ছি ন। প্রাতরাশ) ডিনার, ন| 
সাপার। | 
জ্যামন গ্রিড্‌লে কেবিন থেকে বেরিয়ে বলল, “ন্বপ্রাভাত রব! কিছু 
প্রাতবাশ পাওয়। ধাবে কি ?” 

রবার্ট ইতস্তত করে শুধাল, “প্রাতরাঁশ চাইছ তে?” 

“যা; টোস্ট) কফি, আর গোটা ছুই ডিম-যা হাতের কাছে পাঁওয়। 
ষায়। 

রবার্ট বলল, “পুরনো৷ ঘড়িটাও ষে খারাপ হয়ে গেছে তা কে জানত । 
ওদিকে সৃবিমশায় তো মধ্য গগনে উঠে গেছে ।” 

গ্রিলে মুচকি হেসে বলল, “আমি একটু পায়চারি করতে ধাচ্ছি। 
পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরব । ভাল কথা, লর্ড গ্রেস্টোককে দেখেছ কি?” 

“না। মশাই, কাল থেকে টারজনের টিকিটিও দেখতে পাই নি।” 

গ্রিলে বলল, “তার কেবিনেও তো দেখলাম নী 1” 

পনেরো-মিনিট ধরে গ্রিভ্‌লে জাহাজের কাছাকাছি ঘুরে ঘখন ফিরে এল 
ভূপ্‌লার ও ভর তখন মেসের ঘরে প্রাতরাশের অপেক্ষায় বসে আছে। ছুজনই 
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“ন্ুপ্রভাত” বলে তাকে শ্বাগত জানাল । 
ঝুপনার বলল, “হুপ্রভাত বলৰ কি শ্তভ সন্ধ্য। বলব ঠিক বুঝতে পারছি 
না” 

ডক বলল, “বারে ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসেছি, অথচ এর মধ্যে 
সময়ের কোন হেরফের ঘটল না। চার ঘণ্ট। ধরে পাহারায় আছি, কিন্ত 
ঘড়ি সঙ্গে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না সময়টা পনেরে। মিনিট না এক 
সপ্থাহ |” 

গ্রিভ্‌লে বলল, “এমন একটা অবাস্তবতার অন্ৃহৃতি হচ্ছে ষেটাকে বুঝিয়ে 
বল! শক্ত |” 

জুপনার বলল, “গ্রেস্টোক কোথায়? সে তো খুব নকালেই ওঠে ।” 

গ্রিভলে বলল, “আমিও তো রবকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম; সে€ 
তাঁকে দেখে নি।” 

ভর্ফ বলল, “আমি পাহারায় আদার পরেই সে বেরিয়ে গেছে। তারপর 
প্রায় ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল। বেশীও হতে পারে। দেখলাম, সে মাঠটা 
পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল ।” 

গ্রিলে বললঃ «“এক। না গেলেই ভাল হত |” 

ডর্ফ বলল, “গত চার ঘণ্টায় আমি এমন সব জিনিস দেখেছি যাতে সন্দেহ 
হয় পৃথিবীতে কোন মাহুষই এখানে একলা চলাফেরা করতে পারে কি না। 
বিশেষ করে গ্রেস্টোক যেরকম কতকগুলি সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে 
বেরিয়েছে।” 

“সেকি? কোন আগ্রেয়াস্ত্র সে নেয় নি?” জুপবনার শুধাল। 

“মোটেই না। শুধুই তীর-ধন্ুকঃ একট। বশ। ও দড়ি, আর একটা শিকাবের 
ছুরি। অবশ্ত ছোটখাট আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে থাকলেই বাকি হত। যা সব 
দেখেছি না-_” 

বাধা দিয়ে জুপ,নার বলল, “কি দেখেছ খুলে বল |” 

ডফ বলল, “বড় বড় সব বাঘ-শুয়োরের কথ! না হয় ছেড়েই দিলাম । 
শেষের দিকে দেখেছি একটা অদ্ভুত জীব। সোজা] জাহাজের উপর দিয়ে উড়ে 
গেল বলেই আমি সেটাকে খুব ভালভাবেই দেখতে পেয়েছি । প্রথমে ভেবে- 
ছিলাম একট। পাখি, কিন্কু কাছে এলে দেখলাম একটা ভানাওয়াল। সবীন্প | 
মাথাটা লক্বা। ও সরু, বিরাট চোয়াল জুড়ে অসংখ্য ধারালো দাত । বিরাট 
দেহ, পাখার বিস্তার অন্ততপক্ষে বিশ ফুট । আমার চোখের সামনেই জাহাজ 
থেকে কিছুদূরে সেটা শো! কৰে নীচে নেমে এল, আর পরক্ষণেই ভেড়ার মত 
একটা জন্তকে ঠোটে করে অনাদ্লাসে আকাশে উড়ে গেল। জন্তটা যে মাংসাশ 
তাঁতে। বোঝাই গেল; আর আকারেও এত বড় যে একটা মানুষকে অনায়াসে 
তুলে নিয়ে ঘেতে পারে ।” 
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জুপনার বলল, “ওটা টেরোভ্যাকৃটিল ।” 

“ঠিক” ভর্ক বলল, “আমি ওটাকে টেরানভনের দলে ফেলেছি ।” 

গ্রিভলে বলল, “তোমার কি মনে হয় না তার খোজে আমাদের একটা। 
দলকে পাঠানে। উচিত ?” 

জুপনার বলল, “আমার ধারণা গ্রেস্টোক সেটা পছন্দ করবে না 1” 

ডং বলল, “একটা শিকারীদলের ছল্মনামে দলটাকে পাঠানো ধেতে 
পারে ।” 

জুপনাধ বলল, “বেশ? একঘণ্টার মধ্যে যদি সেন! ফেরে তাহলে সেই 
রকমই একট] কিছু করা হবে।” 

গ্রিভলে ও ভন হস্টের নেতৃত্বে ওয়াজিরি ঘোছ্ধাদের দলটাকে পাঠানো 
হল টারজনের খোজে । তাদের ঘাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে ববার্ট জোন্স 
বলে উঠল, “এবার এ অঞ্চল থেকে সব উড়স্ত সাপদের ঝেটিয়ে বিদায়, 
করা হবে।” 

মুভিরৌর উপর পথ চিনে এগিয়ে যাবার ভার দেওয়া হল। গন্ধ শ্ুকে 
শুঁকে মুভিরো৷ ঠিকই এগিয়ে যেতে লাগল। বনের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে 
একট! বড় গাছের নীচে নে থেমে গেল । বলল, “এইখানে এসে বড় বাওয়ান। 
গাছে চড়েছে ; কাজেই এর পর থেকে তার খোজ করা খুব শক্ত ।” 

তবু তারা এগিয়ে চলল । 

ভন হুস্ট একসময় বলে উঠল, “কী জঙ্গল রে বাবা! এর মধ্যে একট। 
মানুষকে খুঁজে বের করা আৰ খড়ের গাদায় স্থচ খোজ। একই কথা |” 

গ্রিলে বলল, “একটু তফাৎ আছে; খড়ের গাদায় স্থচটাকে খুঁজে 
পাওয়ার তবু একটা সম্ভাবনা থাকে 1 

ভন হস্ট্ট বলল, “মাঝে মাঝে একটা করে গুলি ছুঁড়লে বোধ হয় 
ভাল হম্স। 

গ্রিভলে বলল, “ঠিক বলেছ । আমাদের রিভলবারের চাইতে রাইফেলের 
শব্দ অনেক বেশী জোরদার হয়।” 

একটি নিগ্রোকে সে কয়েক সেকেওড পর পর একট। করে রাইফেলের গুলি 
“ছাড়ার নির্দেশ দিল, কারণ গ্রিভূলে বা ভন হস্টের হাতে রাইফেল ছিল না, 
ছিল :৪৫ ক্যালিবারের একটা করে কোণ্ট ব্রিভলবার । তার পরেই আধ ঘণ্টা! 
অন্তর একট! করে গুলি ছোড়। হতে লাগল, কিন্তু ফল কিছুই হল না] 
টাবজনের সাড়। মিলল না। 

ক্রমে অরণ্যের চেহারা বদলাতে লাগল | বড় বড় গাছগুলি এখন আর 
ততট। ঘনসগ্গিবদ্ধ নয়। ঝোপ-ঝাড়ও ততট। ঘন নয় । ফলে পথ চলা 
কিছুটা সহজসাধা হয়েছে । ওয়াজিরি যোদ্ধাদের চলার গতি বাড়ল। 
মাইলের পর মাইল পার হয়ে গেল। মধ্যাহ্ন সুর্যের মায়ায় সময়ের হিসাব 
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রাখতেও তারা বুঝি ভূলে গেল। 

ক্রমে চারদিক থেকে ভেসে আনতে লাগল বিচি ধ্বনি__কখনও গবু-গৰ্‌ 
শব, কখনও গর্জন, কখনও আর্তনাদ । 

গ্রিঙলের কাছে এসে মুভিরো বলল, “অনেকক্ষণ ধরেই অনেক হাতির 
গন্ধ যেন পাচ্ছি) বা বলতে পারি, হাতির গন্ধ হলেও ঠিক হাতির গন্ধ নয়। 
এই মাত্র কিছু জানোয়ারকে দেখতেও পেলাম । পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না, 
'তৰে হাতি না হলেও সেগুলি হাতির মতই দ্রেখতে |” 

ভন হস্ট্ট বলল, “এ যে দেখছি উভ্তয়-নংকট |” 

মুভিরো বলল, “তা ঠিক । আমাদের ছু'দিকে রয়েছে হাতি আর বাঘ। 
ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে তাদের চলার শব্ধ আমি শুনতে পাচ্ছি ।” 

সকলের মনেই সেই একই দুশ্চিন্তা । তবু তারা চলতে লাগল। আর 
একসময় হঠাৎ একটা খোল। জায়গায় এসে পড়ল । জায়গাট। প্রায় একশ' 
একরের মত। ঝোপঝাড় কম, বড় গাছের সংখ্যাও অল্প। চারদিকেই ঘন 
অরণ্যের বেড়া । 

সেই অরণ্য থেকে অসংখ্য পথ এসে পেখানে মিশেছে । এমন সময় 
এমন একটা বিচিত্র শোভাধাত্রা সেখানে এসে হাজির হল যেমনটি তারা আগে 
কখনও দেখে নি । তাতে আছে ছড়ানে। শিং ও ঘন লোমওয়ালা ষাড়ের 
মত বড় বড় জন্ত। আছে লাল হব্রিণ ও বৃক্ষচর ভালুক । আছে ম্যাষ্টোডন 
'ও ম্যামথ । আছে বিরাটদেহ হাতির মৃত সবজন্ত। মাথাট। চার ফুট লম্ব! 
ও তিন ফুট চওড়া । শুড়টা ছোট। নীচের চোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে 
বড় বড় দলা গুলে নীচে নেমে শরীরের দিকেই বেকে গেছে । গলাটা মাটি 
থেকে অন্তত দশ ফুট উচু, আর লম্বায় পুরো বিশ ফুট। তবে কান ছটো 
শুয়োরের মত ছোট । 

গ্রিড্‌ূলে চেঁচিয়ে বলল, “এ রকম দৃশ্ঠ জীবনে কখনও দেখেছ ?” 

ভন হন্ট্ট বলল, “আমি তো দেখিই নি, অন্ত কেউও কোন দিন দেখে নি।” 

দুটি সাদা মান্ষের পাশে এসে মুভিরে। ঝিস্ময়-বিক্কারিত চোখে সেই 
দৃশ্তই দেখছিল। গ্রিভূলে তাকে জিজ্ঞাসা! করল, “কি রকম বুঝছ মুভিরো| 1” 

মুভিরে৷ বলল, “অবস্থা ভাল নয় বাওয়ানা । আমাদের পালিয়ে বাচার 
একমাত্র উপায় হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই খোল! জায়গাট। পার হয়ে 
ঘাঁওয়া। বড় বিড়ালের দল এই সব জন্তকে এখানে ভাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। 
অচিরেই এখানে এমন বুক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে য। আগে কখনও মানুষের চোখে 
পড়ে নি। আমরা যদি এই পব বড় বিড়ালের হাতে নাও মবি তাহলেও 
এই স্ব জন্তরা পালাবার সময় বা বাঘদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তাদের পায়ের 
তলায়ই আমাদের পিষে মেতে ফেলবে ।” 

সঙ্গে নঙ্গে ভন হট চীৎকার করে বলল, “ওই দেখ! বাঘের দল চারদিক 
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খেকে ধেয়ে আসছে । তাদের শিকারকে ঘিরে ফেলছে ।” 

মুভিযে৷ বলল, “এখনও একটা পথ আমাদের সামনে খোল আছে 
বাওয়ানা |” 

ততক্ষণে ছোট দলটি জন্তগুলোকে পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে 
অরণ্যের দিকে | 

ভন হস্টর্ চেঁচিয়ে বলল, “ওই দেখ বাঘ! শত শত বাঘ!” 

কোন রকম অত্যুক্তি নয়। সত্যি, মাত্র একটি পথ ছাড়া অন্ত সব পথ 
দিয়ে বনের ভিতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে বাঘ। শিকারকে ঘিরে 
ফেলছে ।” 

শুর হল বাঘে-হাতিতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ-_একদিকে তৃণভোজী প্রাণীর দল, 
অন্যদিকে মাংসাশী বাঘের দল। তখন নিরীহ মাহগৃষগুলির দিকে নজর দেবার 
ত কারও সময় নেই। কিন্তু একট] “টাগ” হঠাৎ মাথ! নীচু করে তাদের দিকে 
তেড়ে এল। জনৈক ওয়াজিরি যোদ্ধা রাইফেল তুলে গুলি ছুড়ল, আর 
একটা প্রাগৈতিহাসিক জস্ত “বস্‌ প্রিমিজেনাস” বুলেটবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ল। 

তাতেই গোলমাল দেখা দিল। উত্তেজিত জন্তগুলি এবার মানষগুলোকেই 
তাড়। করে এগিয়ে এল । 

বন তখনও প্রায় একশ' গজ দুরে । অবস্থা বুঝে গ্রিলে প্রমাদ গণল। 
বলল, “বনের দিকে ছুটে যেতেই হবে । আবার গুলি চালাও । তাতেও যদি 
ওর! আক্রমণ করে তাহলে যে ধার পথ খুজে নিও ।” 

ওয়াজিরিরা গুলি ছুড়তে শুরু করল। জন্তগুলে কিন্ত বাধ! মানল না। 
বাঘের আক্রমণে ভীত হয়ে তারাও প্রাণপণে ছুটতে লাগল বনের দিকে । 

জন্তগুলে। একেবারে কাছে এসে পড়ায় ওয়াজিবির]| রাইফেল চালাবার 
মৃত দুরত্বের অভাবে সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটতে শুরু করল। 

গ্রিজলে ও ভন হার্ট তাদের পলায়নকে নিরাপদ করার জন্য বিভলবার 
থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল, তাতে সাময়িক কিছুটা কাজও হল। 

গ্রিডলে অদুরেই একটা! বড় গাছ দেখতে পেয়ে সেইদ্িকে ছুট দিল। আর 
ভন হার্ট ততক্ষণে বনের আরও কাছে পৌছে ঘাওয়ায় সেই দিকে ছুটে গেল। 

একট ছুটন্ত ম্যাস্টোভনের সামনে দিয়ে ছুটে গিয়ে গ্রিভলে এক লাফে 
গাছের নীচু ভালটা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপরই কোন রকমে উপরে উঠে গিয়ে 
'ভালপালার মধ্যে আশ্রয় লিল। 

প্রথমেই তার চিন্তা হুল সঙ্গীদের জন্য । কিন্ত মুহূর্ত আগে তারা যে 
জায়গাটাতে ছিল সেখানে তখন শুধু পলায়মান জন্তদের ছোট। আর ছোটা। 
কোন মানুষের চিহ্ুমাজ্ সেখানে চোখে পড়ল না । কেউ কেউ হয়তো। বনের 
সধ্যে পৌছে গেছে, কিদ্তু সকলেই নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে কিনা সেটা লন্দেহের 


৫২৮ টারজন সমগ্র 


বিষয়। বিশেষ করে ভন হস্ট? লে তো ছিল ওয়াজিবিদের কিছুটা পিছনে । 

ফেলে-আমস! খোল! জায়গাটায় চোখ পড়তেই এমন একটা দৃশ্ত খ্রিভ্‌লের 
চোখে পড়ল পৃথিবীর ইতিহাসে যেমনটি আগে কখনও্ত কোন মান্ষের চোখে 
পড়ে নি। ছোট-বড় হাজার হাজার জন্ত প্রাণে বাচার তাগিদে দলপতিদের 
পিছনে ছুটছে, আর শত শত বাঘ হিংশ্র দাত বের করে তাদের তাঁড়। করছে, 
তাদের উপর লাফিয়ে পড়ছে, ছুর্বল জন্তগুলোকে মাটিতে “ফলে দিচ্ছে 
শক্তিশালীগুলোর সঙ্গে লড়াই করছে, ক্ষত-বিক্ষত দেহগুলোকে পিছনে ফেলে 
বাকিগুলোকে তাড়। করছে, টেনে টেনে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে । 

বনের মধ্যে ঢোকার পরে একে একে জন্তগুলোর সংখ্যা কমতে লাগল। 
এক সময় দেখা গেল, একটিমাত্র বিধাটদেহ ম্যামথ দাড়িয়ে পড়েছে । তার 
লোমশ দেহ রক্তে লাল, দাত ছুটো৷ থেকেও রক্ত ঝবে পড়ছে । গর্জন করতে 
করতে সে দাড়িয়ে পড়েছে আদিমতম শক্তি ও সাহসের এক গম্ভীর প্রতি 
মৃতি ষেন। 

আসঙ্গ মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে সেই একক জন্তটির জন্য মাঞ্কিনী লোকটির 
মনে করুণ। জাগল। 

শত শত বাঘ এমনে আবার সেটাকে ঘিরে ধরল। জন্তটা তবু হার মানল 
না। ঘুরে দীড়াতেই তিনটে বাঘ পিছন থেকে তাঁকে আক্রমণ করল। 
ততোধিক ক্রতগতিতে ঘুরে দীডিয়ে সেও তাদের দুটোকে দুই ধরাতে বিধিয়ে 
শূন্যে ছড়ে দিল, আর ঠিক তখনই গোট। বিশেক বাঘ চারদিক থেকে লাফিয়ে 
তার উপর চড়ে বসল। বিছ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে ভ্রত আছড়ে পড়ে গড়াতে শুরু 
করল, আর তার বিরাট দেহের চাপে বাঘগ্জলে। চিড়ে-চ্যাপ্ট| হতে লাগল । 

লে দৃশ্ট দেখে গ্রিলে আনন্দে চীৎকার করে ওঠার আগেই বিরাটদেহ 
জীবটি টলতে টলতে আবার মাটিতে পড়ে গেল, আর তার নীচে চাপ! পড়ে 
আর একদল বাঘ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে তার শরীরের শত- 
খানেক ক্ষতস্থান দিয়ে ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আব দলে দলে নতুন বাঘ 
এসে তাকে আক্রমণ করছে। 

যুদ্ধ শেষ হল। যা অনবাধ তাই ঘটল। বাঘগুলো৷ তার দেহটাকে 
টুকরো টুকরে। করে ছিড়ে খেল। তখন চারদিকের অসংখ্য শিকারের ভাগ 
নিয়ে বাঘদের মধ্যেই লড়াই বেধে গেল। আহাধের কোন অভাব ন। 
থাকলেও আদিম লোভ, ঈর্ষা ও হিংশ্রতার বসেই তাবা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে 
মেতে উঠল। 

যুদ্ধে বাঘর! জিতেছে, কিন্তু অনেক ' মূল্য তাদের দিতে হয়েছে । চারদিকে 
ছড়ানে। বাঘের ম্বতদেহই তার প্রমাণ। যারা বেচে আছে তার! আহাকে 
যত, আর ওদিক থেকে ভিড় করে এসে হাজির হা শেয়াল, হায়েনাডন ও বুনে 
কুকুবের দল উচ্ছিষ্টের আশায়। 


৪-_সাঁগোঠ 


বড় বিড়ালটাকে এগিয়ে আসতে দেখে অবণ্য-রাজ টারজন বুঝল ঘে এবার 
তার মৃত্যু অনিবার্ধ ; তবু জীবনের সেই শেষ মৃহূর্তে যে অনুভূতি তার মনে 
সবচাইতে বড় হয়ে দেখা দিল সেটা এই ক্ষুদ্র পশুটার জন্য সম্রদ্ধ বিম্ময় । 
অসিধার দাতগুলি এগিয়ে আসছে তাকে লক্ষ্য করে; অচিরেই বসে যাবে তার 
মাংসের ভিতরে ; এখন শুধু তারই প্রতীক্ষা । এমন সময় গাছপালার ভিতর 
থেকে আসা একটা শব্খের প্রতিকার মনোযোগ আকৃষ্ট হল । বড় বিড়ালটাও 
সে শব্দ শুনতে পেয়েছে । কারণ পথের উপর থেমে গিয়ে সেটাও উপবের দিকে 
তাকাল। ঠিক মাথার উপরেই একটা সরু-সর শব্দ শুনে উপরে তাকিয়ে 
টারজন দেখতে পেল গোব্রিলার মত একট] জীব তার দিকেই তাকিয়ে আছে । 

উপরের লতাপাতার ফাকে আরও ছুটি অঙন্থরূপ মুখ দেখা দিল । তারপরেই 
আশেপাশের গাছগুলিতেও মে এ রকম আরও লোমশ দেহ ও হিংস্র মুখ দেখতে 
পেল। সেগুলি দেখতে গোরিলার মত, তবুও গোরিলা নয়; অনেক বিষয়ে 
গোরিলার চাইতে বেশী মানুষের মত, আবার অনেক বিষয়ে মানুষের চাইতে 
বেশী,গোবিলার মত। তাদের লোমশ হাতে ভারী ভাবী গদা। নীচে তাকিয়ে 
দেখল, গাছের উপরকার জীবগুলিকে দেখে মাটির বড় বিড়ালটাও এগোতে 
ইতস্তত করছে। 

পরমুহূর্তেই সে ভাব কাটিয়ে গজরাতে গজরাতে বড় বিড়ালটা টারজনের 
দিকে এগিয়ে এল, আর তৎক্ষণাৎ গাছের একটা জীব নেমে এসে যে দড়িটার 
সঙ্গে টারজন এতক্ষণ ঝুলছিল সেটা ধরে তাকে উপরে টেনে তুলল। বড় 
বিডালট1 যেই শিকার ধরবার জন্য লাফ দিল অমনি নানা গাছ থেকে গোটা 
বারো গদ। এসে সজোবে তার মাথায় ও গায়ে আধাত করল । সজে সঙ্গে 
তিনটি লোমশ জন্ত টারজনকে টানতে টানতে উপরে তুলে নিয়ে এমনভাবে 
তাকে চেপে ধরল যাতে তার মনে হল ষে এর চাইতে দাতাল জন্তটার আদর 
বুঝি অনেক ভাল ছিল। 

ছুজন দুদিক থেকে তার হাত ছুটো চেপে ধরল, আর তৃতীয়জন এক 
হাতে তার গল! চেপে ধরে হাতের গদা তুলল তার মাথার উপরে । আর 
তখনই তার সামনেকার জন্তটার মুখ থেকে যে শব উচ্চারিত হল তা শুনে 
টারজন চমকে উঠল । 

“কাগোডা !” জন্তটি বলল। 

টারজনের নিজের জঙ্গলের গোরিলাদের ভাষায় “কা-গোডা” কথাটার অর্থ 
হতে পারে আত্মসমর্পণের হুকুম অথব! একটা প্রশ্ন_-“তুমি কি আত্মসমর্পণ করছ ?” 


টারজন-২--৩৪ 


৫৩৩ টারজন সম্গ্র 


“কা-গোভা ? গোরিলা প্রশ্ন করুল। 
“ক1-গোডা” টারজন জবাব দিল । 
টারজনের মুখে তাদের নিজন্ব ভাষার জবাব শুনে হাতের গদা অর্ধেক নামিয়ে 
জন্তটি শুধাল, “তুমি কে?” 
টারজন বলল, “আমি টারজন-_বড় শিকারী, বড় যোদ্ধা! 1” 
“ম'ওয়া-লটদের দেশে কি করতে এসেছ ?” গোবিলার প্রশ্ন । 
“বন্ধুর মত এসেছি । তোমার লোকজনের সঙ্গে আার কোন বিবাদ নেই ।” 
জন্তটি হাতের গদা নামিয়ে নিল । দেখতে দেখতে অন্য গাছ থেকে 
অনেক লোমশ জন্ত এসে সেখানে হাজির হল। তাদের ভারে গাছের ভালটা 
ঝুলে পড়ল। ৃ 
বড় গোরিলা বলল, “সাগোঠদের ভাষা তুয়ি জানলে কেমন করে? অতীতে 
অনেক গিলাককে আমরা আটক করেছি, কিন্ত তুমিই প্রথম ঘে আমাদের ভাষা 
বলতে ব৷ বুঝতে পারে ।” 
টারজন জবাবে বলল, “এটা আমার জাতির ভাষা । খন ছোট বালু 
ছিলাম তখনই কেরচাক জাতির কাল। ও অগ্ত গোরিলাদের কাছে এ ভাষা 
শিখেছি ।” 
“কেরচাক জাতির কথা তো। কখনও শুনি নি।” 
আর একজন বলে উঠল, “ও হয় তো! সত্যি কথা বলছে না। ওকে মেরে 
ফেলা যাক; ও একজন গিলাক মাত্র |” 
তৃতীয় একজন বলল, “না, ওকে ম'ওয়া-লটে নিয়ে চল, যাতে গোটা 
ম'ওয়া-লট জাতির লোকই মরণ-উৎসবে ধোগ দিতে পাবে ।” 
আর একজন বলল, “সেই ভাল । ওকে নিয়েই চল। ওকে মারবার 
সময় আমরা সকলেই নাচব।” 
তিন গোরিলা-মানুষ হরিণের চামড়ার দড়ি দিয়ে টারজনের ছুই হাত 
পিছমোড়। কবে বাধল । তারপর তাকে নিয়ে সকলে ফিবে চলল । 
এতক্ষণে টারজন সাগোঠদের ভাল করে দেখল । তারা৷ সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ । 
কারও গায়ে অলংকারের লেশমান্রর নেই। হাতের গদাই তাদের একমাত্র অস্ত্র । 
কিছু দূর এগিয়ে লাগোঠরা একটা ফাঁপা মর। গাছের কাছে থামল। একজন 
এগিয়ে গিয়ে গদ| দিয়ে গাছের গায়ে তিনবার টোক। দিল এক, ছুই; এক, 
ছুই; এক, ছুইঃ তিন। এই ভাবে তিনবার টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে 
থাকার পরে বাতাসে ভেসে এল তার অস্প্ জবাব ; এক, দুই । এক, ছুই; 
এক, ছুই, তিন। 
ংকেত পেকে খুশি হয়ে এবার সকলে গাছে উঠে গেল । ছুই হাত বাঁধা 
থাকায় ছুজন অনায়াসেই সেই টারনকে কাধে করে গাছে উঠল । 
এতক্ষণ টারজন একটাও কথা। বলে নি। এবার সে পাহারা মাগোঠকে বলল, 


বড 
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“আমার হাতের বাধন খুলে দাও। আমি তে শক্ত নই । 

সে সর্দারকে ডেকে বলল, “টার-গাঁস, গিলাক তার হাতের বাধন খুলে 
দিতে বলছে ।” 

বম্দীর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টার-গাস বলল, “থুলে 
দাও ।” 

একজন আপত্তি করে বলল, “কেন ?” 

“যেহেতু আমি টার-গাস বলছি ।” 

“ভূমি তে। ম'ওয়ালট নও। সেই তো! রাজা। ম'ওয়াঁলট যদি বাঁধন 
খুলতে বলে তবেই খোলা হবে ।, 

“দেখ টো-ইরাভ, আমি ম'ওয়ালট নই । আমি টার-গাস । আর টার-গাস 
বলছে, বাধন খুলে দাও ।” 

টো-ইয়াভ একট দোল খেয়ে টারজনের পাঁশে গিয়ে বলল, প্টার-গাসের 
হুকুম আমর। মানি না।” 

চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতীয় টার-গাস নিঃশব্দে একলাফে এগিয়ে গিয়ে টো-ইয়াডের 
গলা চেপে ধরল | শুরু হল লড়াই। লড়াই করতে করতে দুজনই ছিটকে 
পড়ে নীচেকার একটা ভাঙ্গ ধরে ফেলল । সেখানেই চলল আর এক দফা 
লড়াই। তারপর মাটিতে পড়তেই টার-গাস টো-ইয়াডের প ধরে এক হ্যাচক। 
টানে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিঠের উপর চেপে বসল । 

প্রশ্ন করল, “কাগোডা ?” রা 

“কা-গোঁডা»” টো-ইয়াড বলল। অমনি টার-গাস গ্রতিদবন্দ্ীকে ছেড়ে উঠে 
দাড়াল। বানরের মত অনায়াসে এক লাফে গাছের ভালে ফিবে গিয়ে বলল, 
“গিলাকের হাতের বাধন খুলে দাও ।” 

এবার আর কেউ আপত্তি করল না। টারজনের বাধন খুলে দেওয়৷ হল । 

টাঁর-গাস বলল, “পালাবার চেষ্টা করলেই মেরে ফেলবে ।” 

দুরে একটা শব্ধ শোনা গেল। 

টার-গাপ বলল, “ওরা আছে ।” 

আর একজন বলল, “ম'ওয়া-লট আসছে ।” 

ওরা এল । রাজা ম'ওয়ালটকে চিনতে টারজনের অন্থবিধা হল না। 
সকলের আগে হেটে আসছে একটি প্রকাণ্ড গোরিলা। তার মুখের উপরকার 
লোম এত সাদা হয়ে গেছে যে একটা নীল্চে ছাপ পড়েছে মুখে । 

সাগোঠর। স্দলে গাছ থেকে নেমে এল । বিশ পা দুরে থেকেই আগত 
দলের রাজ। বলল, “আমি ম'ওয়ালট । সঙ্গে আমার জাত-ভাইবা1।” 

অপর দলপতি বলল, “আমি টার-গাম। আমার লঙ্গে আছে মওয়ালটের 


অন্য জাত ভাইরা ।” 
ছিংশ্র দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকিয়ে ম'ওয়া-লট শুধাল, “ওটা কে?” 
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“একজন গিলাক । আমাদের ফাদে ধর] পড়েছে ।” 

যাই হোক, সকলে চলতে লাগল । সকলের আগে রাজ। ম'ওয়ালট । 
তার পাশেই টার-গাস। টারজন কিছুট! দুর থেকেই বুঝতে পারল, তাদের 
দু'জনের মধ্যে কথাঁকাটাকাটি চলছে । ক্রমে গোটা দলই টার-গাসের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত হয়ে উঠল । মনে হল একটা লড়াই বাধবে। 

এ অবস্থায় টারজন কি করবে? সেজানে। এই আরণ্যক অসভাদের 
দলে কেউ তার বন্ধু নয়। তবু টার-গাস একবার খন তার প্রতি সদয় 
ব্যবহার করেছে ভবিষ্যতেও করতে পারে। তাছাড়া, অবস্থা দেখে মনে 
হচ্ছে তার নিজেরই এখন সাহাব্যের দরকার হতে পারে । 

হলও তাই । কোন রকমে সতর্ক না৷ করেই ম'ওয়।-লট হঠাৎ গদ। ঘোরাতে 
ঘোরাতে টার-গাসের দিকে ছুটে গেল। তার উদ্দেশ্ট পিছন থেকে অতকিত 
আক্রমণে টার-গাসকে পধুদন্ত কর] । 

সহজাত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টারজনও "ক্রীগ-আ টার-গাস” বলে চীৎকার করেই 
একলাফে সেইদিকে এগিয়ে গেল। হাতের এক ধাকায় টো-ইয়াডকে ঠেলে 
ফেলে দিল পথের পাশের ঝোপের মধ্যে | 

গোরিলাদের ভাষায় পক্রীগ-আ” শব্দের অর্থ “সাধারণ।” তাই সে চীৎকার 
শুনেই পিছন ফিরে টার-গাস দেখল, কুদ্ধ ম'-ওয়া-লট উদ্যত গদা হাতে তাকে 
আক্রমণ করতে আসছে, আর ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নবাগত গিলাকটি 
পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজার গলাটাকে এক হাতে পেচিয়ে ধরেছে। 
মুহূর্তের মধ্যেই অপব হাতে তার কোমড়টাকে জড়িয়ে ধরে সে রাজাকে মাথার 
উপর তুলে ধরে, সবেগে ছুঁড়ে ফেলে দিল তারই লোকজনদের পায়ের নীচে। 
আর একলাফে গিয়ে দাড়াল টাব-গাসের পাশে । 

সঙ্গে সঙ্গে এককুড়ি গদ। উদ্যত হুল তাদের দুজনের মাথাকে লক্ষ্য করে। 

টারজন বলল, “আমর! কি এখানে থেকেই লড়ে যাব টার-গাস ?” 

টার-গাস বলল, “ওরা আমাদের মেরে ফেলবে । তুমি যদি গিলাক না! হতে 
তাহলে আমরা গাছে চড়ে পালাতে পারতাম । কিন্ত তুমি যখন তা৷ পারবে 
না তখন আমাদের তো। লড়াই করতেই হবে।” 

টারজন বলল, “তাহলে পথ দেখাও । এমন কোন পথ নেই যেখানে 
সাগোঠ চলতে পারে, আর টারজন পারে ন11” 

“তাহলে চলে এস,” বলেই টার-গাস হাতের গদাটাকে প্রতিপক্ষের দিকে 
ছুড়ে দিয়ে দশ-বারো লাফেই একটা বড় গাছের কাছে পৌছে আর এক লাফে 
উঠে গেল তার ডালে । তার ঠিক পিছন পিছনই গেল লোমবিহীন গিলাক। 

ম'ওয়া-লটের লোমশ যোদ্ধার! কিছুদূর পর্ধস্ত তাদের পিছনে ধাওয়া! করে 
থেমে গেল। ছুই পলাতক ততক্ষণে ভালে-ডালে উধাও । 

কেউ আব তাঁদের পিছনে ধাওয়া করছে না বুঝতে পেরে একটা বড় গাছের 
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উচু ভালে টার-গাস খামল। টারজন তার কাছে আসতেই বলল, “আমি 
টার-গাস।” 

টারজন বলল, “আমি টারজন ।” 

“সাগোঠদের দেশে কি করছিলে ?” 

“শিকার করছিলাম ।” 

“কোথায় ষেতে চাও ?” 

“আমার লোকজনদের কাছে ।” 

“তার। কোথায় ?” 

শরণ্য-রাজ ইতস্তত করতে লাগল । ষুখ তুলে স্থযের দিকে তাকাল । 
অরণ্যের ভালপালার ভিতর দিয়ে স্্যের কিরণ এসে পড়ছে । চারদিকে তাকাল 
শুধু গাছ আগ গাছ। গাছের ভালে বা পত্র-পল্লবে এমন কিছু নেই য! থেকে 
দিক নির্ণন কর। যেতে পারে । অবণ্য-রাজ টারজন পথ হারিয়েছে ! 


৫ আকাশ থেকে মাটিতে 


বৃক্ষ-শাখার নিরাপর আশ্রয়ে বসে জ্যাসন গ্রিলে বড় বিড়ালদের ভোজন- 
পর্ব দেখতে লাগল । ভোজন শেষ করে তারা চলে গেলে এগিয়ে এল 
হায়েনোভন, বন্ত কুকুর ও শেয়ালের দল। হায়েনোডনর। অন্দের তাড়িয়ে 
ভোজন শুর করল। ভরপেট খেয়ে তারা চলে যাবা পরে এল বন্য কুকুবর1। 
তারাও যথারীতি শেয়ালদের তাড়িয়ে দিয়ে ভোজন শ্ররু করল । তারা খাওয়া 
শেষ করে চলে ঘাবার পরে এল শিল্পালদের পাল৷। ূ 

তখন গ্রিলে ধীবে ধীরে গাছ থেকে নেমে এল । বনের ধার বরাবর হেটে 
খোল। জায়গাট। পার হয়ে গেল। ষে পথ ধরে তাব। খোল। জায়গাটায় 
এসেছিল সেই পথটা] খুজতে গিয়ে সে সমন্তায় পড়ে গেল । অনেকগুলো পথ 
এসে সেখানে পড়েছে । তার মধ্যে কোন্‌ পথে তারা সেখানে এসেছিল ত! 
চিনবার উপায়ই নেই। 

অসহায়ভাবে সে মধ্যাহু সের দিকে তাকাল । সুর্যের হাসি বুঝি বা 
তাকেই ঠাট্রা করতে লাগল । অগত্য। যে কোন একটা পথ ধরেই সে এগোতে 
শুরু করল। 

জযাসন গ্রিভলে জীবনে কখনও এত ব্যর্থ ও অসহায় বোধ করে নি। অন্তহীন 
পথ ধরে অনস্তকাল এই পথ চলা; অথচ তিলমাত্র ধারণা নেই সে ও--২২০-র 
দিকে এগোচ্ছে না তার বিপরীত দিকে চলেছে । অথচ আর কিই বাসে 
করতে পারে। নিষ্ঠুর আকাশটা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে--সে 
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দেখতে পাচ্ছে ও--২২০কে, অথচ তাকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে 
পারছে না । 

ওদিকে সময় যত পার হচ্ছে ও--২২০-র যাত্রীদের মন ততই আশংকায় 
ভবে উঠছে । ভর” ও হাইক্সকে নিয়ে জুপ্‌নার সারাটা লময় কাটাচ্ছে জাহাজের 
উপরকার পর্যবেক্ষণকেবিনে বসে, অথবা তার সংকীর্ণ করিভরে পায়চারি কৰে । 

জ্বপনার বলল, “প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা হয়ে গেল তারা বাইরে গেছে। 
জীবনে কখনও আমি এত অসহায়বোধ করি নি। অথচ কি যে করব তাঁও 
বুঝতে পারছি না।” 

চোখে একটা শক্তিশালী দূরবীণ লাগিয়ে হল হাইন্স চারদিকে ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে দেখছে । পেলুসিভারের বন্য প্রাণী দেখার ব্যাপারে এই তিনটি প্রাণীর 
এখন আর কোন আগ্রহ নেই । হঠাৎ সে বিশ্ময়ে চীৎকার করে উঠল । 

“কি হল ?” জুপনার বলল! “কিছু দেখতে পেলে ?” 

“একটি মানুষ 1” 

_জুপ্‌নার ও ভ্ তাদের দুরবীণে চোখ লাগাল । 

ডর শ্বধাল, “কোন দিকে ? 

“বন্দরের দিকে ছু'পয়েণ্ট দূরে 1” 

ডর্ক বলল, “দেখতে পেয়েছি । হয় গ্রিলে, নয়তো ভনহসট। কিন্ত 
যেই হোক লে একা |” 

জুপনার আদেশের ভঙ্গীতে বলল, “লেফটেন্টাণ্ট, দশজনকে সঙ্গে নিয়ে 
এখনি চলে যাও! সকলেই থেন সশস্ত্র হয়ে যায়। সময় নষ্ট করে৷ না।” 

ভর্ক ততক্ষণে নীচে নেমে গেছে । ও--২২০-র মাথায় বসে ছুই অফিমার 
তাদের দিকেই চোখ রাখল ৷ দেখল, তারা পরস্পরের দিকেই এগিয়ে চলেছে । 
জমিট1 ঢেউ খেলানে। বলে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। শ'খানেক গজ 
দুরে আসতেই লেফটেন্যান্ট চিনতে পারল যে লোকটি জাসন শ্রিডলে । 

দ্রুত ছুটে এসে পরম্পরের হাত চেপে ধরল । গ্রিভলে প্রথমেই হারানো 
লোকদের কথা জানতে চাইল । 

ডফ মাথ। নেড়ে বলল, “একমাত্র তৃমিই ফিরে এসেছ ।” 

গ্রিভলের চোখ থেকে সব আগ্রহের আলো নিভে গেল। হঠাৎ সে ষেন 
অনেক ক্লান্ত, অনেক বুড়ে। হয়ে পড়ল । 

বলল, “অনেকক্ষণ হল আমি জাহাজট। দেখতে পেয়েছি । কতক্ষণ তা 
জানি না। গাছের উপরে একট। বাঘকে মারতে গিয়ে হাতের ঘড়িটা ভেঙে 
ফেলেছি । তারপরে আর একটা বাঘের তাড়া খেয়ে গাছে উঠতেই জাহাজটা 
চোখে পড়ে । নে হচ্ছে, আমি বুঝি সঞ্তাহ্থাঁনেক সেখানে ছিলাম । কতক্ষণ 
ছিলাম বলতো ডর্ষ?” 

“প্রায় বাহাত্তর ঘন্টা ।” 


টারজন এাট দি আর্থস কোর ৫৩৫ 


খ্রিভ্‌লের মুখটা আবার উজ্জল হয়ে উঠল । “তাহলে এখনও হতাশ হবার 
কোন কারণ নেই।” 

জাহাজে ফিরে এলে সকলেই তার এই কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে 
চাইলে গ্রিডলে বলল, “সকলের আগে আমার চাই একটু স্নান। তারপর 
একপেট খাবার | তারপর হবে গল্প-গুজব।” 

আধঘণ্ট! পরে ক্সান করে, দাড়ি কামিয়ে, নতুন পোশাক বদলে তাজা হয়ে 
গ্রিভলে এসে মেসের ঘরে সকলের সঙ্গে মিলিত হল । তারপর থেতে খেতেই 
শুর করল তার অভিযানের বিবরণ । 

সব কথ! শুনে জুপনার বলল, “যে খোলা জায়গা থেকে তুমি ভনহসট ও 
ওয়াজিরিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হরে পড়েছিলে, আর একট] অন্ুসন্ধানকারী 
দল নিয়ে সেখানে যেতে পারবে কি ?” 

গ্রিভলে উত্তর দিল, “তা নিশ্চয় পারব । বরং এমনভাবে পথট] বুঝিয়ে 
দিতে পারব যে আমাকে কোন দরকারই হবে না। ঘদি আর একট। দল 
পাঠানোই স্থির হয়, তাহলেও আমি সে দলের সঙ্গে ধাচ্ছি না।” 

অফিসাররা সকলেই অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল । কেমন ষেন চুপ করে 
গেল । 

গ্রিভলে বলল, “আমার মাথায় আর ভাল একট! মতলব এসেছে । এখানে 
আমর। সাতাশজন আছি। সে রকম অবস্থা দেখা দ্রিলে বারোজনই 
জ্াহাজটাকে চালাতে পারবে। তাহলে বাকি পনেরো জনকে নিয়ে একটা 
অনুসন্ধানকারী দল গড়া চলতে পারে । আমাকে বাদ দিলে তোমর! হবে 
চোদ্দ জন। আমার পরিকল্পনাটা শোনার পরেও যদি এই রকম একটা দল 
পাঠানোই স্থির হয়, সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে লেঃ ডক সে দলের দলপতি 
হোক; যদিই আমরা কেউ ফিরে না আসি তাহলে ক্যাপ্টেন জুপনার ও লেঃ 
ভর্ক এখানে থাকুক জাহাজটা চালাবার জন্য, অথবা দরকার বোধে আর একটা 
দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে 1৮ 

“কিন্ত তৃমি তে! বললে দলের সঙ্গে যাবে না” জুপ-নার বলল | 

“দলের সঙ্গে ধাচ্ছি না, তবে আমি যাচ্ছি একা স্কাউট-প্লেনটায় চেপে । 
আব আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমি যাত্রা করার অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা পরে 
অন্ুসন্ধানকারী দলটাকে পাঠানো হোক, কারণ সেই সময়ের মধ্যেই আমি হয় 
হারানো বন্ধুদের অবস্থান জানতে পারব, ন হয় একেবারেই বিফল হব ।” 

হাইন্স বলে উঠল, “তাহলে সে কাজের ভারটা1 আমাকেই দেওয়! হোক । 
একমাত্র ক্যাপ্টেন জুপ.নার ছাড়া জাহাজে উড়বার অভিজ্ঞতা আমারই সকলের 
চাইতে বেশী ।” 

এই নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হল। শেষ পর্যস্ত স্থির হল, গ্রিডলেই 
স্কাউট-প্লেন নিয়ে যাবে, কারণ প্রস্তাবটা সেই প্রথম কবেছে। জুপলার বলল, 


৫৩৬ টারজন সমগ্র 


“কিন্ত একাজে নামবার আগে তোনার একটা লম্বা ঘুমের দরকার । তার মধ্যে 
আমরাও প্রেনটাকে একবার আগাগোড়। চেক করে দিতে পারব ।” 

গ্রিভলে বলল, “ধন্যবাদ । ঘুমের কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ ! তবে একটা 
কথা, যে মুহুর্তে জাহাজটা যাত্রার জন্য প্রস্তৃত হবে তখনই আমাকে ডেকে দিও ।” 

কিছুক্ষণ পরেই গ্রিলে তার কেবিন থেকে বেরিয়ে এল । হাতে একটা 
ভাবী রাইফেল । 

জুপনার সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কি নীচে নামবে নাকি ?” 

“সঙ্গীদের কোন খোলা জায়গায় দেখতে পেলে তো নামবই । তাছাড়', 
পেলুসিভারের মত জায়গায় রাইফেল ছাড়া চলাফের। করা ষে নিরাপদ নয় সে 
অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে ।” 

প্লেনটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে গ্রিডলে.বাকি তিনজন অফিসারের সঙ্গে 
কর-মর্দন করল, জাহাজের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল, তারপর খোলা! 
কক-পিটে চড়ে বসল । 

, জুপনার বলল, “বিদায় হে বুড়ো! । ঈশ্বর ও সৌভাগ্য তোমার সহায় 

হোক ।” 

গ্রিভলে আকাশে উড়ল । 

প্রায় ছু'ঘণ্টা ধরে জ্যাসন গ্রিভলে একটানা সোজ। উড়ে চলল জঙ্গল, 
সমভূমি ও উচু-নীচু পাহাড়ি অঞ্চলের উপর দিয়ে। কিন্ত এমন কিছুই তার 
চোখে পড়ল ন। ধাকে নিশানা করে সে ফিরে ধাবার পথের হদিস করতে পারে । 

এক সময় অনেক দুর আকাশে এমন একট! কিছু তার চোখে পড়ল যাতে 
চরম বিদ্ময়ে তার নিঃশ্বাঘ আটকে এল। 

ঠিক তার মাথার উপরে ঘুরছে একটা বিরাটকায় প্রাণী। তার ছুই উড়ন্ত 
ভানার বিস্তার তার প্রেনের প্রায় দ্িগুণ। বিরাট ছুই চোয়ালে বড় বড় 
দাতগুলি বকঝক করছে। সহস! তার মনে হল, প্রাণীটি তাকেই আক্রমণ 
করতে উদ্যত । 

গ্রিলে তখন উড়ে চলেছে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে । বিরাট 
টেবানোভনটি লোজ। নামতে লাগল তার প্লেন লক্ষ্য করে। জ্যাসন “ভাইভ” 
দিযে সেটাকে এড়িরে যেতে চাইল। তার পরেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ, বিরাট গর্জন, 
কাঠ ভাঙার ও ধাতুতে ঘষ। লাগার শব্ধ ২ টেরানোডনটি সোজা এসে আছড়ে 
পড়ল প্লেনের প্রপেলারের ভিতরে । 

তারপর ঘ। ঘটল সেট এত ভ্রত ঘটে গেল থে আর পাচ সেকেও দেরী 
করলে জ্যাসন গ্রিভলেকে আর সে দৃশ্য দেখতে হত না। 

প্লেনটা সম্পূর্ণ উপ্টে গেল, আর ঠিক সেই মূহূর্তে গ্রিডলেও লাফিয়ে পড়ল। 
প্যারাহ্থটের 'সতোটা ধরে টান দিল। মাথায় কিসের ষেন আঘাত লেগে সে 
করান হারাল। | 


৬ মায়োসিনের ফোরোহাকোস 


“তোমার লোকজনবা কোথায়?” টার-গাস আবার প্রশ্ন করল । 

টারজন মাথা নেড়ে বলল, “জানি না।” 

“তোমার দেশ কোথায় ?” 

“অনেক দুরে । পেলুসিভারে নয় ।” 

একটু ভেবে টার-গাস বলল, “দেখ, একদল মানুষ কোথায় আছে আমি 
জানি। তার। তোমার লোক হতেও পারে । আমি তোমাকে তাদের কাছে 
নিয়ে যাব ।” 

সে কাঁদের কথা বলছে তা না বুঝেও টারজন টার-গাঁসের সঙ্গে যেতে রাজী 
হয়ে গেল । 

ছু'জন পাশাপাশি চলতে লাগল । এক বিচিত্র যু্গল--একজন ঈীড়িয়ে 
আছে মনুষ্যত্বের প্রান্ত সীমায়, আর অপর জন এক ইংরেজ লর্ভ। তবু 
ছুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগল না। ছুজন একসঙ্গে শিকার 
কবে, একসঙ্গে বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করে। দুজন একই সঙ্গে গাছে-গাছে 
চলে। 

একটা সমতল ভূমির দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। দুরে একটা ঘন সবুজ 
বন উপরের দিকে বাক নিয়ে এসে অস্পঞ্ হয়ে হারিয়ে গেছে । এমন সময় 
একটা অদ্ভূত গৌঁ-গে৷ শব শুনে ছুজনই থেমে গেল। ছুজনই যুগপৎ উপবের 
দিকে তাকাল । শব্দটা আকাশের দিক থেকেই আসছে। 

দুর অস্পষ্টতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট হিন্দ্ব। “শিগগির!” 
টার-গাস চেঁচিয়ে বলল, “ওটা! টিপ্‌ডার |” বলেই টারজনকে ইসাবা করে সে 
একট! গাছের নীচে লুকিয়ে পড়ার জন্য ছুট দিল। 

“টিপডার কি?” টারজন জানতে চাইল । 

“টিপার টিপভার |” এর বেশী কিছু টার-গাম বলতে পারল ন!। 

“টিপভার কি কোন জীবিত প্রাণী ?” 

“স্থ্যা। জীবিত, আব খুব শক্তিশালী ও হিংল্র।” 

আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, “ওটা টিপ্‌ভার নয়।” 

“তাহলে ?” 

“ট| এরোপ্লেন |” 

“সেটা আবার কি ?” 

টারজন বলল, “সেট! তোমাকে বোঝান শক্ত । এটা এমন একটা যন্ত্র যা 
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আমাদের পৃথিবীর মানুষ তৈরি করেছে আকাশে উড়বার জন্য ৷” 

বলতে বলতে সে খোল। জায়গায় বেরিয়ে গেল। ,তার মনে হল, ওটা 
নিশ্চয় 'ও--২২০-র প্রেন । কেউ হয়তো তার খৌজেই বেরিয়েছে । 

বিমান-চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল, আর 
মাঝে মাঝে হাত তুলে নাড়তে লাগল । কিন্তু প্লেনের চালক তাকে দেখতে 
পেল না। অচিরেই অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। টারজন এক দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিযে, 
রইল | 

বিমানের শব দুরে মিলিয়ে যাবার পরে টারজন ও টার-গাম আবার চলতে 
শুর করল | এবার যে পথ দিয়ে টার-গাস তাকে নিয়ে চলল সেট। একটা 
অগভীর গিরি-নাল। ; তার একপাশে নীচু পাহাড়ের সারি, মাঝে মাঝে গুহা। 
আর ফাটল । গিরি-নালার মধ্যে নানা আকারের পাথর ছড়ানো । 

ছুজন চুপচাপ পথ চলছে । এমন সময় উপর থেকে একটা কর্কশ শব্দ 
তাদের কানে এল । 

টার-গাস দ্রাড়িয়ে পড়ল। ৰলল, “ভিয়াল।” 

টারজন তার দিকে তাকাল । 

টার-গাস বলল, “ভিয়ালটা খুব রেগে গেছে ।” 

“ভিয়াল কি ?” 

“এক ধরনের ভয়ংকর পাখি; কিন্তু ওর মাংস খুব মিষি, আর টাব-গাসও 
ক্ষুধার্ত |” 

টার-গাসই আগে আগে চলছিল। একটা বড় পাথরের নীচে এসে সে 
হঠাৎ লুকিয়ে পড়ল । তার দেখাদেখি টারজনও সেখানে লুকিয়ে পড়ল । 

সঙ্গীর ইসারায় উপরে তাকিয়ে দেখল, অন্য জগতের একট। নামহীন প্রাণী। 
টার-গাসের কাছে সেট! শুধুই ভিয়াল। কিন্তু তারা কেউ জানে না ষে তারা 
দেখতে পেয়েছে একটা মাইওসিনের ফোরোহাকোসপকে । বিরাট প্রাণী। 
ঝু'টিওয়াল! মাথাটা ঘোড়ার মাথার চাইতে বড়, মাটি থেকে আট ফুট উঁচুতে 
তোলা । বাগে গর্-গর করছে বলে বাকা ঠোঁটটা ইহ! করে আছে। ছোট 
লেজটাকে সজোরে আছডাচ্ছে, আর তিন নখওয়াল। থাব! দিয়ে সামনের 
ফাটলের ভিতরে কিসের উপর যেন আঘাত করছে । তথনই টারজন দেখতে 
পেল, সেটা মানুষের হাতে-ধরা একটা বর্শ--ওই যস্ত্রটা দিয়ে ডিয়ালের মত 
একটা শক্তিশালী প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা তে] নেহাৎই 
ছেলেমানুষি | 

এদিকে হাতের গদ। বাগিয়ে টার-গাস চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে পিছন দিক 
থেকে ডিয়ালটাকে আক্রমণ করতে । ধন্ুকে তীর লাগিয়ে টারজনও চলল 
তার পিছনে । | 

তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ডিগ্লালটা মুখ ফেরাতেই টার-গাস হাতের 
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গদাট৷ বারকয়েক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল পাখিটার পা লক্ষ্য করে। এতক্ষণে 
সাগোঠের আক্রমণের পদ্ধতিটা টারজনের বোধগম্য হল। এই পশু-মানুষটির 
সবল হাতে ছোঁড়। ভারী গদার আঘাতে পাখিটার পা ভেঙে গেলেই সে 
অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে ধাবে সাগোঠের মুঠোর মধ্যে । কিন্তু গদাটা৷ যদি 
পায়ে ন। লাগে, তাহলে? তাহলে তো টার-গাসের মৃত্যু নিশ্চিত । 

আর বাস্তবেও তাই ঘটল । গদা লক্ষাভ্রষ্ট হল । জঙ্গে সঙ্গে টারজনের 
তীরটা ছুটে গিয়ে বিধল ভিয়ালের বুকে । টার-গান এক লাফে এক পাশে 
সরে যেতেই আর একটা তীর এসে বিধল পাখিটার পালকে ও চামডায়। 
টার-গাঁস একটা পাথর ছুঁড়ে মারল ডিয়ালের মাথায় । ভার মাথাটা ঘুরে 
গেল। টারজন আরও ছুটো। তীর হাতে নিল, কিন্তু তার আগেই একটা বর্শা 
বিছ্যাৎগত্িতে তার কাধের পাশ দিয়ে শ। করে ছুটে গিয়ে শেষ আক্রমণো্ঠত 
পাখিটার বুকে আমূল বিদ্ধ হল। প্রাণহীন ডিয়ালের দেহটা লুটিয়ে পড়ল 
টারজনের পায়ের তলায় । 

টারজন মৃথ তুলে বর্শা নিক্ষেপকারীর দিকে তাকাল । দীর্ঘ, খজুদেহ 
একটি যোদ্ধ। খাড়া হয়ে দাড়িয়ে আছে তার সামনে 1 মুখে বিচলিত ভাব। 
সুর্যের আলো পড়ে ব্রোঞ্জ-রং দেহট। চক্চক্‌ করছে । মাথা ভতি ঝাকর] চুল 
হবিণের চামড়ার একট পট দিয়ে বীধ1। 

টার-গাস এগিয়ে এসে বলল, “আমি টার-গাস। খুনে |” 

নবাগত লোকটি পাথরের €তরি ছুরিটা কোমর থেকে টেনে বের করে 
একবার টার-গাসের দিকে, একবার টারজনের দিকে তাকাতে লাগল । 

টারজন এগিয়ে গিয়ে বলল, “আমি টারজন । আর এ হল টার-গাস।” 

লোকটি বলল, “আমি টোয়ার |” 

টারজন বলল; “এস আমরা বন্ধু হই। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন 
ঝগড়া নেই ।” 

লোকটির মুখে আবার সেই বিচলিত ভাবট| ফুটে উঠল । বলল, “কিন্ত 
আমরা বন্ধু হব কেন ?” 

“শক্রুই বা হব কেন?” টারজনের পাণ্টা প্রশ্ন । 

টোয়ার মাথা নেড়ে বলল, “তা জানি না। তবে সেই রকমই হয়ে 
থাকে ।” | 

ট]রজন বলল, "তিনজনে মিলে আমর] এই ভিয়ালটাকে মেরেছি । আমবা 
না এলে ওটা তোমাকেই মেরে ফেলত । আবার তুমি বর্শা না ছুঁড়লে ওটা 
আমাদের মেরে ফেলত । কাজেই আমাদের বন্ধু হওয়াই উচিত, শত্র নয় । 


তুমি কোথায় চলেছ ?” 
ঘাড় নেড়ে একট দিক দেখিয়ে টোয়ার বলল, “আমার নিজের দেশে! 
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টাবজন বলল, “আমরাও এঁদিকেই যাব। এস, একসঙ্গে যাওয়া ধাক। 
চার হাত অপেক্ষা ছয় হাত ভাল.।” 

আবার চল। শুরু হল। 

একটা নীচু পাহাড়ের মাথায় উঠতেই অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা দিল 
একট! উচু পর্বতমালা | 

সেদিকে আঙুল বাড়িরে টোয়ার বলল, “এখানে আছে জোরাস ।” 

“জোবরাস কি?” টারজন শুধাল। 

“জোরাসই আমার দেশ। টিপডারদের পাহাড়ে তার অবস্থান ।” 

এই দ্বিতীয়বার টিপ.ভার কথাটা টারজনের কানে এল। টার-গাস 
এরোপ্রেনটাকে বলেছিল টিপ.ডার, এখন টোয়ার বলছে টিপডাবদের পাহাড়ের 
কথা। “টিপ ভার কি?” সে প্রশ্ন করল। 

টোয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, “তুম কোন্‌ দেশের 
লোক হে, টিপভার কাকে বলে জান ন।?” 

“আবমি পেলুমিভারের মান্থষ নই।” 

টোয়ার বলল, “কিন্তু ষে অগ্নি-সমুদ্রের বুকে পেলুসিডার ভেসে আছে সেই 
“মোলম এজ ছাড়া আর কোথাও তো কোন দেশ নেই, আর সেখানকার 
অধিবাসী! তো। সব বেঁটে দৈত্য 1” 

যাই হোক, এই তিনটি প্রাণী যতই একত্রে শিকার, আহার, ও ঘুমিয়ে 
কাটাতে লাগল, ঘতই তারা পথ চলতে লাগল পাশাপাশি, ততই তাদের 
পরস্পরের প্রতি বিশ্বাম ও আস্থা বাড়তে লাগল, অথচ এই তিনটি প্রাণী মানব- 
অগ্রগতির তিনটি ভিন্ন অধ্যাগগের প্রতিভূঃ আর তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অসংখ্য 
বছরের ব্যবধান । 

এইভাবে চলতে চলতে একদিন নীচু পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে টারজনের 
চোখে পড়ল, বেশ কিছুট। দুরে একট। সমতল জায়গায় কি ষেন পড়ে আছে। 
সেট। কি তা৷ বুঝতে ন| পারলেও সেটা এখানকাৰ প্রাকৃতিক পবিবেশের একটা 

ংশ নয়। যাঁকিছু বোঝা ধায় না তার প্রতি টারজনের আকর্ষণ চিরদিনই 

ছুনিবার । সেই আকর্ষণেই সেই দিকে সে পা চালিয়েছিল । 

কিন্তু পাহাড় থেকে নামতেই সেই বস্তটাও দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল। 
একেবারে কাছে পৌছবার পরে আবার যখন সেট! দৃষ্টিগোচর হল তখন বিম্ময় 
ও বেদনার সঙ্গে দেখল ঘে সেটা একটা এরো প্লেনের ধ্বংসত্তৃপ। 


?__জেরোমের লাল ফুলটি 


জেরোমের লাল ফুল জানা একটু থামল পিছনের ও নীচের পাহাড়ি 
অঞ্চলের দিকে বারবার তাকাতে লাগল । তার খুব ক্ষিধে পেয়েছে ; অনেকক্ষণ 
ঘুমতে পারে নি; কারণ ফেলি দেশ থেকে আগত চারটি ভয়ংকর লোক তাকে 
তাড়া কন্ধে ফিরছে । টিপার পাহাড়ের নীচে জোরামদের দেশ ছাড়িয়ে 
ফেলি দেশ । 

ফেলির লোকরা মাঝে মাঝেই এই পাহাড়ি অঞ্চলে আসে জোরামের 
মেয়েদের চুরি করতে । আর জানার মত জোরামের লাল ফুলকে চুরি করুতে 
তারা তো! একশ'বার মরতেও রাজী | 

জানার দিদি লানাকেও এইভাবে চুরি করে নিয়ে গেছে । কিন্তু জানা বরং 
প্রাণ দেবে তবু ফেলির লোকদের ঘরণী হবে না। 

কিছুটা নীচেই চাবটে গাট্রা-গোট্টা লোমশ মানুষ বিশ্রামের জন্ত বসে 
পড়েছে । একজন বলল, “চল ফিরে যাই । এসব জায়গা থেকে ওকে ধরতে 
পারবে ন। জ্ুক। এখানে শুধু টিপডাররাই থাকতে পারে, মানুষ পারে না।” 

স্ুক মাথা নেড়ে বললঃ “আমি ওকে দেখেছি । ঘদি মোলপ এজের তীর 
পর্যন্ত তাডা করে যেতে হয় তাও যাব, তবু ওকে আমার চাই ।” 

আর একজন বললঃ, “পাথরে লেগে আমাদের হাত ছড়ে গেছে, স্যাণ্ডেলেরও 
সেই অবস্থা, পা থেকে রক্ত ঝরছে । আর আমরা ষেতে পারব না । গেলে' 
মরে যাব ।” 

্ুক বলল, “মরতে হয় মরো+ কিন্তু তার আগে এগিয়ে যেতেই হবে । আমি 
তোমাদের সর্দার জ্ুক । আমার এক কথা ।” 

'মুখে ষাই বলুক জ্ঞুক ঘখন আবার জানার খোজে পা বাড়াল তখন তার 
সঙগীবাও সঙ্গে চলল | 

তাদের পাহাড় বেয়ে উঠে আদতে দেখে জানা খাড়া হয়ে দ্াড়াল। একট 
পাথর তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারল । টেঁচিয়ে বলল, “নীচু দেশের 
জালোকের দল, তোদের জল! দেশে ফিবে যা । জোরামের লাল ফুল তোদের 
জন্য স্ষ্টি হয় নি।” 

মুখ ঘুরিয়ে জানা পথহীন পাথরের উপর দিয়ে ছুটে চলতে লাগল | তাঁর 
ডান দিকেই জোরাম । কিন্তু সেই শহর ও তার মাঝখানে একটা মস্ত বড় 
ফাটল। সেই ফাটলের ধার ঘেসে সে চলতে লাগল । নীচেই অতল স্পর্শ 
গহ্বর । কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। 

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় উঠে জান! দেখল, নীচেই একটা 
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বিরাট দেশ বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত। সে দেশটা আগে কখনও দেখে নি। বুঝল, 
পাহাড় পেরিয়ে সেই দুরের দেশটাই সে দেখতে পাচ্ছে। তার ভাইনে সেই 
পাহাড়টাই উঠে গেছে যেট। সে এইমাত্র পার হয়ে এসেছে ।* তার ভাইনে বড় 
ফাটলট।। আর তার পিছনে আছে জ্কুক ও তার তিন সঙ্গী । 

হঠাৎ অনেক উপর থেকে আসা একটা শবের দিকে তার মনোধোগ আকৃষ্ট 
হল। মুখ তুলে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, একটা বড় টিপডার তার ঠিক 
মাথার উপরে আর্তনাদ করে চলেছে । একটু পরেই দেখতে পেল, আর একটা 
ছোট টিপডার বড়টার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে । হঠাৎ ছোট টিপভারটা বড় 
টিপ্‌ডারটণকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অস্পষ্টভাবে তার কানে এল বেশ 
কিছু ভাঙার ও ছিড়ে যাওয়ার শব্দ, আর তারপরেই দুই.বিবদমান টিপ.ডার 
মাটির দিকে নামতে লাগল । তখনই ঘটল একটা আশ্চধয কাণ্ড। ভগ্রপক্ষ 
টিপডারটার পেটের ভিতর থেকে কি ষেন একট। ছিটকে বেরিয়ে এল, আর 
পরক্ষণেই তার মাথার উপরে মস্ত বড় ব্যাঙের ছাতার মত কি একটা খুলে গেল 
এবং সেট] ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে মাটির দিকে নামতে শুরু করল। বস্তুটা 
আরও কাছে এলে ভয়ে ও বিশ্ময়ে বিস্কারিত চোখে জানা দেখতে পেল, সেই 
ঝুলন্ত বস্তুট! একটা মানুষের দেহ। 

জানার কাছে এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার এবং তার চাইতেও বেশী ভয়ের 
ব্যাপার। জান মুখ ফিরিয়ে ছুট দিল। 

ছটতে ছুটতে গিরিনালার দিকে কিছুটা যেতেই জানা সভয়ে দেখল তার 
ঠিক সামনে দাড়িয়ে আছে এঁক ও তার তিন সঙ্গী । ভয়ে সে মুখ ফিরিয়ে 
আবার উন্টে৷ দিকে ছুটল । ভ্ত্ুক ও তার সঙ্গীরাও তার পিছু নিল। 

যে মুহূর্তে জ্যাসন গ্রিভ্‌লে তার প্যারাস্থটের দড়িটা ধরে টেনেছিল ঠিক 
তখনই তার প্লেনের ভাঙ। প্রোপেলারের একটা অংশ এসে প্রচণ্ড জোরে আঘাত 
করেছিল তার মাথায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখল একটা উপতাকার মাথায় 
ঘন ঘাসের বিছানায় শুয়ে আছে। উচু পাহাড়ের ভিতর দিয়ে একে-বেকে 
এসে একট] গিরিনালা সেখানেই সমতল ভূমিতে পড়েছে । 

সজীদের খোজে এসে এই বিপদ ঘটায় গ্রিভলের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। 
উঠে দাড়িয়ে প্যারাস্থটের বাধন খুলে ফেলল । তবু ভাল যে কপালে খানিকট! 
ছড়ে ধাওয়। ছাড়া বিশেষ কোন ক্ষত হয় নি। 

প্রথমেই তার মনে পড়ল জাহাজটার কথা । সে জানে, সেটা নিশ্চয়ই 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তবু তার আশা যে খোজ করলে তার ভিতর থেকে 
বাইফেল ও গুলিগুলে। হয়তো পাওয়। ঘেতে পাবে । এমন সময় একটা সম্মিলিত 
তর্জন-গর্জন কানে আসতেই সে ডান দিকে চোখ ফেরাল। কিছুটা! দুরে 
একট ছোট টিপির মাথায় দেখতে পেল, পেলুলিভারের চারটি হিংন্র নেকড়ে 
সেখানে প্লাড়িয়ে আছে । এইসব নেকড়েকে বহিঃপৃথিবীর প্রাণী-বিজ্ঞানীরা বলে 
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হায়েনোভন, আর এই ভিতর-পৃথিবীর লোকর! বলে জালোক । দেখেই জ্াাসন 
বুঝতে পারল যে নেকড়েগুলো৷ তাকে দেখে টেঁচাচ্ছে না; তাদের দৃষ্টিকে 
অনুসরণ করে দেখতে পেল, একটি মেয়ে তাদের দিকেই ছুটে চলেছে, আর 
তাকে তাড়। করে চলেছে চারটে পুরুষ মান্ুষ। ভয়বিহবল মেয়েটি একবার 
নেকড়েদের দিকে, একবার লোক চারটির দিকে তাকাচ্ছে । 

পালাবার আর একটি মাত্র পথই খোল! আছে। সেদিকে তাকাতেই 
জানার চোখ পড়ল জ্যাসন গ্রিভলের উপর | ইতম্তত করে সে থেমে গেল । 
তাকে উৎসাহ দিয়ে গ্রিভলে চীৎকার করে তার দিকেই ছুটে আসতে বলল । 

কিংকর্তবাবিমূঢ হয়ে মহূর্তমাত্র চুপ করে থেকে জানা মুখ ফিরিয়ে গ্রিভলের 
দিকেই ছুটে গেল। তার পিছু নিল চারটি জন্ত ও চারটি মানুষ । 

৪৫ ক্যালিবারের কোণ্ট রিভলবারট। খাপ থেকে বের করে নিয়ে গ্রিডলেও 
ছুটল মেয়েটির দিকে । বড় হায়েনোভনটা প্রায় কাছে এসে পড়েছে এমন সময় 
জান পা হুড়কে পড়ে গেল, আর জ্যাসনও তার পাশে গিয়ে দাড়িয়ে এত 
কাছে থেকে গুলি করল যে হায়েনোডনের দেহটা মেয়েটির পাশেই লুটিয়ে 
পড়ল। 

গুলির শব্ধ শুনে বাকি তিনটে জন্ত ও জ্ুকের দল থমকে দাড়িয়ে পড়ল। 
জালোকের মরা দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জ্যাসন মেয়েটিকে তুলে ধরল। 
আর সেই স্থঘোগে অরণ্য-মানবীর সহজাত আত্মরক্ষার তাগিদে মেয়েটি খাপ 
থেকে টেনে বের করল তার পাথরের ছুরিটা। জ্যাসন গ্রিভলে জানতেও 
পারল না ষে সেই মুহূর্তে ম্বত্যু তার কত কাছে এসে গেছে। ছুরির কলাট' 
বসিয়ে দেবার ঠিক পূর্বক্ষণে এই লোকটির চোখে মেয়েটি এমন কিছু দেখতে 
পেল, তার মুখে দেখল এমন একটা ভাবের প্রকাশ, যা সে আগে কখনও কোন 
মানুষের চোখে বা মুখে দেখে নি। সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল, এই মান্থষটি 
তার বন্ধু, শক্র নয়। 

তার হাত থেকে ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে নবাগতের মুখে 
দেখা দিল স্মিত হাসি। প্রত্যুত্তর জোরামের লাল ফুলটির মুখেও হাসি দেখা দিল। 

এদিকে ছুটে। হায়েনোভন তেড়ে গেল জ্রুকদের আক্রমণ করতে, আর 
তৃতীয়ট। ভেড়ে এল জ্যাসন ও জানাকে লক্ষ্য করে। জ্যাসনের রিভলবারের 
এক গুলিতে তৃতীয় হায়েনার জীবনান্ত হল। ওদিকে তখন লড়াই চলেছে 
মানুষে ও জন্ততে | জ্যাসনের গুলিতে আর একটা হায়েন। লুটিয়ে পড়তেই 
স্কুকদের গদার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল আরও একটা । জানার পাথরের বর্শায় 
মার। পড়ল চতুর্থটা। 

হায়েনার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে এবার স্ুকের দলের দৃষ্টি পড়ল জ্যাসন 
ও জানার দিকে । জানা সভয়ে বলে উঠল, “এবার ওর। আমাদের আক্রমণ 
করবে । তোমাকে মেরে ফেলে আমাকে নিয়ে যাবে । ওদের হাতে আমাকে 
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ছেড়ে দিও না!” 
গদা ও গুলির যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলল না। কোণ্টের ছুই গুলিতে দু'জন ঘায়েল 
হতেই জ্কুক ও তার সঙ্গী পালিয়ে প্রাণে বাচল। , 


চারটি হায়েনা ও ছুটে। মানুষের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে জ্যাসন বলল, 
“তোমাদের এই ছোট দেশটা বেশ সুন্দর ; তবু এখানে মান্থষ কি করে বেঁচে 
থাকে তা তো। ভেবে পাই না।” 

জোরামের ফুলটি তার কথ। বুঝল না, মুখে কিছু বললও না, শুধু সপ্রশংস 
দৃষ্টি মেলে জ্যাসনকে দেখতে লাগল । সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল মুগ্ধতা, বিশ্বাস, 
ও শ্রদ্ধা । এক কথায়, এবার সে আর পালাতে চেষ্টা করল না। জ্যাসন 
গ্রিডলেও বুঝি এবার পুরোপুরি পথ হারিয়ে ফেলল এই বিচিত্র জগতে । এমন 
একটি অচেন। তরুণীকে রক্ষার দায়িত্ব এসে পড়েছে তার উপর যার কথার এক- 
বিন্দুও সে বুঝতে পারে না, আর তার কথাও বোঝে না এই লাল ফুলটি। 


৮-জান। ও জ্যাসন 


টার-গাস ও টোয়ার অবাক হয়ে বিমানের ধ্বংসন্তবপট! দেখতে লাগল, আর 
টারজন তাড়াতাড়ি খুজতে লাগল চালকের মৃতদেহ । যখন দেখল ভিতরে 
কোন দেহ নেই তখন সে যেন একটা দ্বন্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল । একটু 
পরেই বিমানের পাশে বুট-পরা পায়ের ছাপ দেখেই চিনতে পারল সেগুলো 
জ্যাসন গ্রিভলের বুটের ছাপ। তাতেই বোঝা গেল তার কোনরকম গুরুতর 
আঘাত লাগে নি। কিন্তু গ্রিডলের পায়ের ছাপের সঙ্গেই যে মিশে আছে 
ছোট পায়ের স্তা্ডেলের ছাপ! এট] কিব্যাপার! এ লঙ্গীটিকে গ্রিভলে 
জোটাল কোথা থেকে ? 

গ্রিডলে ওজানার পায়ের ছাপ ধরে কিছুদূর এগিয়েই একটা প্রকাণ্ড 
টেরানোডনের যুতদেহ তার! দেখতে পেল । দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটা ফেটে 
চৌচির হয়ে গেছে। 

আরও আধ মাইল চলার পরে দেখতে পেল, একটা খোল! পাারাস্থট, 
মাটির উপর পড়ে আছে, আর তারই অনতিদুরে পড়ে আছে চারটি হায়েনোভন 
ও ছুটি লোমশ মানুষের মৃতদেহ । ভাল করে পরীক্ষা করে টারজন বুঝল ঘষে 
যে ছুটি মানুষ এবং ছুটি হায়েনোডন মার! পড়েছে বুলেটবিদ্ধ হয়ে । সর্বত্রই 
রয়েছে জ্যাসনের সঙ্গীর হ্যাগ্ডেলের ছাপ। 

টোয়ারও বেশ আগ্রহ সহকারে পায়ের ছাপগুলি দেখতে লাগল, কিন্তু মুখ, 


ফুটে কিছুই বলল না। 


টারজন এাট দি আর্থ'স কোর ৫৪৫ 


প্রথম কথ। বলল টারজন, “লোক ছিল মোট চারজন, এবং আমার বন্ধুর 
সঙ্গে কোন নাবী অথবা যুবক ।” 

এবার টোয়ার মুখ খুলল, “চাবজ্গন এসেছিল নীচু অঞ্চল ফেলি থেকে, আব 
অপরটি জোরামের মেয়ে 1” 

“কি করে জানলে ?” টারজন জানতে চাইল । 

টেোয়ার বলল, “নাচু অঞ্চলের শ্যাগ্ডেল মার পাহাড়ি অঞ্চলের স্তাণ্ডেল এক 
রকম নয়। নাচু ঘাস বা শেওল। ঢাক। জলাতূমির উপর দিয়ে হাটতে হয় বলে 
নাচ অঞ্চলের শ্যাণ্ডেলের সোল হয় পাতলা, আর পাহাডি অঞ্চলের স্যাণ্ডেলের 
সোল হয় মোট] ।” 

“আমব। কি "জারামের কাছে এসে পড়েছি ?” টার্জনের প্রশ্ন । 

টোর়ার জবাব দিল, “শা, আমাদের সামনের সব চাইতে উচু পাহাড়টার 
ওপারে জোরাম ।” 

“প্রথম সাক্ষাতেই তুমি বলেছিলে যে তুশি জোরামের লোক ।” 

“সঃ ওটাই আমার দেশ ।” 

“তাহলে তো এই মেয়েটিকে তুমি নিশ্চয় চেন ?” 

“সে আমার “বান,” টোয়ার জবাব দিল । 

টারজন অবাক চোখে তাকাল । বলল, “কি করে বুঝলে ?” 

“ঘাসবিহীন নরম মাটির উপর পায়ের ছাপ এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে থে 
তার শ্তাণ্ডেলের ছাপ চিনতে আমার কোন অস্থবিধ। হয় নি।” 

“নিজের দেএ থেকে এতটা দ্বরে তোমাব বোন কি করছিল ! আর আমার 
বন্ধুর সঙজেই বাস জুটল কেমন করে ?” 

টোয়ার বলল, “সেটা তো খুব পরিষ্কার। ফেলি থেকে আগত এই 
লোকগুলি তাকে বন্দী করতে চেয়েছিল । তাদের মধ্যে একজন চেয়েছিল 
তাকে সঙ্গিনী করতে । আমার বোন তাদের এড়িয়ে গেলে তার। তাকে ধাওয়া 
করে টিপভার পাহাড় পেরিয়ে এই উপতাক। পর্যন্ত আসে । এখানেই 
জালোকগ্ডলে। বোনকে আক্রমণ করে । তোমার দেশের লোকটি এসে 
জালোকগুলো ও দুটো ফেলির লোককে মেরে ফেলে এবং বাকি ছুটোকে 
তাড়িয়ে দেয় । স্প8&ই বোঝা যাচ্ছে, আমার বোন তার হাত থেকে পালাতে 
পারে নি, তার হাতেই বন্দী হয়েছে ।” 

টারজন হাসল | “পায়ের ছাপ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না ষে সে পালাবার 
কোনরকম চেষ্টা করেছিল |% 

টোয়ার মাথা চুলকে বলতে লাগল, “তা ঠিক । আর মেটাই আমি বুঝতে 
পারছি না, কারণ আমার জাতির মেয়ের নিজের জাতির বাইবে কারও সঙ্জিনী 
হতে চায় না। আমি জানি, আমার বোন জানা বরং মরবে তবু টিপভার 
পাহাড়ের বাইরে কারও সঙ্গিনী হবে না। অনেক বারই সে এ কথ। বলেছে, 
টারজন-২-__-৩€ 


৫৪৬ টারজন সমগ্র 


আর জান। কখনও বাজে কথা বলে না” 

টারজন বলল, “আমার বন্ধু কদাপি তাকে জোর বকে ধরে নিয়ে যায় নি। 
দি তার +ঙ্গে গিয়ে থাকে তে। শ্ষেচ্ছায়ই গিয়েছে ।” 

টোয়ার বললঃ “দেখাই যাক; সে ধদি জোর করে জানাকে ধরে নিয়ে গিয়ে 
থাকে তাহলে সে মরবে ।? , 

ঠিক সেই সময় একটি ভগ্রমনোরথ মানুষের দল টিপডার পর্বতশেণীর শেষ 
প্রান্ত ঘুরে গাইওর কোর বা স্থবুহৎ গাইওর সমতৃমিতে ঢুকেছে । দলের লোক- 

ংখ্যা এগারো দশটি কষ্ণকায় ও একজন শ্বেতকাঁয়। মানুষের ইতিহাসে কেউ 

কোনদিন এই এগারোটি মানুষের মত সম্পূর্ণভাবে পথ হারিয়ে একান্ত অসহায় 
হয়ে পডে নি। 

মুভিরো ও তার যোদ্ধারা কুশলী অবণাচাবী; কিন্তু পথ চিনবার এই 
অক্ষমতায় তারাও সম্পূর্ণ হতোগ্যম হয়ে পড়েছে। 

* ওদিকে ও-২২০-র যাত্রীরা সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষা করে 
করে অধৈধ হয়ে উঠল । শেষ পধন্ত জুপনার শ্বার একটি দলের সঙ্গে ভফকে 
পাঠাল তাদের খোজে । সত্তর ঘণ্টা পরে তারাও ফিরে এসে জানাল থে কারও 
দেখ। মেলে নি। 

তখন জুপনার স্থির করলঃ এমন নিষ্্রিয়ভাবে আর এখানে অপেক্ষা করা 
চলে না! জীবিত বা মৃত ষে কোন অবস্থায় সঙ্গীদের খুঁজে বের করতেই হবে। 

এতএব আর বিলম্ক শয়। ও-২২০ আকাশে উড়ল। রবার্ট জোন্দ তার 
তেল-টিটচিটে দিনপঞ্জীর পাতায় লিখল : “দুপুর বেল আমর এখান থেকে 
যাত্রা করলাম ।” 


জ্যাসন গ্রিডলে বলল, “এই দিকে চল ।” 

জানা বলল, “না, এই দিকে 1” আঙুল বাড়িয়ে সে টিপডার পর্বত শ্রেণীর 
উচু শিখরগুলো দেখাল । 

দুজনের কেউ কারও ভাষ। বোঝে না, তাই কিছু বোঝাতেও পারে না। 
হতাশ হয়ে গ্রিলে বোকাবোকা চোখে জানার দিকে তাকিয়ে হাসল । সেই 
হাসিরই জয় হল। জোরামের ফুলটি জ্যাসনের প্রদশিত পথেই প1 বাড়াল। 

কিন্ত তাদের পথ চলাই সার হল। ও-২২০-র দেখা মিলল না। তখন 
জ্াাসন হতাশ ভঙ্গীতে জানার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাকে বোঝাতে চেষ্টা 
করল যে এখন থেকে জান। ষে পথে যেতে বলবে সেই পথেই সে যাবে । 

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে খুশি হয়ে জানা আঙ্গ্ল তুলে টিপংডার পর্বতশ্রেণীকে 
দেখিয়ে বলল, “ওই তে। জোরাম- আমার দেশ |” 

আর কথ। না৷ বঙ্চেজান। পা ফেলল জোরামের পথে? তার পাশে পাশে 


টারজন এ্যাট দ্দি আর্থ কোর ৫৪৭ 


হাটতে লাগল কালিফোর্রিয়ার জ্যাসন গ্রিলে । 

একটি সতন্দরী তরুণী আর একজন স্থুপুরুষ যুবক । পোশাক আলাদা হতে 
পারে, কিন্ত মানব প্ররুতি সর্বত্র এক । . 

এক সময় জোরামের লাল ফুলটি তাগ্র সরু তঞ্জনী নিজের দিকে ঘুরিয়ে 
বলল, “জানা ।” কথাটাকে বারকয়েক উচ্চারণ করে জ্যাননের দিকে আঙুল 
বাড়িয়ে সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে তরু ছুটি তুলল । 

এবার গ্রিড্‌লে বুঝতে ভুল করল না। বলল, 'জ্যাসন।” 

তাএপর শুরু হল নতুন যাতরা। চড়াই ভেঙে ছুজন এগিয়ে চলল টিপার 
পর্বতমালার সাম্থদেশ লক্ষ্য করে। 

এবত্রে পথ চলতে চলতে ছুটি হৃদ কথন যে বড় বেশী কাছাকাছি এসে 
পড়েছে তা বোধ হয় নিজেরাই বুঝতে পারে নি। 

হঠাৎ এক সময় মেয়েটি শুধাল, “আমার দিকে তুমি এত বেশী তাকাও 
কেন?” 

জ্যাসন গ্রিভলের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে 
নিল। এই প্রথম সে বুঝতে পারল, সত্যি মেয়েটির দিকে সে বড় ঘন ঘন 
তাকাতে শু? করেছে। কিযেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। সত্যি তৌ, 
কেন সে মেয়েটির দিকে এত বেশী তাকায়? সেস্থন্দবী বলেই কি?” 

“কব বলছ না কেন জ্যাসন 1” মেয়েটি শুণাল। 

“কি কথ। বলব ?” 

“আমার দিকে তাকালে যে কথ ফুটে ওঠে তোমার চোখে । 

অপার বিশ্বয়ে গ্রিভূলে তাকাল জানার দিকে । এও কি সম্ভব যে সে-দৃ্টি 
ফুটে উঠেছে তার নিজেরই চোখে? এই অসভ্য ছোট মেয়েটি-_যে ছুই হাতে 
মাংস তুলে মুখে পুরে ঝকঝকে সাদা দাত দিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে খায়, যে মাঠের 
ফসলের ভাটির মতই প্রায় উলঙ্গ দেহে ১লাফেরা করে, শালীনতার তিলমাত্র 
জ্ঞান যার নেই--নিজের অঙ্গান্তেও তার প্রতি এ হেন চিন্তা সে পোষণ করেছে? 
সে কি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে? এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন মেয়েটি কি তার চোখে 
এমন কিছু দেখেছে যাতে তার মনে হয়েছে যে হাজার বছরের সভ্যতার কোলে 
পালিত একটি মাফ্িন যুবক তাকে ভালবেসেছে ? 

জ্যাপন তার প্রশ্রের কোন জবাব না দেওয়ায় জোরামের লাল ফুলটি নিজের 
অস্তরের মধো কি যেন খু'জল! ধাঁরে ধীরে তার ঠোট থেকে মিলিয়ে গেল 
প্রত্যাশার হাপি। প্রস্তর যুগের একটি অসভ্য মেয়ে হলে৪ সে নির্বোধ নয়, 
সেও নারা। 

ধারে ধারে সে সোজা হয়ে দাড়াল ৷ মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল সেই খাদটার 
দিকে যেখানে সে নেমে এসেছিল জ্কুকদের তাড়া খেয়ে । | 

জ্যাসন চেচিয়ে ডাকল, “জানা, রাগ করো! না। কোথায় ষাচ্ছ তুমি ?” 
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জানা থামল । উদ্ধত চিবুকটি আকাশে তুলে ফান হেসে পিছনে তাকিয়ে 


বললঃ “তোমার পথে তুমি চলে যাও জালোক? জান] চলল তার নিজের 
পথে ।” 


৯__টিপডারের বাপায় 


টিপ ডাবের পাহাড়কে ঘিরে জমে উঠেছে ঘন কালো মেঘ__কালো কালে; 
ক্রুদ্ধ মেঘের দল উত্তর সানুদেশ থেকে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে পৃবে ও পশ্চিমে | 

টোয়ার বলল “আবার জল আসবে । জোরামে বুষ্টি পড়ছে । এখানেও 
পড়বে একটু পরেই 1” 

বৃষ্টি এল। ফৌোটায় ফৌোটায় নয়, ধারাবর্ণে। তার আঘাতে বুঝি সব 
কিছু' ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। জলের ধারায় ঝড়ের বাতাস লেগে দৃষ্টিকে 
ঝাপসা করে দিতে লাগল | দশ ফুট দূরের বেশী দৃষ্টি চলে না। 

ক্রমে বৃষ্টি কমে এল | থেমে গেল ঝড়ের গর্জন । মেঘ কেটে গিয়ে স্থ্য 
উঠল। তিনটি পণু-মানব উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়। দিল। 

টারজন বলল, “আমার ক্ষিধে পেয়েছে ।” 

একট] পাহাড়ের মাথায় উঠে ত1র। টিপংভারের বাসা থেকে ভিম চুরি করে 
খেতে বলল | হঠাৎ টোয়ার কান খাড়া করল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল 
পাখার ঝট্‌পটানির শব্দ । 

টোয়ার বলল, “একট। টিপডার আসছে, অথচ এখানে কোন আশ্রয় নেবার 
মত জায়গা নই |” 

টারজন বলল, “আমরা তে। তিনজন আছি; তাহলে ভয় কি?” 

“তুমি জান না। ওদের মারা যায় না আর না মার] পন্ত ওরা হার মানে 
না। কাছেই একট! গাছ থাকলে ভাল হত।” 

টারজন বলল, “ওটা যে আমাদেরই আক্রমণ করবে তা বুঝলে কেমন করে?” 

"ওটা ঘে এই দিকেই আসছে । আমাদের তো দেখতে পাবেই। আর 
জীবিত কাউকে দেখলেই ওরা আক্রমণ করে ।” 

“এ আসছে,” আঙুল বাড়িয়ে টার-গাস বলল। 

“এ আসছে, হাতের বর্শাটা! আরও জোরে চেপে ধরে টোয়ার বলল । 

হাতের বর্শাটাকে মাটিতে বেখে টারজন তৃগ থেকে একমুঠে৷ তীর নিয়ে 
একটাকে ধন্থুকে লাগাল । টার-গাস হাতের গদাটাকে ঘোরাতে শুরু করল। 

বিরাট সরীস্থপটা৷ এগিয়ে আলছে। শোন ঘাচ্ছে তার পাখার ভয়ংকর 
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ঝটপটানি । মার মাঝে মাঝে তার ক্রুদ্ধ হিস্হিস্‌ শব্দ। নীচে তিনটি 
প্রাণীও প্রস্তত হয়ে অপেক্ষা করছে । 

হঠাৎ বিরাট টেরামোভডনট। ছে। মেরে তাদের দিকে ধেয়ে এল । সঙে সঙ্গে 
টারজনের হাতের একটা তীর গিয়ে সোক্ছা বিধল তার বুকে । হিস্হিস্‌ শব 
পরিবর্তিত হল তীক্ষ গর্জনে । পর পর আরও তিনটে তীর গিয়ে বিধল তার 
মাংসের মধো। 

সবীন্থপটা হঠাৎ উপরে উঠে গেল; তাদের মাথার উপর পাক খেতে 
লাগল; মনে হল; বুঝি রণে ভঙ্গ দিল । ভ্ঠাৎ অতবড় প্রাণীটা অকল্পনীয় ক্রুত- 
গতিতে একটা বাঙ্গপাখির মত পাক খেতে থেতে সোজ। এসে নামল টাবজনের 
পিঠে। 

থাঁবাট! এত -াড়াহাডি নেমে এল যে টারজন আত্মরক্ষার সুযোগই পেল 
না। তীক্ষ নখরগুলো বমে গেল তার খোলা পিঠের মাংসের মধো | সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে তুলে নিল মাটি থেকে । 

টায়ার বাগিয়ে ধরল বশ; টার-গাস ঘোরাতে লাগল গদা, কিন্ধ পাছে বন্ধুর 
গাষে লাগে সেই ভয়ে কেউই আঘাত হানতে সাহস করল না। ছুজনই হা করে 
দাড়িয়ে রইল ; তাদের “চাথের সামনে রাক্ষুণে পাখিট। টারজনকে ঠোটে করে 
টিপার পৰতমালার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল । তখনও টারজন তার নখের 
সঙ্গে ঝুলছে । 

ণ্টারজন শেষ হয়ে গেল," বলল সাগোঠ । জোরামের টোয়ার দুঃখের সঙ্গে 
ঘাড নাড়ল। তারপর দুজনই বার ধার দেশের দিকে চলে গেল । এই ছুই 
চিরকালের শত্রর মধ্যে যে চিল মিলনের যোগস্ুত্র সেই তো চলে গেছে। 

নথের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে গ্র্যানিট * পাথরের উপর দিয়ে চলতে চলতে 
টারঙ্গন একটা সতা ভালই বুঝতে পারল ঘে তার ভাগো যদি বাচার কোন 
আাশাও থাকে তাহলে সেটার নাগাল এই আকাশপথে কিছুতেই পাওয়। খাবে 
না, কারণ এ অবস্থার প্রতিপক্ষের সঙ লড়াই করে তার নখর মুক্ত হতে পারলেও 
নীচের কঠিন পাথরে পড়ে মৃত্যু অনিবাব । কাজেই এই প্রাণীটি তাকে নিয়ে 
মাটিতে নামা পধন্ত নিজের চেতনা ও লড়াইয়ের শক্তিকে অক্ষুগ্ন রাখাই তার 
একমাত্র আশ! । 

সবীস্থপটি ধারে ধীরে তার বাসার দিকে শামছে। তার কদাকার 
ছানাগুলো। খাবার মাশায় প্রাণপণে টেচাচ্ছে। টারজন অত্যন্ত সততার 
সঙ্গে কোমবের খাপ'থেকে ছুরিটা টেনে বের করল । ধীরে ধীরে বা হাতটা 
কাদের উপর দিয়ে তুলে আঙল দিয়ে টিপ্‌ডারের একটা প1 ধরল । আঙুলগুলো 
পেচিয়ে ধরল তার নখরের উপরকার ঠিক কক্জিটাকে। 

টারজ্ঞনের পা ছুটে! বাসার মধ্যে বাচ্চাগুলোর ঠোঁটের মধ্যে প্রায় ঢুকে 
ঘাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ সে হাতের ছুরিটাকে সজোরে বসিয়ে ছিল টিপভাবটার 
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বুকের মধ্যে । 

একটি মাত্র কর্কশ আর্তনাদে বাতাস কাঁপিয়ে টিপডাবরের দেহটা অসাড় হয়ে, 
এল, নখরগুলে৷ শিথিল হয়ে পড়ল, টারজনের দেহট! ছিটকে পডল ছুই নম্বর 
বাচ্চার হাঁকরা মুখের মধ্যে । 

টারজনের ভাগ্য ভাল ধে বাপায় বাচ্চা ছিল মাত্র তিনটে, সবগুলোই 
থুব ছোট ; যদিও তাদের দাত ও নখ বেশ ধাবালো। ভাইনে-বীদে সমানে 
ছুরি চালিয়ে টারজন যখন বাসা থেকে বেরিয়ে এল তখন তার পা ছুটো কিছু 
কিছু কেটে ও ছড়ে গেছে মাত্র । 

চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কী এক অদ্ভুত জায়গায় টিপ্‌ভারের বাসাটা। 
বানানো হয়েছে । পাহাড়ের উচু চুভোট। ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। 
একেবারে উপরট] মাত্র কয়েক বর্গ গজ । সেখানেই বাসাট।। চারদিকে 
পাহাড়ের দেয়াল সোজ। নেমে গেছে কয়েক শ' ফুট নীচে। 

মরা টিপ্‌ডারের বির1ট দেহটা এক পাশে পড়ে আছে । টারজন সেটাকে 
এক ধাক্ষ। দিল । দেহটা গড়িগে পড়ল তিনশ' ফুট নীচে পাথরের বুকে । 

উপুড হয়ে শটান শুয়ে পড়ে মাথাট1 বের করে টারজন বার বার ঘুরে ঘুরে 
ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল পাহাডের খাড়। দেয়ালগুলোকে-_পা বাথবার মত 
বা হাতে ধরবার মত কোন থোদল বা বের-করা পাথর কোথাও আছে কি না। 
তারপর বিশেষ একট। জায়গ। বেছে নিয়ে জড়িয়ে রাখা ঘাসের শক্ত দড়িটাকে 
কাধ থেকে নামিয়ে ছুটো। শেষ প্রান্ত এক হাতে ধরে দড়ির ফাসটী পরিয়ে দিল 
পাথরের চুড়োটার মাথায় । দড়ির একট। প্রান্ত নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে দেখল সেটা 
পঁচিশ ফুট পধন্ত নেমে গেছে । যাই হোক, ততটা তো আগে নামা যাক, 
পরের কথ! পরে ভাবা ধাবে। বিশ ফুট নীচে নামার পরে একটা। বের-হুওয়] 
পাথরের ঠাই পেয়ে সেটার উপর পা রেখে দড়িটাকে উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে 
এল এবং পুনরায় সেই পাথরের সঙ্গে দড়ির ফাস লাগিয়ে আরও পচিশ ফুটের 
মত নেমে গেল। এই ভাবে এক সময় সে সমতল পাহাড়ে নেষে এসে শক্ত 
পায়ে দাড়াল । একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফলে চারদিকে তাকাল । 

নীঠে অনেকদুর পর্যন্ত চলে গেছে গাছের সাবি । দ্রুত গতিতে সেই দিকেই 
সে হাটতে শুরু করল। 

আরও কিছুদূর এগোবার পরে টাবগনের মনে হলঃ তার সামনের দিকে 
আরও কিছু পায়ের শব্ধ হয় তে। একই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে । 

পথট। খুবই সংকীর্ণ । এখানে হঠাৎ কোন হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হওয়াটা 
খুবই বিপজ্জনক | কিন্তু এখন তে! আর ফিরবার উপায় নেই, যেভাবেই হোক 
এগিয়ে যেতেই হবে। 

কৌতূহলের টানে তার গতিও বেড়ে গেল। - অগ্রগামী পায়ের শও 
ক্রমেই বাড়তে লাগল । ছুজনের মাঝথানের ব্যবধান আর বেশী নেই। এমন 
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সময় একট তুদ্ধ পশুর ভীষণ গর্জন তার কানে এল। শব শুনেই বুঝল তার 
ঠিক সামনেই মাছে একটা ভয়ঙ্কর জন্ত, কারণ তার কের বজ্ত-গর্জনে গোটা 
পাহাড়টাই যেন কেঁপে উঠল । £স আরও বুঝতে পারল, জন্ত টা হয় অন্য কাউকে 
আক্রমণ করেছে, বা করতে উদ্ভত হয়েছে । তার পায়ের গতি আরও বেড়ে 
গেল। 

পাহাড়ি পথের একটা মোড় নিতেই টারজন দেখল, শ'খানেক ফুট 
সামনে একট। গুহার মুখে পথটা শেষ হয়েছে । সেই গুহার সামনে দাড়িয়ে 
আছে দশ-বাবো। বছরের একটি সুন্দর ছেলে, আর তার ও ছেলেটির সমদৃরত্ব 
থেকে একট। ভালু দারুণ রেগে ছেলেটির দিকে এগিয়ে চলেছে। 

ছেলেটি কিন্তু খুব ভর “পলেও বর্শ। ও পাথরের ছুরি নিয়ে সাইসের সঙ্গে 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তত হই দাড়িয়ে আছে। 

প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে টারজনের দেক্ষী হল না। ভালুকট। তার গুহায় 
ফিরে এসে অগ্রত্যাশিতভাবে ছেলেটিকে মেখানে দেখতে পায়, আর ছেলেটিও 
পালাথার কোন পথ না পেয়ে সেখানেই দাড়িয়ে পঙেছে। 

এখন টারঙ্গনের সামনে প্রথম সমন্তাই হল-_ভালুকের হাত থেকে 
ছেলেটিকে কি করে বাচানে। যাস! তার হাতে যেসব অস্ত্র আছে তা দিয়ে 
এই বিরাট দানবকে শায়েস্তা কর। সহজসাধায নয়। তবে একটা কাজ সে করতে 
পারে। “কানরকমে ভালুকটার মনোধোশ অন্যদিকে আকৃষ্ট করতে পারলে 
সেই সযোগে ছেলেটি পালিদে প্রাণে বেচে যেতে পারে । 

সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের একট। ভার শী করে ছুটে গিয়ে ভালুকটার 
শিরদীডার কাছে অনেকটা বিধে গেল । সঙ্গে সঙ্গে টারজনের গলায় ধ্বনিত 
হল তার মসভা চাৎকার । 

তীব্র ষঞ্্রণায় বার হয়ে এবং সেই অদ্ভুত চীৎকার শুনে বিস্মিত হয়ে 
ভালুকটা এক পাশে সরে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল । পরপর আরও তিনটে 
তীর তার বুকে বিধল। ভালুকটাও হুংকার দিয়ে টারজনের উপর লাফিয়ে 
পড়ল । চকিতে সরে গিয়ে টারজনও হাতের বশাটাকে যতদুর সম্ভব পিছনে 
সরিয়ে নিয়ে গ্রাণপণ শক্তিতে ছুঁভে দিল। 

তার কল কি দাড়াল মেট। দেখবার জগ্তও তিলমাত্র সময় অপেক্ষা না করে 
টারজন মুখ ঘুরিয়ে একলাফে সরু পথটা ধরে ছুটতে শুরু করল । সেভাল 
করেই জানে যে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ভালুকটা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে 
পারবে না। 

কিন্ধ ভালুকটাও নাছোড়বান্দা। এতগুলো আঘাত নিয়েও সে টারজনের 
পিছু নিতে ছাড়ল না। একট। ভালুকের সঙ্গে লড়াইতে নেমে এভাবে পালিয়ে 
যাওয়াট। টারজনের কাছেও খুবই মধাদাহানিকর বলে মনে হল। তাই অন্য 
কোনভাবে এই লড়াইটাকে শেষ করার কথ। ভেবে নিয়ে সে ছু'পাশের পাথবের 
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দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগল । আর কিছুক্ষণের মধ্যেই য৷ খুঁজছিল সেট 
চোখে পড়ে গেল। পথ থেকে প্রায় পচিশ ফুট উঁচুতে একটা পাথরের চাই 
বেরিয়ে আছে। 

গোল করে জড়ানো দড়িটা তার ব। হাতেই ছিল ; ফাসটা ছিল ভান হাতে। 
ফাসটাকে একটু দুলিয়ে ছুঁড়ে দিতেই সেট। এ পাথরের গায়ে আটকে গেল। 
ভালুকটা* প্রায় এসে পড়েছে । ফাসটা ঠিকমত আটকেছে কি না দেখে নিয়ে 
একট! বাদরের মত অনায়াস ভঙ্গীতে টারজন দড়ি ধবে ঝুলে পড়ল । 


১০__একটি মাত্র পুরুষের পথ 


জান! থে বাগ করেছে সেটা বুঝতে কোন শার্লক হোৌমসের সহজ্ঞাত বুদ্ধির 
দরকার হয় না, আর তার এই রাগের কারণটা বুঝতে পারবে না এতটা বোকাও 
জ্যাসন নয়। তবু সে জানার পিছু নিল। সঙ্গে সঙ্গে কুদ্ধা বাঘিনীর মত 
ঘুরে ঈাড়িয়ে জানা কোমব থেকে ছুরিট| টেনে বের করে বলে উঠল, “তোমাকে 
তো চলে যেতে বললাম ৷ তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি । তবু যদি আমার 
পিছু নাও তাহলে তোমাকে খুন কবে ফেলব |” 

জ্যাসন শান্ত গলায় বলল, “তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না ।” 

মেয়েটি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, “জোরামের লাল ফুলের তোমার মত 
লোকের সাহাষোর দরকার হয় না|” 

“দেখ জানা, আমর] কত ভ।ল বন্ধুর মত ছিলাম । আগের মতই আমাকে 
তোমার সঙ্গে চলতে দাঁও। আমার কোন উপায় নেই-_” 

জান বলল, “তুমি আমাকে ভাল না বাসলে আমার কিছু যায় আসে না। 
আমি তোমাকে দ্বণ। করি, কারণ তোমার চোখ মিথ্যা বলেছে । কখনও কখনও 
ঠোট মিথ্যা! বলে, তাতে আমরা আঘাত পাই না, কারণ সেট। আমাদের সয়ে 
গেছে; কিন্ত চোখ ধখন মিথা। বলে তখন অন্তরও মিথা। বলে, আর গোটা 
মানুষটাই মিথ্যা হয়ে যায়! তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। 
তোমার বন্ধুত্ব চাই না। তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না। চলে যাও ।” 

“তুমি বুঝতে পারছ না জানা” 

“এটুকু বুঝি ষে আমার পিছ নিলে তোমাকে থুন করব ।” 

জাসন বলল, “তাহলে আমাকে খুন কর, কারণ আমি তোমার পিছু 
নেবই। তুমি আমাকে ত্বণা কর আর না কর, আমি তোমাকে একা ছেড়ে 
দিতে পারি না।” 

কথা শেষ করে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। জান! তার মুখোমুখি 
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শক্ত পায়ে দাড়িয়ে । আদিম কালের ছুরিটা তার ডান হাতে দৃঢ়বন্ধ। চোখে 
জলছে ক্রোধের স্কংলিল । 

ছুই হাত পাশে ঝুলিয়ে জ্যাসন শ্রিভলে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল, 
ষেন ছুরির সামনে বুকট। পেতেই ধিল। ছুরিট। ঝলসে উঠল । মুহূর্তমাত্র 
সেট। উদ্যত হয়ে রইল। তার পরেই জোরামের ফুলটি মুখ ঘুরিয়ে ছুটে 
চলে গেল । 

দ্রুততর বেগে ছুটে মেয়েটি জ্যানের অনেক আগে চলে গেল । ভারী 
পোঁশাক, ভাবী অস্ত্র ও গোলাগুলির ভারেই বেচার! বিব্রত । বার দুই মেয়েটির 
নাম ধরে ডাকল, থামতে বলল, কিন্তু সে থামল না। জ্যাসনও নাছোরবান্দা 
হয়ে তার পিছু নিল। 

ছুটতে ছুটতে একট। খাদের কাছে পৌছে জানা নীচের দিকে তাকাল; 
দেখতে চেষ্টা কবল নেমে যাবার কোন উপান্ধ আছে কি না । এমন সময় 
জ্যালনের উপস্থিতি টের পেয়ে চকিতে মুখ কিরিয়ে বলল, “তুমি চলে যাও, 
নইলে আমি ঝাপ দেব।” 

জাঁসন অনুনয় কবে বলল, “দোহাই জানা, আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে 
দাও। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি না চাইলে একটা কথাও 
বলৰ না। শুধু আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও যাতে জন্ত জানোয়ারের 
হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পাবি ।” 

মেয়েটি হেসে উঠল | “আমাকে ব্রক্ষা করবে তুমি! পথে যে কত বিপদ 
আছে তার কোন ধারণাই তোষার নেই । টিপডার পাহাড়ের মাথায় এমন 
সব ভয়ংকর প্রকাণ্ড জন্ত আছে ধার। এক গ্রাসে তোমার ওই আগুনে অস্ত্রসহ 
তোমাকে গিলে খাবে। তুমি অন্য জগতের মানুষ, সেখানেই ফিরে ষাও। 
ফিরে যাও তোমাদের নরম-নরম মেয়েদের কাছে। জোরামের লাল ফুল 
ষেখানে ধাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি সত্যিকারের পুরুষই যেতে পাবে ।” 

বিষণ হেসে জ্যাসন বলল, “আমি শুয়ো পোকা হতে পাবি, কিন্তু শুয়ো 
পোকারও তো কিছুট। শক্তি-সামর্থায থাকতে পারে । সুতরাং আমি তোমার 
সে যাবই |” 

জানা ধমক দিয়ে বলে উঠল, “তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, 
কিন্তু আমাকে অনুসরণ করলে তুমি মারা পড়বে । তোমাকে যে কথা বলেছি 
সেট। ম্মরণ রেখো--জোরামের লাল ফুল যেখানে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি 
সত্যিকারের পুরুষই ধেতে পারে ।” বলতে বলতেই যেন তার কথাকে প্রমাণ 
করতেই সে ভ্রতগতিতে খাদের পার থেকে নীচে নেমে গেল । জ্যাসন তাকে 
আর দেখতেই পেল না। 

গহ্বরের মুখে ছুটে গিয়ে জ্যাসন গ্রিভ্‌লে নীচে তাকিয়ে দেখল, মাত্র কয়েক 
গজ নীচে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে জানা ধারে ধীরে নীচে নেমে ধাচ্ছে 


৫৫৪ টারজন সমগ্র 


জাপন রুদ্ধশ্বাস । এই মাথা ঝিম্-ঝিম্করা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে কোন 
প্রাণী ঘষে নামতে পারে সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য । সে ভয়ে শিউরে 
উঠল । কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। 

এক ফুট এক ফুট করে জান। নাচে নেমে যাচ্ছে । পেটের উপর ভর দিয়ে 
শুয়ে পড়ে মাথাটা খাদের উপরে বের করে দিয়ে জ্যাসন নিঃশবে তাকাল । 
একটা কথাও তান্র মুখে এল না। শুধু নিজের মনেই বলল, “হে ভগবান ! 
স্বাযুর শক্তি, সাহস, ও কুশলতার কী আশ্চষ সমাবেশ 1” 

আর একবার নীচে তাকাতেই তার মুখ থেকে অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হুল 
জানারই উক্তি; “জোরামের লাল ফুল যেখানে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি 
সতাকারের পুরুষই ঘেতে পারে ।৮ 

জ্যাসন গ্রিভলে উঠে দ্াডাল । রাইফেল “ঝালাবার চামড়ার ফিতেটাকে 
পিঠের উপর বাধল। ছুটে। বন্দুকের খাপকে& পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিল। 
পায়ের বুট খুলে নাচের খাদের মধো “ফলে দিল | তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পা 
ছুটো! খাদের মধ্যে নামিয়ে দিল । নাচে খাদের পাদদেশ থেকে কিছুটা উচুতে 
একটা পাথরের স্তুপের উপর দিয়ে ছুটি চোখ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে 
তাকাল । সে চোখে দেখা দিল প্রথমে ক্রোধ, তারপর সন্দেহ, তাধপর বিস্ময়, 
তারপর আতংক । 

“জোরামের লাল ফুল যেগাঁনে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি সত্যিকারের 
পুরুষই যেতে পারে !” 

হাত বা পা রাখার মত প্রতিটি জারগ। খুজে খুজে জ্যাসন গ্রিভলেও শামতে 
লাগল একটু একটু করে। লৌহ-কঠিণ স্নামুই তখন একমাত্র ভরসা । কিছুক্ষণের 
জন্য সে তুলে গেল ক্ষুধ।, তৃষা, ও ক্লান্তি । 

নামতে নামতে এক সময় “স থেমে গেল । তার পা ছু'ল কঠিন পাথর । 
ভয়ে ভয়ে নীচে ওু1কিয়ে বুঝল-নিখাপদেই নীচে নেমেছে । হাটু ছুটে বুঝি 
আর চলছে ন1; জ্যাসন সেখানেই বসে পড়ল । কিছুটা উপর থেকে তার 
দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ের ছুই চোখ জলে ভরে এল । 

জ্াসন যেখানে নেমেছে তার অল্প দুরেই একট। পাহাড়ি ঝর্ণা সর্ষের 
আলোয় ঝিলমিল করতে করতে খাখেরু বুক বেয়ে এগিয়ে চলেছে উপত্যকার 
দিকে । জ্যাসন ধারে ধীরে ঝর্ণার ধারে গিয়ে প্রথমেই আক জলপান করে 
তৃষ্ণ। মেটাল; তারপর হাত-পা ধুয়ে রুমালট৷ ছিড়ে যতট। পারল কাটা-ছেড়া। 
জাম়গাগুলোতে ব্যাণ্ডেজ বেধে নিল । বুটজোড়। পাশেই পড়ে ছিল । সেটাও 
পরে নিয়ে জানার দিকে এগিয়ে চলল । 

অনেক উপরে পাহাড় শ্রেণীর মাথায় দেখ। দিল ঘন কালো মেঘ। পেলু- 
মিভারে এই গ্রিভ্‌লের প্রথম মেঘ দেখা । সে বুঝল, বৃষ্টি আসন্ন ; কিন্তু সে 
বৃষ্টি ষে কত ভয়ংকর হতে পারে ত। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। 


টারজন এাট দি আর্থস কোর ৫৫৫ 


খাদের পথে জ্যাসনের জীবন যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন জানার মনে 
জেগেছিল আতংক ও অন্থশোচন। ; কিন্তু সে যখন নিরাপদে খাদের নীচে নেমে 
গেল অমনি জানার মনটাও বদলে গেল। আশ্চষ নারীমনের মতিগতি। 
জাসনের কাছ খেকে পালিয়ে যাবার জন্ত মে গাবার খাদ বেয়ে উপরে উঠতে 
লাগল | 

সে খাদের মাথায় প্রায় উঠে গেছে এমন সময় ঝড় উঠল! সঙ্গে সঙ্গে 
তার মনে হল, এ ঝড় যে কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে সে কথ। তো নীচের 
লোকটি জানে না। মুহুর্তমাত্র ইতস্তত না করে খাদের ষে খাড়া দেয়াল বেয়ে 
মস উঠে এসেছিল আবার “সই দেয়াল বেরেই নীচে নামতে লাগল । যেমন 
করে হোক জলের তোড়ে ভেসে যাবার ব| ডুবে যাবার মাগেই তাকে জ্যানের 
কাছে “পীছতেই হবে। সে ভাল করেই জানে এই প্রবল বর্ষণের ফলে 
অচিবেই খাদটা পরিণত হবে একটি উচ্ছুসিত তীব্রগতি জ্লআ্োতে। তার 
গাগেই জ্যাসনকে খাদের দেয়ালের কৌন একট। উচু জায়গাম এনে আশ্রয় 
দতেই হবে। 

এখাশকার মেয়ে হয়েও জান। আগে কখনও এত ভয়ংকর ঝড় দে নি। 
এ[কাশে বজ্র গর্জন করছে + বিদ্যুৎ চমক্াচ্ছে, বাতাস হাহাবর বরুছে ; ধার 
বধণে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে । তবু তাঁরই মধো প্রতি মুছতে মৃত্যু মুখোমুখি 
হয়েও ঞকুণার ব্যর্থ প্রেরণায় সে অন্ধের মত নাচে নামছে । তার এ প্রচেষ্টা 
যে কতথানি আশাহীন সেটাও সে অচিরেই বুঝতে পারল । নাঁচে তাকিয়ে 
দেখল, খাদের জল উঠে এসে তাকে প্রায় ছুই-ছুই করছে? কোথায় তার শেষ 
হবে কেজানে । এ অবস্থায় খাদের নীচে কেউ বেচে খাকতে পারে না। 
লোকটি অনেক আগেই ম্োতের মুখে ভেসে গেছে। 

জ্যাসপন মারা গেছে! জোরামের লাল ফুলটি মুহুর্তের জন্ত পাঁচে ভচ্ছৃসিত 
জলল্বোতের দিকে তাকাল । ইচ্ছ। হল, ঝাপ দিয়ে নীচে পড়ে । তার আর 
বাচবার সাধ নেই। তবু কিসের যেন তাগিদে সে থেমে গেল? হয় তো 
মাদিম মানুষের আত্মরক্ষার তাগিদ । আবার সে উপরে উঠতে লাগল । 

কালিফোনিয়ায় ও আবিজোনায় জ্যাসন গ্রিডলে অনেক ঝড় দেখেছে। 
পাহাড়ের খাদ ও গিরিনাল। ধে কত তাড়াতাড়ি উন্নত আ্রোতধারায় পরিবততিত 
হতে পারে তা সে জানে । কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মাইল লম্বা একট নদী 
ষ্টি হতে সে দেখেছে । তাই গিরি-খারদে জল জমতে শুরু হওয়ামাত্রই সে 
কোন একট! উচু জায়গায় উঠে খাবার চেষ্টা করতে লাগল । কিন্তু ছু'পাশের 
দেয়াল এত খাড়া যে সে কিছুটা উঠতে না উঠতেই নীচের জল বেড়ে তাকে 
প্রায় ছয়ে ফেলল । কিন্তু ভাগা স্থপ্রসন্ধ ; ঠিক তার লামনেই একট ঢালু 
পাহাড়ি পথ খাদের একেবারে মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে । খাদের জল তার হাটু 
পর্যন্ত ওঠার আগেই অনেক কষ্টে সে আরও খানিক উপরে একটা নিরাপদ 


৫৫৬ টারজন সমগ্র 


জায়গায় পৌছে গেল । সেখানেই একটা ঝোলানে পাথরের ঠাইয়ের নীচে 
সাময়িক মাশ্রয় পেয়ে গেল । 

একই পাহাড় শ্রেণীর আর এক অংশে তখন টার্ন, টোর়্ীর ও টার-গাসএ 
নীরবে শপেক্ষ। করছে বৃঠি থামার আশায়। 

এবার জ্বাসনের ভাবন। ছল এখন সেকি করবে। জানার জন্য তার বিশেষ 
কোন ছুশ্িন্ত। নেই, কারণ পেলুসিভারের অরণ্য-জীবনের এই সব প্রাকৃতিক 
তুর্ধোগে চলাফের। করার অভ্যাস তার আছে। কিন্তু তার দেশ জোরাম 
কোন্‌ দিকে ত1 জাসন জানে না। ৪-২২৭ অভিযানের সঙ্গীরা কে কোথায় 
আছে তাও জানে না। কাজেই অন্ধের মত হোচট খেতে খেতে এগিয়ে চলা 
ছাড়া গত্যান্তর নেই । 

চলতে চলতে পাথরের খাজে একটা বাসায় অনেকগুলি ডিম দেখতে /পয়ে 
তাই খেয়ে আপাতত ক্ষুধার নিবুত্তি করল । কাছেই একটা বেঁটে গাছ দেখতে 
পেয়ে পোশাক ছেড়ে সেগুলি শুকোতে দিয়ে তাপ নীচেই শুয়ে পড়ল। 

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল থেরাল নেই? ঘুম ভাঙলে বেশ তাজা মনে হতে 
লাগল । শরীরটাকে একবার টানটান কবে পোশাকের জন্য হাত বাড়াতেই-__ 
একী! পোশাক তে। নেই! চারদিকে তাকাল; কেউ কোথাও নেই । 
একটু দূরে শার্টটা পডে আছে । সেট! বোধ হয চোরের নজরে পড়ে নি। তার 
ঠিক পাশেই রিভলবার ও গুলির বেল্ট ছিল; সেগুলি যথাস্থানেই রয়েছে । 

পেলুসিভারের গরমে পোশাগের প্রয়োজন অবশ্য খুবই অল্প, তবু সভাজগতের 
বেশবাসে মভান্ত জ্যাপনের পক্ষে এই পোঁশাকে- একটিমাত্র ছেঁড়া শার্ট ও 
গুলির বেল্টে শরার ঢেকে--ল্োরামের লাল ফুলটির সম্মুখীন হওয়া থে বড়ই 
হান্যকর ব্যাপার হবে। 

কিন্ত তার সঙ্গে কি আর “কোনদিন দেখা হবে? তবু তাকে খুঁজে পাবার 
আশ] নিয়েই সে হাটতে লাগল । 

এক সময় দেখতে পেল, কিছু দুরে একটা গিরি-নালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। 
চুপি চুপি সেখানে পৌছে জ্যালন নীচে উকি দিল । 

ঝর্ণার ধারে শুয়ে আছে একটি যোদ্ধা । পাশের আগুনে ঝলসানো হচ্ছে 
একটা মুরগি । যাতে ধোদ্ধাটি কোনরকম সন্দেহ না করে সেজন্য সে স্থির 
করল সোজান্ঙ্জি হেটে তার কাছে গিয়ে হাজির হবে | এমন সময় গিরি-নালার 
অপর দিকের পাহাড়ের মাথায় তার দৃষ্টি পড়ল । সেখানে দাড়িয়ে আছে এমন 
একটি প্রাণী ঘা এর আগে বহিঃপৃথিবীর কেউ কোন দিন দেখে নি-বর্মাবৃত 
একটি বিরাট ডাইনোসর $ দৈর্ঘ্যে ষাট-সত্তর ফুট, উচ্চতায় মাটি থেকে পুরো 
পচিশ ফুট । অপেক্ষারৃতু ছোট ছু' চলে মুখটা অনেকটা টিকটিকির মুখের মত। 
তিন ফুট উচু, তিন ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি পুরু শক্ত পাতের মত জিনিন শিরদাড়া 
ব্রাধর পরপর সাজানো । লম্বা, শক্ত লেজটাও শিরদাড়ার মতই ক্রমে সরু 
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হয়ে গেছে। জন্তটি হাটছে টিকটিকির মত চারটে পায়ে ভর রেখে। 

মনে হল সেটা বোধ হয় নীচের লোকটাকেই দেখছিল । কিন্ত জ্যাসনকে 
অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বিরাট লেজটাকে নীচে নামিয়ে দিয়ে সেটা সোজা ঝাঁপ 
দিল পাহাড়ের উপর থেকে। 

প্রথমে জ্যাসনের মনে হলঃ এত বড় প্রাণীটা নীচের পাথরে আছড়ে পড়ে 
একেবারে ছাতু হয়ে যাবে; কিন্ত কী আশ্চয, সেট। নীচে না পড়ে বাতাসে 
ভাসতে লাগল; শিরদধাড়ার পাতগুলে৷ ছুইদিকে ছড়িয়ে গিয়ে সেটাকে দেখতে 
হল ঠিক একটা বিরাট জীবন্ত প্লাইভাবরের মত। 

বাতাসে হিস্-হিস্‌ শব্দ শুনে নীচের ধোদ্ধাটি লাফ দিয়ে উঠে বর্শাট বাগিয়ে 
ধরল; আর জ্াসন গ্রিডলেও একলাকে ঢালু পাহাড়টার উপর পৌছে দুটি 
বন্দুককেই খাপ থেকে খুলে ঘোদ্ধাটির দিকে ছুটে গেল । 
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টারজন দড়ি ধরে উপরে উঠছে, আর ভালুকটা থেমে আছে ঠিক তার 
ন'চে। আর ঠিক সেই সময় ঘটল এমন একটি অদৃষ্টপূর্ব দুর্ঘটনা যার উপর 
কারও কোন হাত থাকে না। 

ঘটনাক্রমে যে পাখরটার সঙ্গে টারজন তার দড়ির ফাসটাকে আটকে 
নিয়েছিল সেটার উপর দিকে একট! বিন্দু ছিল ছুরির ফলার মত ধারালো । 
টারজনের দেহের বোঝার ভারে পাথরের সেই জায়গাটায় লেগে দড়িটা কেটে 
গেল, আর অরণ্য-রাজ সবেগে আছড়ে পড়ল ভালুকটার পিঠের উপর। 

ভালুকট। খাড়। হয়ে বাড়িয়ে মানুষটাকে পিঠ থেকে বেড়ে ফেলার চেষ্টা 
করতে লাগল, আর মানুষটা একট হাত ধিয়ে তার লোমশ গলাটাকে চেপে 
ধরে প্রাণপণে তার পিঠের সঙ্গেই ঝুলতে লাগল এবং অন্য হাতে খাপ থেকে 
ছুরিটা খুলে আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল । তবু রণস্থলটা বড়ই 
বিপজ্জনক জায়গা; একদিকে উঠে গেছে পাহাড়, আর অন্যদিকে নেমে গেছে 
অ'তলম্পর্শ গহবরের খাড়। পাথর । 

ভালুকের দেহটা কাপতে কাপতে শক্ত হয়ে গেল; টারজনও তাড়াতাড়ি 
তার পিঠ থেকে নেমে পড়ল । পরমুহূর্তেই ভালুকের মৃতদেহট1 টারজনের চারটে 
তীর ও বর্শাকে দেহে নিয়ে ছিটকে পড়ে গেল থাদের নীচে । মাটি থেকে দড়িটা 
কুড়িয়ে নিয়ে টারজন সেই পথটা ধরেই হাটতে লাগল ফেলে-আসা ধনুক ও 
ছেলেটির খোজে । 

মাত্র কয়েক পা গিয়ে এক পাহাড়ের মোড়ে বাক নিতেই ছেলেটির মুখো মুখি 
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হয়ে গেল। টারজনকে দেখেই ছেলেটি থমকে থেমে গেল । হাতে উদ্যত বশী 
ও খাপ-খোলা ছুরি । টারজনের ধন্ুকটাও তাঁর হাতে। , 

অরণ্য-রাজ বলল, “আমি টারজন, অরণ্যের রাজা। আমি এসেছি বন্ধুর 
মত, তোমাকে মারতে নয় |” 

ছেলেটি বলল, “আমি ওভান। কেন তুমি ক্লোভিতে এসেছ ?” 

“টারজন পথ হারিয়েছে । সে এসেছে পেলুসিডার থেকে অনেক দুরের এক 
অন্ত জগৎ থেকে । বন্ধুদের হারিয়ে দে তাদেরই খোজ করুছে। ক্লোভির 
লোকদের শঙ্গে সে বন্ধুত্ব করতে চায় ৷” 

হঠাৎ ওভান প্রশ্্নর করল, “তুমি ভালুকটাঁকে মারলে কেন ?” 

“আমি না মারলে ওট। তোমাকেই মেরে ফেলত 1” 

মাথা চুলকে ছেলেটি বলল, “সেটাই কারণ বলে আমিও মনে কৰি । আমার 
জাতির কোন লোক হলে সেটাই করত, কিন্তু তুমি তে। আমার জাতির লোক 
নও। তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে আমি তোমার জাতির কেউ নই 
সে কথ! জেনেও তুমি আমার জীবন রক্ষা করতে ?” 

“নিশ্চয় |” 

ওভান একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ এই স্বদর্শন দৈতাটির দিকে তাকিয়ে থেকে 
বলল, “ঠিক না বুঝতে পারলেও আমি তোমার কথ। বিশ্বাস করি। কিন্ত 
আমার গ্রামের লোকেব। তে। তোমাকে বিশ্বাস করবে না।” 

“কোথায় তোমার গ্রাম ?” 

“বেশী দুরে নয় |” 

“আমি তোমার সঙ্গে সেখানে ধাব ; তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলব।” 

ছেলেটি বলল; “খুব ভাল কথা । তুমি আভান সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে 

পার। সে আমার বাব । তারা ঘদি তোমাকে মেরে ফেলতে চাঁয় তাহলে 
আমি তোমাকে সাহাষ্য করব, কারণ তুমি আমার প্রাণ বাচিয়েছ।” 

কথা বলতে বলতে দুজন ক্লোভির দিকে চলতে লাগল । 

ওভান শুধাল, “তোমার দেশের কথা বল। সেটা কোথায়? তোমাদের 
যোদ্ধারা কি বড় শিকারী? তোমাদের সর্দার কি খুব শক্তিশালী ?” 

টারজন নিজের কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল । ক্রমে ছুজনের মধ্যে 
বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হল। 

একট গিরি-নালাত্র তীরে পৌছে ওভান বলল, “আমরা প্রায় পৌছে গেছি। 
নীচেই ক্লোভিদের গুহা । আভান সর্দার তোমাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করৰে 
বলে আশা করি। কিন্তু আমি কথ! দিতে পারি না। হয়তো ক্লোভিদের 
গুহায় না গিয়ে 'তোমাব পথে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল । আমি চাই না 
যে তারা তোমাকে মেরে ফেলুক 1” " 

টারঞ্জন বলল, "তারা আমাকে মারবে না। আমি তো বন্ধু হয়ে এসেছি।” 
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“বেশ, তাহলে এস,” ওভান বলল । 


“তোমার পঙ্গে কে ওভান?” আভান সর্দার প্রশ্থ করল। “সে যদি 
তোমার যুদ্ধ-বন্দী হয়ে থাকে তো প্রথমেই তাকে নিরস্ত্র করা উচিত ছিল।” 

ওভান বলল, “সে যুদ্ধবন্দী নয়। পেলুসিভারে নবাগত । সে এসেছে 
বন্ধুভাবে, শক্রভাবে নয় 

আভান বলল, “নবাগতকে মেরে ফেলাই তোমার উচিত ছিল। ক্লোভির 
গুহার পথ সে চিনে ফেলেছে ; এখন যদি তাকে ছেড়ে দিই তাহলে তার 
লোকজনদের নিয়ে সে এদেশ আক্রমণ করবে 

ছেলেটি বলল, “তার সঙ্গে কোন লোকজন নেই, আর দেশে ফিরে যাবার 
পরও সে চেনে না।” 

আভান বলল, “এ কথ সত্য হতে পারে না। নিজের দেশের পথ চেনে না 
এমন লোক কোথাও থাকতে পারে ন। | সরে দাড়াও ওভান। আমি ওকে 
হুত্যা করব ।” 

ছেলেটি সোজ! হরে টারজনের সামনে দাড়িয়ে বলল, “ওভানের বন্ধুকে 
মারতে হলে আগে ওভানকে মারতে হবে ।” 

একটি দীর্ঘদেহ যোদ্ধ৷ সর্দারের পাশেই দাড়িঘেছিল। আভানের কাধে 
হাত রেখে সে বলল, “ওভান চিরদিনই ভাল ছেলে । ক্লোভিতে তার সমবয়সী 
এমন কেউ নেই যার কথা বার্ত। ওভানের মত জ্ঞানগর্ভ। সে যখন বলছে ষে 
নবাগত তাৰ বন্ধু, তখন তার বক্তবা আমাদের শোনা উচিত ।” 

সর্দার বলল, “ঠিক আছে। হয় তো তুমি ঠিকই বলেছ উলান। তাহলে 
বাবা, তোমার সব কথ! খুলে বল ।” 

ওভান সবিস্তারে টারজনের সাহস ও বীরত্বের কথা, সেই যে ভালুকের হাত 
থেকে তাকে রক্ষা করেছে সে কথা বলল । 

আভান মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল । তারপর বলল" “কার্ব দলবল 
নিয়ে ফিরে এলে পরিষদের একটা সভা ডাক হবে। সেই সভাই ইতিকর্তব্য 
স্থিরকরবে। ততদিন নবাগতকে এখানে বন্দী হিসাবে থাকতে হবে ।” 

টারজন বলল, “বন্দী হয়ে আমি থাকব না। বন্ধু হয়ে এসেছি, বন্ধুর মতই 
থাকতে চাই। নইলে চলে যাব ।” 

উলান বলল, “ওকে বন্ধুর মতই থাকতে দেওয়া হোক । সে ওভানের পে 
'এতটা পথ এসেছে, কিন্ত তাব কোন ক্ষতি করেনি। তাহলে কেন আমরা 
এতজন আর সে একা হয়েও আমাদের ক্ষতি করবে ?” 

ওভান বলল, “আমার জীবনকে পণ রেখে বলছি, সে কারও কোন ক্ষতি 
ফরবে না। 

আভান বলল, "ঠিক আছে। সে থাকৃুক। কিন্ত তার আচরণের অন্ত 
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হবে ওভান ও উলান ।” 

ক্লোভির লোকজনদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজনই টারজনকে ভালভাকে 
গ্রহণ করল; তাদের মধ্যে আছে ওভানের মা মারাল, আর বোন রেল! । 
উলানের সহদয়তার পরিচয় তো গোড়া থেকেই পাওয়! গেছে। 

একদিন মুখে মুখে জয়ধ্বনি শোনা গেল । “কার্ব ফিবে এসেছে । জোরামের 
সর্বশ্রেষ্ঠা স্ন্দরীকে পিয়ে ফিরে এসেছে ক্লোভির বিজয়ী যোদ্ধারা | কার্য মহান ! 
ক্লোভির যোদ্ধার! মহান !” 

বিশজন যোছ্ধ। ফিরল কার্ধের নেতৃত্বে। তাদের সঙ্গে একটিমান্ত্র মেয়ে। 
তার হাত পিঠমোড়া করে বাধা, গলায় একট। চামড়ার ফিতে ; তার একট। 
দিক একজন যোদ্ধার হাতে ধরা । 

আভান সর্দার সকলকে স্বাগত জানাল । উপহার স্বরূপ মেয়েটির দিকে 
তাকিয়ে মনোধোগ দিয়ে কারের সব কথ। শুনল। তারপর বলল, “এখনি 
পরিষদের একট] বৈঠক বসবে । সেখানেই স্থির হবে এই বন্দিনীকে কে পাবে। 
আরও একট। জরুরী ব্যাপার এদের জন্য অপেক্ষা করে আছে ।” 

কার্ব বিবেষপূর্ণ দৃষ্টিতে টারজনের দিকে একবার তাকিয়ে বললঃ “অনাহারে, 
অনিজ্রায় আমর। অনেক পথ হেটে এসেছি । আগে আহার কবি, বিশ্রাম 
নেই, তারপর বৈঠকে বসা ধাবে।” 

গ্রামে ঢোকার পর থেকে বন্দিনী একটা কথাও বলে নি। টারজন তাকে 
শুধাল, “তুমি কি টোয়াবের বোন জানা ?” 

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকাল। তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলে উঠল, 
“হো, তুমিই সেই নবাগত ?” 

পা” 

“আমার দাদ। টোয়ার সম্পর্কে তুমি কি জান ?” 

“আমরা একসঙজে শিকার করেছি । জোরামে ফিরে যাবার পথে আমরা! 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গগছি। তোমার ও তোমার এক লঙ্গীর পায়ের ছাপ দেখেই 
আমর এগোচ্ছিলাম, এমন সময় ঝড় এসে সব মুছে দিল। আমিও তোমার 
সেই সঙ্গীর খোজেই বেরিয়েছি।” 

“যে লোকটি আমার সঙ্গে ছিল তাকে তুমি চেন?” 

“সে আমার বন্ধু । সে কোথায়?” 

প্ঝাড়ের সময় সে একটা গিরি-নালায় ছিল। নির্ধাৎ ডুবে গেছে । তুমি 
কি তার দেশের মানুষ ?” 

পা 

“কি করে জানলে ষে সে আমার সঙ্গে ছিল ?” 

“আমি চিনতে পেরেছি তার পায়ের ছাপ, আর টৌয়ার চিনেছে তোমার 


পায়ের ছাপ ॥” 2 


টারজন এযাট দি আর্থস কোর ৫৬১ 


মেয়েটি বলল, “সে খুব বড় যোদ্ধা! । আর খুব সাহসী 1 

“তুমি ঠিক জান সে মারা গেছে?” টারজন প্রশ্ন করল। 

“নিশ্চিত জানিঃ” জোন্বামের লাল ফুলটি বলল । 

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ। তাদের মনে জ্যাসন গ্রিভলের চিন্তা । টারজনের 
খুব কাছে সরে এসে জানা ফিম ফিস করে বলতে লাগল, "তুমি ভাব বন্ধু । 
কিন্ত এর! তোমাকে মেরে ফেলবে । কার্কে আমি ভাল করেই চিনি । তার 
যা কথা সেই কাজ। আমর! ছুজনই জ্যাসনের বন্ধু। বদি এখান থেকে 
পালাতে পারি আমি তোমাকে জোরামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। যেহেতু 
তুমি টোয়ারের বন্ধু, আমারও বন্ধু, তাই জোরামের লোকরা তোমাকে গ্রহণ 
করতে বাধ্য হবে।” 

“ফিস্ফিস করে কি বলছ?” পিছন থেকে একট] কর্কশ কম্বর এল। 
মুখ ফিরিয়ে তারা দেখল, আভান সর্দার । শ্রী মারালকে ডেকে বলল, 
“মেয়েটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে যাও । ও কার সঙ্গিনী হবে পরিষদে সেট 
স্থির ন। হওয়। পর্বস্ত ও সেখানেই থাকবে। বাইরে পাহাবার ব্যবস্থা করছি 
যাতে ও পালিয়ে ষেতে না পারে ।” 

জানাকে নিয়ে মারাল চলে যাবার পরে টারজনও উঠে ছ্লাড়াল। চারদিক 
তাকিয়ে দেখল, প্রায় শখানেক মানুষ এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। আব 
পালাবার একমান্র পথ গিরি-নালার মুখের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডজনখানেক 
যোদ্ধা । একা হলে সে হয় তো ওদের ভিতর দিয়ে পথ কযেই চলে যেতে 
পারত, কিন্ত একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া! অসম্ভব । 

আভান সর্দার টারজনকে বলল, “অন্যদেশের মানুষ, ঘতক্ষণ পরিষদ কোন 
সিদ্ধান্ত না করছে ততক্ষণ ভূমি বন্দী। কাজেই তুমিও গুহার মধ্যেই অপেক্ষা 
করে থাক ।” 

তার মুক্তি-পথের একমাত্র অন্তরায় বারোটি যোদ্ধা। তারাও অলসভাবে 
পায়চারি করছে, খুব একট প্রস্তুত ও সতর্ক নয়। বেপরোয়াভাবে চেষ্টা 
করলে হয় তো৷ সে পালিয়ে ঘেতে পারবে । কিন্ধু পরিষদ যখন তার বিপক্ষে 
রায় দেবে তখন তাকে ঘিরে থাকবে গোটা ক্লোভিদ যোদ্ধার দল। কাজেই 
পালাতে হলে এটাই স্বর্ণ স্থযোগ । অরণ্য-বাজ কিন্তু সে রকম কোন চেষ্টাই 
করল না। গুহার মুখের দিকে এগিয়ে চলল। টোয়ারের বোন ও জ্যাসনেত 
বন্ধুকে ফেলে নে নিজে পালাতে পারে না। 
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১২_ ফেলির জলাভূমি 


উড়ন্ত সরীস্থপটা। ক্রুতগতিতে নেমে আসছে একক যোদ্ধাটিকে আক্রমণ 
করতে । তাকে লক্ষ্য করেই ঝাঁপ দিল জ্যাসন গ্রিডলে। সেই মূহূর্তে 
তার চোখে ভেসে উঠল একটি লুপ্ত সরীস্থপের ছবি-_জুরাসিক পাহাড়ের 
স্টেগোসরাসের ছবি । 

জ্যানন দেখল, আনম মৃত্যুর মুখোমুখি দড়িয়েও একক যোদ্ধাটির চোথে- 
মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। তার এক হাতে ছোট বর্শা, অন্তহাতে পাথবের 
ছুরি। সে মরবে, কিন্ধু বীরত্বের পরিচয় রেখে মরবে । 

জাসন ও স্টেগোপরাসের মাঝখানের দৃরত্বটা রিভলবারের পাল্লার বাইরে । 
'তবু সে ভাবল, তার রিভলবারের গুলির শব্দে জন্তটার মনোষোগ অন্যদিকে 
আকৃ্ হতে পারে, এমন কি অনভ্যন্ত শব শুনে সেটা ভড়কে পালিয়ে যেতে 
পারে। তাই গিরি-নালার নীচে নামতে নামতেই সে ছু'বার গুলি ছুড়ল। 
সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে জন্তট! জ্যাসনের দিকেই মুখ ফেরাল। 

ছুটি গুলির শব্দে চোখ তুলে যোদ্ধাটি দেখল, সরীস্থপটা নবাগত লোকটির 
দিকেই এগিয়ে চলেছে । সেও ছুটে চলল জ্যাসনের দিকে একযোগে জন্তটাকে 
আক্রমণ করতে । 

ততক্ষণে লরীত্থপটাকে পাল্লার মধ্যে পেয়ে জ্যাসন ছুই হাতে পর পর 
গুলি ছুড়তে লাগল। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে স্টেগোসরাসট। শী? 
করে নীচে নেমে এল। আরও দু'তিনটে গুলি তার বুকটাকে ফুটো। করে 
দিল। পাক থেতে খেতে মাটিতে নেমে এসে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নতুন করে 
আক্রমণ করতে এল | এবার আলছে চার পায়ে ভর দিয়ে। কিন্তু যে রকম 
অনায়াদ গতিতে সেট! ছুটে আসছে তাতে জ্যাসন বুঝতে পারল যে স্থলপথেও 
সেটা আকাশপথের মতই সমান দুর্ধর্, সমান ভয়ংকর । 

একক যোদ্ধাটি এক লাফে তার পাশে এনে বলল, “তুমি ও পাশে চলে 
যাও) আমি এপাশ থেকে আক্রমণ করব। ওর লেজট। থেকে দূরে থেকো । 
তোমার বর্শ। চালাও। শুধু শব করে ডাইরোভরটাকে কাবু করতে 
পারবে না।”? 

কিন্তু যোস্ধাটি বর্শা আর জ্যাসন, গুলি ছুড়বার আগেই জন্কটা তাদের 
লামনে এসে মুখ থুবরে পড়ে গেল। নাকটা ঢুকে গেল মাটির মধ্যে । এক 
পাশে কাত হয়ে পত্ধে মরে গেল। ূ 

“মরে গেল!” ঘোদ্ধাটি অবাক হয়ে বলল “কিনে মরল? আমরা 
কেউ তো। বর্শা ছুড়ি নি।” 


টারজন এ্যাট দি আর্থস কোর ৫৬৩ 


কোণ্ট রিভলবার ছুটো৷ খাপে ভরতে ভরতে জ্যাঁসন বলল, প্ররাই 
'মেব়েছে।” 

তার দিকে তাকিয়ে সসম্রমে যোদ্ধাটি বলল, "তুমি কে? জোরামদের 
দেশে কি করছ?” 

জ্যাসন চেঁচিয়ে বলল, “হে ভগবান! আমি জোরামে এসে গেছি?” 

“্্যা।” 

“তুমি জোরামের লোক 1” 

“হ্যা। কিন্ত তুমি কে?” ৃ 

“তার আগে বল, তুমি কি জোবামের লাল ফুল জানাকে চেন?” 

“জোরামের লাল ফুলের কথ তুমি কি জান?” হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় 
দে আবার বলল, “বলতে যে-দেশ থেকে তুমি এসেছ সেখানকার লোক 
তোমাকে কি নামে ডাকে 1” 

“আমার নাম গ্রিভলে_ জ্যাসন গ্রিভলে 1৮ 

“জ্যাসন ! হ্যা, জ্যাসন গ্রিড্‌লে, ঠিক বটে । এবার বল, জোরামের লাল 
ফুলটি কোথায় ?” 

জ্যাসন বলল, “আমিও তো! তোমাকে সেই প্রশ্রই করছি । পথের 
মাঝখানে আমরা আলাদ। হয়ে গেছি, আর তাকেই খুঁজছি । কিন্তু তুমি 
আমাকে খুজছিলে কেন?” 

“কারণ ভূমি জোরামের লীল ফুলের সঙ্গে ছিলে । আমি তোমাকে খুন 
ফরেই ফেলতাম, কিন্ত মে বলেছে ষে তুমি তার কোন ক্ষতি করবে না; আমার 
বোন হ্হেচ্ছায় তোমার সঙ্গে গেছে । কথাট। লত্যি কি?” 

“ম্বেচ্ছায় অনেকট। পথ সে আমার সঙ্গে এসেছিল, তারপরেই চলে গেল ; 
কিন্ত আমি তার কোন ক্ষতি করি নি।” 

যোদ্ধাটি বলল, “তাহলে সে ঠিকই বলেছিল ।” 

এবার জ্যাসন শুধাল, "এই “সে? বলতে কার কথা বলছ? পেলুসিভারে 
একমাত্র জান। ছাড় আর কারও পক্ষে তে। আমাকে জান! সম্ভব নয় ।” 

“তুমি কি টারজনকে চেন ন1?” যোদ্ধাটি বলল। 

“টারজন ! তুমি টারজনকে দেখেছ ? সে বেচে আছে?” 

“আমি তাকে দেখেছি। আমর! একসঙ্জে শিকার করেছি, তোমাকে ও 
জানাকে খুঁজেছি; কিন্ত নে বেচে নেই, মারা গেছে ।” 

"মারা গেছে! তুমি ঠিক জান?” 

প্ছ্যা।” 

“কি করে মার। গেল ?” 

"একটা পাহাড়ের মাথায় চড়ে সেটা পার হচ্ছিলাম এমন লময় একট! 
টিপার ছো মেয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেছে ।” 


৫৬৪ টার্জন সমগ্র 


টারজন ! এ আশংক! তার ছিল, কিন্ত এখন এমন অকাট্া প্রমাণ পাবার 
পরেও জ্যাসনের মনে হল এ অবিশ্বান্ত । সেই ইস্পাত-কঠিন মাচ্ছষটি মরতে 
পারে না। 

জ্যাসনকে চুপ করে থাকতে দেখে যোদ্ধাটি বলল, “তাকে তুমি খুব 
ভালবাসতে» তাই না?” 

দ্য! 0? 

“আমিও ভালবাসতাম | কিন্তু টিপডার এত ভ্রুত এসে তাকে তুলে নিয়ে 
গেল থে টার-গাস ব। আমি কিছুই করতে পারলাম ন1।* 

“টার-গাস কে ?” 'জ্যালন প্রশ্ন করল। 

“একজন সাগোট- লোমশ মাস্ষ ।” 

“সেও তোমার ও টারজনের সঙ্গে ছিল ?" 

“হ্যা। প্রথম যখন দেখা হয় তখর তার! দুজনই একসঙ্গে ছিল । এখন 
তে। টারজন মারা গেছে, টার-গাসও তার দেশে চলে গেছে, তাই আমি 
একাই জোরামের লাল ফুলটিকে খুঁজছি ।” 

জ্যাসন বলল, “আমিও তে] তাকেই খুঁজছি । চল, দুজন একসঙ্গেই খুঁজব। 
তোমার নাম কি?” 

লোকটি বলল, “টোয়ার। আচ্ছা, সর্বশেষ কোথায় তুমি জানাকে দেখেছ 
সেখানে গিক্সে তার পায়ের ছাপ দেখে পথ চিনতে চেষ্টা করব ।” 

জ্যাসন বলল, “দেখ, সর্বশেষ আমি তাকোন্দখেছি যখন লে একট। প্রকাণ্ড 
খাদ বেয়ে উপরে উঠে গেল । সে খাদটা যদি তৃমি চিনতে পার, তাহলেই 
হয় তো জানার খোজ পাওয়া যাবে ।” 

টোৌয়ার বলল, “সে খাদট। আমি চিনি । ফেলির ছুই বাসিন্দা যদি সেখানে 
ঢুকে থাকে তাহলে হয় তো। তারাই তাকে বম্দী করে নিয্মে গেছে। চল, 
ছুজনে আগে খাদের দিকটা খুঁজে দেখি । নেখানে ঘি কোন হদিস ন। মেলে 
ফেলির জলাভূমিতে ঘাব ।” 

বন-জঙল ও জলাভৃমিতে ঘেরা অনেক- অনেক পথ পার হয়ে দুজন এগিয়ে 
চলল । সেখানে যেমন অস্বাস্থ্যকর জল! ও ঘন অরণ্য, তেমনি সব ভয়ংকর 
জীবর্জন্ধর বাপ। জ্যাসন তো! ভেবেই পায় না, এমন জাস্সগায় কোন মানুষ 
বাদ করতে পাবে। বস্তত টোয়ার লেই জায়গাকেই ফেলি বলে ঘোষণ। 
করলেও জ্যামনের সন্দেহ হল সেথানে ফেলি ব| অন্ত কোন মন্য্যজাতি বান 


করে কি না। 
বলল, “এ বকম জায়গায় মানুষ থাকতে পারে না। ফেলি নিশ্চয় অন্ত 


কোন জায়গায় হবে। 
সঙ্গীটি বলল, পনা। অতীতে আমাদের মেয়েদের চুরি করতে ফেলির 
বাদিন্দারা অনেকবার আমাদের দেশে এলেছে, আর আমাদের লোকরাও.সেই 
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মেয়েদের উদ্ধার করতে বা প্রতিশোধ নিতে ফেলিতে গেছে । কাজেই ফেলিকে 
আমর! ভাল করেই চিনি। এটাই ফেলি।” 

“কি করে বুঝলে ?” জ্যাসন প্রশ্ন করল। 

আঙ্ল বাড়িয়ে টোয়ার বলল, “নীচে তাকাও, তাহলেই বুঝতে পারবে ।” 

নীচে তাকিয়ে একটা ছোট পাহাড়ি নদী দেখতে পেয়ে জ্যাসন বলল, 

“একট। নদী ছাড়া আর কিছুই তো। দেখতে পাচ্ছি না।” 

টোয়ার বলল, “আমাদের লোকজন যারাই এখানে এসেছে সকলেই বলেছে 
যে ফেলির লোকরা জলাভূমির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত একট নদীর তীরে বাস 
করে। তার! উচু জমিতে বা পাহাড়ের উপরে ঘর-বাড়ি তৈরি করে। তারা 
আমাদের মত গুহায় বাস করে না, বড় বড় গাছ দিয়ে এমন শক্ত কৰে বাড়ি 
বানায় ঘে বড় বড় সবীম্পও সেগুলি ভাঙতে পারে না।” 

“বসবাসের জন্য এরকম একট জায়গা! তার বেছে নিয়েছে কেন ?” জ্যাসন 
জানতে চাইল। 

“নির্ভাবনায় খেয়ে বাচতে ও বংশবৃদ্ধি করতে)” টোয়ার জবাব দিল। 
“পাহাড়ি লোকদের মত ফেলির লোকরা মোটেই যুদ্ধবাজ নয় । যুদ্ধ করতে 
তার! ভালবাসে না। তাই এই জলাভূমি অঞ্চলে ঘন জঙ্গলের আড়ালে তার৷ 
বাল করে, ঘাতে কোন মান্ষ এখানে না আসে, আর তাদেরও কোন রকম 
শত্রুর সম্মুখীন হতে না হয়। তাছাড়া, এখানে হাতের কাছে ঘরের দরজাতেই 
প্রচুর খান্ঘ-সামগ্রীও তারা! পায়। এমন সখের দেশ তারা আর কোথায় 
পাবে বল?" 

আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই একট! গ্রাম তাদের চোখে পড়ল ।” জ্যাসন 
বলল, “এই তো পৌছে গেছি । এবার কি করতে হবে?” 

জ্যাসনের কোণ্ট রিভলবার দুটোর দিকে তাকিয়ে. টোয়াধ বলল, “ও দুটোর 
নীল মুখ থেকে যে মৃত্যু ঝরে পড়ে তাব অপচয় করার ভয়েই তুমি ও দুটোকে 
ব্যবহার করতে বাজী হও নি। কিন্তু ওর একটা হাতে থাকলে আমৰ। 
অচিরেই হয় জানাকে খুঁজে পাব, আর না হয় তে। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ 
নিতে.পারব ।” 

জ্যাসন বলল, “তাহলে এগিয়ে চল । জোরামের লাল ফুলটির জন্ত আমার 
সব গুলি-গোলা নিঃশেষ করলেও আমি রাজী |” 

দুজন এগিয়ে চলল গ্রামটার দিকে । কিন্তু নদীটার তীর বরাবর ঘন 
গাছের আড়ালে থেকে অনেকগুলি নিষ্ঠুর চোখ ঘে তাদের অনুসরণ করে চজেছে 
সেটা তার! কেউ দেখতে পেল না। 


- সর্প-নর হরিব 


ক্লোভিদের সর্দার আভান পাহার। বসিয়ে রেখেছে গুহার মুখে । টারজন 
সেদিকে এগোতেই তার। বাধ! দিল। 

“কোথায় যাচ্ছ ?” 

“গুহার ভিতরে ।” 

“আভানের হুকুম__ অপরিচিত কাউকে গুহায় ঢুকতে বা গুহা থেকে বের 
হতে দেওয়! হবে না।” 

আভান এগিয়ে এসে বলল, “ওকে ঢুকতে দাও. আমিই ওকে পাঠিয়েছি, 
কিন্ত ওকে বের হতে দিও না।” 

অরণ্য-রাজ নিঃশব্দে গুহার মধ্যে চুকে গেল । ভিতরকার স্বল্প আলোক 
দৃষ্টি অত্যন্ত হয়ে এলে সে বুঝতে পারল গুহাটা বেশ বড়। দেয়ালের গা ঘে'সে 
খড়ের বিছানায় অনেক যোদ্ধা) কিছু নারী ও শিশু ঘুমিয়ে আছে। টারজন 
জোরামের মেয়েটির খোজে এগিয়ে চলল। সেই তাকে প্রথম চিনতে পেরে 
নীচু গলায় শিস্‌ দিয়ে জানিয়ে দিল । 

ইতিমধ্যে একটি যোদ্ধা চোখ মেলে উঠে বদল | শরীরট। টান-টান 
করল। তারপর ঘুরে ঘুরে অন্য যোদ্ধাদের ঘুম ভাঙাতে লাগল । 

প্রত্যেককে বলল, "জাগে! হে যোদ্ধা-পরিষদের সভায় যেতে হুবে।” 

টারজন ও জানার কাছে গিয়ে টারজনকে চিনতে পেরে চোখ পাকিয়ে 
জিজ্ঞাস! করল, “তুমি এখানে কি করছ ?” 

টারজন চোখ তুলে তাকাল; কোন জবাব দিল না। 

কার্ব গর্জে উঠল, “কথার জবাব দাও । তুমি এখানে কেন ?” 

টারজন বলল, “তুমি দর্দার নও । যাজিজ্ঞাসা করার আছে অন্তদের 
জিজ্ঞাস করগে ।” 

কার্ব কুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল । গুহার মুখট। দেখিয়ে টারজন বলল, “যাও 1” 
মুহূর্তমাত্র ইতম্তত করে কার্ব অগ্ক যোদ্ধাদের জাগাতে চলে গেল । 

মেয়েটি বলল, “এবার তুমি সততা মারা পড়লে ।” 

“টারজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “নেটা৷ এমনিতেই ঘটত ।” 

এমন সমস্থ মশাল হাতে একটি ছেলে গুহায় ঢুকল। টাত্বজনকে দেখতে 
পেয়ে তার কাছে গেল। ছেলেটি ওভান। 

সে বলল, “পরিষদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে । তারা তোমাকে মেরে ফেলবে, 
আর মেয়েটিকে পাবে হ্কার্ব।* | 

টারজন উঠে দাড়াল. জানাকে বলল, “এম। আর দেয়ী করা! নয়।” 
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ওভানের দিকে ফিরে বলল, “তুমি নিজেই বলেছ তুমি আমার বন্ধু। আশা করি 
তুমি চুপ করে থেকে আমাদের পালাবার হ্থষোগ করে দেবে।» 

ছেলেটি বলল, “আমি তোমার বন্ধু বলেই এখানে এসেছি । বাইরে সশস্ত্র 
পাহার! । তাদের এড়িয়ে তোমর। পালাতে পারবে না 1” 

“কিন্তু এ ছাড়া আর কোন পথ নেই,” টারজন বলল। 

“একটা পথ আছে, আর সেই পথ দেখাতেই আমি এসেছি ।” 

“কোথায় পথ ? জানা শধাল। 

“এস আমার সঙ্গে” বলে ছেলেটি গুহার শেষ প্রাস্তের দিকে এগিয়ে 
চলল। তার হাতের মশালের কাপা আলোয় তার পিছনে চলল টারজন 
ও জানা । 

একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে ওভান থামল | মশালট! মাথার উপরে ধরল । 
সেই আলোয় দেখা গেল একট। ছোট ঘরের শেষ প্রান্তে আছে একটা 
অন্ধকার ফাটল। 

ছেলেটি বলল, “ওই অন্ধকার গর্তের ভিতর থেকে একটা পথ চলে গেছে 
পাহাড়ের মাথায়। একমাত্র সর্দার ও তার জোষ্টপুত্রই সে পথের খবর জানে । 
বাবা ধদি জানতে পারে ষে আমি তোমাদের এই পথটা দেখিয়ে দিয়েছি 
তাহলে আযাকেও মেরে ফেলবে । রাস্তাটা খুব খাড়া ও এবড়ো-থেবড়ে। । 
তবু এটাই একমাত্র পথ । চলে যাও। আমার জীবন বাচিয়েছিলে বলেই 
তার প্রতিদান দিলাম ।” 

কথা শেষ করেই সে মশালটাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। গা 
অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। ছেলেটি আর কোন কথা বলল না। তাৰ 
পায়ের শব্ধ ধীরে ধীরে দুরে মিলিয়ে গেল । 

জানার হাত ধরে টানতে টানতে অনেক কষ্ট করে ছুজনে পাহাড়ের মাথায় 
উঠে গেল। তখন টারজন বলল, “এবার? কোন্‌ দিকে জোরাম ? 

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জানা বলল, “ওই দিকে। কিন্তু ও পথে আমরা 
যাবনা। কাব ৩ তার দলবল সবগুলি পাহাড়ি পথের উপরই নজর রাখবে। 
কাজেই আমর! সোজ! নেমে যাব নীচের সমতল অঞ্চলের দিকে |: 

নামতে নামতেই যতদুর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বিদ্বৃত একটা লমতল- 
ভূমি টারজনের চোখে পড়ল শেষ পর্বস্ত একটা ঘোরানো গিরি-নালা ধরে 
চলতে চলতে তার একেবারে মুখে পৌছে সেই বিস্তীর্ণ লমতলভূমিতেই 
পৌছে গেল। 

জানা বলল, "এটার নাম “গিয়র কোর্স । আশাকরি কোন গিয়রের মুখে 
পড়ার মত ছুর্তাগ্য আমাদের হবে না| । - 

"গিয়র কি?” টারজন্‌ প্রশ্ন করল। ৰ ঃ 

«মে এক ভয়ংকর গ্রাণী। আমি কখনও চোথে দেখি নিঃ তবে জোকামের 
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যেসব যোদ্ধা! আগে “গিয়র কোর্সে এসেছে তাদের মুখে শুনেছি, সেগুলি 
মাটিতে শোয়। অবস্থায় চারটি মাঙ্ষের সমান লম্বা। একটা বাকা ঠোট ও 
তিনটে নিং আছে-_ছুটে! চোখের উপর, আর একটা নাকের উপর। 
তৃণভোজী হলেও তারা অত্যন্ত বদরাপী; অন্ত জীবজন্ত দেখলেই তাদের 
আক্রমণ করে ।” 

টারজন প্রশ্ন করল, “কিন্ত অন্ত কোন শক্র কি তাদের দেশকে আক্রমণ 
কবে না?” 

“্করে। একমাত্র হরিবরাই তাদের আক্রমণ করে মাংস ও চামড়ার জন্ত 1” 

“হবিব কি?” টারজন আবার প্রশ্ন করল। 

মেয়েটি শিউরে উঠল । ভয়ার্ত গলায় ফিস্ফিস্‌ করে বলল, “দর্প-নর ,” 

“মর্পনর ! সেট] আবার কি?” , 

“তাদের কথা ন! বলাই ভাল। তারা সব ভয়ংকর জীব। গিয়র 
অপেক্ষাও ভয়ংকর । তাদের রক্ত ঠাণ্ডা। লোকে বলে তাদের হৃদয় বলে কিছু 
নেই, বারণ বন্ধুত্ব, সহাভূতিঃ ভালবাসার ধার তারা ধারে না।” 

এবার তাদের প্রথম কাজ পাহাড়ি নদীটা পার হওয়া । কিন্তু এখানে 
নদীর ছুই তীর এতই খাড়া ধে সেট] পাঁর হওয়া। খুব শক্ত । তাই তারা নদীর 
ভাটির দিকেই এগোতে লাগল। একবার সমতল ভূমিতে পৌছতে পারলে 
নদীট। পার হওয়া অনেক সহজ হবে। 

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে সমতলে পৌছে গেল। আর পাহাড় নেই। 
চারদিকে সবুজ ঘাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাই তো গিয়রকোর্স তৃণভোজী 
ভাইনোসরদের স্বর্গ-বাঁজ্য । 

আরও মাইলখানেক এগিয়ে মেয়েটি টারজনের কাধে হাত রেখে আঙ্লটা 
বাড়াল। বলল, “একটা গিয়র | শুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে লুকোও |” 

জানা ততক্ষণে ঘাসের মধ্যে সটান শুয়ে পড়েছে । টারজনকেও ইসারায় 
শুয়ে পড়তে বলে ফিসফিস করে বলল, “ওট1 আমাদের দেখতে পায় নি। 
এদিকে নাও আসতে পারে।” 

টারজন হাটুর উপর বসে' মাথাটা ঘাসের উপর বেখে প্রকাণ্ড ভাইনোসর- 
টাকে দেখতে লাগল । 

বলল, “মনে হচ্ছে আমাদের গন্ধ পেয়েছে । মাথ! তুলে দাড়িয়ে গোল 
হয়ে ঘুবছে। আবে, কিসের যেন গন্ধ শুকছে; কিন্তু আমাদের নয়; বাতান 
এদিক থেকে বইছে না । আমাদের বা! দিক থেকে কি যেন আসছে, তবে সেটা 
এখনও বেশ কিছুটা দুদ্ষে আছে। গিয়বটা এখন সেই,দিকেই তাকাচ্ছে। যে 
আসছে সে খুব ভ্রত আলছে। ক্রমবর্ধমান শব্ধ শুনে মনে হচ্ছে একজন 
নয়-_একাধিক | ঠিক আমাদের পিছন দিয়ে চলে যাবে বলে মনে হয় ।” 

জানা তখনও ঘানের নীচেই লুকিয়ে আছে । মাথ। তুলে ছুর্তাগাকে ভেকে 
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আনার ইচ্ছা তার নেই। বলল, “আমরা বরং হামাগুড়ি দিয়ে এখান থেকে 
সয়ে যাই।” 

টারজন ফিস্‌ ফিস করে বলল, “ওরা গিরি-খাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে__ 
অনেক লোক-_কিন্ধ হা! ঈশ্বর ! তারা৷ ওটা কিসে চড়ে আসছে?” 

এবার জানা ঘাসের উপর দিয়ে তাকাল । শিউরে উঠে বলল, “ওর! মান্য 
নয়; ওরাই তে। হবিব$ আর যাতে চড়ে ওরা আসছে সেগুলি গোরোবব। 
আমাদের দেখতে পেলেই সর্বনাশ । গোরোবরদের হাতে কারও নিস্তার নেই। 
সার। পেলুসিভারে ওদের চাইতে ভ্রততর গতি কারও নেই। শুয়ে পড়। 
ওর! ষেন আমাদের দেখতে ন। পায়।” 

তাদের দেখামাত্রই গিয়রট। প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল। তাতে মাটি 
পর্যস্ত কেপে উঠল। পরমূহুর্তেই মাথা নীচু করে সে সোজ৷ এগিয়ে এল । 
ভয়ংকর সব বাহনে চড়ে গিবি-খাদ থেকে বেরিয়ে এল পঞ্চাশটা হরিব। 
প্রত্যেকের হাতে লম্বা ধরনের বল্লম। তারা কিন্তু সরাসরি গিয়রটাকে 
আক্রমণ না করে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
আসতে লাগল। 

তারপর গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে তারা বিহ্যুৎ-গতিতে ঘুরতে ঘুরতে 
ক্রমাগত বুত্তটাকে ছোট করে আনল। তারপর বেশ কাছে আদামাআই ডজন- 
খানেক সর্পনর পিছন থেকে আক্রমণ করল গিয়বটাকে । ভজনখানেক বল্পম 
বিধে গেল তার দেছে। 

আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ফলে সরে আসতে আপতে গিয়রটা টারজন ও 
জানার পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে এনে পড়ল। টাবজন তো প্রমাদ গুণল, কারণ 
সেই সঙ্গে হরিবদের চক্রাকার ব্যহটাও তাদের অনেক কাছে এসে পড়েছে। 

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত-দেহ গিয়রটা এক সময় মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে 
শেষ নিশ্বাস ফেলল । 

দ্বক্তির নিংশ্বাম ফেলে টারুজন নিজেদের ভাগ্যকে মনে মনে অভিনন্দন 
জানাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সর্প-নরের দল তাদের বাহনদের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে 
ক্রুত এগিয়ে আসতে লাগল তাদের লুকোবার জায়গাটার দিকে । আবার 
তার! একটা চক্রব্যহ রচন। করল, আর এবার সে চক্রব্যহের মাঝখানে পড়ল 
টাবজন ও জান] | 

“এবার আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে” বলে টারজন মাথা তুলে দাড়াল । 

তার পাশে দীড়িয়ে জানা বলল, “হ্যা, যুদ্ধই করতে হবে, কিন্ত পরিণতি 
একই হবে। ওরা পঞ্চাশজন, আর আমরা মান ভুজন।” 

টারুজন ধন্থুকে তীর ধোজনা করল । সর্পনরর ধীরে ধীরে বৃত্তটাকে ছোট 
করে আনছে। আরও কাছে এলে বাহনরের খামিয়ে দিয়ে ছজনের দুখো- 


সুখি হল। 


৫৭ টারজন সমগ্র 


এই প্রথম টারজন এই পব সর্পনর ও তাঁদের বীভৎস বাহনগুলিকে ভাল 
কৰে দেখার সুযোগ পেল। কাধ পর্যস্ত দেখতে অনেকটা মানুষেরই মত। 
তিন আঙ্লওয়ালা পা আর পাঁচ আওঙলওয়াল। হাতগুলে। সরীস্থপের মত। 
মাথা ও মুখ পাপের মত; কিন্তু ছু চলে! কান ও দুটো! শিং থাকায় আরও কিভত 
দেখাচ্ছে । লারা শরীর আশে ঢাকা; বদিও হাত, পা ও মুখের আ্াশগুলো। 
এত বুক যেদেখে খোল চামড়। বলে মনে হয়। প্রত্যেকের গায়ে একটা 
করে চামড়ার ঢোল! আলখাল্প। জড়ানো । আর তার বুকের উপর একটা! 
অদ্ভূত প্রতীক আ্বাকা-_একটা বৃত্তের চারদিকে আটটি দ্রাড়াসমন্থিত একট! 
ক্ুশ-চিহ্ন। 

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টারঞ্জন এই বিচিত্র সর্প-নরদের দিকেই তাকিয়েছিল। 
কিন্ত সে বিস্ময়ের আর কোন সীম! রইল না যখন তাদেরই একজন পেলু- 
সিভাবের জিলাকদের মত ভাষায় বলে উঠল, “তোমর! পালাতে পারবে না। 
হাতিয়ার নামাও ।” 


১৪_ অন্ধকার অরণ্যের পথে 


জোরামের লাল ফুলটিকে খুঁজে পাবার আশায় জ্যাদন খ্রিভ্‌লে পাহাড়ের 
চড়াই ভেঙে ফেলির গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে; বোনকে উদ্ধার করতে বা 
প্রতিশোধ নিতে বর্শা ও ছুরি. হাতে তার পাশে চলেছে টোয়ার?; আর 
তাদের পিছন পিছন ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলেছে একদল গৌফ- 
দাড়িওয়াল! মাচ্ছষ | 

ষে বাড়িটার দিকে তারা এগিয়ে চলেছে সেখান থেকে আত্মরক্ষার অন্ত 
কেউ বেরিয়ে এল নাবা বাড়ির ভিতর থেকেও কোন সাড়া-শব্ষ এল না 

দেখে টোয়ার অবাক হয়ে গেল। জ্যাসনকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, *খুব 

এ আমরা হয় তো। কোন ফাদে পা দিতে চলেছি ।” 

বাড়ির কাছে গিয়ে জ্যাসন থামল । নীচু দরজ। দিয়ে ভিতরে তাকাল । 
তারপ্র নীচু হয়ে ঘরে চুকল। পিছন পিছন টোয়ারও ঢুকল। 

জ্যাঙ্গন বলল "এখানে কেউ নেই | বাড়িট। পরিত্যক্ত ।” 

টোয়ার বলল, “তাহুলে পরের বাড়িট। দেখ ।” 

সেখানেও কাউকে পাওয়া! গেল না। তারপরেরটাতেও না। ফেলি 
গ্রামের কোন বাড়িতেই .কাউকে পাওয়া গেল ন|। 

“সকলেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, জ্যানন বলল। 


টারজন এ্যাট দি আর্থন কোর ৫৭৯ 


“কিন্ত তারা ফিরে আসবে । আমরা বরং নীচে নেমে নদীর ধারে 
লুকিয়ে থেকে তাদের জন্ত অপেক্ষা করিগে |” 

কোন বকম বিপদের আশংকা না করে তার। পাহাড় বেয়ে নেমে গাছের 
নীচেকার ঘন ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একডজন মানুষ 
লাফিয়ে পড়ে তাদের মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ছুজনকে নিরন্ 
করে পিঠমোড়া কবে তাদের হাত বেধে ফেলল। তারপর ঝাকি দিয়ে 
দুজনকে দাড় করে দিতেই আক্রমণকারীদের দিকে চোখ পড়ামান্ত্র জ্যাসন 
গ্রিভলের চোখ বিদ্বয়ে একেবারে ছানাবড়। হয়ে গেল। 

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, “আরে, কী আশ্র্য | এখানে এসে গণ্ডারঃ 
ম্যামথ, ট্রীকোডন, টেবাডাকিটল ও ডাইনোসরের দেখা পাৰ তা জানতাম, 
কিন্তু পেলুসিভাবের একেবারে গহন গভীরে ক্যাপ্টেন কিড, লাফিতে, ও শ্যার 
হেনরি মর্গানকে দেখতে পাব এ যে স্বপ্নেও ভাবি নি।” 

বিস্ময়ের ঘোরে জ্যাসন তার নিজন্ব ভাষাই বলে ফেলেছে। যদিও 
সেখানকার অন্ত কেউই মে ভাষা বুঝতে পারে নি। 

তাদেরই একজন বলল, “ওটা কোন্‌ ভাষ1? তুমিই বা কে। আর 
কোথ। থেকে এসেছ ?1” 

“ভাঁষাট। প্রাচীন মাকিনী, আর এসেছি ইউ. এস. এ. থেকে । কিন্ত 
তোমর! কার? আর কেনই বা আমাদের বন্দী করেছ?” 

একজন দাড়িওয়ালা লোক বললঃ “আমর! জানি তুমি কে বা কোন্‌ দেশ 
থেকে এসেছ । আমাদের বোক। বানাতে চেষ্টা করো না।” 

"বেশ তো, তা যর্দি জানই তে। আমাকে ছেড়ে দাও কারণ তোমব! 
নিশ্চয়ই জান ধে কারও সঙ্গে আমাদের কোন লড়াই নেই।” 

বক্ত। বলল, “তোমাদের দেশ সব সময়ই কোরসারদের সঙ্গে যুদ্ধরত । তুমি 
তো সারির লোক । তোমার অন্ত্রশস্ব দেখেই সেটা! বুঝতে পেবেছি। 
তোমাকে দেখামাত্রই বুঝেছি, তুমি স্দূর সারি থেকে এসেছ। একজন 
সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই তে স্বয়ং টানার । সে খন কোরসারে 
বন্দী ছিল তখন তাকে দেখেছিলে কি?” 

“না, তখন আমি জাহাজে ছিলাম । তবে এই ধদি টানার হয় তাহলে 
আমর! অনেক পুরস্কার পাব ।” 

প্রথম বক্ত। বলল, “এবার জাহাজে ফিরে চল । আর সময় নষ্ট করে. কোন 
লাভ নেই। এমনিতেই ধা দেরী হয়ে গেছে তাতেই ক্যাপ্টেন আমাদের, 
গল! কাটবে।, 

জাহাজের “লংবোটপ্টা তীরে একটা গাছের সঙ্গে বাধা ছিল। পাছারাস্ক 
ছিল পাচজন কোবলার। জ্যাসনের মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় পড়া বিজি 
পোশাক-পর! দাড়িওয়াল1 মান্বজন ও তাদের ঝড় বড় পিস্তল, গাঁদ বন্দুক. 


৫৭২ টাবজন সমগ্র 


ও বাকা তরবারির কথ! । 

বন্দীদের নৌকোর মধো ঠেলে দিয়ে কোরসাররাও উঠে পড়ল। তীব্র 
আোতের টানে নৌকোটা তর্তর করে ভেসে চলল । 

পেরির কাছ থেকে বেতার মারফৎ জ্যাসন পেলুসিভারের টানারদের যে 
কাহিনী আগেই জানতে পেরেছিল তাতেই কোরসারদের চেহারা ও শ্বভাব 
তার জানাই ছিল তবু সে জানা ছিল ইতিহাসের জলদন্য এবং ছেলেবেলায় 
পড়া কল্পনা ব৷ উপকথার জগতের মানুষকে জানার সামিল; তারা৷ কেউই 
সামন। সামনি দেখ! রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল ন|। 

এই সব অসভ্য কোরসার, তাদের নৌকো তাদের পোশাক ও প্রাচীন 
কালের আগ্নেয়াস্ত্র দেখেই জ্যাসন স্পষ্ট প্রমাণ পেল যে তারা বহিঃপৃথিবী 
থেকেই এখানে এসেছে । সে আরও বুঝল, এদের দেখেই ডেভিড ইনেসের 
মনে দৃঢ় ধারণ! জন্সেছিল ঘে পেলুসিভার থেকে বহিঃপৃথিবীতে ঘাবার একটা 
পথ মেরু অঞ্চলের দিকে অবশ্ঠই আছে । 

কাজেই এই অসভ্য লোকগুলির হাতে পড়ার হুর্ভতাগ্যের জন্গ টোয়ার খুব 
হতাশ হলেও জ্যাসন কিন্তু দেখতে পেয়েছে সৌভাগ্যের হাতছানি । সে ধরেই 
নিয়েছে এব। তাদের নিয়ে যাবে সেই কোরসার শহরে যেখানে ডেভিড 
ইনেসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে ; আর তা যদি হয় তাহলে তো পেলুসিডারের 
সম্রাটকে উদ্ধারের ঘষে ব্রত নিয়ে তারা এই অভিধানে এসেছে তার প্রথম লক্ষ্যে 
তারা পৌছে যেতে পারবে । 

নৌকে। ভেসে চলেছে । জ্যাসন ও টৌয়ারকে বাখ। হয়েছে নৌকোর 
মধ্যিধানে । তাদের হাত তখনও পিঠমোড়৷ করে বীধ।। জ্যাসনের কাছেই 
ষে কোরসারটি বসে আছে সঙ্গীর! তাঁকে ভাকছিল লাজো বলে । লোকটি 
প্রথম থেকেই জ্যাসনের দৃষ্টি আকর্ণ করেছিল । তার চাল-চলন ও কথাবার্তা 
একট ভিন্ন রকমের । দলে কোন সর্দার না থাকায় লব ব্যাপারেই তার। 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল । সেই আলোচনায় লাজোর আচরণ ও 
কথাবার্তায় একটা! বুদ্ধিমতার পরিচয় পেয়েই জ্যাসন তার প্রতি আক 
হয়েছিল। 

প্রথম সুযোগেই সে লাজোর মনোধোগ আকর্ষণ করতে বি করল। 
লাজ! শুধালঃ “কি চাও ?” 

"তোমাদের সর্দার কে?” জ্যাঁসন জানতে চাইল। 

"সর্দার কেউনেই । সে আগেই মার! গেছে । তুমি কি চাও?” 

“আমি চাই, আমাদের হাতের বাধন খুলে ফেল হোক । আমরা তো 
পাব না। আমরা নিরন্তর আর সংখ্যায় তোমরা অনেক । অথচ এই সব 
সর্ীক্পদের আক্রমণে হঙ্দি নৌকোটা। ভেঙে ধায় বা ডুবে স্বায় তাহলে তো৷ 
হাঁত-বার্ধ। অবস্থায় আমন আআকেবাবেই অসহায় হয়ে পড়ব ।” | 


টারজন এযাট দি আর্থ'স কোর ৫৭৩, 


লাজে। ছুরি বের করল । 

অপর এক কোরসার বলে উঠল, “কি করতে যাচ্ছ? 

“ওদের বাধন কেটে দেব। এভাবে ওদের বেঁধে রেখে কোন লাভ নেই।* * 

“বাধন কাটার তুমি কে হে?” 

“তুমিই বা বাধ। দেবার কে হে?” 

"কে আমি সেটা এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি,” শ'। করে চুরিটা বের কয়ে লাজোর' 
দিকে এগোতে এগোতে অপরজন বলল । 

নিথিধায় লাজোও চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়ল প্রতিঘম্ীর উপর। 
বা হাত দিয়ে তার ছুরি-ধর। হাতটাকে আঘাত করে নিজের ভান হাতের 
ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল তার বুকে । একটিমান্র যন্ত্রণাকাতর চীৎকার 
করেই লোকটার নিপ্রাণ দেহটা নৌকোর উপর লুটিক্পে পড়ল। ছু্িটাকে 
টেনে বের করে মৃত লোকটার শার্টেই রক্ত মুছে নিয়ে লাজো সেই ছুরি দিয়েই 
জ্যাসন ও টোয়ারের হাতের বাধন কেটে দিল। অন্য কোরসারর! ই! কবে; 
শুধু দেখল, কোনরকম প্রতিবাদ করল ন]। 

মৃতের শরীর থেকে অনস্ত্রগুলি খুলে নিয়ে বন্দীদের নাগালের বাইরে রেখে 
দিয়ে লাজে! তাদের দুজনকে বলল, “এটাকে জলে ফেলে দাও ।” 

সঙ্গে সঙ্গে মৃতের পোশাক-পরিচ্ছদ নেবার জন্য নৌকোর অন্য ধাত্রীদের 
নধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। লাজো এক পাশে চুপ করে দাড়িয়ে রইল। 
তারপরে জ্যাসন ও টোয়ার ম্বৃতদেহটাকে নদীর জলে ফেলে দিল। আর 
ততক্ষণাৎই নদীর সর্বভুকের দল সেটাকে ঘিরে ধরল। 

আবার চল শুরু হল। জ্যাসনের মনে হল, এই অজ্ঞাত যাত্রার বুবি, 
শেষ নেই । তারা অনেকবার খেল, অনেকবার ঘুমল । সীমাহীন জলাভূমির 
বুক চিরে নৌকো। চলেছে তো! চলেইছে। ছুই তীরের ঘন লবুজ বন আর 
ডালে ভালে নান বডের ফুল দেখে দেখে চোখ পচে ঘাবার উপক্রম হল। 
তবু চলার শেষ হল ন1। 

এতক্ষণ চুপচাপ বনে কাটালেও এবার জ্যানন ও টোয়ারকেও কাজে 
লাগানে। হল। তাদের হাতেও তুলে দেওয়া হল বৈঠা। বারুদ-ভতি গাদ! 
বন্দুক রয়েছে বৈঠাওয়ালাদের পাশে; নৌকোর গলুই ও পিছন দিকে সশস্ত্র 
লোকগুলো চলেছে বাঁ দিকের তীরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে । 

বৈঠা চালাতে চালাতে তাদের দুজনকে খুবই ক্লান্ত হতে দেখে লাজো 
তাদের কিছুক্ষণের জন্ত ছুটি দ্িল। এমন সময় হঠাৎ নৌকোর গলুই থেকে 
ভয়ার্ত চীৎকার উঠল £ “তারা! এসে পড়েছে !” 

নৌকোর মধ্যে লাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কোন রকমে ক্লান্ত দেহটাকে 
টেনে তুলে ভ্যান তাকিয়ে দেখল, বীভৎস সব সরীস্থপের পিঠে চেপে গ্নেস্গে 
আসছে মানষের মতই এক পাল জীব। হাতে লম্বা হল্গম। তাঁদের 
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আশওয়াল। বাহনগুলে! অবিশ্বান্ত ক্রুতগতিতে জলের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে ' 
আরও কাছে এলে দেখল, মানুষের মত দেখতে হলেও তার। মানুষ নয়- 
'এক শ্রেণীর বিচিত্র সরীহ্থপ-_মাথাট। গিবগিটির মত, তাতে লরু কান ও 
ছোট শিং। ট 

সে চেঁচিয়ে বলল, “হা! ঈশ্বর! ওরা কারা 1” 

টোয়্ার কাপতে কাপতে বলল, “ওর! হরিবের দল । ওদের হাতে পড়ার 
গাইতে মর। ভাল ।” 

লোতের টানে ও বৈঠা বেগে ভারী নৌকোট লোজা! ছুটে চলেছে সেই 
ভয়ংকর বীভৎস জীবগুলোর দিকে! দুরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। দামনের 
গলুই থেকে একটা গাদ৷ বন্দুক গর্জে উঠল। হরিবরা' নৌকোর সামনে থেকে 
সরে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার! নৌকোর ছুই পাশ বরাবর ছুটতে লাগল। 
গাদা বন্দুক থেকে লমানে বের হচ্ছে আগুন ও ধোঁয়া, ছুটছে তার ভিতরকার 
লোহা ও পাথরে টুকৰে! ৷ কিন্তু হব্িবদের ভ্রক্ষেপ নেই। একটা পড়ছে তো 
ঢুটে। এ'গয়ে মে তার জায়গা নিচ্ছে। 

ইতিমধ্যে একটা হরিব চামড়ার ল্ব। দড়ির ফাসটা আটকে দিল নৌকোর 
নোঙর-দণ্ডের সঙ্গে, আর সঙ্গে সে কয়েকটি হরিব সেটাকে ধরে নৌকোটাকে 
টানতে টানতে তীরের দিকে নিয়ে চলল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত ও 
'অন্ত্রহীন জ্যাসন এবং টোয়ার ভাগ্যের উপর নির্ভর করেই নৌকোর পাটাতনের 
নীচে শুয়েছিল। মৃত কোরসারদের রক্তে জায়গাটা একেবারে মাখামাখি 
হয়ে গেছে? চারদিকেই চলেছে গাদ। বন্দুকের গর্জন আর হবিবদের হিস্-হিস্‌ 
প্লণচীৎকার। 

নৌকোর জীবিত আরোহীর সংখ্য। ক্রমে মুষ্ইিমেয় হয়ে এল। হরিবরা৷ 
'তখন বাহনদের ছেড়ে প্রতিপক্ষের নৌকোর উপর লাফিয়ে পড়তে লাগল । 
বীক। তলোক্ার ও গাদ। বন্দুকের মৃত্যুলীল। লমানেই চলতে লাগল; কিন্ত 
বিপুল সংখ্যাধিক্যে বলীয়ান সর্প-নবের দল অবশিষ্ট কোরলারদের প্রায় ঢেকে 
ফেলল। 

যুদ্ধ শেষ হল। তখন বেচে আছে মাত্র তিনজন কোরসার। লাঙো 
তাদের মধ্যে একজন ৷ হবিবরা তাদের হাত বেঁধে তীরে নামালে!। গুরুতর 
আহতদের ছুরির আঘাতে 'আঘাতে শেষ করল। জ্যাসম ও টোয়ারকে 
অক্ষত অবস্থায় দেখে তাদেরও হাত বেঁধে তীরে নামিয়ে কোরসারদের পাশেই 
রেখে দিল। 

এবার শুরু হল ভোজন-পর্ব। দে এক বীভৎন দৃশ্ত। মৃত কোবসারদের 
দেহের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তারা সেগুলিকে ধেতে শ্তরু কসল। জ্যালনের 
রখ! না হয় ছেড়েই দেওয়া হল, জীবিত কোরপারের দত নি হীন 
মাজষরাও সে পৃ দেখে দিউরে উঠল ্ 
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জ্যাসন প্রশ্ন করল, "ওরা আমাদের বাচিয়ে রেখেছে কেন? 

লাজে। মাথ! নেড়ে বলল, “জানি না ।” 

টৌয়ার বলল, “তুমি জান ওর! কারা? আগে কখনও ওদের হেখেছ” 

“ই্যাঃ জানি, তবে এই প্রথম ওদের দেখা পেলাম.| ওরা হুবিবের দল-_ 
সর্পনর | বেলা আম ও গিয়র কোর্সের মধ্যবতাঁ অঞ্চলে বাস করে ।» 

এবার একট! অদ্ভুত দৃশ্ঠ জ্যাসনের চোখে পড়ল। প্রথম থেকে বতক্ষণ 
যুদ্ধ চলেছে ততক্ষণ এই হরিবদের গাঁয়ের রং ছিল ফ্যাকাসে নীল? হাত, পা, 
মুখের রং ছিল আরও এক পোচ হাফ । কিন্ত যেই তার! খেতে শুরু করল 
অমনি তাদের গায়ের বং একটু করে লাল হতে লাগল। কয়েক জনের 
হাত-মুখ তো বীতিমত বক্তবর্ণ ধারণ করল। 

এতে সে যতটা অবাক হল তার চাইতেও বেশী অবাক হল বখন সে শুনতে 
পেল তার] পেলুসিডাবরের অধিবাসীদের ভাষাতেই কথা বলছে। 

যাই হোক, ভোজন-পর্ব শেষ করে হবিবরা শুয়ে পড়ল। তারা ঘুমিয়ে 
পড়ল কি জেগে থাকল সেট! জ্যাসন বুঝতে পারল না। কারণ তাদের 
পল্পবহীন চোখগুলো৷ এক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। 

ক্লাস্ত দেহে, অবসম্প মনে জ্যাননও একসময় ঘুমিয়ে পড়ল । 

“উঠে দাড়াও ।” একজন হুরিবের কর্কশ ভাকে জ্যাসনের ঘুম ভেঙে 
গেল। “তোমার হাতের বেড়ি খুলে দিচ্ছি । পালাতে পারবে না। সে 
চেষ্টা করলেই মরবে । আমার সঙ্গে এস। 

ওদিকে অন্ত সব হরিবরা উঠে দাড়িয়ে শিসের মত একটা বিচির শব করে 
ভাকতে লাগল, আর সে ভাক শুনে জল থেকে উঠে ও জঙ্গলের ভিতঘ থেকে 
বেরিয়ে এসে তাদের বাহনরা সার বেধে দাড়িয়ে পড়ল । 

সকলেই যার যার বাহনে চড়ে বসল। পাচ বন্দীকে বসিয়ে নিল পাঁচ 
আরোহীর সামনে তার গোরোবরের ঘাড়ের উপর। তারপর সেই বিচিত্র 
মিছিল এগিয়ে চলল বূর্ধহীন অন্ধকার ঘন অরণোর পথে । 

কিছুদুর নিঃশব্দে এগিয়ে জ্যাসন প্রশ্ন করল, “আমাদের নিয়ে তোমনা 
কি করবে ?” 

হবরিব বলল, “প্রথমে তোমাদের ডিম খাওয়ানো হবে। তারপর বেশ 
স্থত্বাছ হয়ে উঠলে আমাদের স্ত্রীরা ও বাচ্চারা তোমাদের ধরে ধয়ে খাবে। 
মাছ ও গিয়রের মাংস খেয়ে খেয়ে তাদের অরুচি ধরে গেছে । অত গিলাকের 
মাংস তে। অনেক দিন জৌটাতে পারি নি ।” 

জ্যাসন চুপ করে গেল। শেষ পর্বস্ত এই কপালে ছিল! দূর থেকে 
টৌয়ার ও অন্য বন্দীদের সে দেখতে রিনা নিউ গা সান দা 


শপাচ্ছে লা। 
বন পার হয়ে তারা হুর্ধের আলোঁয় পৌছে গেল। দুরে জ্যাননের [চোখে 
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পড়ল একটা হ্রদের বিল্মিল্‌ জল । 

হদের তীরে পৌছে একটি হুরিব হঠাৎ টোয়াবের মৃখটা। চেপে ধরে বুড়ো 
আঙুল ও তর্জনীর চাপে নাকটা আটকে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে হুদের জলে 
ঝাপিয়ে পড়ল। একটু পরেই দুজন ডুবে গেল। 

একটু পরে আর এক হুবিব এসে লাজোকে নিয়ে সেই একই ভাবে হ্রদের 
জলে ডুব দিল। বাকি ছু'জন কোরসারেরও সেই একই দশা হতে দেরী 
হল না। 

এবার ভার পাল1। হরিবের হাত থেকে ছাড়া পেতে জ্যাসন প্রাণপণ 
চেষ্টা করল। কিন্তু সেই চটচটে হাতের মুঠি আলগ! হল না । তাকে নিয়ে 
সেও অতি ভ্রত জলের নীচে নেমে গেল । একটু পরেই আঠালো কাদার উপর 
দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলল । একটু বাতাসের. জন্য তার ফুস্ফুসট। যন্ত্রণায় 
চীৎকার করে উঠল, সব ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে এল, মূহুর্তের জন্ত সব কিছু অন্ধকারে 
ঢেকে গেল। কিন্ত তার চাইতেও গাঢ়তর নরকের অন্ধকার গর্ভের ভিতরে 
তাকে, টেনে নিয়ে যাওয়া হুল। তারপরেই তার মুখ ও নাকের উপর থেকে 
হাতটা সরিয়ে নেওয়া হল। ধারে ধীরে চেতন1 ফিরে এলে সে বুঝল ঘে 
সে ডুবে যায় নি; কাদার উপর শুয়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছে বাতাস, 
জল নয়। 

তার চারদিক ঘিরে নেমে এল পরিপূর্ণ অন্ধকার । একটা চটচটে শরীর 
তার শরীরের উপর দিয়ে সরুসবু করে চলে গেল; তারপর আর একটা-_আরও 
একটা । জলের একটা ছলা-ছলাৎ গড়-গড় শব্ধ, তারপর নীরবতা-_কবরের 
নীরবতা ৷ 


১৫- বন্দী 


গিয়রের বিস্তীর্ণ সমভূমির এক প্রান্তে একদল সশস্ত্র প্রাণীর ঘার৷ পরিরৃ 
হয়েও ৰিন। বাধায় অক্ত্র সমর্পণের ইচ্ছ। অরণ্য-বাজের নেই। সে বলল, 
“আমাদের নিয়ে তোমর! কি' করতে চাও ?” 

হুরিবটা। বলল, “তোমাদের নিয়ে ধাব আমাদের গীয়ে; পেট ভরে 
খাওয়াব। হরিবদের কাছ থেকে কেউ পালাতে পাবে না, সে চেষ্টা 
করে। না।” 

টারজন তবু ইতম্তত করতে লাগল । ভোরামের লাল ফুলটি তায আর 
কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, “ওদের সঙ্গেই চল। তাহলে হয় তে! পরে 
পালাবার কোন সুযোগ মিলতেও পারে ।” 
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মাথ। নেড়ে টারজন হুরিবের দিকে ফিরে বলল, “আমরা প্রস্তত |” 

এক একজন হবিব যোদ্ধার সামনে তার গোরোববের গলার উপর বনিয়ে 
তাদের ছুজনকে গিয়র কোর্সের ভিতর দিয়ে দেই একই অন্ধকার বনের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হল অপর এক দিক থেকে যে বনের ভিতর দিয়ে জ্যামন ও 
টোয়ারকে নিয়ে যাওয়। হয়েছে। 

টারজন ও জান। যখন সেই অন্ধকার অরণ্য-পথে এগিয়ে চলেছে, তখন 
শত শত মাইল দূরে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে উঠে বসে জ্যাসন গ্রিভলে বলে 
উঠল, “হা৷ ঈশ্বর !” 

€কে কথা বলল 1?” অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল। 
জ্যাসন চিনল, সেট টোয়ারের কঠন্বর | 

“আমি জ্যাসন)” গ্রিভলে উত্তর দিল। 

«আমরা কোথায়? এবার লাজোর কগম্বর | 

“বড় অন্ধকার । এর চাইতে ওর! আমাদের মেরে ফেললে ভাল ছিল,” 


পঞ্চম কণম্বর বলল, «কোন চিন্তা নেই। অচিরেই আমাদের মেরে 
ফেলবে ।” 

জ্যাসন বললঃ “আমর1 সকলেই এখানে হাজির হয়েছি । ওরা যখন একে 
একে আমাদের সকলকেই জলের নীচে টেনে নিয়ে গেল তখন ভেবেছিলাম 
সকলেরই ভবলীল! সাজ হল ।” 

একজন কোরসার বলল, “আমরা কোথায়? এ কোন্‌ গতের মধ্যে ওর! 
আমাদের রেখেছে ?” 

জান বলল, “যে জগৎ থেকে আমি এসেছি সেখানে কুমীররা এ রকম 
গর্ভের মধ্যে বাস। ঠরি করে বলে শুনেছি ।” 

“আমর! কি এখান থেকে সাঁতরে বেরিয়ে ঘেতে পারি ন।?” টৌয়ার 
প্রশ্ন করল। 

জ্যাসন বলল, “হয়তো। পারি? কিন্তু ওয়! তো! দেখতে পেয়ে আবার 
আমাদের ধরে আনবে |” 

লাজে৷ ক্ষু্ধ গলায় বলল, “আমরা! কি এই কাদার উপর শুয়ে মৃত্যুর জন্য 
অপেক্ষ। করে থাকব? 

জ্যাসন বলল, “না । পালাবার একট! যুক্তিসন্মত পথ আমাদের খুজে 
বের করতে হবে৷ হঠাৎ কিছু করে বসলে তাতে কোন লাভ হবে না।” 

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ । জ্যাসনই আবার কথ! বলল। “লকলে আরও 
কাছে এস। আমার মাঁথাক্স একট মতলব এলেছে। ওর] খন আমাদের 
এখানে নিয়ে আলে তখন আমি লক্ষ্য করেছি থে ভ্দের ঠিক এইখানটাতেই 
বনট। লব চাইতে কাছে । আমরা ঘ্গি বন পর্বস্ত একট। হুড়জ খুঁড়তে পারি 
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তাহলে হয়তো নেই পথে পালিয়ে যেতে পারব 1” 

সকলে বলে উঠল, “ঠিক, ঠিক; এখনই খোড়। শুরু কব। মাক 1” রর 

শুরু হল সুড়ঙজ খোঁড়ার কাজ। আঙুল দিয়ে মাটি খুড়ে সুড়ঙ্গ তৈরিএ 
করা বড়ই পরিশ্রমের কাজ। তবুধীবে পীরে কাজটা এগিয়ে চলল । 

তিন ফুট ব্যাস ও দশ ফুট লম্ব। একট। সুড়ঙ্গ কাটার পরে জ্যাসন মাটির 
ভিতর থেকে একট। বড় ঝিনুক পেয়ে গেল । সেটা পেয়ে মাটি কাটার কাজটা” 
অনেক সহজ হল, আব কাজও এগিয়ে চলল দ্রুততর গতিতে । 

ঠিক সেই সময় একটা বড় উড়োজাহাজ টিপভার পর্বতমাঁলার উত্তরবর্তী 
উত্রাইয়ের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে । 

জুপনার বল, “তারা! কখনও এ পথে যায় নি। একমাত্র পাহাড়ি ছাগল 
ছাড়। আর কারও পক্ষে এই পর্বভমাল। পার হওয়া সম্ভব নয় ।” 

হাইম্স বলল, “আমি আপনার সঙ্গে একমত শ্যার। আমরা বরং অন্ত 
দিকে খুঁজে দেখতে পারি ।” 

জুপনার বলে উঠল, “হা ঈশ্বর! সেটা যে কোন্‌ দিকে তা যদি 
জানতাম ।” 

হাইম্স মাথ। নেড়ে বলল, “তা বটে । সব দিকই তে সমান শ্যাবু।৮ 

“তা! বটে”? বলে জুপনার জাহাজের মুখ পূব দিকে ঘুবিয়ে টিপ্‌ডার 
পবতমালার সমান্তরালে থেকে গিয়র কোর্সের উপর দিয়ে উড়ে চলল। 
জাহাজের চাকাটাকে একটু ঘোরালেই সেটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে 
সেই ঘন বনের উপর দিয়েই উড়ে যেত ধার বিষণ্ন পথ ধরে টারজন ও জানা তখন 
চলেছে এক ভয়াবহ নিয়তির দিকে । কিন্তু ক্যাপ্টেন জুপনার তো! সেটা জানত 
না) তাই ও-২২* পূব ধিকেই এগিয়ে চলল। ৃ 

জঙ্গলে ঢোকার পর থেকেই টারজন বুঝতে পেরেছে যে ইচ্ছা করলেই এখন 
সে পালাতে পাবে । গোরোবরের পিঠ থেকে এক লাফে যে কোন একটা 
নীচু ভাল ধরতে পারলেই চোখের নিমেষে এক ডাল থেকে আর এক ভালে 
উঠে মে এমন ভাবে হাওয়। হয়ে যাবে ষে কোন হবিব বা গোরোববের সাধ্য 
নেই তাকে ধরতে পারে । কিন্ত সে তে জানাকে ফেলে যেতে পাবে না। 
তাকে পব কথা বলার মত স্যোগও পাচ্ছে না। কাজেই সে সুযোগের জন্তই' 
অপেক্ষ। করতে লাগল। 

কিন্তু ধৈধের বাধ আর কতক্ষণ থাকে । টারজন পালাবার জন্ত ব্যাকুল 
হয়ে উঠল। এমন সময় পাগল! হাওয়ায় এমন একট! গন্ধ তার নাকে এসে 
লাগল য| দে জীবনে আর কখনও পাবে বলে আশাও করতে পাবে নি। 

হবিবরা চলেছে বাতাসের উদ্ট। দিকে । কাজেই টাব্জন বুঝতে পারল 
ধে এই পরিচিত গন্ধ, যাদের গা থেকে আসছে তার। আছে সামনের দিকে । 
অতএব পালাবান 'হুয়োগ এলেছে। কিন্তু হু'জন একই সঙ্গে পালানো সম্ভব 
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নয়। মেয়েটিকে নিরাপদ করতে হলে আগে তাকে পালাতে হবে। তারপর--- 

এক সময় মাথার উপবে একটা শক্ত ডাল দেখতে পেয়ে এক লাফে সেটাকে 
ধরে ফেলে টারজন বিছ্যৎ গতিতে গাছের মগভালে ঘন পাতার আড়ালে 
অদৃশ্ঠ হয়ে গেল। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে হব্িবর। কেউ কিছু 
বুঝবার আগেই নে হাওয়। হয়ে গেল। 

কিছুট। পিছন থেকে জানাও তাকে পালাতে দেখল । জোরামের লাল 
ফুলের মন থেকে আশার শেষ ক্ষীণ শিখাটাও নিভে গেল। টারজনকে সে 
দোষ দিল ন তবু সে মনে মনে জানল ঘে জ্যাসন তাকে এভাবে ছেড়ে যেতে 
পারত না। 

বাতাসে ভেমে আসা গন্ধকে অন্থনরণ করে টারজন অতি ত্রত গাছপালার 
ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। বিশাল পেলুসিভারের অন্ধকার বনের মধ্যে এই 
গন্ধ তার নাকে আসবে সেটা ধতই অবিশ্বাস্য হোক তবু এই গঞ্ধ যাদের কাছ 
থেকে আসছে তাদের অস্তিত্বকে সে কখনও সন্দেহ করে নি। 

এক সময় সে নীচের সুরে নামতে লাগল। গদ্ধটাও ক্রমেই তীব্রতর 
হচ্ছে। নামতে নামতে যখন বনের এক কোণে মাটিতে তার প1 পড়ল 
তখন দশটি দীর্ধদেহী যোদ্ধার বিন্মিত দৃষ্টির সামনে মে যেন নেমে এল দ্বর্গের 
দেবদূতের মত। 

বিদ্য়-বিস্ফাবিত চোখে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার। ছুটে 
গেল তার দিকে, তার সামনে নতঙ্ঞাঙ্থ হয়ে তার হাত ছুটিতে চুমো খেতে 
লাগল। স্থখের অশ্রতে ভবে উঠল তাদের চোখ । তারা চীৎকার কবে 
বলতে লাগল, “ওঃ, বাওয়ানা, বাওয়ানা, সত্যি কি তুমি এলে! মূলুু 
তার সন্তানদের প্রতি কুপা করেছে; তাদের বড় বাওযানাকে জীবিত অবস্থায় 
ফিরিয়ে দিয়েছে ।” 

টারজ্ন বলল, “কিন্তু বাছারা, তোমাদের উপর আমি একট কাজের ভার 
দিচ্ছি। সর্প-নররা পিছনেই আসছে; তাদের সঙ্গে আছে একটি বন্দিনী 
মেয়ে। তোমাদের সঙ্গে রাইফেল রয়েছে । আশা করি প্রচুর গুলিও আছে।” 

যতদূর সম্ভব বর্শ| ও তীর ব্যবহার করে আমর! প্রচুর রি হাতে রেখেছি 
বাওয়ানা । 

“খুব ভাল করেছ। এবার নে সব দরকারে লাগবে। জাহাজ থেকে 
আমর! কতটা দূরে আছি? | 

“তা তো! জ্বানি না” মুভিরো৷ বলল। 

“্জান না?” টারজন বলল । 

“না বাওয়ানা, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি ॥” 

জাহাজ থেকে দূরে এলে তোমরা কি করছিলে” টার্জন প্রশ্ন কল । 
কগ্রিভূলে ও ভন হস্টের নজে আমর! তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম 


৫৮৯ টারজন সমগ্র 


বাওয়ান। |” 

“তারা কোথায়?” টারজন শুধাল। 

“অনেক দিন আগে- কতদিন তা জানি না--আমবা গ্রিরলের কাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি । তারপর থেকে আর তাকে দেখি নি। সে সময় বন্ত জন্ত- 
গুলোই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল, কিন্তু ভন হুন্ট কেমন করে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গেল তা জানি না। একট। গুহায় ঢুকে দকলেই ঘুমিয়েছিলাম) জেগে 
দেখলাম, ভন হষ্ট চলে গেছে । আর তাকে দেখি নি।” 

“তার। আলসছে।” টারজন সকলকে সতর্ক করে দিল। 

“আমিও শুনতে পেয়েছি বাওয়ানা” মুভিরে! বলল। 

“তুমি তাদের দেখেছ__এই অর্প-নরদের 1” টারজন শুধাল। 

“ন। বাওয়ানা, অনেকদিন আমরা কোন মানুষের মুখ দেখি নি, দেখেছি 
কেবল অন্ত -ভয়ংকর সব জন্ক।” ৃ 

“এবার দেখবে কিছু ভয়ংকর মানুষ,” টারজন বলল, “তবে তাদের চেহারা 
দেখে ভয় পেয়ে! না । তোমাদের বুলেটই তাদের সাবাড় করবে ।” 

মুভিরো৷ সদর্পে বলল, “কোন ওয়াজিরিকে কখনও ভয় পেতে দেখেছ 
বাওয়ান! ?” 

টারজন হাসল। বলল, “একজনের রাইফেল আমাকে দাও, তারপর 
জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়। ঠিক কোন্‌ পথে তার যাবে তা জানি না। 
যেকেউ তাকে দেখবে অমনি গুলি চালাবে মেরে ফেলতে । কিন্তু মনে 
রেখো, তাদের একজনের লামনে মেয়োট আছে। খুব সাবধান, মেয়েটির 
ষেন কোন ক্ষতি না হয়।” 

কথা শেষ হবার আগেই প্রথম হুবিবটি দর্শন দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে 
উঠল রাইফেল । অগ্রগামী হবিবটি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। গোরোবর 
ছুটিয়ে ধেয়ে এল বাকি হরিবরা। পরপর গর্জে উঠল টারজন ও অন্যদের 
হাতের আগ্রেয়ান্্র। পরাজয় কাকে বলে তা তারা জানত না। এবার জানল । 
প্রতিপক্ষের হাতের আগুন-খেকে। অস্ত্রের বিরুদ্ধে এটে ওঠা যাবে না বুঝতে 
পেরে বাকি হরিবরা ইতস্তত ছুটতে লাগল। 

এতক্ষণের মধ্যেও টারজন জানার দেখ! পায়নি। ভাল করে দেখল, 
একট! দৃরস্ত গতি গোরোবরের পিঠে চড়ে বিছ্যুৎগতিতে দে ছুটে চলে যাচ্ছে। 
টারজন বুঝল, গুলি করে এঁ জন্তটাকে ধরাশায়ী করাই মেয়েটিকে বাচাবার 
একমাত্র পথ । টাঁরজন রাইফেলটা কাধে তুলে নিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে 
একটা লওয়ারবিহীন গোরোবর পিছন থেকে ধাক্কা মেরে তাকে মাটিতে ফেলে 
দিল। পুনরায় উঠে জাড়াবার আগেই জানা ও তার অপহরণকারী দুয়ের 


গাছপালার আড়ালে অনৃষ্ঠ হয়ে গেল। 
অনেকগুলি লওয়াক্ববিহীন গ্রোরোবর গুলির শবে ভয় পেয়ে ওয়াজিবিদের 


টারজন এট দিআর্থস কোর &৮$ 


পাশেই পরাড়িয়েছিল। তাদেরই একট। আচমক1 ছুটে গিয়ে টারজনকে ধাক। 
মেরেছিল। পিঠের উপর সওয়ার না থাকায় তারা ভ্যাবাচাক1 খেয়ে পাড়িয়ে 
পড়েছিল। এতক্ষণে তাদের একজনকে পলায়িত হরিবদধের পিছনে বিছবাৎ- 
গতিতে ছুটে ঘেতে দেখে তারাও পাগলের মত সেই দিকে ছুট দিল। 

আত্মরক্ষা করতে মুভিরো ও তার সৈম্তর! বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে 
পড়ল; কিন্তু এই পলায়নের দৃশ্যট।ই টারজনের মনে এনে দিল নতুন আশা-- 
যে হরিব জোবামের লাল ফুলটিকে নিয়ে পালিয়েছে তকে ধরার একমত 
উপায় এই বাহনগুলিকে তার সামনে এনে দিয়েছে । ওয়াজিরিরা সভয়ে ও 
মবিশ্ময়ে দেখল, টারজন একলাফে একট! ছুটন্ত গেরোবরের পিঠে চেপে সেটার 
ছুই বগলের মধ্যে তার পা ছুটিকে ঢুকিয়ে দিল। তারপব-_ছুট ছুট ছুট! 

কিছুক্ষণের মধ্োই টার্ন দেখতে পেল জান। ও তার অপহরণকারীকে । 
এবার তার আশংকা] হল, তার বাহনটি হয় তে। ওদের বাহনটিকে গতিতে 
ছাড়িয়ে চলে যাবে । তাই যদি হয়ঃ তাহলে? 

মুহূর্তের মধ্যে টারজন কর্তব্য স্থির করে ফেলল। রাইফেলটা তুলে গুলি 
করল। অবার্থ লক্ষোর গুণেই হোক আর ভাগ্যের জোরেই হোক বুলেটটা! 
গোরোববের শিরধদাড়। ভেদ করে ঢুকে গেল; সেটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল, 
আর তার পিঠের দুই আরোহী ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে যথেই 
বিপদের ঝুকি নিয়েও টাঁরজন তার বাহনের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা 
ডিগবাজি থেয়ে উঠে দাড়াল। 

এবার সে সর্প-নরটির একেবারে মুখোমুখি ঈাড়িয়ে । হঠাৎ কি সে কিষে 
হল, তার পায়ের নীচের মাটি ধ্বসে পড়ল, আর সেও হঠাৎ একট গর্ভের মধ্যে 
বগল পর্ধস্ত ঢুকে গেল। নিজেকে মাটির উপরে তুলবার চেষ্টা করতেই কে যেন 
তার গোড়ালি চেপে ধরে তাকে নীচে টানতে লাগল-_ঠাণ্া আঙ্লগুলি 
কঠিন মুঠিতে চেপে ধরে তাকে টেনে নামাতে লাগল ভূগর্ভের একটা অন্ধকার 
গর্ভের মধ্যে | 


১৬ পলায়ন 


ও-২৭* ধীর গতিতে উড়ে চলেছে গিয়র কোর্সের উপর দিয়ে । অনেকগুলি 
সতর্ক চোখ তাকিয়ে আছে নীচের দিকে । কিন্তু বিবাটকায় ভাইনোসব ছাড়া 
'আর কিছুই চোৌথে পড়ছে না। 

পর্যবেক্ষণ-কেবিন থেকে লেঃ ভর্ফ টেলিফোনে ক্যাপ্টেন ভূপনারকে 


৫৮২ টার্জন সমগ্র 


জানাল, সামনেই অনেক জল দেখা যাচ্ছে স্টার | দেখে মনে হচ্ছে একটা বড় 
সমুত্রের কাছাকাছি আমর! পৌছে গেছি।” 

জাহাজের সকলেই সামনের দিকে তাকাল । জাহাজটা তীর বরাবর বার 
কয়েক ওঠা-নাম। করল। অনেক দিন হল ভাল জল আর তাজ মাংস জোটে 
নি। তাই জ্প্‌নার স্থির করল সেখানেই নেমে শিবির ফেলবে । নদীর ঠিক 
উত্তর অবথ[হিকায় জাহাঞ্টট। ধীরে ধীরে একটা ঘাসে-ঢাক। মাঠে নামল। 
রবার্ট জোন্স তার কালে। দিন-পঞ্জীর পাতায় লিখল: “আজ দুপুরে এখানে 
পৌছলাম।” 

তারা ষখন পেলুসিডারের নি:শব্ধ সমুদ্রতীরে শিবির ফেলতে ব্যস্ত তখন 
শত শত মাইল পশ্চিমে জ্যাসন গ্রিভলে ও তার সঙ্গীরা সুড়জ কেটে চলেছে 
মাটির উপরে উঠবার পথ তৈরি করতে । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ 
করার জন্য তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। 

সকলের আগে জ্যাসন। হঠাৎ কিছু রাইফেলের গুলির শব্ধ তার কানে 
এল। কিন্ত তা কি করে সম্ভবহবে? মন তে! সেটাই বিশ্বাস করতে চায়, 
কিন্ত সাহস হয় ন| ৷ 

মাটি কেটে আরও খ।নিকট। উপরে উঠতেই আর একট গুলির শব হল 
ঠিক যেন তার মাথার উপর । একটা ভারী দেছের ধপাস্‌ শব্দও তার কানে 
এল। সে বুঝতে পারল, সমতল ভূমির খুব কাছাকাছি পৌছে গেছে। 
হঠাৎ মাথার উপরকার মাটি ধ্বসে একটা কিছু যখন তাবু মাথার উপর এসে 
পড়ল তখন জ্যাসনের বিল্ ও উত্তেজনার ধেন আর শেষ রইল না। 

জ্যানের ভগ্ন হল, নিশ্চয় হবিবরা তাদের পালাবার মতলবট1 ধরে 
ফেলেছে । তাই আত্মরক্ষার তাগিদে মে প্রাণপণে উপর থেকে নেমে-আসা 
পাটা ধরে টেনে তাকে নীচে ন।মাতে চেষ্টা করতে লাগল। ওদিকে আবার 
টারজনের রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে গর্তের মুখে আটকে যাওয়ায় সেও 
সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে আকড়ে ধরল। ধীবে ধীরে অরণ্য-রাজের সবল 
পেশীরই জয় হল। তার প্রবল আকর্ষণে জ্যাসনই মাটির উপরে উঠে আসতে 
লাগল। 

এদিকে হরিব যখন দেখল টারজন রহশ্জনক ভাবে মাটির নীচে চলে যাচ্ছে, 
তখন তার কারণ অনুসন্ধানে লময় নষ্ট না করে জানার হাত ধরে টানতে 
টানতে সঙ্গীদের দিকে ছুটতে লাগল । 

ততক্ষণে টারজনের শরীরট। মাটির অনেকটা উপরে উঠে এসেছে । সেই 
অবস্থায়ই সে চকিতে হরিব ও জান1!কে বনের পথে ছুটে যেতে দেখল। 
ক্রুদ্ধ পশ্তর মত একট! হুংকার বেরিয়ে এল তার ঠোট থেকে । মেয়েটিকে 
উদ্ধার করার শেষ সম্ভাবনাটুকুও বুঝি হাতছাড়া হয্টে গেল। .এক বটকায় 
সে গোড়ালিটাকে ছাড়িফবেনিল, আর তার ফলে জ্যাসন আরার ছিটকে গর্ভের 


টারজন এযাট দি আস কোর ৫৮৩ 


মধ্যেই পড়ে গেল। পরমুছূর্তেই টারজন হরিব ও জোরামের লাল ফুলটিকে 
লক্ষ্য করে একটা লাফ দিয়ে ছুটতে শুর করল। 

সঙ্গীদের ডেকে তাকে অন্সরণ করতে বলে জ্যালন তাড়াতাড়ি মাটির 
উপর উঠে গেল। দেখল, একটি অর্ধনগ় দৈত্যের ব্রোঞ্চ-কঠিন দেহ দুরে একটা 
গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের এক নিমেষে যেটুকু মে দেখতে 
পেল তাতেই অনেক পরিচিত স্বতি মনে পড়ায় তার বুকট। আনন্দে লাফিয়ে 
উঠল । কিস্ততাকি করে সম্ভব? টোয়ার কি নিজের চোখে দেখে নিষে 
অরণা-রাঁজকে ঠোটে করে নিয়ে গেছে তার চরম পরিণতির দিকে? কিনব 
টারজন হোক আর নাই হোক, মে এত তাড়াতাড়ি ছুটে গেল কেন? 
মে কি পালিয়ে গেল, ন। কি কাউকে তাড়া করল? কিন্ত ঘে কোন অবস্থায়ই 
তাকে যে চোখের আড়াল করা কোন মতেই উচিত হবে না--এই কথাটাই 
কে ষেন তাকে বার ৰার বলতে ন্তাগল। কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতই এক সময় 
সেও ছুটতে শুরু করল। 

অন্ধকার বনের পথে ছুটে চলেছে টারজন। তাকে যেন টেনে নিয়ে 
চলেছে জোরামের লাল ফুলটির গায়ের মধুর গন্ধ । দূর থেকে ছুটন্ত হরিবকে 
দেখতে পেয়েই টাবুজন একটা গাছে উঠে তাদের অনুনর্ণ করে চলল। ক্রমে 
সে এমন একটা জারগায় পৌছে গেল যেখানে তার ঠিক নীচেই হবিবটা 
জাঁনাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে । 

কাল বিলম্ব না করে একট! জীবন্ত বর্শার মত টারজন সোজা লাফিয়ে 
পড়ল হরিবের পিঠের উপর । সেই ধাকাতেই সেট! মাটিতে পড়ে গেল। 
পেশীবহুল হাতে তার গলাটাকে পেচিয়ে ধরে টারজন সেটাকে টেনে তুলে 
নিজেও সোজা৷ হয়ে ঈ্াড়াল। তারপর সেটাকে ছুই হাতে মাথার উপর তুলে 
বার কয়েক ঘুবিয়ে সজোরে মাটিতে ছুড়ে দিল । আবার তুলে নিল, আবার 
আছাড় দিল। বিল্বপ্-বিস্ফারিত চোখে মেয়েটি একপাশে দাড়িয়ে এই 
হার্কিউলিস-সথুলভ শক্তির খেলা দেখতে লাগল। 

শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারুল থে হরিবটা চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে, 
তখন টারজন নীচু হয়ে তার পাথরের ছুরিট। নিয়ে নিল। মাটি থেকে তুলে 
নিল তার বল্পমট| | জ্ঞানার দিকে ফিরে বলল, “এস, এখানে আমাদের জঙ্ 
একটিমান্র নিরাপদ স্থান আছে।” বলেই জানাকে কাধে তুলে নিয়ে সে 
এক লাফে একটা গাছে চড়ে বসল । 

বলল, “এবার অন্তত হুরিবদের হাত থেকে তৃুর্মি নিশ্চিন্ত) কোন 
গোযোবরই এখানে উঠে আলতে পারবে না ।” 

জান। বলল, “এতকাল ভাবতাম জোরামের যোদ্ধাদের যত বড় যোদ্ধা আর 
হর না, কিন্তু তখন জামি তোমাকে ও জ্যাসনকে দেখি নি।” একটু থেমে 

আবার বলল, “আহাঃ আজ যদি জ্যসন বেঁচে থাকত । সে ছিল ঘেমন মহৎ 


৫৮৪ টারজন সমগ্র 


তেমনি শক্তিমান আর দয়ালু। জোরামের পুরুষরা কখনও মেয়েদের প্রতি 
নিষ্ঠর হয় না কিন্তু তার জ্যাসনের মত সব সময়ই বিবেচনাশীল নয়। সে 
লব সময় আমার স্থবিধার কথাই ভাবত |” 

“তুমি তাকে খুব ভালবাসতে, তাই না?” টারজন শ্বধাল। 

জোনামের লাল ফুলটি কোন কথা বলল না। তার চোখে জল, কণ্ঠ 
অশ্ররুদ্ধ ; শুধু একবার মাথা নাড়ল। 

মুভিরো। ও তার দলকে যেখানে শেষ দেখেছিল সেই দিকেই তারা ক্রুত 
ফিরে চলল । এমন সময় শুনতে পেল, অনেক পায়ের শব তাদের দিকেই 
এগিয়ে আসছে। 

মেয়েটিকে একট! মোট ডালের আড়ালে লুকিয়ে রেখে টারজন নিঃশবে 
অপেক্ষা করতে জাগল। সব পায়ের শব্ষই তে। বন্ধুর পায়ের শব্ধ নয় । 

মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করার পরেই নীচে দেখ! দিল একটি প্রায় উলঙ্গ মানুষ । 
কোমরে জড়ানো এক ফালি নোংরা! ছাগলের চামডা ; তাও কাদায় মাখা 
মাখি) সার! দেহেও কাদার প্রলেপ। লোকটা আর যাই হোক হবিব নয়। 
এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে একাকি কি করছে বুঝতে না৷ পেবে টারজন একলাফে 
তার ঠিক সামনে মাটিতে নেমে এল । 

তাকে দেখে লোকটিও থেমে গেল । নিজের চোখকেই ধেন বিশ্বাস করতে 
পারছে না । চেঁচিয়ে বলল, “টারজন ! সত্যি কি তুমি! তুমি তাছলে মার 
ঘাও নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সত্যি তুমি মার1 যাও নি।” 

কথাগুলি ঘে বলল তাকে চিনতে টারজনের এক মুহূর্ত বিলম্ব হলেও গাছের 
উপর থেকে মেয়েটি কিন্তু দেখামাত্রই তাকে চিনেছে । 

অরপ্য-রাজের ঠোটে হাসি ফুটে উঠল । সব্ল্রিয়ে বলল, *“গ্রিভলে ! জ্যাসন 
গ্রিডলে! জান] যে বলল তুমি মারা গেছ !” 

জ্যালন বলে উঠল, “জানা! তুমি তাকে চেন? তাকে দেখেছ? 
কোথায় মে? 

“মে আমার সজেই আছে,” টাবরজন জবাব দিল। 

জোরামের লাল ফুলটি ইতিমধ্যেই গাছটার ওপিঠে নেমে এসেছে । এগিয়ে 
এসে সামনে দাড়াতেই জ্যাসন মাগ্রহে তার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, “জানা !” 

মেয়েটি হঠাৎ সোজ! হয়ে ঈাড়াল। ঘ্বণার সবে বলে উঠল, “জালোক ! 
তোমীকে কি আবারও বলে দিতে হবে ষে জোরামের লাল ফুলের কাছ থেকে 
দুর হটে। ?” 

জ্যাসন থেমে গেল | গভীর হতাশায় তার হাত ছটো ঝুলে পড়ল। 

টারজন নীরবে সব দেখল। অন্টের ব্যক্তিগত বাপারে নাক গলানো 
তার ম্বভাব নয় । নিবিকাধ গলায় বলল, “এস, ওয়াজিরিদের খুজে বের 
কন্বতে হবে |” ৰ 


টারজন এযাট দি আর্থস কোর ৫৮৫ 


অদূরেই অনেক মানুষের কলক ভেসে এল। বাইফেলধারী দশটি 
ওয়াজিরি যোদ্ধা টোয়ার ও তিন কোরসারকে ঘিরে ধরে নিয়ে আসছে। 
উভয় পক্ষই কথা বলছে অপরের ছুর্বোধ্য ভাষায় । 

এতক্ষণ উভয়পক্ষই পরস্পরকে শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল । এবার টারজন, 
্ ও জানার মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হল, বন্ধুত্ব গড়ে 
উঠল । 

টারজনকে জীবিত দেখে টোয়ারের বিশ্রয়ের সীম। বইল না। জানাকে 
সস্থ দেহে নিরাপদে দেখতে পেয়ে আনন্দে ও ন্বত্তিতে তার বুকট] ভবে গেল। 
জান! ছুটে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরল। 

এক পাশে দাড়িয়ে ভাই-বোনের এই পূর্ণ মিলনের দৃশ্ঠ দেখতে এই প্রথম 
বুঝি জ্যামনের উপলব্ধিতে ধরা পড়ল যে এই ছোট অসভ্য মেয়েটিকে সে 
ভালবাসে । 

দীর্ঘ পরিশ্রম ও ক্লাত্তির পরে সকলেই পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিল। পরম্পরকে 
শোনাল তাদের অভিধানের কাহিনী । টোয়ারের ইচ্ছা, জানাকে নিয়ে 
জৌোরামে ফিরে যাবে। টারজন, জ্যাসন, ও ওয়াজিরিদের একমাত্র বাসনা, 
অভিযানের অন্য সঙ্গীদের খুঁজে বের করবে । লাজো ও তার সঙ্গীর! চাইল 
তাদের জাহাজে ফিরে যেতে। 

টারজন ও জ্যাননের মনে হল, তাদের পেলুসিডারে আসার আসল 
উদ্দেশ্তের কথাটা কোরসারদের জানালে হয় তো কাজের সুবিধা হতে পারে। 
তাই তাদের জানাল যে টানার ও তার লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ 
করতেই তার! সারিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে । 

লাজে। বলল, “সারি তে। অনেক দূরের পথ । সেখানে যেতে হলে পথে 
একশ' বারেরও বেশী ঘুমতে হবে। ভয়াল ছায়ার দেশ' পর্যস্ত তে। অনেক 
বিপদের ঝুকি নিয়ে চলতে হবে। শেষ পর্বস্ত সেখানে পৌছানে। নাও ঘটতে 
পাবে ।” 

অনেক আলোচনার পর স্থির হল, আপাতত সকলে মিলে কোরসাছেই 
যাঁওয়। হবে। তদম্থলারে অনেক খাবার-দাবার সজে নিয়ে একদিন সকলে 
“লংবোট”টাতে চেপে বসল। 

এক সময় স্থযোগ পেয়ে জ্যাসন বলল, “আমরা কি আবার বন্ধু হতে পারি 
ন।জানা? আমার তে। মনে হয় তাহলে আমরা ছুজনই অনেক বেশী স্থুখী 
হতে পারতাম ।” 

জান! হাক! ভঙ্গীতে জবাব দিল, “টোৌয়ার ধতদিন আমাকে জোরামে নিয়ে 
না যায় ততদিন আমি বেশ স্থখেই তে! আছি ।” 


১৭ পুনমিলন 


অনুকুল বাতাসে লংবোটের আরোহীর! ভেসে চলেছে স্ুর্ধালোকিত 
সমৃজ্রের বুকে। আর সেই একই পথে আকাশে উড়ে চলেছে ও-২২০ 
অভিযানের হারানে। সঙ্গীদের ব্যর্থ অন্থসন্ধানে। জুপনারের ধারণ। হয়েছে, 
সঙ্গীদের তো খুঁজে পাওয়া যাবেই না, বরং অন্য সকলের সঙ্গে সেও একমত 
যে মেরু অঞ্চলে কোন পথের সন্ধান পেয়ে পুনবায় বহির্জগতে ফিরে ঘাবারও 
কোন আশাই নেই। সে আরও জানে, তাদের সজে ঘষে পরিমাণ জালানি 
ও তেল মজুত আছে সেটা চিরদিন চলতে পারে না) কাজেই যথেষ্ট জালানি 
ও তেল মজুত থাকতে থাকতেই যদি তারা মেরু অঞ্ল দিয়ে বের হবার কোন 
পথ খুঁজে না পায় তাহলে বাকি জীবনের মত তাদের পেলুসিভারেই থেকে 
ষেতে হবে। 

নীল দাগরের ঢেউয়ের তালে তালে নেচে চলেছে লংবোট। তার 
আরোহীদের সঙ্গে না আছে কম্পাস, না আছে ঘড়ি; তবু প্রতিসূহূর্তে তার 
আশা করছে-_-এবার বুঝি তাদের যাত্রার বিরতি ঘটবে। 

স্থলের দিক থেকে একট। তীব্র বাতাস উঠে এল । আগা নৌকোয় সোজা 
হয়ে দাড়িয়ে লাজো বাতাসটা শুকতে শুকতে টারজনের দিকে ফিবে 
বলল, “আমাদের তীরের দিকে যাওয়াই ভাল। বাতাসের রকম-সকম ভাল 
ঠেকছে না।” কিন্তু দেরী ঘা হবার তা ততক্ষণে হয়ে গেছে । দেখতে দেখতে 
বাতাস ধেয়ে এল ঝড়ের বেগে, ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠল । কাজেই তীরে যাবার 
চেষ্ট। ছেড়ে তারা বাতাদের আগে আগেই চলতে বাধ্য হল। বুটি নেই, 
বিছ্যুৎ নেই, আকাশে মেঘ নেই--শুধু প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে 
বাতাপ; উচ্ছৃসিত সমূত্র বুঝি তাদের গিলে খাবে। 

ওয়াজিরিরা জলের দেশের মানুষ নয়; তাঁরাই ভয় পেল বেশী। পাহাড়ি 
ভাই-বোন ভয় পেলেও তাদের চোখে-মুখে সেটা প্রকাশ পেল না। টারজন ও 
জ্যাসনের মনে হল, এ ঝড়ে নৌকোট। কিছুতেই রক্ষা! পাবে না। 

কিন্ত ভাগ্যের যাছুবলে নৌকোটা রক্ষা পেল। বাতাস পড়ে গেল। 
লমুত্র আবার শান্ত হল। এবার চারদিকে শুধু জল আর জল, তীরভূমির 
চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না। 

টারজন বলল, “উপকৃল-বেখা “তা! হারিয়ে গেল লাজো, এবার আমর! 
কোরসারের পথ খুঁজে পাব কেমন করে ?” * 

লাজে। বলল, “লেটা খুব সহজ হবে না। বাতাপই ত্বামাদের একমাত্র 
সহায় । বাতাস কোন্‌ দিকে বয় তা জামিজানি'। কাজেই চলতে চলতে 
এক লময় আমরা কোরসারে পৌছে যাবই।” 


টারজন খ্যাট দি আর্থস কোর ৫৮৭ 


হঠাৎ আঙুল তুলে জান। বলে উঠল, “ওটা কি?" 

সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ঘুরে গেল। 

লাজে। বলল, “একটা পাল । আমর! বেঁচে গেলাম ।” 

“কিন্ত ধর, জাহাজটা যদি শক্রুর হয়?” জ্যাসন বলল। 

লাজো বলল, “না, তা নয়। কারণ কোরমার ভিন্ন অপর কারও জাহাজ 
এ সমুক্রে চলাফের! করে না|” 

জানা বলে উঠল, “ওই আরেকট। পাল । অনেকগুলে। পাল।” 

সকলে দূরের পালগুলির দিকে তাকিয়ে বইল। ধীরে ধীরে সেগুলি এগিয়ে 
আসছে । একটু একটু করে দুরত্ব কমতে লাগল । শেষ পধস্ত বোঝা গেল 
'ষে একটা বেশ বড় নৌ-বহর তাদের অন্ুমরণ করছে। 

লাজে। বলল, “ওরা তো কোরসার নয়। ওরকম জাহাজও আমি আগে 
কখনও দেখি নি।” 

জ্যাসন টারজনকে বলল, “হ। ঈশ্বর! পেলুসিভারে শুধু স্পেনীয় দলদন্থযরাই 
থাকে না, বোদ্েটেরাও থাকে দেখছি । এগুলে। নিথ্ধাৎ বোম্বেটে জাহাজ ।” 

অবণ্য-বাজ বলল, “তবে কিছুটা আধুনিক । গলুইয়ের ছোট পাটাতনের 
উপর একট! কামান পাতা রয়েছে ।” 

শক্র-জাহাজের পাটাতনের উপর একটি লোক উঠে এল। চীৎকার করে 
বলল, “জাহাজ থামাও, নইলে তোমাদের উড়িয়ে দেব ।% 

“তুমি কে?” জ্যাসন প্রস্থ করল। 

“আমি আনোরক-এর জা, আর এট! পেলুমিডার-সমতাট প্রথম ডেভিডের 
নৌবহর । তোমরা কারা?” 

“আমর! বন্ধু” টারজন জবাব দিল । 

“কোরসারের সমুদ্রে পেলুসিভার-সম্রাটের কোন বন্ধু থাকতে পারে না ।” 

“এবনার পেরি ঘি তোমার সঙ্গে থাকে তাহলে আমরা! প্রমাণ করে দেব 
ষে তুমি তুল করছ,” জ্যাসন বলল। 

জা বলল, “এবনার পেরি আমাদের সঙ্গে নেই? কিন্তু তার সম্পর্কে তুমি 
কি জান?” 

মাঙ্কিনী সঙ্গীটিকে দেখিয়ে টারজন বলল, “এর নাম জ্যাসন গ্রিভলে। 
হয় তো এবনার পেরির কাছে এর নাম শুনে থাকবে । একটা অভিযাত্রী দল 
নিয়ে বহির্জগৎ থেকে সে এখানে এসেছে কোরসারদের কারাগার থেকে ডেভিড 
ইনেসকে উদ্ধার করতে 1” 

লংবোটে তিনজন কোরসারকে দেখে জার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগলেও 
নব কথ! বুঝিয়ে বলার পরে, বিশেষ করে ওয়াজিন্সিদের বাইফেলগুলে। পরীক্ষা 
করে দেখার পরে সে এদের সব কথাই সত্য বলে মেনে নিল, সাদরে অভ্যর্থন। 
করে নিয়ে গেল তাদের জাহাজে । সেখানে তখন নৌ-বহরের অনেকেই 


৫৮৮ 'টারজন সমগ্র 


হাজির হয়েছে। মুখে-মুখে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে অপরিচিত এই সব 
মান্থদের মধো ছু'জন তাদের বন্ধু; তার! এসেছে বহির্জগুৎ থেকে ইনেলকে 
উদ্ধার করতে । তাই টারজন ও জ্যাসনকে স্বাগত জানাতে এসেছে অন্য সব 
জাহাজের ক্যাপ্টেনরা । তাদের মধ্যে আছে পেলুমিডার-সম্রাজী হুম্দরী 
ডিয়ানের ভাই শক্তিমান ভেকর? তুরীয়দের সর্দার গুর্কের ছেলে কোন্ধ; 
আর সারির রাজা লোমশ ঘক-এর ছেলে টানার । তাদের কাছেই টারজন ও 
জ্যাদন জানল ঘে এই নৌ-বহরও চলেছে ডেভিডকে উদ্ধার কবতে। 

টানার প্রশ্ন করল, “তোমরা কি কবে আশ! করতে পারলে যে মাত্র এক- 
ডজন লোক নিয়ে ডেভিভকে উদ্ধার করতে পারবে 1” 

টাবজন বলল, “আমাদের সব লোক এখানে নেই। আমর। দল থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, আর তাদের খুঁজে পাচ্ছি 'না। অবশ্ত আমাদের দলে 
লোক খুব বেশী নয়। সম্রাটকে উদ্ধারের ব্যাপারে লোকব্ল অপেক্ষা অন্ত 
বলের উপরেই আমরা নির্ভর করেছি।” 

ঠিক সেই মূহূর্তে জাহাজ থেকে হৈ-টৈর শব্দ ভেসে এল । উত্তেন। ছড়িয়ে 
পড়ল সর্বত্র । সকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে । ইতি- 
মধোই কেউ কেউ কামানের নলকে সেই দিকে তুলে ধরেছে ; সকলেই বাইফেলে 
গুলি ভরতে ব্যন্ত। টারজন ও জাসন উপরে তাকাতেই দেখল, তাদের মাথার 
উপরে ও-২২০। 

বোঝা গেল, নৌ-বহরকে দেখতে পেয়ে উড়োজাহাজটা ঘুরে ঘুরে সেই 
দিকেই নেমে আসছে । 

জ্যাসন বলে উঠল, “এবার জানলাম নিশ্চয় কেউ ববিবারে জন্মেছিল। ওটা! 
আমাদের জাহাজ। ওর! আমাদের বন্ধু 1” 

ক্রমে জাহাজ থেকে জাহাজে খবর ছড়িয়ে পড়ল ষে তাদের মাথার উপরে 
উড্ডীয়মান বস্তাটি কোন উল়্স্ত সরীশ্কপ নয়, একটা উড়োজাহাজ, আর তাতে 
আছে এবনার পেরি ও তাদের প্রিয় সন্াট গ্রথম ডেভিডের বন্ধুর দল। 

জ্যাসন গ্রিডলে জনৈক ঘোস্ধার হাত থেকে ব্্শাটা নিয়ে তার মাথায় 
লাজোর মাথার রুমালটা বেঁধে একট! পতাক! তৈরি করে সংকেত করল : 
“ও-২২* শোন ! এটা পেলুসিডার-মগ্ত্রাট প্রথম ডেভিভের নৌ-বহর ; সেনাপতি 
আনোরক-এর জা) লর্ড গ্রেষ্টোক, দশজন ওয়াজিরি ও জ্যাসন গ্রিভ্‌লে 
জাছাজেই আছে।” 

সঙ্গে সঙ্গে ও-২২*-র পিছন দিকের বুরুজে গর্জে উঠল কামান-_ 
আন্তর্জাতিক অভিবাদন-রীতির প্রথম সুচনা; পেলুসিভান্ের শাস্বত সুর্যের 


নীচে তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। নেই কামানপর্জনের তাংপর্য 


বুঝিয়ে বলার পরে জা ভার জাহাজ থেকে একটা কামান দেগে প্রতি-শতিবাদন 


টারজন এযাট দি আর্থ'স কোর ৫৮৯ 


উড়োজাহাজট। আরও নীচে নেমে এলে টারজন শুধাল, “তোমাদের সঙ্গে 
সকলেই আছে তো?” 

“হ্যা” জুপনারের জবাব ভেসে এল । 

“ভন হস্ট তোমাদের সঙ্গে আছে কি?” জ্যাসনের প্রশ্ন । 

“না” জুপনারের জবাব । 

“তাহলে একমাক্র সেই হারিয়ে গেল” জ্যাসন বিষঞ্জ গলায় বলল। 

“তোমরা কি একটা কিছু নামিয়ে দিয়ে আমাদের তুলে নিতে পার 1?” 
টারজন প্রশ্ন করল । ূ 

জুপনার চেষ্টা করে জাহাজটাকে জা'র জাহাজের পাটাতনের পধণাশ ফুটের 
মধো নামিয়ে আনল । একটা ঝোলা নামিয়ে দিয়ে এক এক করে দলের 
সকলকেই ও-২২০-তে তুলে নিল; প্রথমে ওয়াঁজিরিঃ তারপর জানা ও টোক়্ার, 
তারপর জ্যাসন ও টারজন ; তিন কোবরসারকে জার বন্দীরূপে বেখে দেওয়। 
হল? অবশ্ঠ তাদের প্রতি মানবিক বাবার কর! হবে এই প্রতিশ্ররতিটি 
নেওয়া হল । 

নৌ-বহরটি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করুল। ও-২২*-ও উড়ে চলল তার 
মাথার উপর দিয়ে। অনেকদিন পরে একত্র হয়ে অভিধানের অফিসারর। 
অনেক কথ। আলোচন। করল, অনেক স্বতি-কথ। শোনাল । সে এক স্থখের 
পুনশ্নিলন; লে স্থখের আকাশে ভন হস্টের অন্ুপস্থিতিই একমাত্র কালে। 
মেঘের ছায়।। 

দুরে দেখ! দিল কোরসারের উপকূল-রেখা। তখন একটা ঝোল! নামিয়ে 
দিয়ে জাকে তুলে নেওয়া হল ও-২২০-তে। সেখানে ডেভিডকে উদ্ধারের 
পরিকল্পন] নিয়ে আলোচন! হুল। জা তার জাহাজে ফিরে এলে লাজো ও 
অপর ছুই কোরসারকে ও-২২০তে তুলে দিল। 

জ্যাসন ও টারজন তিন বন্দীকে সজে নিয়ে প্রকাণ্ড উড়োজাহাজটাকে 
ঘুরিয়ে ঘুপ্িয়ে দেখাল। সব দেখে শুনে তার। তে। একেবারে খ। কামান 
ও বোম! দেখিয়ে জ্যাসন বললঃ “এর একট! ছুড়লেই তোমাদের কিড-্এর 
রাজপ্রামাদটা হাজার ফুট আকাশের দিকে উড়ে ধাবে। আর দেখতেই পাচ্ছ 
সেরকম বোমা আমাদের হাতে অনেকগুলি আছে। আমর! ইচ্ছা! করলেই 
গোটা কোরসার ও তার নৌ-বহরকে ধ্বংস করে ফেলতে পারি” 

তারপরই ও-২২* পূর্ণ গতিতে ছুটে চলল কোরদারের দিকে । শহরের 
মাথার উপর দিয়ে সেটাকে উড়তে দেখে কোরসাবের রাজপথে ও গৃহ-প্রাঙ্ছণে 
ভিড় জমে গেল । ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে রইল আকাশের 


দিকে। 


৫৯০ টারজন সমগ্র 


বলল, “তোমর] জান, কোরসারকে ধ্বংস করার ক্ষমত! আমর! রাখি। 
পেলুপিভার-সত্রাটকে উদ্ধার করতে ধে বিরাট নৌ-বহর আলছে তাও তোমরা 
দেখেছ। তার সঙ্গে আছে আমাদের এই উড়ে। জাহাজ। এখান থেকে 
আমর1 শহর লক্ষ্য করে বোম। ছুঁড়ব। তোমাদের গুলি কখনও এতদুরে 
পৌছবে না । এ অবস্থায় তোমার কি মনে হয় না লাঙ্ছে। ঘে আমরা কোরসার 
অধিকার করতে পারব ?” 

“আমি তা জানি” লাজে। জবাব দিল। 

“থুব ভাল কথা” টারজন বলল । “একটা সংবাদ দিয়ে আমি তোমাকে 
কিডের কাছে পাঠাব। তাকে তুমি সতা কথাই বলবে তে ?” 

“বলব” লাজে। জবাব দিল । 

থুবই সহজ সংবাদ । তাকে বলবে, পেলুপিভারের সত্রাটকে মুক্ত করতেই 
আমরা এসেছি। কি ভাবে আমাদের সে দাবী আদায় করা হবে তাও তাকে 
বুঝিয়ে বলবে। তারপর বলবে, সে ঘদি সআাটকে একটা জাহাজে করে নিয়ে 
গিয়ে কআ্ানোরক-এর জার হাতে অক্ষত অবস্থায় তুলে দেয়, তাহলে কোন 
গোলাগুলি না ছুড়ে আমর! সাধিতে ফিরে ধাব। বুঝেছ ?” 

ণ্ষ্্যা |” 

“ঠিক আছে,” বলে ভফেবি দিকে ফিরে টারজন বলল, “এবার ওকে নিয়ে 
ধাবে কি?” 

একট বাগ্ডিল হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে ভর্ফ বলল, «এটার মধ্যে 
ঢুকে পড় ।” 

“এট। কি?” লাজে। প্রশ্ন করল। 

“একটা প্যাবান্থট,” ভর্ক বলল। 

“ওটা দিয়ে কি হয়?” 

“এই ঘষে, এখান দিয়ে হাত ছুটে ঢুকিয়ে দাও ।” একটু পরেই ডফক 
প্যারাস্থটকে কোরসারের গায়ে ঠিক মত লাগিয়ে দিয়ে বলল, “এইবার তুমি 
হবে একটি মহৎ সম্মানের অধিকারী-_পেলুসিভারে তুমিই প্রথম একটা 
প্যারাহটের সাহায্যে ঝাপ দেবে ।” 

লাজো বলল, “তোমার কথ! আমি বুঝতে পারছি না ।” 

. *জ্যাসন বলল, “এখনই বুঝতে পারবে। লর্ড গ্রেস্টোকের সংবাদ বহন 
করে তুমি যাবে কিভের কাছে ।” 

“কিন্তু ত। করতে হলে তোমরা তো৷ আগে জাহাজটাকে মাটিতে নামাবে |” 

“ঠিক তার উল্টো। আমরা যেখানে আছি দেখানেই থাকব? তুমিই 
এখান থেকে ঝাপ দিয়ে নীচে নামবে ।” 

*সে কি!” লাজে। চেঁচিয়ে বলল। “তোমরা আমাকে মেে 
ফেলবে?” ০৪ 


টারজন এ্যাট দি আর্থস কোর ৫৯১ 


জাসন হেসে বলল, “না । আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন, তাহলেই 
তুমি নিরাপদে নীচে নামতে পারবে । তোমাকে একটা নতুন পরীক্ষায় 
নামন্তে হবে। আমি কথা দিচ্ছি, ঠিক মত কাজটা করলে তোমার কোন 
ক্ষতি হবে না। এখানে একটা লোহার রিং আছে,” লাঙ্গোর বুকের বা 
দিকের বিপরীতে হাত রাখল? পভান হাত দিয়ে এটাকে চেক্ষেধর | তারপর 
জাহাজ থেকে লাফয়ে পড়েই সেটাকে ভাল করে একটা ঝাকি দিও) বাস্‌-_ 
তাহলেই তুমি স্বচ্ছন্দে মাটিতে নেমে যাবে একটা হান্কা পালকের মত।” 

লাক্তে তবু বলল, “আমি মরে ধাব।” 

ক্ষাখসন বলল, “ভূমি দেখছি ভয়ানক ভীরু | এনা থে কেউ হয় তো তৌমার 
চাইতে বেশী সাহসী । কিন্তু আমি বলছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে ন11” 

এবার লাঞ্জে বলল, “আমি ভীরু নই। ঝাপ দেব।” 

টারজন বলল, “কিডকে বলো, অবিলম্বে যদি একট। জাহাঞ্তকে নৌ-বহবের 
কাছে যেতে না দেখি তাহলে আমরা শহরের উপর বোমাবর্ষণ করতে শুরু 
করব ।” 

লাজোকে কেবিনের দরজার কাছে নিয়ে ডর্ফ সেটাকে সপাে খুলে দিল। 
লাজ ইতস্তত করতে লাগল । 

“রিংটাকে ঝাকি দিতে ভূলে না” বলেই ভর্ফ সজোরে লাজোকে ঠেলে 
ফেলে দিল। পরুমুহূর্তেই কেবিনের সকলেই দেখল, সাদ পাথন। মেলে 
প্যারাম্টট। বাতাসের বুকে 1ঝল্মিল্‌করছে। এবার টারুজনের বাণী অবশ্াই 
কিডের কাছে পৌছবে। 

একটু পরেই দেখা গেল, দলে দলে লোক চলেছে বাজপ্রাদাদ থেকে নদীর 
দিকে । একটা জাহাজ নোঙর তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সারি থেকে 
আগত নৌ-বহবের দিকে । 

ও-২২০ আকাশ-পথে তাকে অনুসরণ করে চলল, আর জার জাহাজট! 
এগিয়ে এল কিডের জাহাজের সঙ্গে মিলিত হতে । আর এই ভাবেই 
পেলুপিভারের স্ম্রাট ভেভিড ইনেস ফিরে গেল তার নিজের লোকজনের 
মধ্যে। 

কোরসার জাহাঙ্ষটা বন্দরে ফিরে গেল। উড়ো জাহাজটা নেমে এল 
সারির নৌ-বহরের খুব কাছাকাছি। ডেভিড ও তার উদ্ধারকারীদের মধ্যে 
সম্ভাষণ-বিনিময় হল-_-অথচ তাদের কাউকে সে আগে কখনও দেখে নি। 

দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় কাটাবার ফলে'অর্ধতূক্ত সম্রাট খুব শুকিয়ে গেছে; 
শরীরও ছুর্বল হয়ে পড়েছে । তবে তার দেহ মোটামুটি অক্ষতই আছে। 
নিজেদের দেশে ফিরে যাবার পথে সারিব জাহাজগুলোতে আনন্দের ঢেউ বয়ে 
গেল। 

টারজনের ভয় হল, (সই বহবের লগে সারি পর্বস্ত গেলে তাদের জালানি 


৫৯২ ৮ টারজন সমগ্র 


এত কমে যাবে যে তারা হয় তে। বহির্জগতে ফিরে যেতেই পারবে না। কাজেই 
ভেভিডের মুখ থেকে কোরলার শহর হতে মেরু অঞ্চলে যাবার পথের হদিসটা 
জেনে নেবার পরেই তার! ফিরে যাবার জন্য প্রস্বত হল । 
জ্যাসন বলল, “একট! কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে; সেটাই সকলের 
আগে করতে হব । টোয়ার ও নাকে জোরামে পৌছে দিতে হবে।” 
টারজন বলল, “হ্যা, সে খেয়াল আমার আছে। এই ছুই কোরসারকে 
তাদের শহরের কাছাকাছি নামিয়ে দিও । ততটা জালানি আমাদের সঙ্গে 


আছে ৮ 

জ্যাসন বলল, “আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরছি না। আমাকে তোমর। 
জাবু জাহাজে নামিয়ে দাও ।” 

“ক বললে?” টারজন চেঁচিয়ে বলে উঠল। “তুমি এখানেই থেকে 
যাবে?” 


“আমার কথামতই এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই 
অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব 
আমার। তাই লেঃ ভন হাস্টর ভাগ্যকে অনিশ্চিতের হাতে ছেড়ে দিয়ে 
আমি কিছুতেই বহির্জগতে ফিরে যেতে পারি না।” 

টারজন বলল, “কিন্ত সারিতে ফিরে গেলে তুমি কেমন করে ভন হাষ্টকে 
খুজে পাবে?” 

জ্যাসন উত্তর দিল, “ডেভিন ইনেসকে বলব তার সন্ধানে একট। অভিযানের 
ব্যবস্থা করে দিতে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পেলুপিভারের স্থানীয় লোকদের নিয়ে 
গড়া সেই অভিযাত্রীদল ভন হাস্টকে খুঁজে বের করতে পারবে ।” 

টারজন বলল, “তোমার সজে আমি সম্পূর্ণ এক মত। তুমি ঘদি এই 
নতুন পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী কাজ করতে একাত্তই ইচ্ছুক হয়ে থাক তাহলে এখনই 
তোমাকে জার জাহাজে নামিয়ে দেব ।” 

রাইফেল, রিভলবার ও যথেষ্ট গুলি-গোল! নিয়ে জ্যাসন যাত্রার জন্য প্রস্তত 
হল। অভিযানের সঙ্গীদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিল। 

সকলের নজে কর-মর্দন শেষ করে বলল, “বিদায় জানা |” 

মেয়েটি জবাব দিল ন1। দাদার দিকে ঘুরে দাড়াল। 

বলল, «বিদায় টোয়ার ।” 

“বিদায়? কি বলছ তুমি জানা?” টোৌয়ার শ্রধাল। 

“যাকে ভালবেলেছি তার নঙ্গে মারিতেই ফিরে যাচ্ছি আমি,” জোরামের 
লাল ফুলটি ম্মিত হেনে জবাব দিল । 


* - দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ৫ 


